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উপক্রমণিকা 

বাঙ্গালা সাহিতো আব যাহাণই অভাৰ থাকক, 
কবিতাৰ অভাব নাই । উৎকৃষ্ট কবিতাণও অভাব 
নাই---বিদ্যাপতি হইতে ববীন্দ্রনাথ পধ্যন্ত অনেক 
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পৃবাদ আছে যে, গবীব বাঙ্গালীব চেলে সাছেব 
হই'যা, মোচান ঘণ্টে অভিশয বিস্মিত হইমাছিলেন | 
সামগটা কি এ? বছকাছ পিসীমা তাহাকে সাম- 
গাটা বুঝাইযা দিলে, তিনি স্থিব করিলেন যে, এ 
'কেলা কা ফুল |” বাগে সর্্বাগ বলিযা যা যে, 
এখন আমবা সকলেই মোচা ভুলিয়া কেলা কা ফল 
বলিতে শিখিযাছি। তাই আজ ঈশৃব ওপ্তেব কৰিতা 
সংগৃহ কবিতে বসিযাছি। আৰ যেই কে'লা কা ফল 
বলুক, ঈশব গুপ্ত মোচা বলেন। 

একদিন বর্ধাকালে গঙ্গাতীবস্ব কোন ভবনে 
বসিষাছিলাম। পৃদোঘকাল---পৃস্ফটিত চত্্রালোকে 
বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীব্থী লক্ষবীচিবিক্ষেপশীলিনী-- 
মুদ্‌ পবনহিল্লোলে তবজভঙ্গচঞ্চল চন্দকবমালা লক্ষ 
তাবকাবৰ মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে 
বারেগডায বসিযাছিলাম, তাহার নীচে দিমা বর্ধাব 
তীব্গামী বাবিবাশি মুদূবব কবিযা ছুটিতেছিল। 
আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তবঙ্গে 


চন্দ্রবহ্িম । বাঁব্যব বাভশ্য উপস্থিত হইল । মনে 
কবিলাম, বশিতা পড়িনা মনেব তৃপ্তি-সাধন 
কপি | ইংবেডি' বাপিতাষ তাহা হইল না--ইংবেজিব 
সঙ্গে এভাগীবখীন ত বিচুই মিলে না । কালিদাস- 
ভবভূতিও 'অনেবা দবে | 
মখ্সূদন, ভেমচন্দ্র এপাঁনচঙ্্র, বাহাকেও তৃপ্তি 
হইল খা | চপ বখ্যা বহিলাম | এমন সমযে 
গঙ্গাবন্ম ভউতে নপুণ শঙ্গাভত্বশি শা গেল। জেলে 
ভশল বাহিতে বাঠিতে গামিতেছে-- 
'শাবো আছে মা মনে। 
দূ বলে পণ তাজিব, 
হাঁছশী-তীবনে |? 
তখন পাঁণ ভূডাইল--গনের আব মিলিল-- 
বাঙ্গালা ভাখাঁষ -বাালীৰ মনেব আশা শুনিতে 
পাউলান-এ শাহবীনগিবন দুর্গা বলিষা পাণ 
তাভিবাঁই বটে, তাহা বৃঝিলাম | তখন সেই 
শোতীমযী ভশহুবী, সেই শৌন্দ্বাময জগৎ, সকলই 
আপনাঁ বলিযা বোঁধ হইল---এতক্ষ ণ পবেব বলিয। 
বোধ হইতেছিল। 
সেই লপ, আজিবাব দিনেব অভিনব এবং 
উন তিব পথে সমাবান সীন্দর্যযবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য 
দোখযা অনেক সময বোধ হয--হৌক অন্দর, কিন্ত 
এবুবি পবেব---আমাদেব নহে'। খাটি বাঙ্গালী কথাষ, 
খঁটি বালগালীব মনেব ভাব ত খঁভিযা পাই না। ভাই 
ঈশুবগুপ্রেব কবিতা মংগহে পৃবৃত্ত হইযাছি | এখানে 
সব খাঁটি বাঁজালা | মধুসুদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্ত্র, 
ববীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি--ঈশুব গুপ্ত বাচ্গা- 


২. ঈশ্বর়চন্জ গুণের গ্রন্থাবলী 


লাব কবি। এখন আব খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে 
ন]--জন্নিবাব যে৷ নাই---জন্[িষা বাড হাই । বালা- 
লাৰ অবস্থা আবাব ফিবিয। অবনতিব পথে না গেলে 
খাটি বাঙ্গালী কবি আব শন্বিতে পাবে নাঁ। 
আঁমব। ২ পশিত্যাগ কবিযা “পৌষ- 
পান্বণ' চাই না|” বিদ্য ভবু বাঙ্গালীন মান পৌঘ- 
পান্ধণে যে একটা সুখ আছে-বৃস্রম হাবে তাহা 
নাই । পিঠা-পুলিতে যে এবটা সণ আছে, শচীব 
বিশ্বাধবপূভিবিষ্বিত স্ধায তাহা নাই । সেভিনিঘটা 
একেনাবে আঁমাঁদেব ভাডিলে চলিবে না, দেশশুদ্ধ 
জোনসূ, গমিসেব তৃহীয পংস্কবণে পবিণত হইলে 
চলিবে না । বাঙ্গালী নাম বাখিতে হইবে | জননী 
জণ্ভূমিকে ভালনাসিতে হইবে । যাহা মান পসাদ, 
তাহা৷ যতু কবি! তুলিসা নাঁখিতে হইবে । এই দেশী 
ভিনিঘগুলি মা'ব প্রসাদ | এই খাটি বাজালাটি, এই 
খাঁটি দেশী কথাওলি মা'ব প্রসাদ; মান পসাদে 
পেট না ভবে, বিলাতী বাজাঁব হইতে কিনিষ। 
খাইতে পানি---কিত্ত মা'ব পপাদ চাডিব না। 
এই কবিতাগুলি মা'ব পৃধাদ। তাই সংগভ কবিলাম। 

এই সংগহেব জন্য বাবু গোপালচন্দ্র মুখো- 
পাধ্যাযই পাঠকেব ধন্যবাদেব পাত্র। ভাহান 
উদ্যোগ, পবিশুম ও যতি ইহা সম্পন হইমাঁছে। 
ইহাতে যে পবিশম আবশ্যক, হাহা আমাকে কবিতে 
হইলে, আমি কখন পাবিষা উঠিতাম লা । 

এক্ষণে পাঠককে ঈশুবচন্দ্র গুপ্তেব যে জীবনী 
উপহাব দিতেছি, তাহা জন্যও ধন্যবাদ গোপাল 
বাববই পাপ্য। তাঁহাৰ জীবনী সংগহ কবিষ। 
গোপাল বাবু আমাকে কতকগুলি নোট দিযাঁছিলেন । 
আমি সেই নোটগুলি অবলম্বন কবিযা এই ভীবনী 
সঙ্কলন কবিযাছি। গোপাল বাৰু নিজে স্রলেখক, 
এবং বাঙ্গাল। সাহিত্যসংসাবে স্পবিচিত। তীহাব 
নোটগুলি এপ পবিপানি যে, আমি তাহাতে কাটা- 
কটি বড় কিছু কবি নাই, কেবল আযান নিজে বক্ত- 
ব্যেব সঙ্গে গাখিয! দিযাছি। পথম পবিচ্ছেদটি 
বিশেষতঃ এই পূণালীতে লিখিত । দ্বিতীষয পবিচেছদে, 
গোপাল বাবুধ নোটগুলি পা বজায বাখিযাছি--- 
আব কিছুই গাঁথিতে হয নাই। তৃতীয পবিচেছেদে 
জন্য আমি একই সম্পর্ণৰপে দাষী। 


এই কথাগুলি রলিম়াৰ তাৎপর্য; এই যে, গোপাল 
বাবুই এই সংগৃহ ও আবনীৰ জন্য আমাৰ ও 
সাধাবণেব নিকটু বিশেষ কৃতজ্ঞতাব পাত্র । 





প্রথম পরিচ্ছেদ | 


১১১১০ 
বালা ও শিক্ষা | 


পূযাগে সুক্তরেশী-বাঙ্গালান খান্যক্ষেত্রমধো 
মক্তবেণী--বলিবাভাব ১৫ ক্রোশ উত্তবে গা, 
যমুনা, সবস্বতী ব্রিপধগামিনী হইযাছেন | যেখানে 
এই পবিব্র তীর্থস্থান, তাহান পশ্চিমপাবস্থ গাষেব 
নাম 'ব্রিবেণী”-্পৃর্বপাবস্থিত গ্রামেব নাম 
“কাঞ্নপল্লী” বা কাচবাপাড়া । 

কাচবাপাডাব দক্ষিণে কৃমাবহট, ক্মাবহটেব 
দক্ষিণে গৌকীভা বা গবিফা। এই তিন গামে 
অনেক বৈদ্যেব বাস। এই বৈদ্যদিগেব মধ্যে 
অনেকেই বাঙগাণাৰ মুখ উজ্জ্বল কবিযাছেন। 
গপশিফাব গৌরব বামকমল সেন, কেশবচন্্র সেন, 
নঝ্বিভাী ঘেন, প্রতাপচন্দ্র মজমদান | কৃমাবহট্টেব 
গৌবব, কবিবগণ বামপসাদ | কাঁচবাপাডাব একাটি 
শালক্কীণ লশশচন্র ওপ্ত | 

ক।চধাপাড়া গ্রামে বামচন্দ্র দাস একটি বেদ্য- 
বংশেব আদি পুৃবৰঘ। তাহাব এবমাত্র পুভ্রেব নাম 
বামগোবিন্দ | বামগোবিন্দেব দুই পুভ্র ১--(১) 
বিভাযবাম, (২) নিধিবাম। বিজযবাম পণ্ডিত 
বলিম। খাত ছিলেন | সংস্কৃত ভাঘায তাহাব বিলক্ষণ 
অধিকাৰ ছিল। সেই জন্য ভিনি বাচস্পতি উপাধি 
পাপ হযেন। তীহাব একটি টোল ছিল, তথায 
অনেক ছাত্র সংস্কৃত, সাহিত্য, ব্যাকবণ, কাব্য, 
অলঙ্কাব পুভৃতি তীহাব নিকট শিক্ষা কবিত। তিনি 
সংস্কৃত ভাঘায কযেকখানি গ্গ্থ পুণয়ন কবেন, কিন্ত 
তাহা পকাশিত হয নাই'। 


* এই পদেশেব বৈদ্যগণ বাজকার্যেও বিশেষ 


পতিপত্তি লাভ কবিয়াছেন । নাম কবিলে অনেকের 
নাম কব। সাইতে পাবে । 


জীবনচরিত ও কৰিষ্থ ৩ 


কনিষ্ঠ নিধিরাম, আাযুবের্দ চিকিৎসাশাস্তরে 
বিলক্ষণ বৃযুৎপত্তি লাভ করিযাছিলেন। তিনি 
কবিভূঘণ উপাধি পাইয়াছিলেন | দিধিবামেন তিনাট 
পূত্র জন্মে ;---(১) বেদ্যনাথ, (২) ভোলানাখ এবং 
(৩) এগোপীনাথু । 

গোপীনাথেব পৃথম পক্ষে দ্বিতীষ পুত্র ভাব- 
নাবায়ণ দাসেব ওবসে শীমতী দেবীব গর্ভে (১) 
গিবিশচন্দ্র, (২) ইঈশবচন্দ্র, (৩) বামচন্দ্র, (8) 
শিবচন্দ্র এবং একটি কন্যা জন্মগহণ কবেন। 

ঈশৃবচন্্, পিতাব দ্বিতীয় পুক্র। তিনি ১৭৭৩ 
শকেব (বাঙ্গালা ১২১৮ সালে) ২৫খ ফাল্ওন 
ওক্রবাবে কাঁচবাপাড়া গামে জন্মগহণ কবেন। 

গপ্তেবা তাদূশ ধনী ছিল না, মধ্যবিত্ত 
গৃহস্থ । পৈতৃক ধানযক্ষেত্র, পু্ষবিণী, উদ)ান এবং 
বাইয়তি জমিব আষে এই একানুভুক্ত পবিখাবে? 
কোন অভাব ঘাটিত না । সমাজমধ্যে এই গৃহস্থেণা 
মান্য-গণ) ছিল। 

ঈশৃবচন্দ্রে পিতা চিকিৎসা-ব্যবসায ত্যাগ 
কবিষ। স্বগ্রামেব নিকট পেয়ালদহেখ কগীতে মাসিক 
৮ আট টাকা বেতনে কাজ কবিতেন । 

কলিকাতা ভোঁড়ার্সাকোম ইশুবচন্দ্রেন মাতা- 
মহাশ্ম। ঈশবচন্দ্র শেশব হইতেই স্বীয জনশীব 
সহিত কাঁচবাপাড', এবং মাতামহাশমে বাগ কপিতিন। 
মাতামহ বামমোহন গুপ্ত উন্তবপশ্চিমাঞ্চলে, কান- 
পূবে বিষয়কর্মা কবিতেন। মাতামহেব অবস্থা 
বড় ভাল ছিল না । 

ঈশুরচন্দ্রেব বাল্যকালেব যে দূই একটা কখ। 
জানা যাষ, তাহাতে বোধ হয, ঈশৃব বড দূবন্ত গেলে 
ছিলেন। সাহসটা খুব ছিল। পাঁচ বওসখ ব্যসে 
কালীপৃজাব দিন, অমাবসাব বাত্রে একা নিমন্ত্রণ 
বাখিতে গিয়াছিলেন | অন্ধকাবে, একজ'ন কেহ 
পথে তীহাব ঘাড়ে পড়িযা গিযাছিল। সে ঘোঁব 
অন্ধকারে তাঁহাকে চিনিতে না পাবিযা জিজ্ঞাসা 
কবিল,--“কে বে?-্কে যায?" 

“আমি ঈশৃুব।” 

“একেলা এই অন্ধকাবে অমাবস্যাব বাত্রিতে 
কোথায় যাইতেছিস্‌ ?? 

“ঠাকৃব মহাশয়েব বাড়ী লুচি আনিতে ।+ 


দেশকালগুণে এ সাহসে পরিণাম-"হোগল- 
কঁড়িযায় বসিয়া কবিতা লেখা | 

ঈশুবচন্দ্রেব বযক্রম যৎকালে ১০ বর্ধ, সেই 
সমযে ওাহাব মাতাধ মৃত্যু হয। 

ক্রীবিযোগেব কিছুদিন পরই তাহাব পিতা 
হশিনাঁবাযণ দ্বিতীযবাব বিবাহ কবেন । তিনি বিবাহ 
কণিযা শুওবালয হইতে বাটা না আসিযা কাধ্যস্থলে 
গমন কবেন। শখববু একাকিনী কাঁচবাপাডাব 
বাটাতে আগিলে, হবিশাবাযণেব বিমাতা (মাতা 
জীবিতা চিলেন *1) ভাহাঁকে ববণ কখিষা লইতে- 
ছিলেন । উশৃবচন্দ্র সেই সমযে যাহা। কবিযাছিলেন 
তাহ! তাহা চবিব্রেব উপযোগী বটে। ইঈশ্বচন্দ্রেব 
এই' মহত গুণ ছিল যে, তিনি খাটি জিনিস বড 
ভালপাসিতেন, মেবিব বড় শত্র । এই সংগহস্থিত 
কবিতা ওলি পডিলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, 
কবি মেকিব বড শক্র---সকল বকম মেকিব উপব 
তিনি গাপিবর্ধণ ববিতেছেন--গবর্ণব জোনবল 
হইতে কলিকাতাব মুটে পর্য্যন্ত কাহাবও মাফ নাই । 
এই বিমাতাণ আগমনে কাবিব সঙ্গে মেকিব পথম 
সমুখ-সাঁক্ষাও। খাঁটি মা কোথায চলিমা গিযাছে--- 
তাভাব স্বানে একটা মেকি মা আঁসিযা দাঁড়াইল। 
মেকিব শত্রু ঈশৃবচজ্রেব বাগ আব সহ। হইল না, 
একগাঁচ1। বশ লইযা স্বীন বিমাতাকে লক্ষ্য কবিযা 
বিধন বেগে হিনি নিক্ষেপ কবেন | কবিপিযুক্ত বল 
সৌভাগ্য্রমে, বিমাতাণ অপেম্না আবও অসার 
সামগী খ.ডিল--বিমাতা ত্যাগ কশিযা একটা 
কল! শাছে বিয়া গেল। 

অস্ব বাথ দেখিযা বিশাতিপবাঁডি'ত ধনঞযেন মত 
ঈশৃখচন্দর এক ঘবে ঢকিযা সমস্ত দিন দ্বাব কদ্ধ 
কবিযা বহিলেন। কিছ্ি ববদানার্থ পিনাক-হাস্তে 
পশুপতি না আগিযা, পৃহাবাথ জতাহস্তে 
জ্যেঠামহাশষ আসিয়া উপস্থিত। ছ্যে্ামহাশয 
দ্বাব ভাঙ্গিবা ঈশ্বচন্দ্রকে পাদকা পৃহাঁন কবিষা। 
চলিবা গেলেন। 

কিন্ত ঈশুবচন্দ্রেব পাশুপাত অস্ত্র সংগৃহ হইল 
পন্দেহ নাই। তিনি বুঝিলেন, এ সংসাব মেকি 
চলিবাব ঠই---মেকিব পক্ষ হইযা না চলিলে এখানে 
জতা খাইতে হয় । ইহাব পব, যখন তাহাব লেখনী 


৪ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


হইতে অঙ্জম তীব জালাবিশিষ্ট বক্রোক্তি সকল 
ন্ব্রত হইত, তখন পৃথিবীর অনেক রকম মেকি 
তাহার নিকট জূত। খাইল। কবিকে মারিলে, কৰি 
মান্ন তৃলিয়৷ রাখেন। ইংরেজ-সমার্জ বায়দণকে 
পৃপীড়িত করিয়াটুল---বাঁয়রণ, ডন জয়ানে তাহা 
শোধ লইলেন । 

পবে ইঈশ্রচন্দ্রেব পিতামহ আসিঘ৷ সান্তুন। 
কারয়। বলেন, তোদেব মা নাই, মা হইল, তোরেবই 
ভাল । তোদেবি দেখিবে শুমিবে |"? 

আবার মেকি ! স্যেঠামহাশম যা হৌক-খাটি 
রকম দ্তা মারিয়া গিযাচিলেন, বিদ্ধ শিতামহছেশ 
নিকট এ সুখেল “মেকি ঈশুরচন্ডেন শা হইল 
না। ঈখুবচন্দ্র পিভাঁমহের যুখেন উপপ বানালেন 


“হ11 তুমি এাঁণ একটা বিয়ে কালে মেমন 
বাবাকে দেখছ, বাঁধা আমাদের তেমনই 
দেখবেন। 


দুরন্ত ছেলে, কাজে ঈশৃণচন্্র লেখা-পড়ায বড় 
মন দিলেশ না। বুদ্ধির অভাব ছিল মা । কখিত 
আছে, ঈশ্বচধ্রেন হখন তিন বসব বস, তখন 
তিনি একবাব কলিকাতা মাভুলাণমে "আসিয়া 
পীড়িত হয়েন | সেই পীড়াম তাহাকে খফাপত 
হইয়া থাকিতে হয | কলিকাতা তত্কালে নিত্রান্ত 
অস্বাস্থ্যকর ছিল এবং মশা-যাছিন বড়ই উপদ্রব 
ছিল। প্রবাদ 'শাছে, ঈশৃবচন্দ্র শয্যাগত খাকিযা 
সেই মশা-মাছিব উপদ্রবে একদা স্বতঃই আবৃত্তি 
করিতে থাকেন-- 

“বেতে মশা দিনে মাছি, 
এই তাড়্‌য়ে কলৃকেতায আছি।”? 
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তাই নাকি? অনেকে কখাটা ন। বিশ্বাস 
করিতে পাবেন--আমরা বিশীস কবিব কি না, 
আনি না। তবে যখন জন ট্রয়ার্ট মিলের তিন 
বংসর বয়সে গ্রীক শেখার কথাটা সাহিত্যজগতে 
চলিয়। গিয়াছে, তখন এ কথাটা চলুক । 

ঈশৃরচন্দ্রের পৃর্বপূরুধদিগের মধ্যে অনেকেই 
তৎকালে সাধারণ্যে সমাদৃত পাঁচালী, কবি পৃভৃতিতে 
যোগান এবং সঙ্গীত রচনা করিতে পাধিতেন | 


ঈশ্রচন্দ্রের পিতা ও প্রিতৃব্যদিগের সঙ্গীত-রচন।- 
শক্তি ছিল? বীজগুণে নাকি অনেক আশ্চর্য্য ঘটন। 
ঘটে। 

কিন্ত পাঠশালায় গিয়৷ লেখ-পড়া শাখুতে 
ঈশুরচন্দ্র মনোযোগী ছিলেন ন। | কখনও পাঞ্গালায় 
যাইতেন, কখনও বা টো টো করিয়া খেলিয়৷ বেড়াই- 
তেন] এ সময়ে মুখে মুখে কবিতা-রচনায় তৎপর 
ছিলেন। পাঠখালার উচচশেণীর ছাত্রের! পারস্য 
ভাঘার যে কল পুস্তক অর্থ করিয়া পাঠ করিত, 
ওনিযা, ঈশুব তাহাৰ এক এক স্থল অবলম্বন পৃব্বক 
বাঙ্গালা ভাঘাধ কবিতা রচনা কবিতেন । 

ঈশ্বচন্দ্রকে রেখা-পড়া-শিক্ষায় অমনোযোগী 
দেখিনা, গুকভনেণা সকলেই বলিতেন, ঈশুন মখ 
এবং অপবেব গলগ্হ হইবে | চিবজীবন অনুবস্ত্রের 
অন্য ক পাইবে । 

সেই' অনার্ধিঃ বালক সমাজে লব্ধপতিষ্ঠ হইয়া- 
ছিলেন । আখাদের দেশে শচবাচর প্রচলিত 
পৃখানুসাবে লেখা-পড়া না শিখিলেই ছেলে গেল, 
স্থিব কৰা যাম। কিন্তু কাইব বালককালে কেবল 
পবেণ ফল চবি করিয়া বেড়াইতেন, বড় ক্রেড়িক 
বাপেব অবাব্য বযাঁটে ছেলে ছিলেন এবং আব আর 
অনেকে এইবপ ছিলেন । কিংবদন্তী আছে, স্বয়ং 


, কালিদাস নাকি বাল্যকালে ঘোর মুখ ছিলেন । 


মাতৃহীন হইবার পনই ইশৃরচন্্র কলিকাতায় 
আসিব মাতুলালযে অবস্থান করিতে থাকেন | 
কলিকাতায় আসিয়া সামান্য পৃকার শিক্ষা লাভ 
করিয়াছিলেন। স্বভাবসিদ্ধ কবিতা-রচনায় বিশেঘ 
মনোযোগ খাকায, শিক্ষার পূৃতি দৃষ্টি দিতেন 
না। 

ঈশুরচন্দ্র যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, আজ- 
কাল অনেক ছেলেকে সেই শ্রমে পতিত হইতে 
দেখি! লিখিবার একটু শক্তি থাকিলেই, অমনি 
পড়া-শুন] ছাড়িয়। দিয়া কেবল রচনায় মন । রাঁতা- 
বাতি যশস্বী হইবার বাসনা | এই সকল ছেলেদের 
দুই দিক্‌ নষ্ট হয়---রচনাশক্তি যেটক থাকে, শিক্ষার 
অভাবে তাহ। সামান্য ফলপৃদ হয় | ঈশুরচঙ্গ বাল্যে 
পড়া-শুনায় অমনোযোগী হউন, শেঘে তিনি কিছু 
শিখিয়ান্ছিলেন ৷ তীহার গদান্রচনায় তাহার বিলক্ষণ 


জীবনচরিত ও কবিত্ত ৫ 


পৃমাণ আছে। কিন্তু ভিনি বাল্যকালে যে সম্পূণ 
শিক্ষালাভ কবেন নাই, ইহ] বড দূঃখেঁধই বিঘয | 
তিনি সুশিক্ষিত হইলে, তীহাব যে পতিতা ছিল, 
তাহাব বিহিত পৃষোগ হই 1, তাখাঁব কবিত্ব, কার্ধয 
এবংস্সমাজেব উপণ আখিপত্য আনেক বেশী হইত । 
আমাব বিশুঁগ যে, তিনি যদি তাছাণ সমসামবি ₹ 
লেখক কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাব্যাম বা পণবনাঁ ঈশৃব- 
চন্দ্র বিদযাগাগাবেব ন্যাষ অশিক্ষিত হইতেন, তাহা 
হইলে তাহা সমযেই বাজান পাঠিহ্য অনেব' দূ" 
অগ্রসব হইত | বাঙ্গানাণ উণতি হাব9 ব্রিশ 
বসব অগ্রসণ হইত | তাহা শচশামাদৃই ১ এতাঁব 
দেখিয়া বড় দৃপ্থ হখশনমা।জ ত বচিব অভাব, এব 
উচচ লক্ষ্যেব অভাব। অনেকটাই ইধাবকি | 
আবখ্নিক সাণাজিক বাশণদিগেব ইমানকিণ মত 
ইযাবকি নয---পতিভাখালা মহাত্রাণ ইনাবাক | 
তবু ইযাখকি বল্ট । জগদীশৃদনেব সঙ্গেও এবটু 
ইযাঁণ পি--- 

“কহিতি শা পা কখা, বি বাখিও শাম । 

তুমি হে আমাণ পাবা ভাবা গাত্াশাম ||? 

ঈশৃব শুপ্তেন যে ইযাপবি তাহা আমপা ঢাডিতে 
বাজি নই | খাঙ্সালা সাহিত্যে উজলা আছে বলিমা 
বাঙ্গালা পাহিতেযে একটা দুর্লভ আমগী আছে। 
অনেক পমযেই এই ইযাবকি বিশুদ্ধ এবং ভাণ- 
বিলাসেন আক্াউক্ষা বা পবেব পৃতি বিদ্বেষশূন্য | 
বতৃটি পাইযা হাবাইতে আমবা বাজি' নই, কিন্তু 
দৃূখ এই যে--এতটা পতিতা ইযাঁবকিতেই 
ফবাইল ! 

একজন দেউলেপড়া শুঁড়ী মতি শীলেব এল্শ 
শুনিযা দৃঃখ কবিয। বলিমািল, ' কঠ লোকে খানি 
বৌতিল বেচিয। বডমানৃঘ হইল,---আমি ভবা বোতন 
বেচিযা কিছু কবিতে পাবিলাম না”? স্শিক্ষাণ 
অভাবে ঈশব গুপ্তের ঠিক তাই ঘটিযাটিল। তাই 
এখনকাব ছলেদেব সতর্ক কবিতেটি---ভাল শিক্ষা 
লাভ ন। কবিধ! কালিব আঁচড় পাড়িও না। মভাত্বা- 
দিগেব জীবনচবিতেব পমালোচনাষ অনেক গুকতব 
নীতি আমবা শিখিয়। থাকি। ঈশ্বচন্দ্রেধ জীবনের 
সর্মালোচনায আমরা এই শহতী নীতি শাখ--- 
সুগিক্ষী ভিনু পৃতিভ। কখন পৃণ ফলপূৃদ হয না। 


ঈশু বচন্দ্রেন স্মৃতিশক্তি বালাকাল হইতে অত্যন্ত 
পখব ছিল। একবাব যাহ। ওনিতেন, তাহা আর 
ভুলিতেননা | কঠিন সংস্কত ভাঘাব দূর্র্বোধ শোক- 
সমূচেশ ব্যাখ্যা একবাব পি তাহা অবিকল 
কবিতায নচনা কবিতে পাবিষ্তিন | 

ঈশনচজ্ে মৃত্যু পণ তাহাব একজন বাল্য 
সখ], ১২৬৬ শালেণ ১ল। বৈশাখেব সংবাদ পতাকবে 
লিমলিখিত মন্তব্য পকাশ কবিযা গিযাছেন | 

' ঈশুপ বানু দূ্ধপোধঘ্যাবস্থান পবই বিশাল বৃদ্ধি- 
শালিতা ব্য কবিতে আবন্ত কাবেন। যৎকালীন 
পাঠশাশান খন শিক্ষা অতি শৈশবকালে পবর্থ 
হইযাছিতোন তাহা অপেক্ষা অধিকবযস্ক 
বানকেশ। পাব্সা-শান্ পাঠ কবিত।  তাহাতেই 
যেপই' একটি, পাখমা-শব্দ শত হইত, তাহান জথ 
শ্ভিযার্রেই বিশেঘ বিদিত হইয়া, বঙ্গ-শব্দেশ সহিত 
স২যোভ'না কিবা, উভম ভাঘায মিলিত অথচ 
এখপিশি্ট বাখিতা অশাযাসেই পস্বত কবিতেন। 
১১।১২৯সপ বণক্র্ম হই তই অভ্রমে অত্যল্প পধি- 
শমে ঈদূশ মলোখম বাঙ্গালা গান পরস্থত কবখিতে 
পার্ঁগ হইযাছিলেশ যে সখেব দলে কথা দূবে 
থাকক, উপ বাঞ্চনপল্লীতে বাবোযান্ী প্রভৃতি 
প্চাপাালে যেসকল ওস্তাদা দল আগমন কপিত 
তাঙাদেব গনভিব্যাহাখা স্তাদলোকা উত্তব-গান 
ত্ববা পৃস্তত বণিতে অন্মম হওযাঁতে ঈশুব বাবু 
অনাযা:ঞ অতি শীঘই পতি স্রশাধা চমৎকাশি গান 
পবিপাটী পণানাতে পরস্তত ক্যা দিতেন। 

লেখব পাল লিখিষা পিয়াছেন উশুব বাবু 
অপ্রাপ্তব্যবহাপাবস্থাতেই ইতবাডি বিদ্বাভাস এবং 
ভীবিকানেঘণ ভান্য ক্লিবাতায আগমন কবেন। 
শামাণ আহিত শন্দর্শ ন হইযা পথমতঃ যখন তাহা 
সচিত পণয-সঞ্াণ হন, তখন আমাব৪ পঠদ্দশা | 
তিশি যদিও আমাণ অপেক্ষা কিঞ্িৎ অধিক বযস্ক 
ছিলেন, তখাপি উভযেই অপপ্তিবয়স্ক, কেবল 
বিদ্যাভ্যাসেই আসক্ত ছিলাম | আমি সে সময 
সব্বদা শাহান সংসর্গে থাকিতাম, তাহাতে পায় 
প্রতিদিনই এক একটি অলৌকিক কাও পৃত্যক্ষ 
হইত । অর্থাৎ পত্যহই নান। ব্ঘিয়ে অবলীলাক্রমে 
অপবর্ব কবিতা রচনা করিয়া সহচথ সুহ্ৎসমহে 


শ৩এ৭ 


৬ ঈশ্বরচঞ্জ গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


সম্পূর্ণ সন্তোঘ-বিধান কবিতেশ। কোন ব্যক্তি 
কোন কঠিন সমপ্যা পৃবণ করিতে দিলে, তৎক্ষণাৎ 
তাহা যাদূশ সাধু শব্দে সম্পবণ কনিতেন, তন্রপ 
পর্ব কদাপি পৃত্যক্ষ হয নাই |”? 

উত্ত বাল্যসখঠ শেষ লিখিযা গিযাঁছেন) ঈশখ 
বাবু যৎকালীন ১৭।১৮ বর্মববস্ক, তুখকালীন দির্খা- 
রাত্রি একত্র সহবাস খাকাতে, আমাৰ শিকট মুদ্ধ- 
বোধ ব্যাকবণ অখ)যশ করিতে আপণন্ত কবেন। 
অনুমান হয, একমাস কি দেডমাসমবোই মিশ 
পর্য্যন্ত এককালীন মুখস্থ ও অখেব সচিত কণ্ঠস্ 
কবিযাছিলেশ | শৃশ্তিপবদিগেন পশণ্সা অনেক 
শ্তিগোচব আছে, ঈশুব বাবু অদ্থত শতিধবতা 
সব্বদাউ আমাপ পনভাক্ষ হইযাছে | বাঙ্গালা ববিতা 
তাহাব প্বপনীতই হউক বা অন্যকৃতই হউক, এববাণ 
বচন] এবং সমক্ষে পাঠমাত্রই জদযঙলম হইবা, এবে- 
বাঁবে চিত্রপটে চিত্রিতেব ন্যায চিত্রস্থ হইযা চিবদিন 
সমান স্মবণ খাকিত।' 

কলিকাতীণ প্রসিদ্ধ ঠাকববণশেব সঙ্গে ঈশুব 
গুধ্েব মাতাঁমহশংশের গপিচয ছিল | সেই সুত্রে 
ঈশ্বচন্দর কলিপাঁতাঁষধ আসিষাই ঠাকৃববাটীতে 
পবিচিত হলেন । পাখুবিমাঘাটাব গোপীমোহন 
ঠাকবেব তৃভীম পূ শন্দক্মান ঠাকুনেণ ছোষ্ঠ 
পৃজ্র যোগেন্্রমোহশ ঠাকুলেশ মহিতভ ঈশ্ব- 
চক্দ্রেৰ বিশেষ আখ্য ক্ন্যে। ঈশ্বচন্দ্র তাহাব 
নিকট নিত অবস্থান পূর্বক কবিতা ধচণা কবিষ। 





সখ্যবৃদ্ধি কবিতেন। যোপৈন্দ্রমোহন, ঈশৃবচক্দেব 
সমবযস্ক ছিলেন । লেখা-পড়া শিক্ষা এবং ভাগানু- 


শীলনে তাহাব অন্াগ ও যতু ছিল। ইঈশ্বচক্দেব 
সহবাসে তাহাখ বচনাশক্তিও জন্বিষাছিল | যোগেজ্- 
মোহনই ইঈশুবচন্দ্রে ভাবী সৌভাগ্যেৰ এবং যশঃ- 
কীত্তিব পোপানস্ববপ । 

ঠাক্ববাটীতে মহেশচন্দ্র নামে ঈশৃবচন্দ্রেব এক 
আত্বীয়েব গতিবিধি ছিল । মহেশচন্দ্রও কবিতা 
রচনা কবিতে পাবিতেন | মহেশেব কিঞ্চিৎ বাতি- 
কের ছিট্‌ থাকা লোকে তাঁহাকে ''মহেশা পাগলা” 
বলিত। এই মহেশেব সহিত ঠাঁকববাটাতে ঈশুর- 
চন্দ্রের পাঁয়ই মূখে মুখে কবিতা-যুদ্ধ হইত । 

ঈশুরচন্রের যৎকালে ১৫ বর্ধ বয়স, তৎকালে 


গুপ্কীপাঁড়াব গৌবহুবি গ্লল্লিকেধ কন্য। দূর্গামণি 
দেবীব সহিত তাহাব বিবাহ হয। 

দর্গামণিশ কপালে জুখ হইল না। ঈশ্বচন্দ্র 
দেখিলে, আবার মেকি! দর্গামণি দেখিতে কথ" 
দিতা। ভাবা । বোখাব মত । এ তন্ত্রী নে, প্্টতিভা- 
শাশী করিব অদ্ধাজ নহে--কবিব সহধল্মিণী নহে । 
ঈশুখচজ্র শিবাচেণ পন হইতে আব তাছাপ সঙ্গে 
কখা বাহিলেন না। 

ইহার্ণ ভিতর একটি 7২০720069 আছে । শুন] 
যাষ, ঈশুনচন্দ্র, কাঁচবাপাডাৰ একজন ধনবানেব 
একটি পণম। সন্দণা কণ্যাকে শিবাহ কবিতে আভ- 
লাঘ] হযেন। কিন্য ঠাহান পিতা সে বিষষে 
মনোযোগা শা শইযা, অপ্তাপাডাৰ উক্ত গৌব- 
হ। মনিকে উপ্ত কমগান সহিত বিবাহি দেন। 
পৌশভাবি, বৈপ।দিগেন অবে। এক জন পধান 
কুলান ছিলেন সেই কুশনৌবধবেশ বাণণ এবং 
'অথর্দা॥ কবিত হইল না শলিযা, সেই পাত্রীৰ 
গভিতই' ঈশুবচন্্রব পিতা পুত্রব বিবাহ দেন। 
সশুচত্র পিতান শাঞ্ঞা শিভাত অনিচ্ডাষ বিবাহ 
কেশ । শিস্ শিশীছেণ পবই তিনি বলিষাঁটিলেন 
যে,আগি আণ এংথা ।ধন্ম ববি না। নিছু কাণ পর্বে 
গঁশুণচন্দ্রেণ জাাণ মিত্রগণ তাঁহাকে আন একটি 


বিবাহ করিও এরখুনোৰ করিলে, ভিশি বলেন যে, 


দূহ মতানেণ ঝগডাখ মবে। পড়িষা মাথা যাওয়া 
অপেক্ষা বিবাহ না ববাই ভাল । 

ঈশুবচন্দ্র ওখ্ডেব জীবনী হইতে আমবা এই 
আব একটি মহতী শীতি শিক্ষা কবি । ভবসা কবি, 
আধুনিক বব-কন্যাদিগেশ ধনলোলুপ পিতুমাতৃগণ 
এ কখাট৷ হৃদয়ঙ্গম কবিবেন। 

ঈশুব ওপ, শ্রীব সঙ্গে আলাপ না করুন, চির- 
কাল তাহাকে গৃহে বাখিয়। ভৰণ-৫পাঘণ কবিয়া 
মৃত্যুকালে তাহা তবণ-পোঘএ জন্য কিছু কাগজ 
বাখিয়া গিয়াছিলেন । দূর্গামণিও সচচধিব্রো ছিলেন । 
কয়েক বসব হইল দূর্গামণি দেহত্যাগ কবিযাছেন। 

এখন আমবা দূর্গামণিব জন্য বেশা দুঃখ করিব, 
ন৷ ঈশ্রচন্দ্রের জন্য বেশী দৃঃখ করিব? দুগামর্ণির 
দৃঃখ ছিল কি না, তাহ। জানি না। যে আগুনে 
ভিতর হইতে শরীর পুড়ে, সে আগুন তাহার হৃদয়ে 


জীবনচরিত ও কবিত পণ 


ছিল কি না, জানি না। ্টীশৃবচন্দট্রের ছিল 
--কবিতায় দেখিতে পাইণ অনেক দান্ত কবিযাছে 
দেখিতে পাই । থে শিক্ষাটক স্্রটলোকেব নিকট 
পাইতে হয, তাছ। তাহাঁধ হয নাই। যে উনুতি 
স্ত্রীলোকের সংসগে হয, জীতকেব পতি সেহ-ভক্তি 
থাকিঠ্ল হয, তাছাব ভাহ। হম নাই । আ্ত্রীলোক 
তাহার কাছে কেবল ব্যঙ্গেব পাত্র। ইঈশুব €% 
তাহাদেক দিকে আঙ্গল দেখাইয। হাসেন, 
মখ ভেঙ্গান, গালি পাঁড়েন, তাহাশ। যে পৃথিবীব 
পাপেব আকন, তাহ] নাঁদা পূকান অশৃশীলতাব 


সহিত বলিষ। দেন--ভাছাদেদত ভখমযী, 
নসমযী, পুণামধী কবিতে পাবেন না। এক 


এক বাব জ্ত্রীলোকবে উচচ আসনে বগাইযা 
কবি যাত্রাস সাধ মিটাইতে যাঁণ--বিদ্টি সাঁধ মিটে 
না| তাহাব উচচাসনস্থিতা দাঁনিকা বানপীতে 
পবিণত হয । তাহাব পণীত “মাঁদভগ্ধন?' নামক 
বিখ্যাত লীন," নাযিকা এবপ। উক্ত কবিতি 
আমবা এই সংগ্রহে উদ্ধত কলি নাই । ক্সীলোক- 
সপ্ধন্ধীয কখা বড় অল্পই উদ্ধত কবিমাটি। অনেক 
সমযে ঈশব গুপ্ত ক্ীলে। সম্বন্ধে পাচীন খঘিদিগের 
ন্যায মৃক্তক*ঠ---অতি কর্ধা ভাঘাঁম বাবার না 
করিলে গালি পূব হইল মনে করবেন না। কাজেই 
উদ্ধৃত কবিতে পাখি নি | 

এখন দূর্ণামণিন জনা দূংখ কবিব, না ঈশুব 
গুপ্তেব জন্য ? ভবপা কবি, পাঠব' বলিবেন, শব 
গুপ্তেব জন্য । 

১২৩৭ গালের কান্তিক মাসে ঈশবচজেব পিতা 
হবিনারায়ণেব মৃত্যু হষ। 

মাতাৰ মত্যুব পবই ইঈশৃবচন্দ্র কলিকাতাঁষ 
আসিযা, মাতুলালযে থাকিয়া, ঠাকববাটিতেই 
পতিপালিত হইতেন। পিতাব মৃত্যুব পৰ অর্থো- 
পার্জন আবশ্যক হইযা উঠে । জ্যেষ্ঠ গিবিশচন্দ্ 
এবং সর্বকনিষ্ঠ শিবচন্দ্র পূর্বেই মবিযাঁছিলেন | 
রামচন্দরের লালন-পালনভাব ঈশুবচন্দ্রেন উপবই 
অপিত হয়। 


শক 0 ৩ ৯ রিনি 88 ভি 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
০2 
কল | 


পবাদ আছে লঙ্গী-সবস্ধতীতে চিবকাল বিবাদ । 
সপস্বতীণ বণপূলেখা পাষ লক্ষগিচাড়া : লক্ষুশিৰ বধ- 
পূজেবা শবস্বভীর্ণ বিঘনযনে পতিত। কথাটা 
কতন সভা হইলে হইছি পাশে | কিন্ত সে বিঘয়ে 
লক্ষ্টীন বড 'অপবাধ হাউ। বিক্রমাদিত্য হইতে 
কৃষ্ণচন্দ্র পর্ম)ন্ত দেখিতে পাই, লক্ষীব বনপৃত্রেবা সব- 
স্বতীপ পুন্রণণেব বিনেঘ সহায | লক্গী, চিবকাল 
সপস্বতাকে হাত বশিযা হুলিষ। খাড়া কশিয। বাখি- 
তেন মহিলে বোর হয, সণস্বতা আনেক দিন, বিঝু- 
পাশ্রে অনততশয।াঁর শন ববিমা ঘোন নিদ্রায় দিষগু 
হইতেন-ভাঙাণ পালিত গর্দভতলি হয় চীৎকাৰ 
ববিলে৪ উদ্ভিতিন শা । এখন হষ ত সে ভাবটা 
তেমন নাই | এখণ সশস্কৃতী কতকটা আপনাব বলে 
বূলবতী , অনেক পমযেই আপনাব বলেই পদাবনে 
দাঁড়াইয়া শাঁশান ঝাঙ্ধান দিতেছেন দেখিতে পাই, 
হমত দেখিতে পাই, দৃইজনে একামনে বসিয়াই 
সরখস্ষচছান্দে কাণঘাপন বশিতিষ্চেন-সতীনের মত 
কোন্দন-ঝগডা শাব-কাটাবাটি বিড নাই । অনেক 
সময শি, অপস্বতী আগিযাছেন দেখিযাই' লক্ষী 
আসিন। উপস্থিত হন। কিক যখন ঈশুব গপ্ত 
সবস্বভীব আবাপশাষয পখম প্যুত, তর্খন সে দিন 
উপস্থিত হয নাই | পক্ষী একড'ন ববপুজ্র ভাহাব 
গা হইলেন | বঙ্াী সবস্তীকে হাত খবিয়া 
তলিলেন। 

যোগেন্রমোহন ঠাকৃব, ঈশবচন্দ্রেন কবিত্বশক্তি 
এবং বচনাশক্তি দর্শনে এই অময, অথাৎ ১২৩৭ 
গালে বাঙ্গান। ভাঁঘাষ একখানি গবাদপত্র পৃচাৰ 
কবিতে অভিলাধী হযেন। ইহাব পুরে ৬ খানি মাত্র 
বাঙ্গাল মংবাদপত্র পাশ হইযাছিল। 

(১) “বাঙ্গাল! গেজেট ১২২২ সালে গঙ্গাধব 
ভষ্টাচার্ষয বর্তক প.কাশ হয । ইহাই পথম বাঙ্গালা 
সংবাদপত্র । (২) “পমাচাব-দপণ' ১২২৪ সালে 
শ্শিরামপ্বেব মিশনবিদিগেব দ্বাৰা পকাশ হয়। 


৮ ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রস্থাবলী 


(৩) ১২২৭ সালে বাঙ্ত। বামমোহন বায়েব উদ্যোগে 
“সংবাদ-কৌমুদী”' পৃকাশ হয। (৪) ১২২৮ পালে 
'“সগাচাব-চন্ড্রিক' | (৫) 'অংবাদ তিমিবনাশক” 
এবং (৬) বাবু খীলপত্রু হালদাব কতক “বিক্ষদূত”? 
পকাশ হব । 

ঈশৃবচন্দ্র, যোটগন্দ্রমোহনেন সাহাযে।, উত্গাঙ্গে 
এবংউদ্যোগে সাহা হইয়া মন ১২৬৭ পালেন ১৬ই 
মাঘে “স"্বাদ পুভাকন' পচাপাবন্ত কবেন। ভৎ- 


কালে পভাকশ গপাছে একপালসাঘ পকাশ 
স্ইাভ | 
ঈশুবচন্দর ১২৫৩১ সালে ১ল। বৈশাখের 


পৃভাকনে পভাকবের জন্ম-বিববণ সন্বন্ধে লিখিযা 
গিযাছেন, 'ডিণাবু মোগেম্দ্রমোহন ঠাকবেব সম্পূর্ণ 
সাহাম্যাক্রমে পশম এই পূভাকব পত্র পকাটিত হম | 
তখন 'আমাদিগেন বশ্বালম ছিল না, ঢোববাগানে 
এক মুদ্রীযন্ত্র ভাডা কিমা চাপা হইত | ৩৮ গালেন 
শাবশ শাশে পৃর্বোক্ গাকুল বাবুদিগেণ বাটীতে 
স্বাধীনপে মন্ত্রালম স্বাপিত করবা যাম। তাহাতে 
৩৯ সাল পর্ধনন্ত সেই স্বাধীন যন্ত্রে অতি সন্্রমেন 
সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল 1; 

কিঞ্দিধিক ১৯ নর্ধবযস্ক নবকবি-সম্পাদিত শব 
পৃভাকব অল্পদিনেণ মবে) সম্পান্ত কৃতবিদ্য সাানণেব 
দটি আকর্ণ কশিহে সযখ হয। কলিকাহাব যে 
পকল শন্্রান্ত খশণাণ এবং কতনিদা লে !ৰ, সাপ্থাতিক 
পূভাকনেৰ গদাণত। করেন, ঈশুবচন্দ্র ১২৫৩ পালেন 
১ল! বৈশাখেন পভাকবে তীহাদিগেব নামে নিযু- 
লিখিত তালিকা পবশশ কবিযা গিযাঁছেন,--- 

“শীঘুক্ত বাঁভাব 1বাকান্ত দেব বাহাদ্‌ব, ৬বাৰ 
নন্দলাল ঠাকৃব, ৬বাবু চন্দ্রক্মান গাব, ৬বাৰু 
নন্দকৃমাব ঠাকুর, ৬বাৰু বামকমন গেন, শীযুক্ত বাৰু 
হরকমাব ঠাক্‌ব, বানু পপনূকমাব ঠাক, ৬হলিবাম 
টেঁকিযাল ফরুন, খীযুক্ত জযগোপাল তর্কালঙ্কান, 
শৃশীযুক্ত প্মচীঁদ তর্কবাণীশ, বাবু নীলনতু হালদাব, 
বাববজমোহন সিণ্হ, ৬কুষ্ণচন্দ বন্, বাবু বসিকচন্দ্র 
গঙ্গোপাধ্যায, বাব ধর্মদাস পালিত, নাৰ্‌ শ্যামাচবণ 
সেন, শশীযুক্ত নীলমণি মতিলাল ও অন্যান্য । শীযুক্ত 
প্মে্টাদ তর্কবাগ।শ, যিনি এক্ষণে পংস্কৃত কগেজেব 
অলঙ্কার-শাম্তেব অধ্যাপক, তিনি লিপি বিঘযে বিস্তব 


সাহায্য কবিতেন। তাহাব বচিত সংস্কৃত শোকদয় * 
অদ্যাবধি পভাকবেব শিবোভূঘণ বহিয়াছে। জয়- 
গোপাল তর্কালঙ্কাৰ মহাশয় অনেক উত্তম উত্তম গদ্য- 
পদ্য লিখিষা পৃতাকনেব শোভা ও পুশংস। বদ্ধি 
কবিযাছিলেন ।'' 

এই পৃভাকন ঈশুনচন্দ্র গুপ্তেবঅদ্বিতীয কীত্তি। 
মধ্যে একবার পৃভাকব মেঘে ঢাক পড়িযাঁছিলেন 
বটে, কিন্ত আবাখ পৃনণকদিত হইযা অদ্যাপি কর 
বিতনএ কবিভেছেন। বাঙ্গাল! সাহিত্য এই পৃভা- 
কবেন নিকট বিশেঘ থণী | মহাজ'ন মবিষা গেলে 
খ[ভক আব্‌ ড় তা'শ নাম কবে না । ঈশুব গুপ 
গিযাছচেন, আনব! দা সে খাণেব কখা বড় একটা 
মুখে আনি না । কিদ্ধ একদিন পূভাকব বাঙ্গাল। 
সাহিতোব হাকত্ত। বিধাতা চিলেশ। পভাঁকব 
বাঙ্গালা খচনাব পীতিও অনেক পবিবর্তন কবিষ। 
বান। ভাবতচন্দ্রী ধনণটা ভাহাব অনেক ট্টিল বটে" 
এনেব' স্থলে তিনি ভাবতচন্দেৰ অনগামী মাত্র; 
বিন্য 'আণ একটা ধণখ চিল, যাভ। কখন বাঙ্গাল! 


ভাঘাঁম চিল শা, যাহা পাইয়া আগ বাঙ্গালার 
ভাঘ। তেজম্বিণ। হইযাঢচে। নিতানৈমিত্তিকের 


ন্যাপা, পাভকীম ঘটি], গামাভি'ক ঘানা, এ সকল 
যে বগমধ। শচনান বিধয হইতে পাবে, ইছা পূভীকবই 
পন দেখান | আভ' শিখেব যুদ্ধ কাল পৌঘপান্বণ, 


আ51যশনবি, কান উদ্েদাধি,এ সকল যে সাহিত্যের 


সি 


অপীন, খাহিভোব সামগ্রী, তাহা পৃভাকবই 
দেখাইবাছিলেন | আব ঈশুব গুশ্েব নিজেৰ কীন্তি 
ছাঁড। পভাকবেব শিক্ষানবীশদিগেব একটা কীন্তি 
আছে। দেশে অনেকগুলি লব্বপৃতিষ্ঠ লেখক 
পৃভাকবেশ শিক্ষানবীশ চিলেন। বাবু রঙ্গলাল 


পপ এপ শি লা, : পপ পীর 


* সতাং মনস্তামবসপভীকব: 
সদৈব আবে সমপৃ ভাকবঃ | 
উদেতি ভাস্বৎসকলাপূ,ভাকবঃ 
সদর্থ সংবাদ-নবপ্র ভাকবঃ || 
নক্তং চন্দ্রকবেণ ভিনুমুক্লেধিন্দীববেতু 
কুচিদৃত্রমং ভ্রামমতন্দ্রমীঘদমৃতং পীত্ব। ক্ষধাকাতরা 
অদ্যোদ্যদ্বিমল-পৃভাকরকরপোত্তন্পদ্বোদরে 
স্বচছন্দং দিবসে পিবস্ত চতুরাস্থাস্তদ্থিবেফা রসম্‌ ॥ 





জীবনচরিত ও কবিত্ব ৯ 


বন্দ্যোপাধ্যায় এক জন | বাবু দীনবন্ধু মিত্র আব 


এক জন। শুনিযাছি, বাবু মনোগ্োহন বস্তু, 
আব এক জন। ইহা জণ্যও বাক্গালাঁন সাভিতা) 


পৃূভাকবেখ নিকট খণী। আমি শিছে পূভাকবেৰ 
নিকটে বিশেণ থণী | আপা৭ পগম বচনা ও 
পূভাকবে প্রকাশিত হয । সে সগধে ঈশৃনচন্দ্র ওপর 
আমাকে বিশেষ উতসাহদান কৰবেন। 
১২৩৯ গালে বোগেন্দ্রমোহন পাণত্যাগ বশাষ, 
সংবাদ পৃতাকবেখ ভিবোবান হয । ঈশুবচক্র ১৯৫৩ 
পালে ১লা বৈশাখেব পুভাকনে লিখিণা গিষাছেন, 
“এই সমযে (১২৩৯ সালে) জগদীশৃবঙ্ঞমাদিগের 
কর্মী এবং উত্গাহেব শিবে বিঘণম বদর ণক্ষেপ 
কবিলেন, অর্ীত মঙোপবারী সাহায্যকারী বু" 
গুণপাবী আশযদাতা বাবু বোগেন্্রমোহন গাকৃণ মঙা- 
শযসাংঘাতিক যোগ কন্ুব আক্রান্ত হাইযা কতান্তেন 
দন্েপতিত হইলেন । শ্রতনাঁং এ মহাত্বাণ লোনান্থব- 
গমনে 'দমরা এণাপু শোকসাণাব নিমণ হহীমা। 
একবাপীন খাহস এন ভণুশাণশুনাহাইশাম | ভাভাতে 
প'ভাকপ-কনেশ অনাদণকূপ 'মদাচচনু হন না এই 
পভাবখ-বন পৃচছ্নু শ্যা বিড দিন শণ্তভাঁবে 
গুণ হইলেন |? 
পভাকন সম্পাদন দা? ঈশ ণচন্দর সাপাবণ্যে 
খ।াতি লাভ কনেন। শাহান বখিত্ব এব, শচনাশক্তি 
দর্শনে আান্দুলেখ মিদাণ শানু  গনানণূহাদ মল্িক, 
১২৩৯ গালে ১০ই' শাব্ণে “সংবাদ-বভাবলা”' 
পুকাশ কবেন। ইঈশুখচগ্র সেই পত্রে সম্পাদক 
হযেন । 
১২৫৯ সালে ১ল। বৈশাখে পভাকবে ঈশব- 
চন্দ্র বাঙ্গাল। সংবাদপত্রসমৃছেখ যে ইতিবুও পবাশ 


কবেন, তন্মধ্যে এই অভ্াবলী সম্বন্ধে লিখিযা 
গিয়াছেন, 'লাবু ভ'গনাশণরসাদ মনিব" মহাশমেন 


আনুক্ল্যে মেছুষাবাজাবেব অস্তঃপাতী বাশতলাব 
গলিতে সঞ্বাদ-বতুাবলী' আবিউত হইল | মহেশ- 
চন্দ্র পাল এই পত্রেব মামধাকী সম্পাদক ছিলেন । 
তাহাব কিছুমাত্র বচনাশক্তি ছিল না। পখমে ইহাব 
লিপিকারধ্য আয়বাই নিম্পন কবিভাম। বতাবলী 
সাধাবণসমীপে সাতিশয সমাদৃত হইখাছিল। আমবা। 
ততকর্নে বিবত হইলে, বঙ্গপুব ভূম্যধিকাবী সভাব 


পূর্বতন সম্পাদক ৬বাজনাবাষণ ভট্টাচার্ষা সেই পদে 
নিযুক্ত হযেন |?" 

ঈশৃশচনন্দ্রন অনুজ সামচন্্র ১২৬৬ গালেৰ ১লা 
বৈশাখে প ভাববে লিখিযা গিবাছেন, ফিলুতঃ 
ধান ন পুভাপস-বন বভকাল বীলীব সম্পাদকীয় 
বাধ্য শিণুপ্ত চিলেন শা । তালা পনিত্যাগ কবিষা 
দক্ষিণপ (দশেশীক্সেতরাদি তীর্ঘ দর্শনে গমন কবিষা, 
বটিকে পখম |চশীম শীযুক্ত শ্যামিমোভন বাধ 
পিওবা মশাশানস সদনে বিড় দিন অবস্থান কবিযা 


এবঢচ ণ আটিসপপ্তিত দা ?িকটি ভারি অধাযন 
কানেন,) এবং তাচান বিষদ শ বচভাঘাষ স্মিষ্টু 


পপিতাম 'অনুপাদও বাব্যাটিলেন | 

১২৪৩ সাস্লন বৈশাখ মাসে ঈশ্বচন্দ বটক 
হই7ত কাশিবাতান পভাগমদ কবেন। ভিদি কলি- 
বাভাম আঙ্গিযাই পভাবনেন পৃ" পচাল জনা চোষ্টিত 
হযেন | তাশাব সে বাসপনাও সফল হয । ১২৫৩ 
ঠালেব ১না বৈশাখন প্রভাববে ঈশ্বচন্দর পভাকনেব 
পুন্ববৃতান্ত পুবাশসুত্র শিখিষা গিযাচেন, ০১২৪৩ 
গালে »৭ এ শালণ বৃখনাব দিবগে এই প্রভাকবকে 
“ুনণ্বাণ বাণত্রণিবজাপ পলাশ বারি । উভখন এই 
শওকভব কণ্ম সম্পাদন করিতে পাপি শামারদিগের 
এসত শশ্কাণনা চিন না । ভাগদীশ্বাক চিন্তা কলিযা 
এত১এমলগী টি বধর্দে পবন্ত ভইলে পাতুবে- 
ঘা।াি পাঁ 37 নকশি গি। লাপ বাইলাল 
ঠাঁকৰ এল" দশ পাবু ণাপাঁললাল ঠাঁকৃৰ মহাশয 
যখাখ হিভবাতা বন্ধব স্বভাবে পযোপবুক্ত বহুল 
পিন্ত পৃদাণ শশিলেন এবং অর্দ)াবধি 'আমাদিগের 
শানশ)বত্রমে পার্থনা বকিনো তাহাবা সাধামত 
উপখধশন বাশ্িতি ত্রটি বাবন না। এ কাবণ আমবা 
উল্লিখিত ভ্রাভাদযেৰ পনোপল্াবিতা হথেব ধাণেৰ 
দিমিভত ভীবনে স্বানিত্বকান পর্যন্ত দেহবে' বন্ধক 
বাখিলাম | 

অল্পকালেব মধোই পভাঁকবেব প্রভা আবাঁব 
শমুছৃজল হইযা উঠে। নগব এবং গ্রাম্য পৃদেশের 
শমন্রান্ত জমীদাৰ এবং কৃতবিদ্যগণ এই সমযে ঈশৃব- 
চন্রকে থেট সহাযতা কবিতে থাকেন । কয়েক 
বর্ধেৰ মণ পভাকিব এতদৃব উনৃতি লাঁভি কৰে যে, 
ঈশৃবচন্দ্র ১২৪৬ সালেব ১লা আঘাঁঢ় হইতে পরভা- 


১৬ 


করকে পাতাহিক পত্রে পধিণত কবেন। ভাবত- 
বর্ধের দেশী সংবাদপত্রের মধ্যে এই পূভাকবই 
পথম পাত্যহিক। 

পৃভাকর প্রাত্যহিক হইলে, মে সকল বাত্তি 
লিপি-সাহায্য এবং উৎসাহ দান কবেন, ঈশুবচন্জ্র 
১২৫৪ গালের ২বা বেশাখেপ পভাকনে শাঁহা- 
দিগেব সপ্বন্ধে লিখিযা গিষাচেন -- 

“পভাকবেৰ লেখকেধ সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি 
হইযাছে, পভাকবেশ পুবাতন লেখকদিণেন মব্যে 
যে যে মহোদয গ্রীবিত আছেন তাহাদের দাম 
নিমূভাগে পুকাশ কশিলাম,--- 

শশীযুক্ত প্রমোদ তর্ক বাগীশ, বাঁপানাথ শানো- 
মর্ণি, গৌবীশঙ্কব তর্ক বাগীশ, বাবু নীলপতু হালদাব, 
গঙ্গাধণ তর্কবাগীশ, বজগোহন গিংহ, গোপালকৃষণ 
মিত্র, বিশৃন্তব পাইন, গোবিন্দচন্দ্র সেন, ধন্মদাস 
গলিত, বাবু কানাইলাল ঠাকৃব, অক্ষষকমান দত্ত, 
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্ছ দত, শীশন্তুচন্দ 
বন্দ্যোপাধ্যাষ পৃসশ্চন্্র ঘোঘ, শাষ বামলোচন ঘোঘ 
বাহাদূব, হবিমোহন সেন, ভ্গমাখপ পাদ ম্বিক | 

'সীতানাণ ঘোব গপশেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধাঁম, 
যাদবচন্দ্র গঙগোপাব॥ায, হবনাখ মিত্র, পর্ণচন্দ্র 
ঘোঘ, গোপালচন্দ্র দন্ত, শামাচণণ নস্ত উনানাখ 
চটোপাধাব, শীনাখ শীন এব শস্তনাখ পণ্থিত, 
ইহাবা কেহ তিন চাশি বংসৰ পর্মান্ত পভাকাৰেশ 
লেখক বন্ধুন শেণীমব্যে ভুক্ত হইযাছেন 1”? 

'শশীযুক্ত হবচন্ত্র ন্যাযবতূ ভট্টাচার্য মহাঁশয, 
আমাদিগেব সম্পূ্দাষেব একজন পৃধান সংযুক্ত বন্ধ, 
শ্যামাচবণ বন্দোপাধ্যায সহকারী সম্পাদকের 
ন্যায তাবৎকন্্ম সম্পনূ কবেন, অতএব ই'হাদিগেব 
বিঘয প্রকাশ কৰা অতিবেকযাত্র | বিশেষতঃ 
শেঘোক্ত ব্যক্তিণ শমেব হস্তে যখন আমবা সমূদয 
কর্ম সমর্পণ কবি, তখন তাহাৰ ক্ষমতা সকলেই 
বিবেচনা কবিবেন |? 

“বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায অস্াদ্দিগেব সংযোজিত 
লেখক বন্ধু, ইহাব সদৃগুণ ও ক্ষমতা কথা কি 
ব্যাখ্যা করিব? এই জময়ে আমাদিগেব পরম 
সুহান মৃত বন্ধু বাবু পৃসন্চন্দ্র ঘোঘেব শোক পুনঃ 
পনঃ শেলস্বরপ হইয়। হৃদয় বিদীর্ণ কবিতেছে । 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


যেহেতু, ইনি বচন! বিঘয়ে তাহার ন্যায় ক্ষমতা 
দর্শীইতেছেণ, ববং কবিত্ব ব্যাপাবে ই হাব 
অধিক শক্তি দৃষ্টি হইতেছে । কবিতা নর্তকীব ন্যাষ 
অভিপরাষেব বাদ্যতালে ই হাব মানসবপ নাট্যশালায় 
খিযত নত্য কবিতেছে। ইনি কি গদ্ুকি 
পদ্য উভয বচন! দ্বাৰা পাঠকবর্গেব মনে আনন্দ 
বিতনণ কবিযা থাকেন |? 

' ঠাকববংশীম 


মহাশযদিগেব নামোলেখ 


বল। বাভলা মাত্র, যেহেতু, প্রভাকবেব উনুতি, 
গৌভাগ্য, পরৃতষ্ঠা পুভৃতি যে কিছু, তাহা কেবল 
এ ঠাকববণশেব অনুগহ দ্বাবাই ভইযাছে | মত বানু 
যোগেক্রমোহন ঠাকৃুব প্রথমতঃ ইহাকে স্থাপিত 
বনেন। পবে বাবু কানাইলাল ঠাকৃব ও গোপাঁললাল 
ঠাকন, ৬চন্দ্রকমাব ঠাঁকৃব, ৬নন্দলাল ঠীকব, বাবু 
হনকুমাণ ঠাকপ, বাবু পৃশনৃকমাব ঠাকব, মৃত বাবু 
দাবকানাথ ঠাকুর, বাবু বমানাথ ঠাকব, বাবু মদন- 
মোহন চটোপাধ্যায, বাবু মখবানাথ ঠাকুর, বাবু 
(দবেন্দনাণ ঠাকুব পূভৃতি মহাঁশযেবা আমার্দিগেব 
আশাণ অঠাত কৃপ। নিতনণ কব্যাছেন এবং 
ইভাদিশে বতে আদ্াাপি অনেক মভাশয আমা" 
দিঠোণ পতি যখোচিত সেভ কনিযা খাকোন |? 
এই ণভাবনেশ পতি বাবু গিখিচন্দ্র দেব মহা" 
এবেন অহ) অশুণহ চন্য আমবা আতান্ত বাধ্য 
আছি । শিণিখ খিদঢাতত্পণ মহানুভব বাবু কৃষ্মোহন 
বন্দোপাধ্যায মহাশয পূভাকবেব পৃতি অতিশয় 
সেহকবতঃ ইহাব সৌভাগ্যবদ্ধন বিঘযে বিপুল চেষ্টা 
ববিষা শাকেন। বাবু বখাপুসাদ বায, বাবু কাশী- 
পৃশাদ ধোঘ, বাবু মাধবচন্দ্র সেন, বাবু বাজেন্দ্র দত্ত, 
বাবু হপচন্দ্র লাছিড়ী, বাবু অনুদাপূসাদ বন্দযোপাধ্যায, 
বাম বেকৃণ্ঠনাথ চৌধুবী, বায হবিনাবাষণ ঘোষ 
প্রভৃতি মহাশযেবা আমাদিগেব পত্রে সমাদদৰ কবিয়া 
উন্তিকল্পে বিলক্ষণ যতুশীল আছেন '”? 
পৃভাকবেব বর্ধ-বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে লেখক এবং 
সাছায্যকাবী সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে । বজগদেশের 
পাষ সমস্ত সমন্রান্ত জমীদাব এবং কলিকাতা পায় 
সমস্ত ধনবাঃ এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তি পৃভাকরের 
গাহক ছিলেন । মুল্য্দানে অসমর্থ অনেক ব্যজিকে 


জীবনচরিত ও কবি ১১ 


ঈশুবচন্্র বিনামূল্যে পৃভাকৃব দাৰ কবিতেন। তাহাব 
সংখ্যাও ৩।৪ শত হইবে । উত্তবপশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি 
স্বানেব পুবাসী বাঙ্গালীগণও গাহকাঁশে ণীভুক্ত হইযা 
নিযত স্বানীয পযোজনীয় সংবাদ পাঠাইতেন | 
সিপাহ্ীবিদ্রোহেবু সময়ে এই সকল সংবাদদাতা 
সংবাদ পেবণে পভাকবে বিশেঘ উপকার কবেন। 
পৃতাকব এই সমযে বাঙ্গালাব সংবাদপত্রসমূচেশ 
শীর্ষস্থান অধিকাব কবিযা লয়। 

১২৫৩ সালে ঈশ্বচন্দ্র “পাঘও-পীড়ন ' ণাগে 
একখানি পত্রের স্যষ্টি কবেন। ১২৫৯ শালেব 
১লা বৈশাখেব পৃভাকবে সপ্বাদপত্রেক ইতিবন্ব- 
মধ্য ঈশৃবচন্দ্র লিখিযা গিযাছেন, ১২৫৩ লেপ 
আধা? মাসের সপ্তম দিবসে পৃভাবণ যন্ত্রে পাঘ৫- 
পীড়নেশ জন্ম হইল। ইভাতে পূর্বে বোধন 
সত্বভণ-মনোপগ্পদ পকৃি পব্দ্ধপৃগ পবাটিত হউভ, 
পণে ৫৪ সালে কোন বিশেষ হেতুতে পাঘ ধ-পীডন 
কিবা, আঁপশিই গ'ঘণু-হস্তে পীভিত হইলেন | 
অর্ীৎ সীতানাথ ঘোঘ নামক জনৈক কথ বাক্তি, 
যাছান শাঁমে এই পত্র পচাপিত 5য সেই এপাশ্িক' 
ঘোষ বিপক্ষেণ সহিত যোগদাণ ধণতঃ এ শাটার 
ভাদ্র মাসে পাঘও-পীডনেৰ “চেড চূবি কাটিয়া পলাশ 
কিল, স্বতবা” আমাদিগেব বন্ধণণ  তত্পকাণশ 
বঞ্চিত হইলেন | এ ঘোঘ উক্ত পত্র ভাঙ্কবেব বাব 
দি পাবে আছডাইয়া নট কবিন |? 

সম্বাদ ভাস্কন-সম্পাদক গৌবীশঙ্কব তর্শ- 
বাগীশেব সহিত ঈশৃবচন্দ্রে আনকা দিন হাই তই 
মিব্রতা ছিল । ঈশুবচক্জ ১২৫৩ সালেশ হ্বা 
বৈশাখেব পভাকবে লিখি গিষাছেন স্রিখিখাতি 
পণ্ডিত ভাস্কব-সম্পাক "তর্কবাগীশ মহাশম পূর্ন 
বন্ধবপে এই' পূভাকবেব অনেক শাভাযা কঝিতেন | 
এক্ষণে সমযাভাবে আব সেবপ পাবেন মা।, 

১২৫৪ আালেব ১ল। বেশাখেব প্রভাকবে 
ঈশুবচন্্র পৃষ্টাবায় লেখেন, “ভাকঙ্কব-সম্পাদক 
ভষ্টাচাষ্য মহাশয এইক্ষণে যে গুকতব কাধ্য সম্পাদন 
কবিতেছেন, তাহাতে কি পরকাবে লিপি ছ্বাবা 
অস্মৎপত্রের আনুকল্য কবিতে পারেন £ তিনি 
ভাস্কর পত্রকে অতি পশংসিতরূপে নিশ্পন্‌ করিয়া 
বন্ধুগণের পহিত আলাপাদি করেন, ইহাতেই 


তাহাকে যখেছ ধন্যবাদ পান কধি | বিশেষতঃ 
স্খেব বিঘয এই যে, সম্পাদকের যে যখার্থ ধর্ম, 
তাহা তাহাতেই আছে |?) 

এই ১২৫৯ সালেই তর্কবাগীশেব সহ্ছিত্ত 
ঈশবচর্জেব বিবাদ আবন্ত একুঠকমে পবল হয । 
ঈশনচন্দ ' পাথঘ-পীড়ন”' এবং তর্কবাগপীশ “বস- 
বাজ পত্র অবলম্বনে কবিতা-বৃদ্ধ আঁবন্ত কবেন। 
শেঘে গিতান্ত অশ্ীলতা, গ্রাদি এবং কৎসাপূর্ণ 
কবিতাষ পণস্পান পণস্পণকে আতব্রমণ কবিতে 
খাকেন। দেশের সলাষাধাবশেই সেউ লডাই 
দেখিবাণ ঢেখন মন্ত হাইীযা উন্ঠ | সেই লডাইবে 
ঈশৃণচন্দেশউ চন হয় | 

কিন্য দেশেব কচিকে খলিহাবি ! সেই কবিতা - 
যুদ্ধ নে কি ভমানক বাাপাণ, তাহা এখনকাব 
পাঠকেণ বুশিয] উদ্িবাধ অন্তাবন] গাই | দৈবাধীন 
আমি এক সখ্যা মাত্র বসণাভ এক দিন দেখিষা- 
ছিলাম । চানি পাচ ছত্রেব বেশী আধ পড়া গেল 
না। মনুঘ)তাঘা “য এত বর্ধা হইতে পাবে, ইহা 
অনেকেই ডানে | দেশে লোকে এই কবিতা- 
ঘৃদ্ধে মু হইযাছিলেন | বলিহাবি কচি ! আমাপ 
স্বণ ভইতিছে, দই পরের অশ্লীলতাষ দালাতিন 
হইয।, লং সাহেব অশ্ুশীলতা নিবাণণ জন্য আইন 
পৃচাখে যতুবান্‌ ও কৃতকার্য হযেন। সেই দিন 
হইতে অনু ীলতা পাপ আন বড় বাঙ্গাল সাভিত্যে 
দেখা যাগ শা। 

'অনেকেশ বাণণা যে, এই বিবাদসূত্রে উভযেব 
মব্যে ব্ঘিন শত্রতা ছিল । সেটি ভ্রম | তর্কবাগীশও 
গুকতন পীডাষ শয্যাগত হইলে ঈশবচন্দ্র তাহাকে 
দেখিতে গিয়া বিশেঘ 'আক্ীবতা পকাশ কবেন। 
ঈশুনচন্দ্র যে পমযে মৃত্যুশয্যায পতিত হণ, তক- 
বাগীশ সে সমযে কগৃশয্যায পতিত ছিলেন, স্থৃতবাঁং 
সে সমযে তিনি উশ্বচন্্রকে দেখিতে আসিতে 
পাবেন নাই। ইশৃবচন্দ্রেব মৃত্যুব পব তকবাগাঁশ 
সেই কগৃশয্যায শযন কবিযা ভাস্কবে যাছা লিখিযা- 
ছিলেন, নিমে তাহা দেওয়া গেল | 

“পশু । পুভাকর-সম্পাদক ইঈশুরচন্্র গুণ 
কোথায় ? 

উত্তর | স্বর্গে । 


১২. 


পূ। কবে গেলেন ? 
 উ। গত শনিবাবে গঙ্গাযাত্রা কবিয়া- 
ছিলেন, ঝাত্রি দুই পুহব এক ধণ্টাকালে গমন 
কবিযাছেন | 

পূ। তাহাব যাত্রা ও মৃত্যু শোকেব বিঘয, 
শনিবাসবীঘ ভাক্কবে পৃকাশ হয নাই কেন? 

উ। কে লিখিবে? গোবীশঙ্কব ভট্টাচার্য্য 
শয্যাগত | 

পু। কত দিন? 

উ। এক মাঁগ কৃড়ি দিন। তিনি ঈশ্বচন্দ্র 
গুপ্ত ও গৌশীণক্কণ ভট্টাচার্য এই দৃইটি নাম দক্ষিণ 
হন্তে লইম। বক্ষস্থলে বাখিষ। দিযাছেন, যদি 
মৃত্যুমুখ হইতে খক্া পান, তবে আপনা পীডাখ 
বিষযে 9 পৃভাকশ-সম্পাদকেন মুত্যশোক স্বহাস্তে 
লিখিবেশ, আব যদি পভাকপ-শম্পাদকেব অনগমন 
কবিতে হয, তবে উভষ সম্পাপকেব জীবন-বিববণ 
ও মৃত্যুশোক প্রকাশ জগতে অপুকাশ বহিল |”? 

তর্কবাগীশ মহাশম, ইঈশৃণচন্দ্রেব মৃত্যুব ঠিক 
এক পক্ষ পনই অর্থাৎ ১২৬৪ সালেব ২৪এ মাধ 
প্াণত্যাগ কবেন । 

পাঘণ্-পীডন উঠিয। যাইলে, ১২৫৪ সালের 
ভাদ্র মাসে ঈশুবচন্দ্র “সাধ্ধঞ্জন”' নামে আব একখানি 
সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ কবেন। এখানিতে হাহাব 
ছাত্রমগুলীর্ব কবিতা ও প্রবন্ধ সকল পৃকাশ হইত । 
“সাধ্খঞ্জীন' উঈশৃশ্চন্দরেব মৃত্যুব কযেক বর্ধ পর্য্যন্ত 
পৃকাশ হইযাছিল । 

অন্পবযস হইতেই ঈশবচন্দ্র কলিকাতা এবং 
মফম্বলেব অনেকগুলি সভায নিযুক্ত হইয়াছিলেন । 
তন্তবৌধিনী সতা, টাকীব নীতিতবঙ্গিণী সভা, 
দজিপাড়াৰ দীতিসভা পুভৃতিব পভ্যপদে নিযুক্ত 
থাকিয়া মধ্যে মব্যে" বক্তৃতা, পৃবন্ধ এবং কবিতা 
পাঠ কবিতেন। তাহাব সৌভাগ্যক্রমে তিনি 
আরজিকাৰ দিনে বাঁচিযা নাই, তাহ] হইলে পভাব 
জালা ব্যতিব্যস্ত হইতেন। বামবঙ্গিণী, শাম- 
তখক্ষিণী, নববাহিশী, ভবদাহিনী পৃভৃতি সতাব 
জ্বালায়, তিনি কলিকাতা ছাড়িতেন সন্দেহ নাই। 
কলিকাতা ছাড়িলেও নিষ্কৃতি পাইতেন, এমন 
নহে। গায়ে গেলে দেখিতেন, গামে গরামবক্ষিণী 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণের প্রস্থাধজী 


সভা।, হাটে হাটভঞ্জিনী,,মাঠে মাঠসঞ্চাবিণী, ধাটে 
ঘাটসাধনী॥ জলে জলতবঙ্গিণী, স্থলে স্বলশাধিনী, 
খানায নিখার্তিনী, ডোবায নিমজ্জিনী, বিলে 
বিলবাসিনী, এবং মাচাব নীচে অলাবুসমপহাবিপী 
সভা সকল সত্য সংগুহে জন্য আকুল ,হইযা 
বেড়াইতেছে । 

গে কাল আব এ কালে সন্ধিস্বানে ঈশৃব 
ওপ্তেব পাদূর্ভাব | এ কালেশ মত তিনি নানা সভাঝ 
সভ্য, নান স্কুল কমিটিব মেম্বব ইত্যাদি ছিলেন--- 
আবাব ওদিকে কবিব দলে হাফ আখডাইযেব 
দলে গান ধাধিতেন। নগব এবং উপনগবেব সখেৰ 
কবি এখং হাফ আখডাই দলসমৃহেশ সঞ্জীত- 
সংগ্রামের সময তিনি কোন না কোন পক্ষে নিযুক্ত 
হাইয! সঙ্গীত বচনা কশিযা দিতেন । আনেক স্থলেই 
তাহার্ন বচিত গীত ঠিক উত্তৰ হওযাষ তাহাবই 
জয হইত। সখেব দলসমূহ সব্বাণ্ে তাহাকে 
হস্তগত কবিতে চেষ্টা কবিত, তাহাকে পাইলে 
আব অন্য কবিব আশ.য লইত না । 

সণ ১২৫৭ সাল হইতে ইঈশুবচন্দ্র একটি নূতন 
অনুষ্ঠান কবেন, নববর্ধে অর্থাৎ পৃতিবর্ধে ১ল। 
বৈশাখে তিনি স্বীয যন্ত্রালযে একটি মহতী সভা 
সমাহৃত কবিতে আশন্ত কবেন। সেই সভাষ 


" নগব, উপনগব এবং মফস্বলে পাষ সমস্ত সমল্রাস্ত 


লোক এবং গে সমযেব সমস্ত বিদ্বান ও বাযণ- 
পণ্ডিতগণণ আমন্ত্রিত হইযা উপস্থিত হইতেন। 
কলিকাতাৰ ঠাকববংশ, মল্লিকবংশ, দত্তবংশ, 
শোভাবাজাবেৰ দেধবংশ পূভৃতি সমস্ত সন্তরান্ত 
বংশেব লোকেবা সেই সভাষয উপস্থিত হইতেন | 
বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুৰ প্রতৃতিব নায় মান্যগণ্য 
ব্যক্তিগণ সভাপতিবৰ আসন গ্রহণ কবিতেন। 
ঈশৃবচন্্র সেই সভা মনোবম পুবন্ধ এবং কবিতা 
পাঠ কবিষ। সভাস্থ সকলকে তুষ্ট কৃবিতেন। পবে 
ঈশবচন্দ্রেব ছাব্রগণেব মধ্যে যাহারদিগেব বচনা 
উৎকৃষ্ট হইত, তাহাবা তাহ। পাঠ কবিতেন। 
যে সকল ছাত্রেব বচনা উৎকৃষ্ট হইত, তাহাব৷ নগদ 
অর্থ পুবস্কাবস্বৰপ পাইতেন। নগব ও মফস্বলের 
অনেক সম্ত্রান্ত লোক ছাত্রদিগকে নেই পুবস্কার 
দান কবিতেম । সভাভঙ্গের পব ঈশ্র্চন্্র সেই 


জীবমচরিত ও বিত্ত 


আমন্ত্রিত প্রায় চাবি পাঁচ শত লোককে মহাতোজ 
দিতেন। 

পাত্যহিক পৃভাকবেব কলেমব ক্ষুদ্র এবং 
তাহাতে সম্পাদকীয উক্ভি এবং সংবাদাদি পর্য্যাপ্ত 
পবিমাণে পর্দান কবিতে হইত, এ জন্য ঈশুবচন্্ 
তাহাতে মনেব সাঁধে কবিতা লিখিতে পাঁবিতেন 
না। সেই জন্যই তিনি ১২৬০ সালেব ১লা তাবিখ 
হইতে এক একখানি স্থলকাষ পৃতাকব পুতি মাসেব 
১লা তাবিখে পৃকাশ কবিতেন। মাসিক পুভাকবে 
নানাবিধ খণ্ড-কবিতা ব্যতীত গদ্যপদ্যপর্ণ গৃস্থও 
পকাশ কবিতে খাকেন | 

পৃতাকবেব দ্বিতীযবাথ অভ্যুদযে কষেক বর্ষ 
পব হইতেই ঈশবচন্দ্র দৈনিক পূভাকব সম্পাদনে 
ক্ষান্ত হযেন | কেবল মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিতেন 
এবং বিশেষ বাজনৈতিক বা সামাজিক কোন ঘটন। 
হইলে তৎসঘ্বন্ধে সম্পার্দকীয উক্তি লিখিতেন। 
সহকাপী সম্পালক বাবু শ্যামাচবণ বন্দ্যোপাধ্যাযই 
সমস্ত কাব্য সম্পাদন কবিতেন। মাসিক পত্র 
স্যষ্টি্ব পণ হইতে ঈশুশচন্দ্র বিশেঘ পবিশম কবিযা, 
তাহ। সম্পাপণ কবিতেন | শেঘ অবস্থা ঈশবচন্দ্রের 
দেশপর্যটটনে বিশেষ অনবাগ জন্]ে, সেই জন্যই 
তিনি সহকাবীব হাত্তে সম্পাদনভাধ দান কবিযা, 
পর্ধযটনে বহির্গত হঈাতিন। কলিকাতা থাকিলে, 
অধিকাংশ সমযে উপনগবেব কোন উদ্যানে বাস 
কবিতেন। 

শাবদীযা পূজাব পব জলপখে প্রাঁষই ভ্রমণে 
বহির্গত হইতেন। তিনি পৃর্ববাঙ্গাল। ভ্রমণে 
বহির্গ ত হইয়া, বাঁজা বাজবল্লভেব কীত্তিনাশ 
দর্শনে কবিতা পৃণযন পূর্বক পৃভাকবে পৃকাশ 
কবেন। আদিশুবেব যজ্ঞস্থলেৰ ইতিবৃত্তও পৃকাশ 
করিয়াছিলেন । গৌড় দর্শন কবিয়৷ তাহাব ধ্বংসা- 
বশেঘ সম্বন্ধে কবিতা বচনা কবেন। গয়।, বাবাণসী, 
পয়াগ পৃভৃ£ত পূদেশ ভ্রমণে বর্ধাধিক কাল অতি- 
বাহিত কবেন। তিনি যেখানে যাইতেন, সেইখানেই 
সমাদর এবং সম্মানে সহিত গৃহীত হইতেন। 
শহাবা তাহাকে চিনিতেন না, তাহাবাও তাহা 
যিষ্টভাঘিতায় মৃগ্ধ "হইয়া আদব কবিতেন। এই 
র্পণসূত্রে স্বদেশেব সকল পান্ডে সমন্রাস্ত লৌকেব 


১৩ 


সহিতই তাহাব আলাপ পবিচয় এবং মিত্রতা 
হইযাছিল। তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া মফস্বলেব ধনবার্‌ 
জমীদাঁবগণ মহানন্দ পকাশ কবিতেন এবং অযাচিত 
হইয। পাখেষস্বপ পর্যাপ্ত অর্থ এবং নানাবিধ 
মুল্যবান্‌ দ্রব্য উপহাখ দিতেন । ধঁঠঠাব সহিত একবাঁব 
আলাপ হইত তিনিই ঈশুবচিন্রেব মিব্রতাশৃঙখলে 
আবদ্ধ হইতেণ। মিছ&তাঘিতা এবং পবলতাব দ্বাবা 
তিনি সকলেবই জদ্য হবণ ববিতেন | ভ্রমণকালে 
কোন অপবিচিত স্থানে নৌকা লাগিলে, তীরে 
উঠিষ! পথে যে সকল বালককে খ্েলিতে দেখিতেন, 
তাহার্দিগেশ সহিত আলাপ কবিযা তাহাদিগেব 
বাঁটীতে যাইতেন। তাহাদিগেখ বাটীতে লাউ কমড়া 
পতৃতি কোন ফল-মূল দেখিতে পাইলে চাহিযা 
আনিতেন। ইহাতে কোন হীনতা বোধ কবিতেন 
না। বালকদিগেব অভিভাবকগণ শেঘ ইশৃব- 
চন্দরেব পবিচয পাপ্ত হইলে যখাসাধ্য সমাদঘ 
কবিতে ক্রটি কবিতেন না। ভ্রমণকালে বালক- 
দিগকে দেখিতে পাইলে, তাহাদিগকে ডাকিযা 
গান শুনিতেন এবং সকলকে পযসা দিয় তুষ্ট 
করিতেন । 


পাচীন কবিদিগে অপুকাশিত লুপ্তপাস্ন 
কবিতাবলী, গীত, পদাবলী এবং তৎসহ তাহাদিগেব 
জীবনী পুকাশ কথিতে অভিলাধী হইযা৷ ঈশবচন্দর 
ক্রমাগত দ'শবর্ধ কাল নান। স্থান পর্যটন এবং 
যথে্ট শম কবিযা, শেষ সে বিষষে সফলতা লাভ 
কবেন। বাঙ্জগালীজাতিব মধ্যে ঈশৃবচন্দ্রই এ ধিঘমে 
পুখম উদ্যোগী । সব্বাদৌ ১২৬০ সালেব ১লী 
পৌঘেব মাসিক পৃভাকবে ইশ্বচক্র বহুকষ্টে 
সংগৃহীত বামপুসাদ সেনেব জীবনী ও তৎপূণীত 
'কালীকীন্ত্বন' ও “কৃষ্ণকীর্তন' পৃভৃতি বিষষযক 
অনেকগুলি লুপ্তপাষ গীত এবং পদাবলী পকাশ 
কবেন । তৎপবে পর্ধযাষক্রমে পৃতি মাসেব পভাকবে 
বামনিধি সেন (নিধূ বাব), হকঠাকব, বাম বঙ্ছু, 
নিতাই দাস বৈধাগী, লক্ষ্মীকান্ত বিশাস, বানু ও 
নৃপিংহ এবং আবও কষেক জন পরণচীন খ্যাতনাগা 
কবিব জীবনচবিত, গীত এবং পদাবলী" প্কাঁশ 
ববেন। সেগুলি স্বতন্ত্র পুম্তকাকারে পৃকাশ কিছাগী 


ধিখেষ ইচছা৷ ছিল, কিন্ত পৃকাঁশ করিয়া যাইতে 
পারেন নাই। 

মৃত কবি ভাবতচন্দত্র বায়ের জীবনী এবং 
তিৎপৃণীত অনেক লুপ্তপাষ কবিতা এবং পদাবলী 
বছ পবিশূমে সংহহ করিযা, সন ১২৬২ সালের 
১ল!। জ্যৈষ্ঠেব পৃশকবে পূকাশ করেন। সেই 
সনেব আঘাঢ় মাসে তাহ। স্বতন্ত্র পৃশ্তকাকাবে পুকাশ 
কবেন। ইহাই ঈশৃবচন্দ্রেৰ পৃথম পুস্তক পকাশ। 

১২৬৪ সালেব ১লা বৈশাখে পভাকবে 
“পবোধ পূভাকব'' নামে গশ্থ পৃকাশাবন্ত হইয়া, 
সেই সনেব ১ল৷ ভাদ্রে তাহা শেঘ হয। পদ্মলোচন 
ন্যায়বতু সেই' পৃস্তক' পূণযনকালে তাহা বিশেষ 
সহাযতা কবেন। উক্ত সনে ১ল! চেত্রে 'পবোখ 
পৃভাকব' স্বতন্ত্র পৃন্তকাকাবে পৃকাশ হয । 

তৎ্পশে পতি মাসেন মাসিক পূৃভাকবে 
ক্রমানৃষে ' হিতপূভাকব ' এবং “বোবেন্দুবিকাখ'' 
পৃকাশ ও সমাপ্ত কবেন। ঈশবচন্দ্র নিজে তাহ। 
স্বতন্ত্র পৃস্তকাকাবে পৃকাশ কবিযা যাইতে পাবেন 
নাই। তাহা আনুজ বাবু খামচন্দ্র ওপ্ত পাব 
পৃস্তকাকাবে হিতপৃভাকব' ও “বোধেন্দ্‌- 
বিকাশেব” পথম খণ্ড পকাশ কবেন। তিনখানি 
পৃশ্তকেরই ছ্বিতীয খণ্ড অপুকাশিত আছে। 

কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষদ্র উপন্যাস এবং নীতিবিষয়ক 
অনেকগুলি কবিতা “নীতিহাব'' নামে পভাকবে 
পঁকাশ কবেন। 

১২৬৫ সালেব মাধ মাঁসেব মাসিক পতাকব 
সম্পাদনেব পব ঈশৃবচন্ত্র শীমস্তাগবতেব বাঙ্গালা 
কবিতায় অনুবাদ আবস্ত কশিযাছিলেন। মঙ্গলা- 
চরণ এবং পখবত্বী কযেকটি শোকেব অনুবাদ 
কৰিয়াই তিনি মৃত্যুশষ্যায শযন কবেন। 

অবিশাস্ত মন্তিফ চালানাসূত্রে মধ্যে মধ্যে 
ঈশৃরচল্ের স্বাস্থ্যতঙ্গ হইত | সেইজন্যই মধ্যে 
মধ্যে জলপথে এবং স্বলপথে ভ্রমণ কবিয়া 
বেড়ীইতেন। ১২৬০ পাল হইতে ঈশৃবচন্দ্রেব শ্‌মবৃদ্ধি 
হয়। মাসিক পত্র সম্পাদন এবং উপধূযুপবি 
করখানি গ্রন্থ এই সময় হইতে লিখেন। কিন্ত 
এই সময়টিই তাহার জীবনেব মধ্যাহকালস্বদপ 


সহুদ্জল | 


ঈশবরচত্র গুণে অস্থাধলী 


১২৬৫ পালেব মাধেব মাসিক পৃতাকর সম্পাদন 
করিয়াই ঈশুবচন্দ্ অববোগে আক্রান্ত হয়েন। 
শেঘ তাহা বিবশবে পবিণত হয । উজ্জ সনের ৮ই 
মীঘেব পূভাকবেব সম্পাদকীয উক্তিতে নিমুলিখিত 
কথ। পকাশ হয । 

অদ্য কয়েক দিবস হইতে আমাদিগেব 
সব্বাধ্যক্ষ কবিকূলকেশবী শশীযুক্ত বাবু ঈশ্বচন্ত্র 
সুপ্ত মহাশয় জববিকাব বোগাক্রান্ত হইযা শয্যাগত 
আছেন । শাকীবিক গানি যথেষ্ট হইযাছিল, সদৃপযুক্ত 
ওণযুক্ত এতদ্দেশীয বিখ্যাত ডাক্তাব শীযুক্ত বাৰু 
গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত, শীযুক্ত বাবু দূর্গাচবণ বন্দ্যো- 
পাধ্যাষ পৃভৃতি মহোদযেবা চিকিৎসা কখিতেছেন। 
তদ্দাব। শাবীবিক গ্রাণি অনেক নিবৃত্তি পাইযাছে। 
ফলে এক্ষণে বোগ নিঃশেঘ হয নাই |? 

ঈশুবচন্দরেব বোঁগেখ সংবাদ পকাশ হইবামাত্র 
দেশেব সকলেই উদ্বিগু হইযা উঠেন। কলিকাতাবৰ 
সমন্্রান্ত লোকেবা এবং মিব্রমণ্ডলী দুঃখিতান্তঃকবণে 
ঈশুবচন্দ্রকে দেখিতে যান। অনেকে বহুক্ষণ পর্যযস্ত 
ঈশৃবচন্দ্রেব নিকট অবস্থান, তন্তাববান এবং চিকিৎসা 
বিঘযে পবামর্শ দান কবিতে থাকেন। 

ঈশৃবচন্দ্রেব পীড়ায সাধাবণকে নিতান্ত উদ্দবিগু 
এবং বিশেঘ বিববণ জানিবাব জন্য আগুহ প্রকাশ 
কবিতে দেখিযা, পবরিনে অর্থাৎ ৯ই মাধেব 
পৃভাকবে তাহাব অবস্থাব ও চিকিৎসা বিববণ 
পকাশিত হয । 

তত্পব দিন অখাৎ ১০ই মাধেব পতাকবে 
তাহাব পববৃত্তান্ত লিখিত হয । পীডায সকল 
মন্ঘ্যেবই দুঃখ সমান---সকল চিকিৎসকেবই বিদ্যা 
সমান এবং সকল ব্যাধিবই পধিণাম শেষ এক 
অতএব সে সকল কিছুই উদ্ধৃত কবিবাব পৃযোজন 
দেখি না। 

১০ই মাধ শনিবাবে ঈশবচন্দ্রের জীবশাশা 
ক্ষীণ হইযা আসিলে, হিন্দুপৃথামত* তাঁহাকে 
গঙ্গাযাব্রা কবান হয। ১২ই মাধ সোমবারের 
পূভাকবে ঈশ্বচজেব অনুজ রামচন্দ্র লেখেন, 

সংবাদ পূভাকরের জন্মদাতা ও সম্পাদক 
আমার লসহোদর পরমপূজ্যবর ৬ঈশুরচন্র গুপ্ত 
মহোদয় গত ১০ই মাধ শনিবার রজনী অনুমান 


জীবনচরিত ও কবিত্ব 


দৃই পূব এক ঘাঁটকা কালে শলিভাগীবর্থী-তীবে 
নীরে সন্তাঁনে অনববত স্ীয়াতীষ্টদেব গগবানে 
নাম উচচারণ পূর্বক এতনম্মায়াময় কল্দেবব পবিত্যাগ 
পর্বক পবলোকে পবষেশব সাক্ষাৎকাবে গমন 
কবিয়াছেন |+ঃ 

এক্ষণে ঈশুবচক্রের চাবত্র সম্বন্ধে দৃই একট। 
কথা বলিয়।৷ এই পবিচেছদ শেঘ কবিব। ঈশৃধচন্র্রেব 
ভাগ্য তাহাব স্বহস্তগঠিত | 

তিনি কলিকাতা আগমন কবিয়া, অনুজ 
বামচন্দ্রে সহিত পখানে পুতিপালিত হইযা- 
ছিলেন । একদ। সেই সময়ে বামচন্দ্রকে বলিঘাছিলেন, 
“ভাই, আমাদিগেখ মাসিক 8০ টাকা আয হইলে 
উত্তমবপ চলিবে |” শেঘ পৃ,ভাকবেখ উনতিব সঙ্গে 
সঙ্গে ঈশুবচন্রেব দৈন্যদশ|। বিদূব্তি হইয।, 
পমন্াস্ত ধনবানেব ন্যায় আয হইতে থাকে । পভাকবৰ 
হইতেই অনেক টাক] আসিত। তন্্যতীত সাধাবণেব 
নিকট হইডে কল সমযেই বৃত্তি পৃভৃতি প্রাপ্ত 
হইতেন। একদা অনুজ বামচন্ত্রকে অর্থোপার্জনে 
উদাসীন দেখিয। বলিয়াছিলেন, “আমি এক দিন 
ভিক্ষা কবিতে বাহিব হইলে, এই কলিকাতা 
হইতেই লক্ষ টাক। ভিক্ষা কবিযা আনিতে পাবি, 
তোব দশ! কি হইবে?' বাস্তবিক ইঈশুবচন্দেব 
সেইবপ পূতিপন্তি হইযাছিল। 

অর্থেব পৃতি ঈশবচন্দ্রেব কিছুমাত্র মমতা 
ছিল না । পাত্রাপাত্র ভেদ জ্ঞান ন! কবিয৷ সাহায্য- 
পাঁথী মাত্রকেই দান কবিতেন। বান্ধণ-প্ডিতগণ 
পতিনিয়তই তীহাঁৰ নিকট যাঁতাযাত কবিতেন, 
ঈশুবচন্দ্রও তাহা।দগকে নিযমিত বাধিক বৃত্তিদান 
ব্যতীত সময়ে সময়ে অখসাহায্য কবিতেন। 
পরিচিত বা সামান্য পবিচিত ব্যক্তি, গণ প্রার্থনা 
করিলে, তদণ্ডেই তাহা পদান কবিতেন। কেহ 
সে খণ পবিশোধ না কবিলে, তাহ! আদায জন্য 
ঈশ্বরচন্দ্র চেষ্টা ক্ষবিতেন না। এই সুত্রে তাহাব 
অনেক অর্থ পবহস্তগত হয় | সমধিক আঁ হইতে 
থাকিলেও তাহাব র্বীতিমত কোন হিসাবপত্র 
ছিল না। ব্যয় করিয়া যে সমযে যত টাক! বাঁচিত, 
তাহ। কবিকাতার কোন না কোন ধনী লোকের 
নিকট বাখিযা দিতেন । ভতাহাঁব বসিদপত্র লইতেন 
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না। তাহা মৃত্যু পর অনেক বড়লোক (11), 
সেই টাকাগুলি আত্মসাৎ কবেন। রসিদ অভাব 
তদীষ ত্রাতা তৎসমস্ত আদায় করিতে পাবেন নাই | 

ঈশৃবচন্দ্রেব বাটাৰ দ্বাৰ অবাবিত ছিল । দুই 
বেলাই ক্রমাগত উনুন জলিত, /খ আসিত, সেই 
আহাব পাইত | তিনি পাঁষ মধ্যে মধ্যে ভোজেব 
অনুষ্ঠান কশিযা আত্মীয়, মিত্র এবং ধনী লোক* 
দিগকে আহার কবাইতেন। 

ঈশুবচন্দ্র পতি বত্সব বাঙ্গালাৰ অনেক সমন্রান্ত 
লোকেব নিকট হইতে মূল্যবান্‌ শাল উপহাব পাই- 
তেন। তৎসমস্ত গাটবী বাঁধা থাবিত। একদ! 
একজন পবিচিত লোক বলিলেন, “শালগুলা 
ব্যবহা কবেন না, পোকায বাটিবে, নষ্ট হইযা 
যাইবে কন? খিক্রয কখিলে অনেক টাকা পাঁওযা 
যাইবে । আমাকে দিউন, বিক্রষ কবিযা টাক। 
আনিয়া দিব।”' ঈশৃবচন্দ্র তাহাব কথায বিশ্বাস 
কবিযা কযেক শত টাকা মূল্যে এক গাঁটবী শাল 
তাহাকে দিলেন। কিন্ত সে ব্যক্তি আব টাকাও 
দে নাই, শালও ফিবাইয৷ দেষ নাই। ঈশ্বচন্দ্রও 
তাহাষ আব কোন তন্তুও লযেন নাই। 

ঈশুবচন্দ্র গুপ্ত বাল্যকালে যদিও উদ্ধত, অবাধ্য 
এবং স্বেচছানুবক্ত ছিলেন, বযোবৃদ্ধি সহকাবে সে 
সকল দোঘ যায। তিনি সদাই হাস্যবদন | মিষ্ট 
কথা, বসেব বখা, হাসিব কথা নিযতই মুখে 
লাগিযা থাকিত। বহস্য এবং ব্যঙ্গ তীহাৰ পর 
সহচৰ ছিল । কপটতা, ছলনা, চাতুবী জানিতেন 
না। তিনি সরদালাপী ছিলেন। কথায হউক, 
বক্তৃতা হউক, বিবার্দে হউক, কবিতা হউক, 
গীতে হউক, লোককে হাঁসাইতে বিলক্ষণ পটু 
ছিলেন । সামান্য বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যস্ত গকলেব 
সহিত সমান ব্যবহাব কবিতেন। শব্রবাও তীহাব 
ব্যবহাবে মুগ্ধ হইত। 

চবিত্রটি সম্পর্ণ নির্দোঘ ছিল না। পানদোঘ 
ছিল। পকাশ আছে যে, যে সমযে তিনি সুবাপান 
কবিতেন, সে সমযে লেখনী অনর্গল কবিতা পৃসব 
কবিত। যে কোন শেণীব যে কোন পবিচিত বা 
অপবিচিত ব্যক্তি যে কোন সমযে তাহাকে যে 
কোন প্রকাব কবিতা, গীত বা ছুডা পৃশ্বত কবিয়া 
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দিতে অনুরোধ করিত, তিনি আনন্দের সহিত 
তাহথাদিগের আশা পর্ণ করিতেন। কাহাকেও 
নিকাশ করিতেন না। 
« ঈীশুরচন্্র পুনঃ পুনঃ আপন কবিতায় স্বীকাব 
করিয়াছেন, ভি স্বাপান করিতেন । 
(১) এক (২ )7 ইন ৩ ) চারি ছেড়ে দেহ ছয (৬)। 
পাচেরে (৫) করিলে হাতে রিপু বিপু নয || 
তঞ্চ ছাড়া পঞ্চ সেই অতি পরিপাটী। 
বাবু সেজে পাটীর উপরে রাখি পাটী|। 
পাত্র হয়ে পাত্র পেয়ে গোলে মাঁবি কাটি। 
ঝোলমাখ। মাছ নিয। চাটি দিয় চাটি | 
তিনি সুরাপান কবিতেন, এজন্য লোকে নিন্দা 
করিত। তাই ঈশুর ওপ্ত মধ্য মধ্যে কবিতায় 
তাহার্দিগের উপর ঝাল ঝাড়িতেন। খতু 
কবিতার মধ্যে পাঠক এই অংগহে দেখিতে 
পাইবেন । 
যখন হঈশুর গুপ্তের সঙ্গে আমাব পবিচয়, 
তখন আমি বালক, স্কুলের ছাত্র, কিন্ত তথাপি 
ঈশুর গুপ্ত আমাব জ্মৃতিপথে বড় সমুজ্জবল। তিনি 
সুপুরুঘ, সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট ছিলেন । কথাব স্বর 
বড় মধুর ছিল। আমরা বালক বলিযা আমাদের 
সঙ্গে নিজে একটু গন্ভীবভাবে কথাবার্তী কহিতেন । 
তাহাব কতকগুলি নন্শীভূঙ্গী থাকিত, বগাভাসের 
তার তাহাদেখ উপর পড়িত। ফলে তিনি বস ব্যতীত 
এক দণ্ড থাকিতে পারিতেন না । স্বপূণীত কবিতা- 
গুলি পড়িয়া শুনাইতে ভালবামিতেন। আমর। 
বালক হইলেও আমাদিগকেও শুনাইতে ঘৃণ। 
করিতেন ন। | কিন্ত হেমচন্দ্র পৃভৃতিব ন্যায় তাহার 
আবৃত্তিশক্তি পরিমাজিত ছিল ন1। যাহার কিছু 
রচনাশক্তি আছে, এমন গকল যুবককে তিনি বিশেষ 
উৎসাহ দিতেন, তাহ। পূর্বে বলিয়াছি। কবিতা 
রচনার জন্য দীনবন্ধুকে, দ্বারকানাথ অধিকারীকে 
এবং আমাকে একবার প্রাইজ দেওয়াইযাছিলেন। 
দ্বারকানাথ অধিকারী কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র--- 
তিনিই পুথম পাইজ পান। তাহার রচন।-পৃণালীট। 
(১)কাম লাম (২) ক্রোধ (৩) লোড (৪) মোহ (৬), 
মাৎসর্ধ্য (৫) মদ। 'রিপুরিপূ নয়” অথাৎ “মদ 
শব্দ এখানে রিপু অর্থে বুঝিবে না । 





“ভাবতবর্ধে পূর্বে জ্ঞানীমাত্রকেই কবি 


ঈশ্বরচজ্জ গুণের গ্রস্থাবলী 


কতকটা ঈশুর ওপ্ডের মত ছিল--লরল স্বচছ-. 
দেশী কথায়, দেশীভাব তিনি ব্যজ করিতেন। 
অল্পবয়সেই তাহাব মৃত্যু হয় । জীবিত থাকিলে 
বোধ হয়, তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন। 
দ্বাবকানাখ, দীনবন্ধু, ঈশুরচন্দ্র, সকলেই গিয়]ছেন-- 
তাহাদের কথাগুলি লিখিবাণ জন্য আমি আঁছি। 

সুবাপান করুন, আব পাঁটার স্তোত্র লিখুন, 
ঈশ্রচন্দ্র বিলাসী ছিলেন না। সামান্য বেশে 
সামান্য ভাবে অবস্থান কবিতেন । যথেষ্ট অর্থ 
থাকিলেও ধনী ব্যক্তিব উপযোগী সাজসজ্জা 
কিছুই ক।রতেন না | বৈঠকখানায় একখানি 
সামান্য গালিচা বা মাদ্‌ব পাতা থাকিত, কোন 
পৃকাব আসবাব থাকিত না । মন্ত্রান্ত লোকের 
আসিয়। তাহাতে বসিযাই ঈশরেব সহিত আলাপ 
করিয়া তৃপ্ত হইযা যাইতেন। 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ্। 
---302- 
কবিতব। 


ঈশুব গুপ্ত কবি। কিন্তু কি বকম কবি? 
বলিত । 
শাল্ত্রবেত্তাবা সকলেই “কিবি।”  ধর্মশাস্রকারও 
কবি, জ্যোভিঘ-শাস্্রকাবও কবি। 

তার পব কবি শব্দেব অর্থের অনেক রকম 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে। “কাব্যে মাধঃ কবি: 
কালিদাস: 1” এখানে অর্থটা ইংরেজি 7১০০ শব্দের 
মত। তার পর এই শতাব্দীর পথমাংশে “কধির 
লড়াই হইত। দই দল গায়ক জটিয়া ছন্দোবন্ধে 
পরস্পরের কথাব উত্তর-পৃত্যুত্তর দিতেন। সেই 
রচনার নাম “কবি।” 

আবার আজকাল কবি অর্থে 26৬ : তাহাকে 
পারা যায়, কিন্তু “কবিত্ব'' সম্বন্ধে আজকাল বড় 
গোল । ইংরেজিতে যাহাকে 7৮০৪৮ বলে, এখন 
তাহাই কবিত্ব। এখন এই অর্থ পৃচলিত, সুতরাং 
এই অর্থে ঈশৃর গুপ্ত কবি কি না, আমর! বিচার 
কবিতে বাধ্য | 


জীবনচরিত ও কবিত্ব 


পাষ্ঠিক বোীট্হিয়, আমার কাছে এমন পৃত্যাশ। 
করেন না যে, এই কবির্থ কি সামগুশি,*তাহা আমি 
বঝাইতে বসিব। অনেক ইংবেজ ও বাঙ্গালী লেখক 
সে চেষ্ট। কবিয়াছ্ন* | তাঁহাদেব উপব আমাব বনাঁত 
দেওয়া বহিল। আমাৰ এইমাত্র বক্তব্য যে, সে অর্থে 
ঈশৃব"গুগুকে উচচাসনে বসাইতে সমালোচক সম্মত 
হইবেন না। মন্ধ্য-হৃদযেব কোমল, গম্ভীব, 
উনৃত, অস্ফুট ভাবগুলি ধবিযা, তাহাকে গঠন 
দিযা, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত কবিতে জানিতেন না ; 
সৌন্দর্য /-স্থ্টিতে তিনি তাদ্‌শ পট ছিলেন না। 
তাহাব স্থ্টিই বড় নাই | মধূসদ'ন, হেমচন্ত, নবীনচন্দ্র, 
রবীন্দ্রনাথ ই হাবা সকলেই এ কবিদত্বে তাহাব অপেক্ষা 
শেষ্ঠ। প্রাচীনেবা ও তাঁহান অপেক্ষা শেষ্ঠ | ভাবত- 
চন্দ্রেব ন্যায় হীবামাপিনী গড়িবাব তীাহাব ক্ষমতা 
ছিল না| বাশীবামেক মত স্ভদ্রা-হবণ কি 


শীবৎসচিন্তা, কৃত্তিবাসেব মত ভবনণীগেন-বধ 
মুক্ন্দসামেশ শত ফুল্লবা গডিতে পাবিতেন না 


বৈষুবকবিদেখ মত বীণাঁষ ঝঙ্কাঁৰ দিতে ভাবিতেন না । 
তাহাব কাবো স্ন্দব, বকণ, পেম এ সব সামগা 
বড বেশী নাই | বিস্ত এাহাক যাপা "আঁচে, হাহা আন 
কাহাবও নাই । আপন ভর্রিবাবেব ভিতব ভিনি 
বাজ! | 

সংসাবেব সকল খামগ্রী কিছু ভাল নছে' | যাহা 
ভাপ, হা পিছু.এত ভাল নহে যে, তাৰ অপেক্ষা 
তাল আঁমন। কাঁলদ। বনি না| সবল বিঘযেই প্রকৃত 
অবস্থাৰ অপেক্ষা উৎকর্ষ আমবা কামনা কবি । 
সেই উৎকর্ধেব আদর্শ সকল আমাদেব হাদযে 
অস্ফুট ঝকম থাকে, সেই আদর্শ ও সেই কামনা, 
কবিব সামগ্রী । যিনি তাহা জদযঙজম কবিযাঁচেন, 
তাহাকে গঠন দিযা শনীবী কবিষা আমাদের 
হৃদয়গাহী কবিযাছেন, সচঝাচষ তাহাকেই আমবা 
কবি বলি । মধূসৃদনাি তাহা পাবিযাছেন, 
ঈশুবচন্দ্র ডাহা পাবেন নাই বা কবেন নাই, 
এই জন্য এই অর্থে আমবা মধ্সৃদনাদিকে শ্রেষ্ঠ 
কবি বলিয়া, ঈশৃবচন্দ্রকে নিমুশে ণীতে ফেলিযাছি। 
কিন্ত এইখানেই কি কবিত্বেব বিচাব শেষ হইল? 
কাব্যেব সামগ্রী কি আব কিছু বহিল না? 

বহিল বৈ কি। যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয, 


১? 


যাহা আকাঙিক্ষত, তাহা কবিব পামগ্গী | কিন্তু 
যাহ পৃকৃত, যাহা পৃত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই 
ব৷ নয কেন? তাহাতে কি কিছু বস নাই?“কিছু 
সৌন্দর্য্য নাই? ভাছে বৈকি । ঈশ্‌ব গুপ্ত সেই বজের 
বদিক, সেই' দৌন্দর্ষেৰ কৰি যাহা আছে, হীশব 
ওপ্ত তাভান ববি। তিনি ঞঞ্সই' বাঙ্গালা সমাজে 
কবি। তিনি কলিকাতা সহখেন কবি । তিনি, 
বাঙ্গালাব গাম্যদেশেব কবি । এই ভামাজ, এই সব, 
এই দেশ বড কাব্যময, অন্যে তাহাতে বড ধস পান 
না। তোমবা পৌঘপার্বণে প্টাপুলি খাইযা 
অভীর্ণে দুঃখ পাও, তিণি ভাহান বাব্যবসটুক 
সংগহ কধেন | অন্যে নববর্ষে মাস চিবাইযা, 
মদ গিলিযা, গাদাফুল জাভাইযা বটি গান ইশৃব 
গুপ্ত মক্ষিবানত তাহাব জাশাদান বন্যা দিজে 
উপভোগ কবেন, অন্যবে উপহার দেন । দূভিক্ষেব 
দিন, তোমনা মাতা বা শিশুব চক্ষে অশ্ববিন্দশেপণী 
সাজাইযা মুভ্তশহাব্বে সঙ্গে তাছাৰ উপমা দাও, 
তিনি চানেশ দ*টি বাসিযা দেখিয়া তাহাৰ ভিতৰ 
একটি বস পাদ ১ 

মানে শ্প্ল মন ভেঙ্গেচে 

ভালা মন ভান গাড নাকো |? 

তোমনা সু'দখীগণবে পুশোদানে না শতাষনে 

বঞাইযা পভিমা আঁ ইযা পচা বব, তিনি তাহা- 
দেশ বানাঘখে উ*কোঁডায শঠ]1ইমা, শাভড়ী- 
ননদেব গঞথনাণ যেছিযা, ও ভাব আংসাবে এক 
ববম খানি বাঁহ্যতজ তাহি বেন ১ 

“এবৃখ মনধুব খনি, মুখ-নতদল | 

গলিলে ভাখ্যা যায চক্ম চল ||. 

ঈশব গুপ্তেণ বাবা চালের বাটায, "ানাঘবের 


ধযায়, নাটবে মাঝিব ধ্ঝডিব ঠেনাঁধ, শীলেব 
দাদনে হোটেলের খানা, পাটান অস্থিস্থিত 


মজ্জাব। তিনি আনাধসে মধুব প্গ ডাডা কাব্যবস 
পান, তপৃমে মাছে মত্গাভাব চাডা ভতপস্বিভাব 
দেখেন । পাটা লৌকা গন্ধ চাঁডা এবট দরধীচিব 
গাষেব গন্ধ পান । তিনি বলেন, তোমাদেব এ দেশ, 
এ সমাভ' বড় বঙ্গভবা | তোঁমবা মাথা কটাকটি 
কবিযা দূর্গোৎপব কব, তশমি কেবল তোমাদেব 
বঙ্গ দেখি । তোমবা এ ওকে ফাঁকি দি'তেছ, এ ওব 


১৮ 


কাছে মেকি চানাইতেছ, এখানে কাষ্ঠ হাসি হাস, 
ওখানে মিছা কানু। কাঁদ, আমি তা৷ বসিয়া বসিয়া 
দেখিয়৷ হাপি। তোমরা বল, বাঙ্গালীর মেয়ে বড় 
সুন্দরী, বড় গুণবতী, বড় মনোমোহিনী, পেমের 
আধাব, পাঁণের অুঙ্গাব, ধর্দেব ভাণান,---তা হইলে 
হইতে পাবে, কিন্তুমি দেখি, উহাব। বড় বঙ্গের 
জিশিস। মানুঘে যেমন বূপী বাদব পোঘে, আমি 
বলি, পুরুষে তেমনি মেযেমানুঘ পোঘে, উভযকে 
মুখ ভেঙ্গানোতেই সুখ । শ্রীলোকের রূপ আছে-" 
তাহ। তোমার আমাব মত ঈশব গুপ্তও জানিতেন, 
কিন্ত তিনি বলেন, উহ৷ দেখিয। মুগ্ধ হইবাব কথ 
নহে-্উহ। দেখিযা হাসিবাৰ কথা । তিনি 
স্রীলোকের রূপেব কথা পড়িলে হাসিযা লুটাইযা 
পড়েন, মাঘমাসেব পাতঃযানেব সময যেখানে অন্য 
কৰি রূপ দেখিবার জন্য, যুবতীগণেধ পিছে পিছে 
যাইতেন, ঈশুবচন্দ্র সেখানে তাহাদেব নাকাল 
দেখিবান জন্য যান। তোমরা হয ত, সেই নীহাব- 
শীতল স্বচছসলিলধৌত কঘিত কান্তি লইয়া 
আদর্শ গড়িবে, তিনি বলিলেন, “দেখ---দেখি, 
কেমন তামাসা ! যে জাতি ॥|নেব সময পবিধেয় 
বসন লইয়৷ বিবৃত, তোমবা তাহাঁদেব পাইযা এত 
বাড়াবাড়ি কব |” তোমবা মহিলাগণেব গৃহকর্মে 
আস্থা ও যতু দেখিযা বলিবে, “ধন্য স্বামিপুত্র- 
সেবাব্ত। ধন্য স্্রীলোকের সহ ও ধৈর্য্য | 
ঈশৃরচন্দ্র তখন তাহাদের হাড়িশালে গিয়া দেখি- 
বেন, বন্ধনেব চাল চব্ধণেই গেল, পিটুলির জন্য 
কোন্দল বাধিয়৷ গেল, স্বামী ভোজন করাইবার 
সময়ে শাশুড়ী-ননদেব মুণ্ড ভোজন হইল এবং 
কূটস্ব-ভোজনের সময় লজ্জাব মুণ্ড ভোজন হইল । 
স্থল কথা, ঈশ্র ওপ্ত 8০9115; এবং ঈশূব গুপ্ত 
591750| ইহা তাহাব সামাজ্য, এবং ইহাতে তিনি 
বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয় । 

ব্যঙ্গ অনেক সময়ে বিহ্বেষপৃসৃত। ইউবোপে 
অনেক ব্যক্গকুশল লেখক জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের 
রচনা অনেক সময় হিংসা, অসুয়া, অকৌশল, 
নিরানম্দ এবং পরশীকাতরতাপরিপূর্ণ ; পড়িয়া 
বোধ হয়, ইউবোপীয় যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা 
এক মা'র পেটে জনিয়াে--দুয়েব কাজ মানুঘকে 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রন্থীবলী 


দুখে দেওয়া। ইউরোপীয় অর্নেক্টী কলাফীী এই 
দেশে পবেশ করিতেছে---এই নরঘাতিনী র্সিকতাঁও 
এ দেশে পৃবেশ করিয়াছে । ছুতোম পেঁচার নকৃসা 
বিদ্বেঘপবিপূর্ণ। ঈশুর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র 
বিছ্বেধ নাই। শত্রুতা করিয়া তিনি কাহাঁকেও 
গালি দেন না, কাহারও অনিষ্ট কামনা করিয়া 
কাহাকেও গালি দেন না। মেকির উপর রাগ 
আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ । 
কেবল ঘোর ইযাবকি | গৌরীশক্করকে গালি দিবার 
সময়েও বাগ করিয। গালি দেন না| সেটা কেবল 
জিগীঘা--এ্বাদণকে কৃভাঘায় পবাজয় করিতে 
হইবে, এই জিদ । কবিব লড়াই এ রকম শক্রতা- 
শুন্য গালাগালি | ঈশুব গুপ্ত “কবিব লড়াইয়ে" 
শিক্ষিত---সে ধরণট। তাহাব ছিল । 

অন্যত্র তাও না---কেবল আনন্দ । যে যেখানে 
সম্মুখে পড়ে, ঈশুবচন্দ্র তাহাবই গালে এক চড়, 
নহে একটা কানমলা দিয! ছাড়িয়া দেন-কারণ 
আব কিছুই নয, দূই জনে একটু হাসিবার জন্য। 
ফেহই চড়চাপড় হইতে নিস্তান পাইতেন ন]। 
গবণর ভেনেবল, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর, কৌন্সিলের 
মেম্বব হইতে মূটে, মাঝি, উড়িয়া বেহার। কেহ 
ছাড়া নাই। এক একটি চড়-চাপড় এক প্ুকটি 


বজ--যে মাবে, তাহার রাগ নাই ; কিন্ত যে খায়, 


তাব হাড়ে হাড়ে লাগে । তাতে আবার পাত্রাপাত্র- 
বিচার নাই। যে সাহসে তিনি বলিয়াছেন-- 
“বিড়ালাক্ষী বিধূমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে” 
আমাদের সে দাহস নাই। তবে বাঁঞালীর 
মেয়েব উপব নীচেব লিখিত দৃই চরণে আমাদের 
ঢেবা সই বহিল--- 
“সিন্দুবেৰ বিন্দুসহ কপালেতে উল্কি । 
নসী যশী ক্ষেমী বামী রামী শ্যামী গুলুকী | 
মহাবাণীকে স্বতি করিতে করিতে দেশী 
/£1801দের কাণ ধরিয়া টানাটার্ণি-- 
“তুমি মা কজপতরু, আমরা সব পোষা গঞ্ক ; 
শিখিনি শিং বাকানো।, 
কেবল খাব খোল বিচালি যাস। 
যেমন রাঙ্গা আমল তুলে মামলা 
গামূলা ভাঙ্গে না, 


জীবনচরিত ও কবি ১৯ 


আমর! তুসি পেলেই খুসী হব, 
ঘঁসি খেলে বাঁচব না।'* 
সাহেব বাবুব কবির কাছে অনেক কানমল। 
খাইয়াছেন--একটা নমুনা--- 
“যখন আসবে শমন কববে দমন 
কি বোলে তায বঝাইবে। 
বুঝি হট বোলে, বুট পাষে দিয়ে 
চুকট ফঁকে স্বর্গে যাবে?” 
এক কথাষ সাহেবদেব নৃত্য-গীত--- 
গুড় গুড, গুম গুম লাফে লাফে তাল । 
তাব। বাব! বাবা বাবা লাঁল। লাঁলী লাল || 
শখের বাবু বিনা সন্বলে--- 
“তেড। হযে তুড়ি মেবে, টপপাগীত গেয়ে 
গোচে গাচে বাবু হন, পচা শাল চেয়ে | 
কোনবরূপে পিত্তি বক্ষা, এটোকাটা খেষে। 
ওদ্ধ হন ধেনো গাঙ্গে, বেনো জলে নেযে ||? 
কিন্ত অনেক হ্বানেই ঈশুব ওপ্তেব এ ধবণ 
নাই। অনেক স্থানেই কেবল বঙ্গবস, কেবল 
আনন্দ। তপৃসে-মাছ লইযা আনন্দে-- 
“কঘিত কনক-কান্তি কমনীয কাষ। 
গালভবা গোঁপদাড়ী তপস্বীব প্রায || 
মানুঘেব দৃশ্য নও বাস কব নীখে। 
মোহন মণিব পৃভা ননীব শবীরবে ||? 
অথব! আনাধসে--- 
'লুণ মেখে নেবুবস বসে যুক্ত কবি। 
চিন্নয়ী চৈতন্যরূপা চিনি তায ভবি ||" 
অথব৷ পাটা--- 
“সাধ্য কাৰ একমুখে মহিমা পুকাশে | 
আপনি কবেন বাদ্য আপনাব নাশে || 
হাড়কাঠে ফেলে দিই ধ'বে দৃটি ঠ্যাঙ্ | 
সে সময বাদ কবে ছ্যাডাঙ্গ ছ্যাডাঙ্গ || 
এমন পাঠাব নাম, যে বেখেছে বোকা । 
নিজে সৈই বোকা নয় ঝাড়ে বংশে বোকা |11? 
তবে ইহ স্বীকাব কবিতে হয় যে, ঈশৃব গুপ্ত 
মেকির উপব গালিগালাজ করিতেন । মেকিব উপব 
যথাথ রাগ ছিল ।* মেকি বাবুর তাঁহাবি কাছে গালি 
খাইতেন, মেকি সাহেবেরা গালি খাইতেন, মেকি 
বাক্ধণ-পণ্ডিতেরা ““নস্য-লোপা দধিচোঁঘার' দল 


গালি খাইতেন। হিন্দুর ছেলে মেকি খীষ্টিয়ান 
হইতে চলিল দেখিয়৷ তাহাব বাগ সহ্য হইত শা । 
মিশনবিদিগেব ধর্ষেব মেকির উপব বড় রাগ। 
মেকি পলিটিক্সেব উপর বাগ! যথাস্থানে পাঠক 
এ সকলেব উদাহবণ পাইবে, এ জন্য এখানে 
উদাহবণ উদ্ধৃত কবিলাম না। 

অনেক অময ঈশুব গুপ্তেব অশ্ীলতা এই 
ক্রোবসম্তূত। অশুবীলতা ঈশুব গুপ্তেক কবিতাব 
একটি পুধান দোঁঘ | উহা বাদ দিতে গিষা, ঈশুব 
গুপ্তকে 8০/৫15112০ কবিতে গিষা, আমব। 
তাঁহাৰ কব্তাকে নিস্তেজ কবিযা ফেলিবাছি। 
যিনি কাব/বসে যথার্থ বসিক, তিনি আমাদিগকে 
নিন্দা কবিবেন। কিন্তু এখনকাৰ বাঙ্গালা লেখক 
ব। পাঠকেব যেবপ অবস্থা, তাহাতে কোনরূপেই 
অশ্ুীলতাণ বিন্দুগাত্র বাখিতে পাবি না। ইহাও 
জানি যে, ঈশুখ শুপ্তেখ অশ্ীলতা পৃকৃত অশ্ীলতা। 
নহে । যাহা ইন্দ্রিমার্দিৰ উদ্দীপণার্ধ বা গ্রশ্থকাবেন 
হৃদযস্থিত কদর্বাভাবেব অভিবাক্তিব ভন্য লিখিত 
হয, তাহাই 'অশ্বীলতা | তাহা পবিত্র সভ্যভাঘায় 
লিখিত হইলেও অশুীল। আব যাহাব উদ্দেশ্য 
সেবপ নছে, কেবল পাপকে তিদস্কৃত বা উপহসিত 
কৰা যাঁহাঁব উদ্দেশ্য, তাহাব ভাঘা কচি এবং সত্যতাব 
বিকদ্ধ হইলেও অশৃখীল নহে । খঘিবাও এবপ ভাঘা 
ব্যবহাণ করিতেন । সেকালে বাঙ্গালীদিগেব ইহা 
একপৃকাধ স্বভাবসিদ্ধ ছিল। আঁমি এমন অনেক 
দেখিয়াছি, অশীতিপব বৃদ্ধ ধর্্াত্বা, আজনা সংযতে- 
বিষ, সভ্য, সুশীল, সঙজজন, এমন সকল লোকও 
কৃকাজ দেখিযাই বাগিলেই 'বদূজোবান'' আববিন্ত 
কবিতেন। তৃখনকাব বাগ-পৃকাশেব ভাঘাই“অশ্ীল 
ছিল । ফলে সে সময ধর্্াত্বা এবং অধন্্াত্বা উভয- 
কেই অণ্ীলভাষ স্রপটু দেখিতাম--প্রভেদ এই 
দেখিতাম, যিনি বাঁগেব বশীভূত হইযা অশ্ীল, 
তিনি ধর্ম্াত্বা । যিনি ইন্দ্িযাস্তবেব বশে অশীল, 
তিনি পাপাত্বা। সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ লামাজিক 
অবস্থা ক্রমে ক্রমে বিলপ্ত হইতেছে। 

ঈশব গুপ্ত ধর্মাত্বা, কিন্তু সেকেলে বাঙ্গালী । 
তাই ইঈশব গুপ্তের কবিতা অশ্পীল। সংসাবের উপব, 
সমাজের উপর, ঈশব গুণের রাগেছ কারণ অনেক 
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ছিল। সংসাব, বাল্যকালে বালকেব অমূল্য বতু 
যে নাতা, তাহা তাহাব নিকট হইতে কাড়িযা লইল | 
থাটী পোনা কাড়ি লইয।, তাহাব পবিবর্তে এক 
পিন্তলেব সামগৃণী যা গেল--মাঁব বদলে বিমাতা | 
তাৰ পর যৌবনেবর্ধয় অমূল্য বতু--শুখু যৌবনের 
কেন, যৌননেব, পৌঢখণসেখ, বার্ধক্যেন ভুল্য- 
বপেই অমূল্যনতু যে ভীর্ষযা,তাহান বেলা ও সংসাব 
বড় দাগ! দিল। যাহা গহণীঘ নছে, ইঈশ্বচন্দ্ 
তাভা লইলেন না, কিন্ত দাগাবাছিব জন্য সংসাবেব 
উপণ ঈশুবেন বাঁগটা বহিযা গেল। তাৰ পব 
অল্পবযসে পিতুহীন, সভাযহীন হইবা ঈশুবচক্ছ্র 
অন্ক্ে পড়িলেন! বত বানবে, বানবেব অস্টা- 
লিবগায় শিকলে বারা থাকিয়া ক্ষীব, সন, পাষণান্‌ 
চোদন কবে, আব তিনি দেবতুন্য পতিভা লই] 
ভূমগ্ুলে আঙিথা, শানানেব অভাবে ক্ষবার্ত। 
কত করব বা মর্কটি বনঘে জুড়ী ভতিযা ত্াহাব 
গাষে কাঁদা ছড়াইযা যাম, আৰ তিনি জদষে 
বাগৃদেবী ধাঁবণ কশিযাও খালি পাষে খর্থাব কাদ। 
ভাঙ্গিযা উঠিতে পাবেন না| দৃক্বল মন্ঘ্য হইলে 
এ অত্যাচাবে হাবি মাঁনিযা, বণে ভঙ্গ দি'যা পলাযন 
কবিয।, দৃঃখেব গহববে লুকাইযা খাকে। কিন্ত 
পতিভাশালীবা প্রাঁই বলবাবৃ। 

ঈশৃব গুপ্ত সংসাবকে' সমাজকে স্বীয নাঁভবলে 
পবান্ত কবিষা তাহাব নিকট হইতে ধন, যশ, 
সম্মান আদা কবিযা লইলেন। কিন্তু অতাচাব- 
জনিত যে ক্রোধ, তাহা মিটিল না। জ্যেঠা 
মহাশযেব জৃতা তিনি সমাজের জন্য তুলিয। বাখিযা- 
ছিলেন। এখন সমাজকে পদতলে পাইযা বিলক্ষণ 
উত্তম-মধ্যম দিতে লাগিলেন । সেকেলে বাঙ্গালীব 
ক্রোধ কদর্য্যব উপব কদর্য ভাঘাভেই 'অভিব্যত্ত 
হইত । বোধ হয, ইহাদিগেব মনে হইত, বিশুদ্ধ 
পবিত্র কথা, দেবদ্ধিজগাি পৃভৃতি যে বিশুদ্ধ ও 
পবিত্র, তাহাবই পুতি ব্যবহার্য--যে দৃবাত্বা, 
তাহাবৰ জন্য এই কদর্য ভাঘা | এইবপে ঈশৃব- 
, চন্দ্রের কবিতাঁয অশ্টীলতা আসিয়া পড়িযাছে। 

আমবা ইহাঁও স্বীকাৰ কৰি যে, তাহ। ছাড়া 
অন্য বিষয়ে অশ্ীলতাঁও তাহাব কবিতায় আছে। 
কেবল রঙগদারীব জন্য, শুধু ইয়ারকির জন্য এক 


ঈশ্বরৃচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


আধটক্‌ অর্শীল্তীও আছে। কিন্ত দেশ-কাঁল 
বিবেচনা কবিলে, তাহাৰ জন্য ঈশৃবচন্দ্রে৭ অপরাধ 
ক্ষমা কৰা যার্য। সে কালে অণুীলতা ভিনু কথাব 
আমোদ ছিল না। যে ব্যঙ্গ অশ্রীল নহে, তাহা 
সবস বলিষা গণ্য হইত না । যেগালি অশীল্ল নছে, 
তাহা কেহ গালি বলিযা গণ্য কবিত না । তখনকাৰ 
সকল কাব্যই আশুীল। চোব কবি, চোবপঞ্চাশৎ 
দৃই পক্ষে অর্থ খাটাইযা লিখিলেন--বিদ্যাপক্ষে 
এবং কালীপক্ষে--দুই পক্ষে সমান অশ্ীল। তখন 
পূজা-পাববণ অশীল, উৎসবগুলি অশ্ীল-- 
দৃর্গোত্সর্বেব নবনীব বাত্রি বিখ্যাত ব্যাপাব 
যাত্রাৰ সঙ অর্ধীল হইলেই লোকধঞ্জক হইত। 
পাচালী, হাফ-আক্ড়াই অশ্পীলতাৰ জন্যই বচিত। 
ঈশুব গুপ্ত সেই বাতাসে জীবন-পাপ্ধ ও বদ্ধিত। 
অতএব ঈশুব গুপ্তকে আমব। অনামাসে একট্খাণি 
মার্জনা কবিতে পাবি। 

আব একটা কথা আছে। অশীলতা সকল 
সভা-সভাজেই ঘণিত। তবে, যেমন লোকে কচি 
ভিন্ন ভিন, তেমনি দেশভেদে ও কচি ভিন ভিনু 
পূকাব | এমন অনেক কথা 'আছে, যাহা ইংবাভেব। 
অশ্রীশ বিবেচনা কবেন, আমবা কবি না| আবাব 
এমন অনেক কখা আছে, যাহা আমবা অশীল 
বিবেচনা কাশি, ইংণাজেবা কৰবেন না। ইংবাজে৭ 
কাছে পাবুটালুন বা উকদেশেব নাম অশীল--- 
ইংবাঁজেব মেষেব কাছে সে নাঁম যুখে আনিতে 
নাই । আমবা ধতি, পাজামা বা উরু শব্দগুলিকে 
অর্শীল মনে কি না; মা, ভগিনী বা কন্য। 
কাহাবও সম্মুখে এ সকল কথা ব্যবহাঁব কবিতে 
আমাদেব লভ্জা নাই। পক্ষাস্তবে, স্তরীপুকঘে 
মুখ-চ্ম্বনটা আমাঁদে সমাজে অতি অশ্শীল 
ব্যাপাব, কিন্ত ইংবাজেব চক্ষে উহ পবিভ্র কার্ষ। 
মাতৃপিতৃসমক্ষেই উহ] নির্বাহ হইয়া থাকে । এখন 
আমাদেব সৌভাগ্য বা দূর্ভাগ্যক্রমে আমরা দেশী 
জিনিস সকলই হেয় বলিয়া পবিত্যাগ কবিতেছি, 
বিলাতী ভিনিস সবই ভাঁল বলিযা গৃহণ করিতেছি। 
দেশী স্থুকচি ছাড়িয়া আমরা বিদেশী জুরুচি গৃহণ 
করিতেছি। শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন যে, 
তাহাদেধ পর়ন্ত্রীর যুখচত্বনে আপি নি, কিন্ত 
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পরস্ত্রীর অনাবৃত চরণ, আলতাপরা মলপর৷ পা 
দর্শনে বিশেষ আঁপত্তি। ইহাতে আঙরা কেবলই 
যে*জিতিয়াছি, এমত নহে, একটা উদাহবণেধ 
দ্বারা বঝাই | মেঘদূতেব একটি কবিতায কালিদান 
কোনু পব্বত-শৃদ্রকে ধবণীব স্তন বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন | ইহা বিলাতী কচিবিক্দ্ধ ; স্তন বিলাতী 
রুচি অনুসাবে অশ্শিল কথা । কাজেই এই উপগাটি 
নব্যের কাছে অশুশিল। নব্য বাবু হয় ত ইহা শুণিষা 
কানে আঙ্গল দিযা পৰবস্ত্রী-মুখচ্ন্বন ও কবস্পর্শেখ 
মহিমা-কীর্তনে মনোযোগ দিবেন । কিন্তু আমি 
ভিনু বকম বঝি। আমি এ উপমাব অর্থ এই বুঝি 
যে, পথিবী আমাদিগেব জননী । তাই তাঁকে 


ভক্তিভাবে, সেহ কবিষা “মাতা বঙ্গমতী”? 
বলি; আমবা তাভাব সনম্ভান : সন্তানেব চক্ষে 


মাতুস্তনেব অপেক্ষা সুন্দৰ, পবিত্র জগতে আব 
কিছুই নাই--থাঁকিতে পাবে না। অতএব এমন 
পবিত্র উপমা) আব হইতে পাবে মা। 
ইভাতে যে অশৃটিলতা দেখে, আমাব বিবেচনাম 
তাহান চিত্তে পাঁপচিন্তা ভিন কোন নিশুদ্ধ ভাবের 
স্থান হয না। কবি এখানে অশ্বীল নহে--এখানে 
পাঠকের হৃদ নবক | এখানে ইংবাজি রুচি 
বিশুদ্ধ নহে, দেশী রুচিই বিশুদ্ধ। 

আমার্দেব দেশেব অনেক পাচীন কবি, এইরূপ 
বিলাতি রুচিব আইনে ধবা পড়িবা বিনাপনাধে 
অশুীলতা অপবাধে অপবাধী হইযাছেন। স্বযং 
বাল্টীকি কি কালিদাসেবও অব্যাহতি নাই। যে 
ইউরোপে মস্থব জোলাৰব নবেলেব আদব, সে 
ইউবোপেব কচি বিশুদ্ধ, আব যাহাবা বামাঁষণ, 
কমাবসন্তভব লিখিযাছেন, সীতা-শকৃত্তলাব স্ষ্টি 
করিযাছেন, তাহাদেব কচি অশ্ীল। এই শিক্ষা 
আমবা ইউরোপীয়েব কাছে পাই! কি শিক্ষা! 
তাই আমি অনেকবাঁব বলিযাঁছি, ইউবৌপের বাঁছে 
বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প শেখ । আব সব দেশীযেব 
কাছে শেখ । 

অন্যের ন্যায় ঈশৃর গুধও হাল আইনে অনেক 
স্বানে ধরা পড়েন, পে পকল স্থানে আমরা তাঁহাকে 
বে-কন্ুর খালাস দিতে রাজি * কিত্তু ইহা অবশ্য 
স্বীকার করিতে হয় যে, আর অনেক স্বানেই 


তত সহজে তাহাকে নিষ্ৃতি দেওয়৷ যায় না। 
অনেক স্থানে তাহাব রুচি বাস্তবিক কদর্ষ, যথার্থ 
অশ্ীল এবং বিবক্তিকব | তাহার মার্জনা নাই। 

ঈশুব গুপ্তেব যে অশ্শীলতার 'কথা আমবা 
লিখিলাম, পাঠক তাহা এ সংগঙ্ছে কোথাও পাইবেন 
না। আমবা ভাতা অব ্াটিযা দিযা, কবিতা- 
গুলিকে নেডামুডা কবিযা বাহিব কবিয়াছি। 
অনেকগুলিকে কেবল অশ্শিলতা দোঘ জন্যই 
একেবাবে পধিতাগ কবিযাছি। তবে তাহার 
কবিতার এই দোঘেব এত বিস্তাবিত সমীলোচন। 
কশ্সিলাম, তাহা কাবণ এই যে, এই দোঘ শাহাব 
পসিদ্ধ। ঈশুন গুখেব কবিত্ব কি পকাব, তাহা 
নৃঝিতে গেলে, তাহান দোঘ গুণ দই বৃঝাইতে হয। 
ওধ তাহাই নহে | তাহান কবিত্বেব অপেক্ষা আব 
একটা বড় জিনিস পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা কবি- 
তেছি। উশৃব গুপ্ত নিজে কি ছিলেন, তাহাই বঝাই- 
খাঁন চেষ্টা কব্তেচি । কবিব কবিত্ব বুঝিয়া 
লাভ আছে, সন্দেহ নাই ; কিন্ত কবিত্ব অপেক্ষা 
কবিকে বঝিতে পাবিনে আবও গুকতৰ লাভ। 
কবিতা দর্পণ মাত্র--তাহাৰ ভিতব কৰিব অবিকল 
ছাযা আছে। দর্পণ বঝিযা কি হইবে? ভিতবে 
যাহাব চাযা, ছায়া দেখিযা তাহাকে বৃঝিব। কবিতা, 
কবিব বীর্তি---তাচা ত জামাদেব হাতেই আছে--- 
পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীন্তি বাখিয়া 
[গযাছেন, তিনি কি ওণে, কি পকাবে এই কীন্তি 
বাখিমা গেলেন, তাহাই বলিতে হইবে । তাহাই 
জীবনী ও সমালোচনাদত্ত পৃধান শিক্ষা, জীবনী ও 
সমালোচনাব মুখ্য উদ্দেশা। 

ঈশবচন্দ্রে জীবনীতে আমবা অবগত হইযাছি 
যে, একজন যূবা কলিকাতা আসিয়া, সাহিত্যে 
ও সমাজে আধিপত্য সংস্থাপন কবিল। কি 
শক্তিতে? তাহাঁও দেখিতে পাই---নিজ প্রতিভা- 
গুণে । কিন্ত ইহাঁও দেখিতে পাই যে, পুতিভানুযায়ী 
ফল ফলে নাই, পূভাকব মেধাচছনু | সে মেষ 
কোথা হইতে আসিল? বিশুদ্ধ রুচির অভাবে। 
এখন ইহা৷ এক পুকাব স্বাভাবিক নিয়ম যে, পৃতিভা 
ও স্ুুরুচি পবস্পব সরখী--পৃতিভার অনুগামী স্ুুরুচি | 
ঈশর গুপ্তের বেলা তাহা ধটে নাই কেন? এখান 


২. 


দেশ, কাল, পাত্র বুঝিযা দেখিতে হইবে । তাই 
আমি দেশেব রুচি বুঝাইলাম, কালেব রুচি বৃঝাই- 
লাম এবং পাত্রেব কচিও বুঝাইলাম। বুঝাইলাম 
যে, পাত্রে কচিব অভাবেব কাবণ (১) পৃস্তকদ্ত 
সুশিক্ষাব অল্পতাৎ (২) মাতাৰ পবিত্র সংসর্গেধ 
অভাব, (৩) সহবদ্দিজী অাৎ যাহা সঙ্গে একত্রে 
ধর্ম শিক্ষা কবি, তাহাব পবিত্র সংসর্গেব অভাব । 
(8) সমাজে উপৰ অত্যাণাৰ এবং তজ্জনিত 
সমাজেব উপব কবিব জাতক্রোধ | যে মেঘে প্রভা- 
কবেব তেভোহাস করিযাছিল, এই সকণ উপাদানে 
তাহাব জন্ম । স্থূল তাত্পধ্য এই যে, ঈশুবচন্্র 
যখন অশুীল, তখন কৃকচিব বশীভূত হইযাই 
অশুীল, তাবতচন্দ্রািৰ না কোখাও কপুবৃত্তিব 
বশীভূত হইয়া অশুিল নহেন। তাই দর্পণতলস্থ 
পতিবিষ্েব পাহায্যে পৃতিখিপ্বধাধী সত্তাকে বুঝাই- 
বাব জন্য আমব। ইঈশুবচন্দ্র গুপ্তেব অশ্ীলতা দোঘ 
এত সবিস্তাবে সমালোচনা কবিলাম। ব্যাপাবটা 
রূচিকৰ নহে । মনে কবিলে, নমঃ নমঃ বলিযাই 
দুই কখায সাবিষা। যাইতে পাশিতাম। অভিপাষ 
বুঝিয়। বিস্তাবিত সমালোচনা পাঠক মার্জনা 
কবিবেন। 

মানুষটা কে, আব একটু ভাল কবিয। বুঝা 
যাউক---কবিতা না হয এখন থাক। দ্বিতীয 
পবিচেছেদে আমব! বলিযাছি, ঈশব গুপ্ত বিলাসী 
ছিলেন ন1। অথচ দেখিতে পাই, মুখেব আটক- 
পাটক কিছুই নাই। অশ্রীলতা ঘোব আমোঁদ, 
ইয়াবকি তবা---পাঁটাব স্তোত্র লেখেন, তপৃসে 
মাছেব মজা বুঝেন, লেবু দিযা আনাবসেব পবম- 
ভজ, জুরাপান * সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠ---আবাব বিলাসী 
কারে বলে? কথাট। বুঝিয়া দেখা যাউক। 

এই সংগৃহেব পুথম খণ্ডে পাঠক ঈশুব গুপ্ত 
পুণাত কতকগুলি নৈতিক ও পাবমাথিক বিষয়ক 


আববাপানেৰ মার্জনা নাই । মার্জনা আমিও 
কোন কাবণ দেখাইতে ইচ্ছুক নহি। কেবল সে 
সম্বন্ধে পাঠককে ভারতবর্ধের শেষ্ঠ কবির এই 
উক্তিটি স্মরণ করিতে বলি--“একে। হি দোঘো 
*গুণসনপাতে নিমগ্ৃজতীদ্দো; কিরণেঘিববাক্কঃ |” 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণের গ্রস্থাবলী 


কবিতা পাইবেন? অনেকেব পক্ষে এগুলি নীরস 
বলিষা কোধ হইবে। কিন্ত যদি পাঠক ঈশুর 
গুপ্তকে বৃঝিক্ে চাহেন, তবে সেগুলি ফবমারসি 
কবিতা নহে। কবিৰ আন্তবিক কথা তাহাতে 
আছে, অনেকগুলিব মধ্যে এ কযেকটি বাছিয়। 
দিযাছি---আখ বেশী দিলে বসিক বাঙ্গালী পাঠকের 
বিবক্তিকব হইয়া উঠিবে। ইহা বলিলেই যথেষ্ট 
হইবে যে, পখমার্থবিঘিযে ঈশ্বচন্দ্র গদ্যে পণ্যে 
যত লিখিযাছেন, এত আণ কোন বিষযেই বোধ 
হয লিখেন নাই । এ গ্রন্থ পদ্যপংগরহ বলিযা আমব। 
তাহাব সে গদ্য কিছুই উদ্ধৃত কি নাই, কিন্ত 
সে গদ্য পড়িযা বোধ হয যে, পদ্য অপেক্ষাও বুঝি 
গদে তীহান মনে ভাব আবও সুস্পষ্ট । এই সকল 
গদ্য ও পদেয পণিধান কবিযা দেখিলে, আমব 
বুঝিতে পাবিব যে, ঈশৃব গুপ্তেব ধর্ম, একটা কৃত্রিম 
ভান ছিল না। ঈশ্‌বে তাৰ আন্তবিক ভক্তি ছিল। 
তিনি মদ্যপ হউন, বিলাসী হউন, কোন হবিধ্যাশী 
নামাবলীধাবীতে সেবপ আন্তবিক ঈশবেব ভক্তি 
দেখিতে পাই না। আধাবণ উঈশৃববাদী বা ঈশুব- 
ভক্তেব মত তিনি ঈশৃববাদী ও ইঈশৃবভক্ত ছিলেন 
না। তিনি ঈশুবকে নিকটে দেখিতেন। যেন 
পৃত্যক্ষ দেখিতেন যেন মুখামূখী হইযা কথা কহি- 
তেন। আপনাকে যথার্থ ঈশুবেধ পূত্র, ঈশবকে 
আপনাব সাক্ষাৎ মৃত্তিমান্‌ পিতা বলিয়৷ দৃঢ় বিশ্বাস 
কবিতেন। মুখামুখী হইযা বাপেব সঙ্গে বচসা 
কবিতেন। কখন বাপে আদব পাইবাব জন্য 
কোলে বসিতে যাইতেন, আপনি বাপকে কত 
আদব কবিতেন, উত্তৰ না পাইলে কার্দাকাটা 
ৰাধাইতেন। বলিতে কি, তাহাব ইঈশুবে গাঢ় 
পৃত্রবৎ অকৃত্রিম পম দেখিযা চক্ষের জল রাখ৷ 
যায না। অনেক সমযেই দেখিতে পাই যে, মৃত্তি- 
মান ঈশৃব সম্মুখে পাইতেছেন না, কথাব উত্তর 
পাইতেছেন ন। বলিযা তাহাষ অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে, 
বাপকে বকিয়া ফাটাইয৷ দিতেছেন। বাঁপ নিবাকার 
নির্ডণ চৈতন্য মাত্র, সাক্ষাৎ মুত্তিমান্‌ বাপ নহোন, 
এ কথা মনে কবিতেও অনেক সময়ে কষ্ট হইত। 
'কাতৰ কিন্কর আমি তোমার সম্তান। 
আমার জনক তুমিঃ সবার পৃধান | 


জীবনচরিত ও কবিস্ব 


বাব বাব ডাকিতেছি, কোথা ভগবান । 
একবাব তাহে তুমি, নাহি দাও কান || 


সব্বদিকে সব্বলোকে কত কর্থা কয। 
শবণে সে সব বব, পৃবেশ না হয || 

হয হাম কর কায, ঘটিল কি দ্বালা। 
জগতেব পিতা হযে তুমি হ'লে কালা || 


মনে সাধ কথা কই নিকটে জানিযা। 
অধীব হলেম ভেবে, বধিব জানিযা 111? 


এ ভক্তেব স্তি নহে---এ বাপেব উপব বেটাৰ 
অভিমান। ধন্য ইশ্বচন্দ্র! তুমি পিহ্ুপদ লাভ 
কবিযাছ সন্দেহ নাই। আমবা কেহই তোমাৰ 
সমালোচক হইবাব যোগ্য নহি । 

ঈশুবচন্দ্রে ঈশুবভক্তিৰ যথার্থ স্বৰপ যিনি 
অনুভূত কবিতে চান, ভবসা কনি, তিনি এই 
সংগহেব উপব নিভন কবিবেন না। এই সংগৃহ 
সাধাণেখ আন্ত ও পাঠ্য কবিবা৭ জনা ইহা 
নানাদিকে সঙ্কীর্ণ কবিতে আমি বাব্য হইযাটি। 
ঈশুব সন্বন্ধীয কতকগুলি গদ্য পদ্য পৃবন্ধ মাসিক 
পুভাকবে পৃকাশিত হয, যিনি পাঠ কবিবেন, 
তিনিই ঈশুবচন্দরেব অকৃত্রিম ঈশুবতক্তি বুঝিতে 
পানিবেন। সেগুলি যাহাতে পুনগুদ্রিত হম, সে 
যতু পাইব | 

বৈষুবগণ বলেন, হনুমানাি দাস্যভাবে, 
শীদামাদি সখ্যভাবে, নন্দ-যশোঁদ। পুত্রভাবে এবং 
গোপীগণ বান্তভাবে সাধনা কবিযা ঈশুব পাইযা- 
ছিলেন । কিন্ত পৌবাণিক ব্যাপাব সকল আঁমাদিগেব 
হইতে এত দৃব সংস্থিত যে, তদালোচনায আমাদের 
যাহ লভনীয, তাহা আঁমবা বড সহজে পাই না। 
যদি হনুমান্‌, উদ্ধব, যশোদ। বা শীবাঁধাকে আমাদের 
কাছে পাইতাম, তবে সে সাধন। বুঝিবাব চেষ্টা কতক 
সফল হইত। বাঙ্গালাৰ দৃইজন সাধক আমাদের 
বড় নিকট |*দই জনই বৈদ্য, দুইজনেই কবি। 
এক বামপুসাদ সেন, আব এক হঈশ্বচন্দ্র গুপ্ত। 
ইপহাবা কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না, কেহই ঈশৃবকে 
পৃভু, সখা, পুত্র,বা৷ কান্তভাবে দেখেন নাই। 
রামপূসাদ ঈশৃবকে সাক্ষাৎ মাতৃভাঁবে দেখিয়া ভক্তি- 
সাধিত কবিযাছিলেন---ঈশুবচন্রর পিতভাবে। 


২৩ 


বামপুসাদের মাতৃপরমে আব ঈশৃবচন্রেধ পিতৃ- 
প্রেমে ভেদ বড় অল্প | 

“তুমি ছে ঈশৃব গুপ্ত ব্যাপ্ত ব্রিসংসাব | 

আমি হে ঈশুব গুপ্ত ক্মাৰ তোমাৰ || 

পিতৃ নামে নাম পেষে উপাধি পেযেছি। 

জন্মভূমি ভননীব, কেলেতে বসেছি || 

তুমি গুপ্ত, আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয। 

তবে কেন গপ্তভাবে, ভাব গুপ্ত বয?”? 
পৃনশ্চ---আঁবও নিকটে--- 

“তোমাৰ বদনে যদি না সবে বচন। 

কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন || 

আমি যি কিছু বলি, বুঝে অভিপাষ। 

ইসেবাম ঘাড় নেড়ে, সায দিও তায ।।?* 

যাব এই ঈশুব-ভক্তি, যে ইঈশুবকে এইবপ 
সব্বদা নিকটে অতি খিবটে দেখে-ইঈশৃব- 
সংজর্গতষ্ঞায যাহাণ হৃদ এইবপে দক্চ--সে কি 
বিলাসী হইতে পাবে? হয হউক। আমবা এরূপ 
বিলাঁসী ছাড়িম। সনযামী দেখিতে চাই না। 

তবে ঈশুব সনুনাসী, হবিষযাশী বা অভোক্। 
ছিলেন না, পাটা তপুসেমাঁচ বা আনাবসেব গুণ 
গাধিতে ও বসাস্বাদনে উভযেই সমর্থ ছিলেন। 
যদি ইহা বিবাসিতা হয তিনি বিলাসী ছিলেন | 
তাচাব বিলাসিতা তিনি নিজ স্পট কবিযা বর্ণনা 
কনিযাঁছেনে,--- 

“লক্ষ্টীঢাডা যদি হও খেষে আৰ দিষে | 

কিছুমাত্র স্থুখ নাই হেন লক্ষ্ণী নিযে || 

যতক্ষণ থাকে ধন তোমাব আগাবে। 

নিজে খাঁও, খেতে দাও, সাধ্য অনুসাবে || 

ইথে যদি কমলাব মন নাহি গবে। 

পর্যাচা লয়ে যাঁন মাতা, ক্পণে ঘবে ||" 

শাকান্মাত্র যে ভোজন না কবে, তাহাকেই 
বিলাসিমধ্যে গণনা কবিতে হইবে, ইহাও আমি 
স্বীকাৰ কবি না। গাতায ভগবদৃক্তি এই--- 

“আধযুঃসত্তুবলাবোগ্যসুখপীতি বিবর্নাঃ। 

স্গ্ধা বস্যাঃ স্থিবা হ্যা আহাবা: 
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স্থলকথা এই, যাহা আগে বলিযাছি, ঈশুব গুপ্ত 

মেকিব বড় শক্র । মেকি মানুঘেৰ শক্র এবং মেকি 
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ধর্শোব শক্র | লোভী, পবদ্ে্ী অর্থচচ হবিঘ্াশী 
ভঞেেব ধর্দ তিনি গহণ কবেন নাই। ভণ্ডেব 
ধর্মকে ধর্ম বলিযা তিনি জানিতেন না। তিনি 
জা(নতেন, ধর্ম ঈশুশানুবাগে, আহার ত্যাণে নহে । 
যে ধর্ধে ঈশুবানবাগ ছাডিবা পাঁনাভাব্তাগকে 
ধর্ণেন স্থানে খাড। উবিতে চাহিত+ তিনি তাগাব 
শক্র | সেই ধশ্দরব পতি বিদ্বেঘবশত;ঃ পাঁটাব স্তোত্র 
আনাথসেন ওএণগানে এবং তপৃসেব মহিমা বর্ণনা 
কবিব এত স্রখ হইত। মানুঘটা বুঝিলাম নিজে 
ধান্মিক ধর্ম খাটি মেলিণ উপন শডাহস্ত। 
খান্সিকেব চবিতাষ অধ্ীলতা কেন দেখি বোধ 
হয় তাভ। বুঝিযাছি। বিলাসিতা বেন দেখি 
বো হয, তাহা এখন বুঝিনাম | 

ঈশুব ওুপ্তেব কবিতা বথা বলিতে বশি'ত 
তাহাণ ব্যঙেব কখাষ, ব্যঙ্ষেব কথা হইতে তাহা 
অশ্শলতাব কখায, অীলতা- কথা হইতি তীঁহান 
বিলাসিতা কথায আসিয়া পড়িযাটিলাম। এখন 
ফিবিয। যাইতে হইতেছে । 

অশুীলনতা যেমন তাহাপ বখিতাঁণ এক পাশ 
দোঘ, শব্দাড়ঘ্ববপ্ি.যতা তেমশি আণ এক পৃধান 
দৌোঘ। শব্দটছটায, অনুপাঁস যমলেশ ঘটান হাহা 
ভাখাখ অনেক সমযে একেবাবে ঘুচিমা মচিমা 
যাঁযধ|। অণাস-যমকেখ অনুনাধে অর্বেশ ভিতশ 
কি চাই-ভস্ খাশিযা যায, কখি তাহা পতি 
কিছুমাত্র অণুধাবণ নবিতিছেন না দেখিযা। নেব 
সময বাগ হয, দুঃখ হয, হাসি পাষ, দযা হয, 
পড়িতে আব পৃবৃত্তিহয না। যে বাখশে তীগব 
অশীলতা, সেই কাখণে এই যমকান্পাসে অনুবাগ, 
দেশ, কাল, পাত্র। সংস্কৃত সাহিত্যে৭ অবনতিব 
সময হইতে যমকানপুীসেব বড় বাডাবাডি। ঈশুব 
গুপ্রেব পৃর্বেই--কবিওযালাণ কবিতায, পাঁচালী- 
ওযালাৰ পাঁচালীতে ইহা বেশী বাডাবাডি। 
দাঁশবথি বায অনুপাস-যমকে বড় পট--তাই তাৰ 
পাঁচালী লোকেব এত পিয ছিল। দাশবথি বাষে 
কবিত্ব না ছিল, এমত নহে । কিন্তু অন্পাস- 
যমকের দৌবায্বে তাহ! পায় একেবাবে ঢাকা 
পড়িয়া গিযাছে, পাঁচালীওযালা ছাড়িযা তিনি 
কৰিব শেণীতে উঠিতে পাবেন নাই । এই অলঙ্কার" 


ঈশ্রচন্র গু্ডেব গ্রস্থাধলী 


পৃযোগেব পট্তাফ ঈশৃব গুপ্তেব স্থান তাৰ পবেই-.. 
এত অনুপুণস-যমক আব কোন বাঙ্গালীতে ব্যবহাব 
কবে নাই। এখানেও মাজিত কচিব অভাব জন্য 
বড় দুঃখ হয। 
অনুপ্রাস-যমক যে সব্বন্রই দূঘ্য, এমত কথ। 
আমি বলি না। ইংবাঙ্ডীতে ইহা বড় কদর্ধ্য শুনাঁয় 
বটে, কিন্ত সংস্কৃতে ইহার উপযুক্ত ব্যবহাব অনেক 
সমযেই বড মধুশ। কিছুবই ঝানুল্য ভাল নহে-"- 
অনুপাস-যমকেৰ বাল্য বড় কষ্টকবৰ। বাখিয। 
নাকিষা পবিমিতভাবে ব্যবহাৰ কখিতে পাঁবিলে 
বড মিঠে*বাঙ্গালাতেও তাই । মখুসুদন দত্ত মধ্যে 
মধ্যে পদ্যে অনুপাষেৰ ব্যবহাৰ কবেন,--শ্বড় 
বৃঝিযা স্ুঝিযা, খাখিমা শাকিযা, ব্যবহাব কবেন--- 
মধুব হয । শীমাঘ্‌ অক্ষষচজ্জ সবকাব গদ্যে কখন 
কখন দই এক বুঁদ অনুপ্রাস ছাড়িযা দেন, বস 
উছলিয। উঠে । ঈশুব শুপ্ডেন এক এবটি অনুপাস 
বড় মিঠে-- 
“ বিবিভাঁন চ'লে যান লবেজান ক'বে || 
ইহাব তুলনা নাই । কিন্ত ঈশুব গুপ্তেব সময 
অসময দাই বিষম আবিঘষয নাই, আমা অহবদ 
নাই--এনবাব অনুগরাস-যমবেশ ফোঁযাঁবা খুলিলে 
'আঁর বন্ধ হয না| আশ বোন দিকে দৃষ্টি থাকে না, 


কেবল শব্দেব দিকে | এইবপ শন্দ ব্যবহাঁবে 


তিনি অদ্দিতীয। তিনি শব্দেখ প্রতিযোগিশুন্য 
অধিপতি । এই দোঘ ওণেব উদাহবণ-স্ববপ দুইটি 
গীত বোধেন্দুবিকাশ হইতে উদ্ধৃত কবিলাম,--- 


বার্গিশী বেহাঁগ--তাল একতালা | 


কে বে, বামা, বাবিদববণী, 
তকণী, ভালে, ধ'বেছে তবণি, 
কাহাব ঘবণী, আসিষে ধবণী, 
কবিছ দনুজ-জয | ৬ 
হেব হে ভূপ, কি অপবপ। 
অন্পম বপ, নাহি স্ব, 
মদমনিধনকবণকাঁবণ, চবণ শবণ লয || 


বামা, হাসিছে ভাসিছে, লাজ না বাসিছে, 
হুহঙ্কাবববে বিপক্ষ নাশিছে, গাসিছে বাবণ, হয় । 


জীবনচরিত ও কবিষ্ব 


বামা, টলিছে ঢলিছে, লাধণ্য গলিছে, 
সঘনে বলিছে, গগনে চলিহেঁ, 
কোপেতে জলিছে, দন্জ দলিছে, 
ছলিছে ভূবনময় || 
» কে বে, লুলিতবসনা বিকটদশন।, 
কবিয়ে ঘোষণা, পৃকাশে বাসনা, 
হযে শবাসনা, বাম বিবসনা, 
আসবে মগনা ব্য || 


বাগিণী বেহাগ--তাল একতালা । 


কে বে বামা, ঘোড়শী বপসী» 
আুবেশী, এ যে, নহে মানুষী, 
ভালে শিশু শশী, কবে শোভে অসি, 
বপমসী চাক ভাস, 
দেখ, বাঁজিছে ঝম্প, দিতেছে ঝম্প, 
মাবিছে লমফ, হ'তেছে কল্প, 
গেল থে পৃথ্থী, কবে কি কীন্তি, 
চবশে কৃত্তিবাঁস || 
কে বে, কবাল-কামিনী, কবালগামিনী, 
কাহাব স্বামিশা, ভুবনভামিনী 
বপেতে পভাত, কাবিছে যামিনী, 
দামিনীজড়িত হাস । 
কে বে, যোগিনী সঙ্গে, কধিব-বঙ্গে, 
বণতবঙ্গে, নাচে ব্রিভঙ্গে, 
কৃটিলাপাঙ্গে, তিমিব অঙ্গে, 
কবিছে তিমিব নাশ । 
আহ, যে দেখি পূর্ব, যে ছিল গর্ব, 
হইল খব্ব, গেল বে পব্ধ, 
চবণসবোঁজে, পড়িযে শব্ব, কবিছে সব্বনাশ। 
দেখি, নিকট মব্ণ, কব বে সাবণ, 
মবণহবর্ণ, অভযচবণ, 
নিবিড় নবীন নীবদববর্ণ, মানসে কব পৃকাশ।| 
ঈশুব গুপ্ত অপূর্ব শব্দকৌশলী বলিষা তাহার 
যেমন এই গুরুতব দোঘ জন্িযাছে, তিনি অপর্্ব 
শব্দকৌশলী বলিয়া তেমনি তাহাব এক মহৎ গুণ 
জন্নিয়াছে--যখন অনুপাস-যমকে যন না থাকে, 
তখন তাঁহার বাঙ্গালা ভাঘ। বাঙ্গালা সাহিত্যে 
অতুল। যে ভাঘায় তিনি পদ্য লিখিয়াছিলেন, 


১ 


এমন খাঁটি বাঙ্গালায় এমন বাঙ্গালীর এমন পাণের 
ভাঘায, আব কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে 
নাই। তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন বিকাধ নাই--- 
ইংবাজীনবিশীব বিকাব নাই । পাগ্ডিত্যেব অভিমান 
নাই--বিশুদ্ধিব বড়াই নাই|, ভাঘা ছেলে না, 
টলে না, বাকে না--সবল,*সোজা পথে ঢলিযা 
গিষা পাঠকের পাঁণেব ভিতব প্রবেশ কবে। এযন 
রাঙ্গালীব বাঙ্গালা ঈশুব গুপ্ত ভিনু আব কেহই 
লেখে নাই--আব লিখিবাৰ জসন্ভাবনাও নাই। 
কেবল ভাথা নহে--ভাবও তাই। ঈশব ও দেশী 
কথা, দেশী ভাব পুকাশ কবেন। তাৰ কবিতায় 
কেলাক। ফুল নাই । 

ঈশুব গপ্তেব কবিতা-পচাবেব জন্য আঁমবা 
যে উদ্যোগী--তাহান বিশেঘ কাবর্ণ, তাঁহাঁব ভাঘাব 
এই গুণ। খাটি বাঙ্গালা আমারিগেব বড় মিঠে 
লাগে--ভবসা কবি, পাঠককেও লাগিবে | এমন 
বলিতে চাই না যে, ভিন ভাঘাব সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে 
বাঙ্গালা ভাঘাব কোন উনৃতি হইতেছে না বা 
হইবে না। হইতেছে ও হইবে । কিস্ত বাঙ্গালা 
ভাষা যাহাতে জাতি হাবাইযা ভিনু ভাঘাব অনু- 
কবণমাত্রে পশিণত হইযা পবাধীনতা পাপ্ত না হয, 
তাহাও দেখিতে হয । বাঙ্গালা ভাঘ! বড় দোটানাব 
অধ্যে পড়িযাছে। ব্রিপথগামিনী এই সৌোতশম্বতীৰ 
ত্রিবেণীব মধ্যে আবর্তে পড়িযা আমবা ক্ষদ্র 
লেখকেপা আনক ঘুবপাক খাইতেছি। একদিকে 
সংস্কৃতি মতে মবাগাক্গে উজান বহিতেছে--- 
কত 'ধৃষ্টদূযমূ পভ বিপাক্‌ মলিমুচ"' ওণ খধবিয়া 
সেকেলে বোঝাই নৌকা সকল টানিযা উঠাইতে 
পাবিতেছে না---আব একদিকে ইংবেজীব ভবা- 
গাঙ্গে বেনোজল ছাঁপাইযা দেশ চাবখাব কবি! 
তুলিযাছে---মাধ্যাকর্থ ণ, যবক্ষাবজাঁন, ইবোলিউশন, 
ডিবলিউশন পৃভৃতি জাহাজ পিনেস বজবা ক্ষদে- 
লঞ্চে জালায দেশ উৎপীড়িত, মাঝে স্বচছৃসলিলা 
পৃণ্যতোযা কৃশাঙ্গী এই বাঙ্গালা ভাঘাব সোতি বড় 
ক্ষীণ বহিতেছে। ব্রিবেণীব আবর্তে পড়িযা লেখক 
তুল্যবপেই' ব্যতিব্যস্ত । এ সমযে ঈশুব গুপ্ডেব 
বচনাঁৰ পুচাবে কিছু উপকাব হইতে পাবে। 

ঈশুব গুপ্তের আব এক গুণ, তাহাব কৃত 


৮১, 


সামাজিক ব্যাপার সকলের বণনা অতি মনোহর । 
তিনি যে সকল রীতি-নীতি বণিত করিয়াছেন, 
তাহ। অনেক বিলুপ্ত হইয়াছে বা হইতেছে । সে 
লকুল পাঠকের নিকট বিশেঘ আদরণীয় হইবে, 
ভরস! করি। 

ঈশুর গুধের স্বতাব-বর্ণনা। নবজীবনে বিশেষ 
পকারে পৃশংসিত হইয়াছে । আমরা ততটা পৃশংস। 
করি ন।। ফলে, তীহার যে বর্ণনার শক্তি ছিল, 
তাহার সন্দেহ নাই। তাহার উদাহরণ এই' সংগহে 
পাঠক মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইবেন । “বর্ধাকালের 
নদী'' “পৃভাতের পর” পুভৃতি কয়েকটি পুবন্ধে 
তাহার পবিচয় পাইবেন। 

স্থল কথা, তাঁর কবিতার অপেক্ষা তিনি অনেক 
বড় ছিলেন। তাহার পৃকত পরিচয় তাহার কবিতায় 
নাই। ফাহাঁ৭ বিশেষ পৃতিভাশালী, তাহার পরায় 
আপন আপন সময়ের অগবর্তী। ঈীশুর গুপ্তও 
আপন সময়ের অগ্বত্তাী ছিলেন । আমরা দুই একট 
উদাহরণ দিই । 

পৃথণ, দেশবাৎসল্য ! বাৎসল্য পরমধর্ম্ন ; কিন্ত 
এ ধর্্দ অনেক দিন হইতে বাঙ্গালা দেশে ছিল না। 
কখনও ছিল কিন], বলিতে পারি না। এখন ইহ। 
সাধারণ হইতেছে দেখিয়া আনন্দ হয়, কিন্ত ঈশৃর 
গুপ্তের সময়ে ইহা। বড়ই বিরল ছিল। তখর্নকার 
লোকে আপন আপন পমাজ, আপন আপন জাতি, 
ৰ। জাপন আপন ধর্মকে ভালবাসিত, ইহা৷ দেশ- 
বাৎসল্যের ন্যায় নহে---অনেক নিকৃষ্ট । মহাত্ব। 
রামমোহন রায়ের কথ। ছাঁড়িয়। দিয়া বমগোপাল 
ঘোথ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গাল৷ দেশে 
দেশবাৎসল্যের পুথম নেতা বল৷ যাইতে পারে । 
ঈশুর গুপ্থের দেশবাৎসল্য তাহার্দিগেবও কিঞ্চিৎ 
পৃর্বগামী। ঈশ্র গুণের দেশবাৎসলা তাহাদের 
মৃত ফলপুদ ন! হইয়াঁও তাহাদের অপেক্ষাও তীৰ 
ও বিশুদ্ধ । নিমু কয় ছত্র পদ্য ভরসা করি, সকল 
পাঠকই মখস্ত করিবেন,--- 
“ল্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশযাসিগণে, 

প্েমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া । 
কত রূপ স্হ করি, দেশের কৃকুর ধরি, 
বিদেশের ঠাক্‌র ফেলিয়। | 


ঈশরচজ্র গুণ্ডের গ্রস্থাবলী 


তখনকার লোকের কথ দূষে থাক, এখনকার 
কয়জন লোক ইহ] বুঝে? এখনকার কয়জন 
লোক এখানে ঈশৃর গুপ্তের সমকক্ষ ? ঈশৃর গুপ্তের 
কথায় যা, কাজেও তাই ছিল। তিনি বিদেশের 
ঠাকুরদিগের পৃতি ফিরিয়াও চাহিতেন না,.দেশের 
কুকুর লইয়াও আদর করিতেন । মাতৃভাঘা সন্বন্ধে 
যে কবিতাটি আছে, পাঠককে তাহা পড়িতে বলি । 
মাতৃসম মাতৃভাঘ।'' সৌভাগ্যক্রমে এখন অনেকে 
বুঝিতেছেন, কিন্ত ঈশুর গুপ্তের সময়ে কে সাহস 
কবিয়া এ কথা বলে? “বাঙ্গালা বুঝিতে পারি” 
এ কথা স্বীকার করিতে অনেকের লজ্জা হইত! 
আজি'ও না কি কলিকাতায় এমন অনেক কৃতবিদ্য 
নরাধম আছে, যাহারা মাতৃভাষাকে ঘৃণা করে, যে 
তাহার অনুশীলন করে, তাহাকেও ঘৃণা করে এবং 
আপনাকে মাতুভাঘা অনুশীলনে পরাউমুখ ইংরাজী- 
নবীশ বলিয়া পরিচয দিয়া আপনার গৌরববৃদ্ধির 
চেষ্টা পায়। যখন' এ মহাত্বারা সমাজে আদৃত, 
তখন এ সমাজ ইশৃব গুপ্তের সমকক্ষ হইবার অনেক 
বিলম্ব আছে। 

দ্বিতীয়, ধর্ম । ঈশুর গুপ্ত ধর্শোও সমকালিক 
লোকদিগের অগ্বত্ত ছিলেন । তিনি হিন্দু ছিলেন, 
কিন্ত তখনকার লোকদিগের ন্যায় উপধর্মকে 


“হিন্দুধর্ম বলিতেন না । এখন যাহ বিশুদ্ধ হিন্দূ- 


ধর্ম বলিয়া শিক্ষিত সম্পদায়ভুক্ত অনেকেই গহণ 
করিতেছেন, ঈশৃর গুপ্ত সেই' বিশুদ্ধ পরমমঙ্জলময় 
হিন্দুধন্্ম গৃহণ করিয়াছিলেন। সেই ধর্মের যথার্থ 
মর্ম কি, তাহ! অবগত হইবার জন্য, তিনি সংস্কৃতে 
অনভিজ্ঞ হইয়া'ও অধ্যাপকের সাহায্যে বেদাস্তাদি 
দর্শন-শাম্্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং বৃদ্ধির 
অসাধাবণ প্রাখর্যয হেতু সে সকলে যে তাহার বেশ 
অধিকাৰ জন্িয়াছিল, তাঁহার পূণণীত গদ্যপদেযে 
তাহা বিশেষ জানা যায়। এক সময়ে ঈশর গুপ্ত 
বার ছিলেন, আদি-বানিসমাজভুক্ত ছিলেন এবং 
তত্তবোধিনী সতার সভ্য ছিলেন। বান্দিগের সঙ্গে 
সমবেত হইয়। বজ্তুতা, উপাসনাদি করিতেন । এ 
জন্য শৃদ্ধাম্পদ শীযুজ বাবু দেবেজনাথ ঠাকুরের 
নিকট তিনি পধিচিত ছিলেন এবং আদৃত হইতেন। 

ততীয়, ঈশুর গুণের রাজনীতি বড় উদ্ধার 


জীবনচরিত ও কবিত্ব 


ছিল। তীহাতেও যে তিনি সময়ে অগুব্তী 
ছিলেন, সে কথা বঝাইতে গেলে অনেক কথা 
বলিতে হয়, সুতবাং নিরস্ত হইলাম । 

এক্ষণে এই সংগৃহ সম্বন্ধে দৃূই একটি কথা 
বলিযা আমি ক্ষান্ত, হইব ইঈশৃব গুপ্ত যত পদ্য 
লিখিযাছেন, এত আব কোন বাঙ্গালী লেখে নাই | 
গোপালবাবুব অনুমান, তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজবি 
ছত্র পদ্য লিখিযাছেন। এখন যাহা পাঠককে 
উপহাব দেওযা যাইতেছে, তাহা৷ উহাণ ক্ষদ্রাংশ। 
যদি তীহাব পৃতি বাঙ্গালী পাঠক-সমাজেব অনুবাগ 
দেখা যায়, তবে ক্রমশঃ আব'ও পৃকাশ কবা"্যাইবে। 
এ সংগৃহ পথম খণ্ড মাত্র। বাছিয়া বাছিযা সব্বোৎ- 
কৃষ্ট কবিতাগুলি যে ইহাতে সনুবেশিত কর্বিযাছি, 
এমত নহে । যদি সকল ভাল কবিতাগুলি পুখম 
খণ্ডে দিব, তবে অন্যান্য খণ্ডে কি থাকিবে? 

নির্বাচপকালে আমাব এই লক্ষ্য ছিল যে, 
ঈশুব গুপ্তের বচনাব পুকৃতি কি, যাহাতে পাঠব' 


হা গাগা রাতটা ৪ 


২৭ 


বুঝিতে পাবেন, তাহাই কবিব। এ জন্য কেবল 
আমাৰ পছন্দমত কবিঙাওলি না৷ তুলিয়া সব্ড়া 
বকমেব কবিতা কিছু কিছু তুলিয়াছি অর্থাৎ কবিব 
যত বঁকম বচনাপুথা ছিল, সকল বকমেব কিছু 
কিছু উদাহখণ দিয়াছি। কেবল” যাহা অপাঠ্য, 
তাহাবই উদাহবণ দিই নাই। ক্ীব “হিতপৃতাকব' , 
“বোবেন্দবিবাশ'?, 'পুবোবপুতাকব” প্রভৃতি গ্রন্থ 
হইতে কিছু সংগ্রহ কি নাই | কেন না, সেই 
গৃদ্ধগুলি অবিবল পৃনমুদ্রিত হইবাৰ সম্ভাবনা আছে। 
ভবস। কবি, তাহা৭ স্বতন্ত্র এবখও পৃকাশিত হইতে 
পাখিবে। 

পবিশেষে বক্তব্য যে, অনবকাশ--বিদেশে বাস 


পৃভৃতি কাবণে আমি মুদ্রাঙ্কনকাধ্যেৰ কোন 
তত্তাবধান কবিতে পাঁবি নাই। তাহাতে যদি দোঘ 
হইযা থাকে, তবে পাঠক মার্জনা কনিবেন। 


শীবক্ষিযচন্্র চট্োপাধ্যায | 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলা 





পারমীথিক ও নৈতিক 


প্রণাম তোমায় 


পুভাকব পুভাতে, প্রভাতে মনোলোতী | 
দেখিতে স্ুন্দন অতি, জগতেব শোভা || 
আকাশেব অকস্মাৎ, আব এক ভাব । 
হয দৃষ্ট নব স্য্ট, সুখদ স্বভাব || 
তৰণ তশণ হবে, তরল তামস | 
লোহিত লাবখ্য হেবি, মোহিত মাশস || 
ক্রমে ক্রমে সে তভাবেব, হয ভাবাম্তব | 
খবতব-কব-কব, হন দিবাকব || 
ক্রমেতে ক্রমেব হ্রাস, পশ্চিমেতে গতি। 
দিন যত গত তত, দীন দিনপতি || 
পবিশেঘে পূনব্বাব, ঘোব অন্ধকাব। 
পুণাম তোমাষ পৃভু, পুণাম আমাব || 
এখনি স্বজন কবি, এখনি সংহাব | 
তোমাৰ অনস্ত লীল!, বুঝে সাধ্য কাব || 
এই দেখি এই আছে, এই নাই আব। 
পৃণাম তোমায় পুভু পুণাম আমাব || 
পৃফুল্লিত কত ফুল, বন উপবনে । 
শত শত শতৃদল, শোভা কবে বনে ।। 
কৃস্থমের বাস ছেড়ে, কৃস্থমেব বাস। 
বায়ুভবে এসে কবে, নাসিকায় বাস | 
মধুভরেচ টলটল, ঢচলচল বূপ। 
আস্যভর! হাস্য তায়, দৃশ্য অপরূপ | 
মাঝে মাঝে যত ছিজ, নিজ নিজ দলে । 
রূপ খায় যশ গায়, বোসে পৃষ্বদলে | 
শরীর খতন করে, ধন্য তাৰ কিয়া । 
বাঁচায় অসংখ্য জীব, মকরল্ল দিয়া || 


ক্ষণপবে সেই শোভ1, নাহি থাকে তার : 
পুণাম তোমাষ পুভু, প্রশাষ আমাব || 
এখনি স্রজন কবি, এখনি সংহাব। 
তোমাব অনন্ত লীলা, বৃঝে সাধ্য কাব? 
এই দেখি এই আছে, এই নাই আব। 
পুখাম তোমাষ পুভূ পুণাম আমাব || 
নযনেতে হেবি এই, বিরূপ আভাঁস। 
শেতমম সমুদঘ, অমল আকাশ || 
পূণ দেখি নব নব, অসম্ভব সব । 
শেঁত, পীতি, নীল, শক্ত, কৃষ্ণবর্ণ নভ || 
আববাঁণ দেখি তাঁষ, নাহি সেই কপ । 
সজল জ'লদ'জালে, জগৎ বিবপ || 
ন্যনেবে লজ্জা দেষ, অন্ধকাবরাশি | 
তাই দেখে মাঝে মাঝে, চপলাব হাসি |। 
সে সময মনে মনে, ভাবি এই ভাব । 
স্বভাবেব সেই' ভাব, হবে না অভাব || 
ক্ষণপবে চেয়ে দেখি, সকলি বিকাব। 
পুণাম তোমায় প্রভু, পুণাম আমাব || 
এখনি স্ফজন কবি, এখনি সংহাব। 
তোমাৰ অনস্ত লীলা বুঝে সাধ্য কাব ? 
এই দেখি এই আছে, এই নাই আব। 
পুণাম তোমাষ প্রভু, পুণাম আমাব || 
এই আমি, এই আছি, এই অবয়ব । 
এই কপ, এই বস, এই আছে বব ।। 
এই হস্ত, এই পদ, এই আছে সব। 
এই 'এই, আব নেই, পরবে এই শব ।। 
এই ভ্রাতা, এই পুঁজ, এই পরিবাব। 
এই হাস্য, এই সুখ, এই হাহাকার || 


ই ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রস্থাবলী 


এই ভাব, এই ভর্তি, এই বিলোকন। 
"এই চিন্তা, এই শক্তি, এই বৃদ্ধি মন || 
এই মেধা, এই যত্ু, এই অনুমান । 

“এই তুমি, এই,আমি, এই অভিমান || 
ক্ষণপবে আমি ফোথা, কেবা আর কাব ? 
পৃণাম তোমায় পৃভু, পৃণাম আমাব || 
এখনি স্হজন করি, এখনি সংহাব। 
তোমার অনস্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কাধ? 
এই দেখি এই আছে, এই নাই আঁব। 
পণাম তোমায় পুভু, পুণাম আমার | 


হিরা) ঘা আচ) ওসি ও জজ 


প্রার্থনা (১) 


এত দিন বেঁচে আছি, তোমাব কৃপায় । 
হই হই কবিতেছি, ভবেব সভায || 

যে পথে চালাও তুমি, সেই পথে চলি । 
যেবপ বলাও ভুমি, সেইবপ বলি! 
আমি বলি আমি ঢলি, সাধ্য কিন্তু নাই। 
চলাও বলাও তুমি, চলি বলি তাই । 
বন্‌ বল্‌ তব বল, সেই বলে বলি। 

বল বল তব বল, সেই বলে বলী | 
স্ববলে এ বল ভূমি, যখন হবিষে। 

আমি তুমি বলাবলি, ঘরে আব কবিবে? 
আছি আমি, আর আমি, বহিব না মোলে। 
যে তুমি সে তুমি বঝে, আমি যাব চ'লে || 
কি হইব, কোথা যাধ, কি বলিতে পাধি। 
মিশাবে জলধিজলে, জলধিব বাৰি | 
আছে সব হলে শব, যাবে সব চুকে । 
গামি এসে আমি আপ, বলিব না মুখে || 
ভ্রমেতে ঘুরিবে সব, রি হাহাকাব। 
ঘুচিল নশুর দেহ, ঈশৃর তোমার || . 
নশুর ঈশুর আমি, বুঝাইব কায । 

ঈশুব যাবাব নয়, ঈশুর কি যায? 
ছিল গুণ হলে! প্ত, ওপ্ড কোথা আছে। 
সকলি হইল গুপ্ত, ঈশুবের কাছে।। 
তুমি হে ঈশুর ও, ব্য তু নও । 
ফেখনে করিব বাড়া, ব্য বগি হও? 


থাকে গুপ্ত, ওপ্ত থাক, ব্যক্তে ন।” ফল। 
কমলে "পড়িবে শেঘ, কমলেব জণ।। 

তত দিন আছি আমি, যত দিন খাকি। 
আমাব জাশিযা তুমি, তোমাবেই ডাকি ॥ 
তোমান ককণ! বিনা, সুখ কিসে হবে? 
তুমি যি সুখী কব, হুখ পাব তবে ॥ 
সম্তোঘেব ধন ভবা, ভরের ভাগ্াবে। 
তুমি যদি নাহি দেও, কে লইতে পাবে? 
সুরখখেতে কবেছি কত স্ুভোগ-সন্তোগ | 
দিযেছ, হযেছে তাষ, সুখেব সংযোগ || 
যোগ ভোগ দৃই ইচছা, সকলেব মনে । 
ভোগ ভোগ, যোগ যোগ হইবে কেমনে || 
ভোগ যেন কর্মভোগ, ভূগিতে না হয়। 
যোগে যেন অনুযো 1, কখন না ব্য || 
কিবপে মনেব ভাব, কবিব পৃকট। 
কবিবাব কিছু নাই, তোমাব নিকট || 
চলিবাব বলিবাব, শেঘ হালে! সব। 

বলে ক'যে একেবাবে, হলেম নীবব।। 


শচগারও হাওরের চে চা হা 0৪১ (টি পর 


প্রার্থনা (২) 


ধ'বে মানুঘেব দেহ, মান্ঘে কবিষে সহ, 
মিছা কাল করিলাম ধই। 


স্ববপ মানুঘ কই, এমন মানুষ কই? 
আমি তো মানুষ নিজে নই || 
কোথা বিভু বিশুকব, আমায় কবিয়া নর, 


বেদনা দিতেছ ফেনণ আব? 


কব দেখি উপদেশ, কেন দিলে রাগ স্বেষ, 
কেন দিলে দণ্ড অহক্কার ? 

তুমি নাথ ইচছাময়, কর যাহা ইচ্ছা হয়ঃ 
ইচছায় চালিছ, এ সংসাঁধ। 

যে কলে চালাও চলি, যে বলে ধলাও ধলি, 
সম্ভাবনা কি আছে আমাব ? 

যাহোক্‌ তা হোক নাথ,  আঁজ বিঘা সুপৃভাত, 
পণিপান্ত চকলণে তোমার | 

মধুব মধুর ভাঁব, তুমি তা আধিভীব, 
গকলেত্ডে বািহ খিহার | 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণের গ্রস্থাবলী ' 


কাস্তপ্য এই কান্ত, অতিশাস্ত খতুকাস্ত, 
মবি কিবা কাস্ত মনোহব ।* 

যাঁব বলে বলাক্রান্ত, নাশি্বা নিশিব হবাস, 
নিশাকান্ত কান্ত কবে কব || 

বিগতু বিশরেঘ দা, পুভাকবৰ পভ পায়, 
ক্রমে তাব বাড়িছে পভাব। 


পৃ তাকবকব-কবে পূভাকব কর কষে, 
পৃভাকব কবেব কি ভাব || 
ডাকে পুভাকব-্কব ওহে পৃভাকব-কব, 


মনোময হও দযাময । 
কেহ নাহি জানে গুপ্ত, বল হেস্ঈশৃব গুপ্ত, 
তুমি ব্যক্ত চবাঁচবময || 


আআ হর তি তর জজ 


মাযা 


বিশুবপ নাট্যশাণা দৃশ্য মনোহক | 
শোভিত জুচাক আলো। সূর্য শশধব || 
স্বভাব স্বভাবে লাশ সম্পাদনভাব। 
কবিছে সকল সুর হযে সূত্রধাব || 
ভ'লধব বাদ্যকব বাদা কবে কত। 
সমীবণ সঙ্গীত কশিছে অবিবত || 
ঢয কালে ছয কাল হয ছয বপ। 
শঙ্গতৃমে বঙ্গ কবে তাডেব স্ববপ || 
অধিকারী একমাত্র অখিলপালক ৷ 
আমবা সকলে তাব যাত্রাব বালক | 
পৃকৃতি-পৃদন্ত সাজ শবীবেতে লষে। 
বছবপ সঙ পাজি বহবপী হযে ।। 
শিশুকালে এক বপ সহজে সবল । 
অখল অপূর্ব ভাব অবল অচল || 
স্কোমল কলেবব অতি স্ুললিত। 
নব নবনীত সম লাবণ্য গলিত || 
ফণী, জল, অনলেতে কিছু নাহি ভয়। 
নাহি জানে ভাল মন্দ সদানন্দময || 
আইলে যৌবনকাল আব একবপ। 
যুবক সুর্ষেযৰ সম দীপু হয বপ॥ 
দিন দিন বৃদ্ধি হয শাবীবিক বল। 
নানান্ধপ চিন্তা হেতু মানস চঞ্চল || 


ইন্জিযেব স্রথ হেতু কত পুকবণ। 

বহুবিধ অনুষ্ঠান অর্থেব কারণ || 
পবিশেষে বৃদ্ধকাল কালেৰ অধীন। 
কৃষ্পক্ষে শশী পায় দিল দিন ক্ষীণ || 
আছে চক্ষু কিন্ত তায দেখা নাহি যায়। 
আছে কর্ণ কিন্ত তায পরম নাহি ধায়।। 
আছে কব কিন্ত তাহা ন৷ হয় বিস্তার! 
আছে পদ কিন্ত নাই গতিশজি তাব || 
পলিত কস্তন জাল গলিত দশন। 
লোলিত গাত্রেব মাংস স্খলিত বচন || 
ছিল আগে এই দেহ সবল সচল । 

এখন ধবিল গিবি স্বভাবে অচল || 

ওহে জীব ভাল তুমি বঙ কবিয়াছ। 

তিন কালে তিন কপ সঙ সাজিষাহ | 
কেবল কৃহকে ভূলে কৌতুক দেখাও । 
আপনি কৌতুক কিছু দেখিতে না পাও । 
ভাল কোবে যাত্রা কব বুঝে অভিপাষ। 
কব তাই অধিকাবী তুষ্ট হন যায ।। 

যাত্রা! কোবে তুমি যাবে আমি যাব চ'লে। 
এ যাত্রাব শেধ হবে গঙ্গাযাত্রা। হ'লে॥। 
স্থিবভাবে এক খেশ্লা খেল চিবকাল। 
ভাল ভাল ভাল বাজী জগদিজ্রজাল || 
ছাঁযাবাজী শাযাবাজী কত বাজী জোব। 
ঙাবলে ভবেব বাজ, বাজী হয ভোব।। 
হায এ কি অপৰপ ইশৃবেব খেল! । 

এক ভূতে বক্ষা নাই পাচ ভূতে মেল || 
ভূতে ভূতে যোগাষোগ ভূতে কবে বব |। 
দেখিযা ভূতেব কাণ্ড অভিভূত সব।। 
ভুতেব আকাব নাই বলে কেহ কেহ। 
দেখিলাম এ ভূতেব মনোহব দেহ।। 
কবে ভূত ছিল ভূত আবিভ্ত কবে। 
পৃনবাষ এই ভূত কবে ভূত হবে ।। 

ভূতের বাসায থাকো দেখ নাকো চেয়ে । 
দিবানিশি তোমাবে হে ভূতে আছে পেষে ।। 
ভূতেব সহিত সদা কবিছ বিহাব। 

অথচ জান ন৷ কিছু ভূতেব ব্যাপাব || 
কখনো নিগৃুহ কবে কভু কবে দযা। 
নাহি মানে বাম নাম নাহি মানে গরা 11 


$& ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ের গ্রস্থাবলী 


এই ভূত করিয়াছে বামেব গঠন। 

এই ভূত করিযাছে গযাব স্থজন || 
এই ভূতে রহিষাছে বিশু জড়ীভূত। 
€হালিঘোষ্ট ছাড়া নন এই পাঁচ ভূত || 
তৃতনাথ ভগবাব্‌ ভূতেব আধাব। 
সব্বভূতে পমভাবে আবিতাব যাব | 
ভূত হবে কলেবর ভূতেব সদন । 
অতএব ভূতনাথে সদ ভাব মন || 
আসিয়াছ জগতেব মেলা দবশনে। 
দেখ দেখ দেখ জীব যত সাধ মনে || 
কিন্ত এক উপদেশ কব অবধান। 
ঠাটেব হাটেব মাঝে হও সাবধান || 
দেখে যেন মনে কভু নাহি হয ভূল । 
কোবে। না কাচেব গহ কনকেব তুল || 
তাবে দেখ একবাব যাব এই মেলা | 
মেলাঝ আমোদে মেতে দেখো নাক মেলা || 


সাম্য 


সকলেবে জ্ঞান কব আপনাব সম। 
তাহাতেই সিদ্ধ হবে দম আব শম || 
পবিমাণ কবি মান মান বাখ মানে । 
স্বমানে সমানে সব তবে লোক মানে ।। 
নিজ মান চাই শুধু কাবে নাহি মানি । 
সে মানে কে মানে ভাই কিসে হব মানী? 
সবলতা কব যদি সবাব সহিত। 

তবেই সম্তোঘ লাভ সহজে স্বহিত।। 
লইতেছ পবধন বিস্তাবিযা কব। 

মরণ নিকট অতি স্মবণ ন। কব || 

আগে জান অহং কাব অহঙ্কাব পবে। 
পবে পবে পবজ্ঞান না চলিলে পবে।। 


স্বায়ন্তুব মন্ুর বিশ্বদর্শন 


কোথা হতে আসিযাছি, কেন জন পাইয়াছি, 
কেন ব৷ জীবিত আছি, না হয় নির্ণয়। 

এই ছিল অন্ধকার, নাহি ছিল এ পৃকাব, 
অকস্মাৎ কি আবাব, হেবি আলোময়।। 


মরি মরি আহা আহা, ক্ষণপৃবের্ব ছিল যাহা, 
এখনি ভাবিলে তাহ।, মনে হয ভয়। 


মোহজালে জড়ীম্ভূত, ক্ষণে ক্ষণে অভিভূত, 
যে কাল হযেছে ভূত, অনুভূত নয় || 
এ কি দেখি অপবপ, আকাশে চাকৰপ, 
মুছর্মুছ নানাৰপ হয আব লয। 
শোভিত বিনোদ বন, কম্ুমিত-তকগণ, 
কোথা হতে সমীবণ, শব্দ তাব বয।। 
স্বভাবেব ভাবভবে, মোহনীয মিষ্টস্বরে, 


নান বাগে গান কবে, বিহঙ্গমচয | 
কিবা শোজ হায হায, ন্যন যে দিকে চাষ, 
কেবল দেখিতে পাষ, স্বখেব আলয || 
নাসাপথে ধাণ চলে, শব্দ ধায শ্ততিতলে, 
বশনা কাহাব বলে, আস্বাদন লয। 


বদনে বচন-বষ্টি, কটাক্ষে জগত্-স্যা্টি, 
দেখিযা এবপ স্থষ্টি, হতেছে বিসায || 
বিকল মনে কল. এইমাত্র কোবে বল, 


উঠেছিল ক্ষধানল, জ'লে অতিশষ || 
সিগ্ধবাবি সহকাবে, জুমধূব ফলাহাবে, 
জুড়াইল একেবাবে, জঠব-নিলয || 
কে কবিল এই তঞ্চ, কে কবিল এই পঞ্চ, 
কে দিযাছে বৃদ্ধি মন, কে দিযাছে ছয? 
তক দিলে আমায জনু, কে দিলে আমায তনু, 
কবিলেন এই মনু, কোন্‌ মহাশয ? 
এক ঘবে বহু ঘব, কাবিগুবি বহুতর, 
যোগাযোগ পবস্পব, দ্বাব আছে নয। 
এই কাণ্ড অনিবার্ধয, কেমনে হইল ধার্য, 
ভাবিযা ভবেব কার্য, মোহিত হৃদয ॥| 
হিতকাবী কেবা আছে, যাই আমি কাব কাছে, 
পাই আমি কাব কাছে, তাৰ পবিচয ? 
এই সব চবাচব, পাইয়াছে কলেবব, 
জিজ্ঞাস কবিলে পব, কথ! নাহি কয || 
শুন ওহে দিবাকব, তিমির্ববিনাশ-কব, 
জগতেব শোভাকব, তুমি জ্যোতির্দ্য। 
পৃতাকব-পিযতম, মানস-গগনে মম, 
_. ঘোবতব ভ্রমতম, কব দেখি ক্ষয় || 
নদী নদ অগণন, ওহে বন উপবন, 
ওহে ভাই জীবঝগণ, আছ সমদয়। 


ঈদ্বরচন্দ্র গুধ্রের গ্রস্থাবলী € 


হয়েছি কাতর অতি, ১ গ্বতাষে চঞ্চলমতি, 
কবি হে সবাব পতি বিহিত বিন্যণ। 
আমি তো ম্বযন্তু নই, অবশ্যই কৃত হই, 
কর্তী) কই, কর্ত। বই ক্রিয়া নাঠি তয়। 
মদেতে্জেনেছি এই... “গ্রমাদেৰ কত্তা যেই, 
আমার নিন্নাতা সেই বিভূ ক্শ্গ || 
ননোহব এ সংসার, উচছায় হযেছে ফাব, 
সেই' সব্বমূলাধার কোনখানে বয়? 
পুকাশ কবিষা ভাই, সবিশেষ বল তাই, 
কেমনেতে আমি পাই, তাঁছাব আশয় ? 
আকাব-পকাব তাৰ, হয় কল কি” পকাব, 
কিবপে পাইব তাব, পবম পণষ ? 
বল ভাই কি পকাবে, পূজা কৰি 'আঁমি তাবে, 
এই মনে বাবে বাবে হতেছে পংশয় || 
অখিলেব অধীশৃব, গুণাতীততত গুণাকব, 
কোথা তুমি পবাৎপব, নিত্য নিবাময | 
কিসে পাব দবশন, পতিক্ষণ পৃতীক্ষণ, 
ভেবে মন উচাটন, স্থিব নাহি বয || 
ভবাবণ্যে ভ্রমি একা, দুঃখের না হয লেখা, 
দা কবি দাও দেখা, দীদ-দযাময | 
তোমাব স্থজিত হই, তোমা বই কাবে কই, 
ওহে বিভূ তোমা বই, কিছু কিছু নয || 
নাম ধব কৃপাকব, আমা কৃতার্থ কব, 
নিজ জ্ঞান দান কব, হইয়ে সদয়। 
তোমাব স্ববপ-ধ্যান, তোমাব স্ববপ-জ্ঞান, 
স্বিবভাবে হয যেন, অস্তবে উদয || 
পূপনে পবিত্র কব, পবিতাপ পবিহব, 
“প্রণব” পূদান কব, হয়ে যনোময়। 
তৰ প্মে হযে পীত, মুখে গাই এই গীত, 
জষ জয জগদীশ, জগদীশ জধ ! 


সমসাব জখত' 
চণকার্দি শস্যচয, তায় পতিত হয়, 
বক্রভাবে চক্র ঘুবে তাব। 
ঘর্‌ ঘর্‌ ঘন ঘর্ধে, পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্পর্শে, 
চূর্ণ হয় দেহ সবাকাব | 


কিন্ত যেই সেই দণ্ডে, ধবে গিয়। সেই দণ্ডে, 
সেই দণ্ডে দণ্ড নাহি আব। 
মূলেব আশুয লম, পৃর্ববত স্থূল রয়, 
তাৰ দেহে না হয় পহাব || 
সেইবপ বিশপানা, সুচি সংসাঁব-জীতা, 
শিন। কবে কবিযাণ্ধাবণ | 
নব আদি জদ্ঘচয, সমভাবে সমুদয়, 
দএাযাগে কবেন পেঘণ || 
যে জন সুজন হয, চক্রমাঝে নাহি নয়, 
দাও শিকটে কবে বাঁস। 
দণ্ডতী সেই কভূ নয, স্রত্বী হয় অতিশয়, 
দণ্ডী তাব দণ্ড কবে নাশ।। 
শুন জীব সবিশেঘ, লযে কাব উপদেশ, 
ত্যতি যাছ আত্ব-অনুবোধ ? 
সংসাব জীতাব ঘায, যাতনাষ পাণ যায়, 
নাহি ভাষ কিছুমাত্র নোধ। 
চক্রে আব কেন বও, আচ ভীব শিব হও, 
স্থখে 19 দণ্তীব 'আশযষ। 
স্থিবভাবে এই দণ্ড, সাব কব এই দণ্ড, 
নাহি ববে কালদণ্ড-ভষ || 


স“লীব্সমুদ 


যেমন ধীববণান, ববি কৰ পূসারণ, 
ফেহছো হোল সবোবব-তলে | 


যত দীন দিয়া বাম্প, তাধ মাঝে যাবে লমহ, 
তাবা সব বদ্ধ হয কলে || 

ধীবব তাদেব ধবি, তখনি বিনাশ কবি, 
পূণ কবে আপনার আশা । 

ছিল মৃন্তি মনোহব, ভ'ল ছেড়ে জলচব, 
পেটেব ভিতবে পাষ বাসা || 

যেমীন সম্মুখ দিযা, নতভাবে লয গিয়া, 


জালিকেব চবণ শবণ। 
মুক্ত হয অনাযাসে, যুক্ত নয় জালফাঁসে, 
আব তাৰ না হয মবণ || 
সেইবপ বিশৃপাল, পেতেছেন মায়াজাল, 
ভীম ভব-্জলনিধি-জলে। 


৬ ঈশ্বরচজ্জ গুণের গ্রন্থাবলী 


পরততৃ-পরিহত, পরত মানব যত, 
তার মাঝে নৃত্য করে বলে।। 
সেই জীব সযুদয়, জালপাশে ধত হয়, 
স্থিত নয় ক্ষণকাল সুখে । 
দৃহখ সয অতিশয়, ত্রমে করি কালক্ষয, 
নীত হয় মবণের মুখে ।। 
বে জন সুজন হয়, বিভুব শবণ লয়, 
বদ্ধ তায় নাহি হয জালে। 
কদগ্ব-কসুম-অণ্‌, পুলকে পৃবিত তন, 
সুখী সেই ইহ পবকালে | 
অতএব শুন জীব, পাপ্ত হবে নিজ শিব, 
হইবে অশিব সব গত । 
মায়াজাল-মুক্ত হও, সত্যেব আশয লও, 
ঈশুবের হও পদানত || 


ভুযট ত জ্হহা তত তেজ ভে 


সংলার-কানন 


দেখ বে অবোধ জীব, কাল বযে যাষ । 
সংসাব-অবণ্যে আসি, কি কৰিলে হায়! 
কি দেখিলে কি শুনিলে, কি ভাবিলে সাব। 
কি ফল পাইলে বল, ত্রমিষা সণ্পান ? 
বনের পথম ভাগ, দেখিতে সুন্দব। 
শৈশব-সময নামে, খ্যাত চবাচবৰ || 
নাহিক জগ্জালজাল, কণ্টক-কামনা | 
পথিক ন। পায় তাহে, বিশেষ যাতনা || 
নব নব তরু চারু, পূর্ণ ফুল-ফলে। 
মন-মধুকব গু, পৃতি দলে দলে॥। 
পবিষ্কত পরমোদিত, স্বভাব-সদন | 
মধুমলিকার বেড়া, মোহনীয় বন।। 
ঘোল বিঘ৷ পবিমিত, ভূমিব অস্তবে | 
শোভনীয় যৌবনের, বন শোভা করে || 
মন্দ মন্দ বহে গন্ধ, মকরম্দভবা | 
সৌরভে মাতিয়। ধায়, মানস-ভ্রমরা || 
উড়ে গিয়া বসে কাম-কণ্টক-কাননে। 
ফটিছে কেতকী যথা, সুহাস্য আনমে || 
মদে মত্ত মধুকর, না জানি বিশেষ । 
লৃঙ্বা হেতু ক্ষদ্বা হয়ে, পায় বহু কেশ।। 


কলক্ক-কণ্টকশেণী, অতি তীক্ষতয়। 
মুগ্ধ'মধুচোর-অঙ্গ করে অরজ'র || 
তথাপি “আসক অলি, দৃষ্ট কষধাভরে। 
সরম ভরম ভয়, সব তুচ্ছ করে ।। 

কাল গত হলে কিছু, পুবোধ-সঞ্চার 1 
ক্রমে ভূঙ্গ পরিহরে, কেতকী-বিহার || 
অন্য ফুলে ফলবধূ, তত, করে রস । 
অঙ্গেতে ক্রমশ বাড়ে, অন্ত অলস || 
ধনাশ!-পিপাসা-শাস্তি, করিবার তরে। 
পৃবেশে পাতক-পদো, লোভসরোবরে | 
কাখকট পম রস, পান করি তায়। 
ক্ষিপ্তপায় অলিবায়, ইতস্তত ধায় || 
ক্রোধ তুচছ কলহ কাপণ্য কদাচার। 
চাপল্য চাতুর্যয পরপীড়া পরদার || 
লালস৷ লাম্পট্য শাঠ্য চৌর্য্য মিখ্যাকথা৷ 
অনৃত-আচার অবিচার নিষ্ঠুরতা || 
ইত্যাদি বিবিধ বৃক্ষ-বলী-শাখাদলে । 
ভ্রমিছে ভ্রামক ভূঙ্ষ, মধূ-আশ। ছলে || 
কিন্ত সেই পুষ্পবস, দৃশ্প এ সংসারে । 
নিবৃত্তি-কাননে আছে, মায়াসিন্ধু- পাবে | 
যে বনে বিরাজে জ্ঞানবাপী মনোহর । 
মধুর সলিল তাহে, অতি তৃপ্তিকর || 
তবল তবঙ্গে তাব, কলিত কমল । 
সম্তোঘ স্রন্দব নাম, বিভা নিবমল || 
সেই তামবসপূণ, সুখ-সুধারসে | 
বিবেকী মানসভূঙ্গ, ভূগ্জে নিরলসে ॥। 
চল ওবে মন মম, সেই রম্য বনে । 

কাজ নাই বিষভরা, বিষয়-কাননে ॥| 
হের বে নিবিড়তর, দর্গম গহন । 
মোহ-অন্ধকাধাবৃত, যোর-্দবশন || 
অতএব আয় আয, মানস আমাব | 
নিবৃত্তি-কাননে যাই, মহানদীপার | 


ঈশ্বরচজ গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


সংসার লণজঘর 


ঘাজীকর হয়ে কত, করিতেছ "বাজী । 
বন যে সাজ দেও, সেই সাজে সাজি ।। 
ভ্পনিতে না প্রাবি কিছু, কি সাজে কি সাজে । 
লাভ নয় সাজা চোর, তোমার এ সাজে ।। 
সাজববে বোসে তুমি, সাজাইছ কত। 
আপনি সাজিয়া সাজ, জ্ঞানে হই হত।। 
পা পেয়ে নেচে উঠি, আপনাব জাকে। 
কি ছিলাম কি হলেম, বোধ নাহি থাকে | 
নীলগিবি-চুড়ায় বসিয়া আছি এই ? 
দেখিতে দেখিতে আব, নীলাচল নেই || 
বুঝিতে ন৷ পাবি কিছু, ইহাব কাবণ। 

কে আনি ধবলাচলে, কবিল স্থাপন || 

যে সাজে সেজেছি আগে, সেই সাজ কই? 
এই আছি সবল অবল কেন হই || 

ভাল ভাল ইন্রজাল, বাজী বটে জোব। 
দেখাতে দেখাতে বাজী, বাজী কব ভোঁব || 
কিছু না দেখিতে পাই, শুখু শুনি গোল | 
কে সাজালে এই সাজ, কে বাজালে ঢোল || 
ফেমন কৃহক বাজী, না পাই ভাবিযা । 
অস্তবে লৃকাও কোথা, অস্তবে খাকিয। ? 
থেকে থেকে উড়ে যাও, পৃঘে কিসে বাখি ? 
আমার অন্তবে থেকে, আমাবেই ফাকি ॥। 
ধর ধব করি কিন্তু, ধবিতে ন। পাবি । 
জানিলাম পোঘা নও, মীনিলাম হাবি || 

তুমি যদি পোষা হযে, না৷ মানিলে পোঘ। 
আমার কি দোষ তায়, আমাব কি দোঘ? 
স্বিবরূপে তুমি নাহি, বাস কব মনে । 
তুঘিব তোমা কিসে, পৃঘিব কেমনে ; 
ডূরি দিয়! বাঁধি যদি, ধটে ঘোব দা । 
শিকল কাটিয়। কর, বিকল আমায় ।। 


আত্মপর 


নিজ পব ভেদ কৰা, শক্ত অতিশয় । 
যাবে বলি সহজ, সহজ সে তো নয় ॥। 
মনেব তনয মিত্র, মনেব ত ধয়। 

ব্যাধি কবে দেহে বাস,খ্দহ কবে ক্ষয়।। 
বনবাসী তকলতা, ওঘধ হইয়! | 

জীবেব জীবন বাখে, ব্যাধি বিনাশিয়া || 


সস 


অসতেব সহ নয়, বসতেব বিধি। 
কাচ সহ বাস কবি. নীচ হয নিধি || 
বসত-বিধান সদা, সতেব সহিত । 
হয়, তায সমুদায, অহিত বহিত || 
হিতাহিত সদসৎ, সঙ্গেব অধীন । 
অসতেব সজগুণে, সাধু হয হীন || 
অতি হীন কীট যদি, ফুলে স্থান পায়। 
অনায়াসে স্থান পায়, দেবতাব পাষ || 
পিপীড়াব বাস হলে, বেলের পাতায় । 
নাচিযা বেড়ায ঘুরে, শিবের মাথায | 
শাবী শুক পড়ে যদি, মান্ঘের স্বলে। 
রসনা পবিত্র কবি, বাধাকৃষণ বলে ।। 


গুরু 


গুরু গুরু গুরু গুক, সকলেই কয় । 

গুরু রব গুরু বটে, ফলে গুরু নয | 

গুণে গুক লু হয়, গুণে গুক গুক। 
বিচাবেতে গুরু লঘু, হয লঘু গুক।। 
শিঘ্যের সম্পদ ছলে, যে কবে গৃহণ। 
গুরু ব'লে কিসে তাবে, কবিব বরণ ? 
শিঘ্যের সম্ভাপ যত, যে হরিতে পারে। 
গুকুধোধে গুফ্ক বলে পূজা করি তারে 


ঈদচন্্র-গুতৈর গ্রশ্থধিলী 


গুণী 


স্বভাবে অবোধ অতি, গুণ নাহি যার। 
তার কাছে কোথা আছে গুণেব বিচাব ॥। 
যে জন আপনি গুণী, গুণ সেই জানে । 
দেখিয়া গুণীব,গুণ, গুক ব'লে মানে || 
বাজাবে পড়িয়া থাকে, অমূল্য বতন। 
চ'লে যাষ চাঘা তাব, কবিয়৷ দলন || 
বতৃব্যবসায়ী যেই, সেই চিনে হীবে। 
যতনে বতন তুলি, বাখে বুক চিবে || 
জ্ঞান উপদেশ মাত্রে, পাপ নাহি যায । 
তবে যায যদি পাষ, সাব অভিপাষ || 
কবেছ যে সব দোষ, মনে যাহা আছে । 
্বীকাব কবিবে সব, ঈশবেব বাছে || 
বিমল হইবে তায, মানসেব পুৰ। 
পাপ তাপ যত আছে, সব হবে দখ॥। 
যে পৃকাব সী বৈদ্যেব বদন 
কখনই নাহি হয, ব্যাধি বিমোচন । 
তবে হয বোগীব বোগেব নিবাবণ | 
যতু কবি যর্দি কবে, ওঘধ সেবন | 
অতএব ভাব জীব, কিসে হবে হিত। 
ব্যাধিব বিনাশ হেতু, বিশেষ বিহিত। 
গ্রার্নবপ ওঘধ কবিলে ব্যবহাব। 
পাপ তাপ বোগ ভোগ, থাকিবে না আব ।। 


আজ একি তে আইটি 


শাস্রপাঠ 


লও তুমি যত পার, শাস্ত্রে সন্ধান । 
হও তুমি পৃথিবীব, পণ্ডিত পৃধান || 
ঈশুবেব পৃতি যদি পম নাহি বয। 

যত পড়, যত শুন, কিছু কিছু নয়।। 


রূপ ৩ গুণ 


জগতে সুন্দৰ অতি, যাহ! যাহ। হয়। 
গুণ না থাকিলে তার” কিছু কিছু নয় 17 
সুবণ সুবর্ণ জিনি, চম্পচকর ফল । 

সুদল সুবাসে ক'রে, অনা আকুল || 


কিন্ত এই দোঘ, বড়, মধু নাই তার । 
এই*হেতু অলি তাহে, কৰে না বিহার || 





যা টি ফাতে কু, খবখার নয় || 
একাধাতে কবে ছের্দ তীক্ষ যি হয় || 


ডাঃ (এত জেচনিডি হে ০০ পেত 


গ্রন্থপাঠ 


পঁথি পাঠ কবে বিস্ত, শাহি তাষ মন। 
কেমনে পাইবে সেই, জ্ঞানবপ ধন ? 
পৃ্দীপে না তেল দিয়া, বাতী যদি দ্বালো, 
কোথাব পূতিভা৷ তান, কিসে হবে আলো ? 


সাধু 


বাগ নাই, দ্বেঘ দাই, নাই কোন দোষ । 
সোনা আব খুলিলাভে, সম পবিতোঘ || 
কোনবপে নাহি বাখে, কিছু অভিমান । 
সমভাবে দেখে সব, আপন সমান || 
অন্তবে ঈশ্ব-চিন্তা, মুখে প্রেমবস। 
সাধ সাধু সাধু সেই, গাই তাৰ যশ।। 
সাধু সাধু সাধু বব, অনেকেই কষ । 

ফলে সে সবল সাধু, অনেকেই নয় | 
যেমন পোস্তেব ফুল, শার্দ। সমুদ্য | 
কদাচিৎ দূই এক বক্তবণ হয়| 


কাশ 
অপরূপ এক পক্ষী, জীবের ন! হয় পক্ষী, 
দৃই পক্ষ দুই পক্ষ যার। 
জলা পৃতিপদে, পায় পদ পতিপা্গে, 


লোকে বলে পগ মাই তার || 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণের গ্রন্থীবলী, 


বহুরূপী বিহঙ্গম, ক্ষণে ক্ষণে নানা ক্রম, 
বিনা অঙে ধরে অবয়ব $ 

এলে। এই গেল এই, সেই এই, এই সেই, 
এই এই নেই নেই রব।। 

শুন্যে শুন্যে উড়ে যায়, শৃন্যে শূন্যে চবে খাষ, 

"... শূন্যে শূন্যে আমু-করে শেঘ। 

দেখা যায়, ওই যায়, আর নাহি ফিরে চাষ, 
ছিল মীন, এই হলো মেঘ || 

এই ভেড়া হয় ঘাড়, বুকে চড়ে নেড়ে ঘাড়, 


ধাপ খেয়ে করিবে চরণ || 
মিথন যবন প্রায়, বিনাশ ক্গরিতে চাষ, 
অনায়াসে কবিবে ভক্ষণ।। 
দেখে তাব মন্দ মত, দাস্তাধাতে দশবথ, 
_. একেবাবে কবিবে নিধন । 
কবি-অধি-নাম ধবি, দশবথে কবে কবি, 
উদবেতে কবিছে গহণ।। 
পরবে এক গুণযুন্ভা, স্বভাবে পৃসূতা স্থৃতী, 
সিংহপাণ কবিল হরণ। 
একজন দ্য আসি, মাবিয়া তুলার রাশি, 
বধিবেক কন্যাব জীবন || 
তার দপ হবে মিছা, দংশন করিবে বিছা, 
বিছা যাবে ধনুকের হাতে । 
ধনুর ধরিয়া ছিলে, মকর ফেদিবে গিলে, 
মকর মরিবে কম্তাঘাতে || 
কম্ত জল জলে লীন, পরিশেঘে এই মীন, 
এই দিন হবে পৃনহ্বাব || 
স্বভাবের এই শোভা, এইরূপ মনোলোভা, 
৪ এই ভাবে হইবে সঞ্চার || 
পৃকৃতির কার্য্য যত, কভু নয় অন্যমত, 
এই ভাব এইরূপ সব। 


এই রবে এই ভূমি, এই আমি এই তুমি, 
“* রব কিংবা! রবে এক রব।। 

তাই বলি স্লাদ্য নিশা, তোমাবে দেখিয়া কৃশ।, 
* অস্থির হয়েছে মম মন। 

এস্সুথ কি হবে আর, এ পুকার পবাকার, 
১ আরকি পাইব দরশন ? 


চি 
কবি সহ এলে পর্নে অহ। 


১ 
অতএব বলি তাই, এই এক ভিক্ষা চাই, 
স্থিব ভাবে রহ রহ রহ॥ 
শরীর ম্ুনিত্য 

জীবন জীবনবিষ্ব স্থায়ী কভু নয়। 
নিশাসে বিশাস নাই কখন কি হয়।। 
পাতিয়া বিঘম জাল, বৃথ। সুখে হর কাল, 


শবীব পেয়েছ ভাল ব্যাধির আলয়। 

অনিত্য মোহেব আশা, কেবল ভূতের বাসা, 
যে আশায় ভবে আসা, তাছে' হও লয়। 
জীবন জীবনবিশ্ব স্বাফী কভু নয়।। 

দেহ-গেহ নবদ্ধাব, তিন স্থান শন্য তার, 
যাহে তব অধিকাব, পৃবস্কাব নয়। 

বৃঝিয! নিগুঢ় মর্খ, নীতিমত কর কর্ম, 
পরে আছে ধর্শাধর্শ পরীক্ষার ভয়। 
ধীবন জীবনবিষ্ব স্থায়ী কভূ নয় || 

আমি আমি অহঙ্কার, হলিতার্থ আমি কার, 
কহ দেখি আপনাব সত্য পরিচয়? 

মূর্দিলে যুগল আখি, সকল হইবে ফাঁকি, 
তুমি আমি এই বাক্য, কেবা আর কয়। 
জীবন জীবনবিষ্ব স্থায়ী কভু নয 

তোমার যে কলেবব, কেবল কলের যর. 
দৃশ্য বটে যনোহব পঞ্চভূতময় || 

যখন টটিবে কল, চুটিবে সকল বল, 
সুখদল হতবল, দূঃখের উদয | 
জীবন জীবনবিশ্ব স্বায়ী কভু নয় || 

নয়ত তোমার ঘবে, গোপনেতে বাস করে, 
বিঘম বিক্রম করে, পাপ বিপু ছয়। 

ভ্রম-নিদ্রা পবিহাব, জ্ঞান-অস্্র করে ধর, 
বিপুদলে বশ কর, মন মহাশয় | 
ভশবন জীবনবিষ্ব স্থায়ী কভু নয়। 

অনিতা ভৌতিক দেহ, কার পতি হর রুরু 
এক ভিন আর কেহ আপনার নয়।'* 

যবধি থাকে কায়া।  -জ্াললেরে 'দেখ মাজা, 
তাজিয়া! তীছার ছায়।, ছাড় অমটয়। » 
জীবন -জীমখাতিত স্বারী কাতু লয় || . 


১৪৪ 


আবি ঘুখে আমি কই, ফলিতার্থ আমি কই, 
আমি হর্দি আমি নই, মিথ্যা সমুদয় 

দার পৃল্র পবিবার, বল তবে কেবা কার, 
মোহমুক্ত এ সংসাব, ফৰ্ধিকারময় || 
ভখিবন জীবর্নবিদ্ব স্থায়ী কতু নয়।। 

দেঘ হিংস। পরিহর, « বিবেকের সঙ্গ ধব, 
সকলের পতি কর, সরল পণয়। 

রসনারে কর বশ, বিভৃগুণামৃত-রস, 
পান কবি লভ যশ, হয়ে কালজয় । 
জীবন জীবনবিশ্ব স্বাধী কভু নয়।। 


পঙ্যা ধর্দথ উপক্ষার, কর নিজ অলঙ্কাব, 
গলে পর্ধ চাক হাব বিশেষ বিনয়। 
মিছা। ধন উপার্জন, ভবে ভাৰ নিত্যধন, 


স্মরণ কবহ মন, মরণ নিশ্চয়। 
জীৰন জীবনবিষ্ব স্থায়ী কভু নয়।। 


আঁক ভিন নাহি আব, তিনি সংসাবেব সাব, 
আত্বরাপে সবাকাব, হৃদয়ে উদয়! 
অনিত্য বিঘয় বিত্ত, নিত্য্পে ভাব নিত্য, 


তক্তিতবে ভজ চিত্ত, নিত্য নিরাময | 
জীবন জীবনবিস্ব স্থায়ী কতু নয় ।। 


কট ও ভাটি হর? ও চা রর 


রোজন্হ 


অহরহ অহরহ, কত গত হয়। 

এই অহ এরই রহ, লোকে এই কয়।। 
বাত্রি দিন যুক্ত ভুক্ত, কাল সমুদয । 

দিন রাত্রি আছি আমি মুখে পবিচয় || 
দেখি বটে এই কাল, ফলত অদৃষ্ট। 
জুখ-দুঃখ-ভেদে বলি, আপন অর্দৃষ্ট || 
পপঞ্চ-শরীর পেয়ে, যতদিন রই । 

এই কাল এই আমি, এই মাত্র কই।। 
নাহি জানি কেবা, কেবা, আমি কেবা হই । 
ডু স্ভাবি আমি আমি, কভু আমি নই || 
বই করি স্থিতি কার, খলে দেহ-কই। 
তবের খাতার শুধু, করি ঢের লই || 
বাতিজ ভুঈর ব়ী, হ'ল রোজসই। 
আল চেল এচ্ছে গুই, আদা হই হই? 


ঈশবরচ্জ গুইীয় প্রন্থাবলী 


বোষা গোল সবিশেষ, মিছে ঘোবী যষ্ট। 
কার তি ভার দিইঁ, কার ভার বই? 
আমি লি, এই এই, তুমি বল ওই। 
দেখ! যাবে এই ওই, ক্ষণকাল বই || 
কলে থেকে জল লহ, বলি পই পই। 
ডুবিলে মায়ার হদে, পাবে নাক থই || 


কে আমি? 


হে নাথ! আমি আমি, কেন কইহে। 
জেনেছি জেনেছি সখা, আমি আমি নই হে' || 


আমি কভু নই আমি, এ আমির তুমি স্বাষী, 
তবে কেন মিছে আমি আমি হযে রই হে? 
আমি আমি এই ভাঘ, এ যে আমি চিাভাস, 


ভাসেতে মিশাল ভাস, আর্মি তবে কই হে'? 
না জেনে পড়েছি ফাদে, ছাদিয়াছ ঘোব ছাদে, 
যাতনায পাণ কাঁদে, কিসে যুক্ত হই হো? 


হয়ে গেল যা হবার, উপায ছিল না৷ তার, 
বার বার কেন আর, করি হই হই হে? 
লেগেছে বিঘম ফাঁস, নিজ অস্ত্রে কাট পাশ, 
আশাবাস কর নাশ, বলি পই পই হে'। 
এমন আর কে আছে, বলিব কাহাব কাছে, 
আপনি তুলিয়া গাছে, কেড়ে নিলে মই হে ॥ 
তরঙ্গ পুথব অতি, বেগবতী সোতস্বতী, 


ভ্রিবেণীতে তিন ধাব, জল তই তইহে। 


হও হও অনুকূল, দেও দেও দেও কল, 
অক্ল পাথারে পোড়ে, পাবে নাক থই হে 

সকণি তো গেছে বুঝা, থাকিতে সুপথ সোজা, 
এ পাপ ভতের বোঝ, কেন আর বই হে? 

এ দিকে হয়েছি দীন, খেটেছি অনেক দিন, 
এখনই দিন দিন, হ'ল দিন সই হে।! 

মিটে গেল আশা-বাই, থেকে আর কাজ নাই, 
আপনার দেশে আই, হয়ে প্রিপুভয়ী হে। 

সবুন্রের থিস্ব যাহ, অযুড্রের হা তাহ।, 


শা়ীয় নিলিতত খট, নহে মা বই হে ।। 


ঈশ্বরচন্জ্র গষ্ডেয গ্রস্থাধলী , ১৪ 


রাখিধে না আমি নাম, ছেড়ে এই পঞ্চগাম, 
আমার যে নিজ ধাম, তাই আমি লই হে। 
তুমি বিশ্ব পুভাকর, পর্ণতিবিশ্ব প্রভাহর, 


তোমার তোমাতে নাথ, নয় আমি হই হে ।। 


কে তুমি £ 


তমি কেবা আমি কেবা, না পাই সন্ধান । 
তোমা ছাড়া “আমি হয়ে, আমি অভিষান || 
এই তুমি এই আমি, এক যদি হয়! 

তমি তুমি আমি আমি, ভেদ নাহি রয় || 
আমায় জানিলে আমি, আর নাহি দায়। 
অহংকার বোধ হলে অহঙ্কার যায় || 

বল বল তত্তৃকথা, শুনি সবিশেষ । 

দেহ দেহ দেহ নাথ, দেহ উপদেশ | 

তুমি আমি এই যদি, হ'ল নিরূপণ । 
তুমি আমি দূই ছাড়া, কাবে বলি মন? 
কে মন ?---কেমন সেই, সে মন কিরূপ? 
কেমনে জানিব সেই, মনেক স্বরূপ £ 
হায় হায় কারে আমি, সুধাইব আর? 
ব্ঝিতে ন৷ পারি কিছু, মনেব ব্যাপাব || 
ভুমি আমি এক ঘরে, থাকি দুই জন। 
কোথা হতে এ আবার আসিয়াছে মন ? 
এক ধরে বাস ধটে, কিন্ত একা একা | 
গুপ্ত ভাবে থাক তুমি, নাহি দেও দেখ || 
তোমায় না দেখে একে, বিঘম ব্যাকল। 
তাহাতে আবার মন, করিল আকুল || 
না দেখি না দেখি নাথ, না দেখি তোষায়। 
মনের না দেখা পেয়ে, ঘটিয়াছে দায় || 
কোন মতে নাহি হয়, বাধা সে আমা । 
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর।। 
বায়ব গতি করি, কোথা যায় উড়ে! 
কার সাধ্য ধয়ে তারে, স্রিভুষন টড়ে? 
কবে বা এ মন হবে, মনের মতন। 
কেমনে গনের বেগ, করিধ ধারণ ? 

যত দিন এই মন, না হইবে ঘশ। 

তত্ত দিন পাইন না, তততু-জুধায়গ || 


দ্বিপদ হয়েছে যারা) 


একাকার মিছে ধরে, 


হুগয়ে পরম ধন, 


মন যদি বশে আসে, তবে কারে ভয়? 
একেবারে করি আমি, সমুদয় জয় 
তখন এরূপ ভেদ, আর নাহি রবে। 
দয়াময় নিজে তুমি, মনোময় হবে | 

কর কর কর পূ, কল্যাণ আমার । 

হর হব হব সব, মনের বিকার || 

মনের ঘুচিলে রোগ, ভোগ হবে শে । 
রহিবে না কাম ক্রোধ, মোহ মদ দ্বেঘ । 

দূর হবে অহঙ্কার, আত্ব-অতিমান ! 

বিবেক বৈরাগা দৌছে, মনে পাবে স্বাদ ॥। 
ত্রমতম নাশ কর, তপন হইয়া | 

বেখো না আপন ভাব, গোপন করিয়া ॥। 


মনের মানুষ 


মনে মানুষ কোথা পাই? 

মান্ঘ যদ্যপি হবে ভাই। 

যাহ! বলি কর তবে তাই।। 
বিপদের হেতু তার, 
জগতে মান্ঘ কেহ নাই। 

মনের মানুষ কোথা পাই? 

মানুঘ মানুষ কবে পব, 

মানুষ মানুষ শুধু রব, 

ফলে আমি দেখি শব, 

মানুঘ মাঘুঘ করে সব। 

নব সব দেখি একাকার, 

কিন্তু নাহি মানে একাকার, 
একাকারে সবার বিকার । 

একাকার নাহি করে, 
মনে নাহি তাবে একাকার । 

নর সব দেখি একাকার | 

ছাড় ছাড় ছাড় মিছা তেক, 

করিত জ্ঞানের অভিঘেক, 

অন্তর ঘাহিত কঘ এক, 

কম সন গরশন, 
হয়ো না কমলখমে তেক। 

ছাড় ছা ছাড় মিচ্ছে চেক ।। 


এখনি ঘুচাও ক্ষাবা, 


আসিয়া জনমভূমি, 


বিফল পাঁণের আশা, 


হয়েছি মরণগাষী, 
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ভুমি ত চকোর বট মন, 
হয়েছে চাদের (আত্মার) দরশন, 
সুখে কর পীঘুথ তোজন। 


চকোর 'কি পেয়েছে কখন ? 
তুমি ত চকৌোর বট মন | 

বল দেখি কেন এলে ভবে? 
এ ভবেতে কত দিন রবে? 
কি' ছিলে কি শেঘে তুমি হবে ? 


আমায় চিনিবে তবে কবে? 
বল দেখি কেন এলে ভবে? 
কালে আর রহিবে না কেহ, 
পেয়েছ যে যনোহর দেহ, 
দেহ নয় ভূতের সে গেহ। 


মিছামিছি কেন কর সহ? 
কালে আর রহিবে ন। কেহ || 
এখনে দিতেছ কেন ফাঁকি? 

, করি বা কি আর নাহি বাকি? 
পাণেরে. কেমনে আর রাখি? 


যখন যুদিব আমি আখি। 
এখনো দিতেছ কেন ফাঁকি? 


নিগু পণ ঈশ্বর 


কাতর কি্কর আমি তোমার সন্তান । 
' আমার জনক তুমি, সবার পৃধান ॥। 

বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান্‌। 
এক বার তাহে তুমি, নাহি দাও কান! 
সব্বর্দিকে সরর্বলোকে, কত কথা বয়। 
শৃবণে সে সব রব, পূবেশ ন। হয় || 
হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জালা | 
জগতের পিত। হয়ে, তুমি হলে কালা || 
মনে সাধ কথ। কই, নিকটে আনিয়া । 
অধীয় হলেম : ভেবে, বধির, জানিয়। || 


পুতাতে (মৃদু) চাঁদের সুধা, 


তোমায় চেন ন। তমি, 


ভাঙ্গিয়ে ভূতের বাস!, 


কোথা তুমি কোথা আমি, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণের গ্রন্থাবলী 
সে ভাবেতে ডাকি আমি, মনে লয় যেটা | 


কান বুজে কাব্‌ কর, ভাল নয় লেটা 
কার কাছে পৃঃখ আর, করিবু পকাশ। 
কে আর শুনিবে সব, মনের আদ্দধাস ? 
রহিল তোমার এক, কাল পরিবাদ । 
কেবল শ্রুতির দোঘে, হইল পমাদ | 
শ্তির হইলে দোঘ, স্মৃতি কোথা রয় | 
দর্শনে কি হবে আর, কিছু ভাল নয় | 
আবার ফি কথা শুনি, পৃকৃতির কাছে। 
তোমার নয়নে না কি, দোষ ধরিয়াছে? 
লোচনের দ্বার আর না হয় মোচন। 
অন্ধ হ'য়ে পড়ে আছ, করিয়া শয়ন || 
চারিদিকে আপনার পরিবার যারা। 
অনিবার হাহাকার, করিতেছে তারা || 
তুমি যদি অন্ধ হয়ে, চক্ষ বুজে রবে। 
আমাদের দশায় কি, হবে 'বল তবে? 
দৃষ্টিহীন যদি হয়, পিতার নয়ন। 
সতের সন্তাপ তবে, কে করে হরণ ? 
ত্রিলোকের নেত্র যিনি, নেত্র নাই তীর! 
কে আছে কাহার কাছে, দাঁড়াইবে আর? 
উঠ উঠ মিছে কেন, বলি বারে বারে। 
জেগে যে ঘুমায় তারে, কে জাগাতে পারে ? 
অনুভবে বৃঝিলাম, কান! তুমি বটে। 
নতুবা কি আমাদের, দুঃখ এত ঘটে? 
দশনেতে এত যি, না হইত দোঘ। 
নিয়ত থাকিত পূর্ণ, সম্তোঘের কোঘ | 
আবার কি সব্্বনাশ, হয়েছ অচল || 
শুনিয়৷ আমার শিরে, পড়িছে অচল || 
হয় দৃশ্য এই বিশৃ, যাহার সম্পদ । . 
এমন-.পদের পতি, হারালেন পদ || 
চলিবার শক্তি না কি, কিছু নাই আর ? 
বিপদ হইলে ভুমি বিপদ. আমার ||. 
আপনিই যদি তুমি, 'পড়েছ বিপদে । 


' তবে আর সম্ভানেরে, কে রাখিবে পদে? 


পদে পদে তব পদে, মন যদি রয়। 
আপন বিপদ তবে, এত কেন হয়? 
গোপনেতে পদ রাখা, তোমার কি পদ । 
তা হইলে কিসে আমি, পাধ ধন পদ? 


ঈশরচজ্জ গুণের গ্রন্থাবলী ১৩ 


পিতা হযে যদি নাহি, পদে দেহ পদ । 

তবে আব নাহি দেখি, উদ্ধাবেব পদণ।। 
তোমাব যে পদ তাহা, আমাবি ত পদ। 
তবে কেন নাহি দেও, পদে সে পদ || 
পদ্‌-দান-ভষে যর্দি, না শুনলে পদ। 

তবে কেন ব'কে মবি, মিছে ছাড়ি পদ || 
কিন্তু পিতা যে সমযে, ঘটিবে বিপদ । 

সে পমযে পাই যেন বিপদে পদ || 
শুনিলাম আব এক, কথা ভযঙ্কব | 
নিজে তুমি ভবকব, কিন্তু নাই কব || 

এই বিশৃ যাব কবে, বিশু কবে যেই পি 
বিশুকব বিভূ হযে, কবহ্নীন সেই || 

যে শুনিছে সে হাসিছে, কাবে আব কব। 
কেমনে ব্ঝাঁব আমি, কব নাই তব || 

বল শুশি সবিশেষ, ওহে গুণাকব | 
অকব যদ্যপি মি, নাচি ধৰ কব || 
দিনাকঘ নিশান 7 দুই বাবকব। 

নিত নিযমে দেয, বাপ বাব কব? 
বিচান করিলে ফাল, স্পিন এই ঘটো। 
স্বভাবেই কনহীন, বব নাই বটে।| 

যখন এ দেহ তুমি, কশনি নিক্ষব | 

তখনি জেনেচি ভুমি, আপনি নিক্ষব || 
বুঝিতে না পাবি পিভা, তোমা এ লীলে। 
নিব হউযা1 কেন, নিব না দিলে? 
পাটা নিষা যে ভমি, দিযাচ তুমি নাথ! 
পবিমাণ মার্র তাল, সাঁড় তিন ভাত।। 
তাহাতে অসাধ মাসী, কাটা বনময | 
কেমনে স্রশগ্য হবে, উত্ববা তো নয || 
কেবল বাঁডিছে বন, চাঘ শবে কিসে? 
অঙ্কবিত হলে তক, কাটে কাম-কীশে |! 
আঅবিচাব নাতি কব, হযে তুমি বাজা | 
কিবপে বাঁচিবে পূজা, সদা শুকোহাজ। | 
বিপদ আগার পক্ষে, বক্ষে কিগে হয । 
পতি কাল, এন কাল, কবে কব লয || 
কোনবপে তাৰ কাছে, শাহি চলে ফাঁকি । 
জমা-জমি কড়া কমি, নাহি বাখে বাকি || 
কবি ব! কি' তাব বাকি", বাঁখি কোন ভাবে । 
আশাখিব নিমিঘে ধ'বে, বেঁধে নিযে যাবে || 


পাইয়৷ তোমার ভূমি, এই ভোগ তার। 
না হলো স্ুখেব যোগ, কর্ম ভোগ সাব || 
তাব হাতে বদ্ধ আছি, হাত নাই যাব। 
দেখি শেঘ কপালেতে, কি হয় আমার ॥| 
পড়েছি তোমাব হাতে, তুমি হও পব। 
মনে চিক ভাশিযাছি, তুমি নও পব ॥। 
দযাকখ দঘা কব, পাতিযাছি কব। 

কব পাত একবাব, আমি দিই কব ।। 

না কণ উপূডহস্ত, গুটাইযা বাখো। 
পেতে কণ পেতে কব, কিছু কাল থাকে৷ || 
আমা দিমাচ কব, কব তাব লও | 

কবে লিখি তব গুণ অনুকল হও | 
পেম-তুলি তলি তাচে, ভাভ-বউ দিয়। | 
হর্দিপটে তন কপ, বাখিব লিখিযা || 
মনোমম কপ ধবিও দবশন দে | 

তুণি ধশি চিত্র বি, পণ কৰি দেহ | 
মনে, হাতে যাতে পাবি, তোমাৰ বিভাগ । 
অন্ন খাহিনে আমি, কৰিব পকাশ ॥ 
শুনিলান অপবপ, মাক' নাই তৰ। 
সুবাস কুবাধ নাহি, হয অনুভব || 
গন্ধবছে, ণান্ধ বছে, কাছে অহনব | 

তুমি তাপ পন্ধভান, বিছু নাহি লহা || 
তভোমাশ শবীব না কি, এমনি অবশ । 
নি।51 কবাপাত, কবিছে অবশ || 
অবশেঘে দও খাও, অবশ হইয়া | 
বাঁধ যাতনা সদা, বযেছ সহিষা || 

ক্ষবী ধবী বজ বাবি, কশিছে পহাব। 
শিশিব নিষত মাবে, নিশিব লীহাব || 
সহজে কোমলকায, সয সমুদ্য | 

এ সকল ফাতদাঁষ, যাতন। না হয় || 

পবম মললময, তুমি নিজে শিব । 
শিবেব অশিব শুনে, কাদে যত জীব || 
খেলিযা ভনবেব খেলা, তুমি হলে কাদি। 
দেখিনা তোমার নাট, হাসি আব কার্দি |] 
অভিধান অভিধান, বাখিযাছে মুখ । 

কিন্ত ॥ কি অসন্ভব, নাহি' তব মুখ ।। 

মুখ হযে মুখ নাই, বিমুখ হয়েছ || 

মূক হয়ে একেবাবে, নীরথ রয়েছ || 
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অজ গঞ্জ চাবিমুণ্ড, পাঁচমুণ্ড যাবা | 
নাহি' বুঝি মাথামুণ্ড, কি বলেছে তাবা || 
শান সব মুখ বোলে, ডাক কোন গুণে। 
মুণ্পাত হইতেছে, মুণ্ড নাই শুনে ।। 
কহিতে ন! পাব কথা, কি বাখিব নাম। 
তুমি হে আমাব বাবা “হাবা-আত্মাবাম” || 
তোমার বদনে যদি, না স্ববে বচন। 
কেমানে হইবে তাৰ, কথোপকথন ? 
আমি যদি' কিছু বলি, বুঝে অভিপৃাঁষ। 
ইসাবাষ ঘাড় নেড়ে, সায দিও তায |। 
তুমি তো আপন ভাবে, হইলে বিমুখ | 
এই ভিক্ষে দীন স্মতে, হযে না বিযখ || 
চবমে পবম পদ, যদি যাই ভূলে। 
সে সময় একবাব, চেয়ে মুখ তুলে | 
তুমি হে ঈশুব গুপ্ু, ব্যাপ্ত ত্রিসংসাক। 
আমি হে ঈশ্ব ওপ্ত, কমাব তোমাৰ | 
গুপ্ত হযে গুপ্ু স্তে, ছল কেন কব? 
গুপ্ত কাষ ব্যক্ত কবি, গুপ্তভাব হব || 
পিতৃ নামে নাম পেষে, উপাধি ধবেছি। 
জন্মভূমি জশনীব, কোলেতে বসেছি ।। 
তমি গুপ্ত আমি ওপ্ত, শুপ্ত কিছু নষ। 
তবে কেন শুপ্ুভাবে, ভাব গুপ্ত বয ? 
গুপ্ুতাবে চিত্রওপ্ত, চিত্র কবি যবে। 
গুপ্ত স্তে ওপ্ত কবি, ওপ্তগৃচে লবে || 
আছি গুপ্ত পরিশেষে, শুধু হবে ভেবে। 
বল দেখি সে সমযে, গুপ্ত কোথা ববে? 
গুপ্ত হযে যখন মুদিব, আমি আখি। 
তখন এ গুপ্ত স্থুতে, কিসে দিবে ফাকি £ 


শীমন্তীগবত 


“প্রকাশিত পবিদৃশ্য বিশু চবাঁচব।'” 
সমভাবে পদা কাল, সব্বস্থগোচব || 


এই জগতে “ত্হা্টি' “স্থিতি আব “গ্কযঃঃ | 


নিরূপিত নিষমিত, ফাহা হতে হয়।। 
স্জিত পদার্থে সবে, “তিনি” ধর্তমান। 
সৎরূপে হয় তাই, সভায় পূমাণ || 


ঈশ্বরচ্ গে ্স্থাবলী 


বিস্তাবিত না থাকিলে, বিভুব বিভাস। 
অসৎ জগৎ" কতু, হতে ন৷ পুকাশ ॥ 
“অবস্ত্রশ্ত'” নাহি হয়, বস্তব বিস্তাব। 

কেমনে কবিব তাব, সত্তাব স্বীকাব? 
“বন্ধ্যা সন্তান” আব “আকাশে ফুল । 
কেবল অলীকমাত্র নাতি তাৰ মল |। 
জগাতেব জন্মাদিব হেতৃমাত্র যিনি। 
“সিদ্ধজ্ঞান'”“স্বতঃ'"“সত্য”” সব্বগত” তিনি || 
তিনিই “স্বস্বধন'' “সব্ব মূলাধাব”? | 
“নিবাধাব” “নিবঞ্জন'' “নিত্য” “নিব্বিকাব"” | 
বিগোহিত যে বেদে," বিবিধ বুধগণ। 

যে “বেদের মহিমা” না, হয নিকপণ || 
“আদি কবি” ' বিধাতাব”' হৃদয়-আকাশে | 
যাহাব ককণাবলে সে “বেদ” প্রকাশে ।। 
“তেজ” “্গল'' “কাচ”, এই, তিনে পবম্পবে । 
“অসপতো সতোব ভাণ'', যে পকাব ধবে || 
“বিকাব-বিশিষ্ট বোধে”, জিলভ্রম” হয । 
বাস্তবিক অসত্য সে, সত্য নয নষ॥। 
ত্রিগুণেব স্যষ্টি হেতু, সেবপ পৃকাব। 
'সত্যবপে' বোধ হয, অখিল সংসাব || 
ফনত “অলীক এই, মিথ্যা সমুদয || 
একমাত্র 'তিনি' বিনা, সত্য কিছু মষ || 
'যিনি' হন আপনাব, পূভাবে পূচাব। 
'ঘাতে' থাই কোনবপ, উপাধি আঞ্চাব || 
গেই সতা' স্ববপ' বিকাব নাই ফাঁক। 
পণম-পুকঘ' তিনি, ধ্যান কবি তাব।| 


পরমার্থ 


পশতি যদি বাখ তুমি, জগতেব পতি । 
কবিবে তোমায় পতি, জগতেব পতি || 
জগতেব প্রিয় হও, ব্যবহাব-গুণে। 

জগৎ বন্ধন কর ব্যবহাব-গুণে || 
যেভাবে জগতে তুমি, দেখিবে যেরূপ । 
জগৎ সে ভাবে তোবে, দেখিবে সেবপ || 
পমবলে জগতের, প্রিয় হয় যেই। 
জগদীশ পুরুঘের, প্রিয় হয় সেই || 


ঈশ্বর গুপোর এচ্ছাবলী ১৫ 


পণয় শিখিতে যার, মনে লাখ আছে। 
এখনি শিখুক গিয়া, পতঙ্গের কাছে*।। 
দেখ তার কি পৃকাব, পুণযেবণ্ধাবা | 
অনায়াসে অনলে, পড়িয়া হয পাবা || 
লাফ মেবে ঝাঁপ দিয়া, পাণ দেয় সুখে । 
একবার আহা উদ, কবে নাকো মুখে || 
সহজে কি পম কোবে, তাবে পাবি বোকা । 
চিরকাল একভাব বুড়া হয়ে খোকা || 
জ্ঞানাগুনে ঝাঁপ দে বে, দূবে যাক ধোকা। 
এখনি পৃড়িয়। মব্‌, হযে পম-পোকা || 
ধবে ঘরে ফেব যদি, যবছাড়াৎ হযে । 
ঘব ছেড়ে কিবা কাজ, থাক ঘব লষে || 
পেট নিয়ে দ্বাবে দ্বাবে, যদি গুণ হাপু। 
এমন সন্যাসে তোব, ফল কি বে বাপু? 
ঘব ছেড়ে ঘবে ঘবে, না ফিবিতে হয । 
তবে বাপু ঘব ছাড়া, অনুচিত নব || 
বসে থাক এব' চাই, নীবব হইয়া | 
চেচায়ে৷ না কাবো কাছে, পেটে হাত দিযা || 
ঠকৃ ঠকৃ শব্দ কবি, ঘুবাতেছ মালা | 
ভাবিয়াছ দশেব যশেব তুমি শালা || 
চাল নাই, খ,টি নাই, নাহি গুণ-লেশ | 
কেমনে হইবে শালা বল না বিশেষ || 
ঠক্‌ ঠকে ঠোকে যাবে, আয় ফবাইলে। 
কি হইবে মিছামিছি, মালা ঘুবাইলে | 
হৃদয় পবিত্র নহে, কিসে ববে অখে। 
ন। বৃঝিয়। পবিণাম, হবিনাম মুখে || 
ফেবে ফেবে ফেবাতেছ, জ'পে ফেব ফেব। 
জান না কি এই ফেবে, কত আছে ফেব ।। 
পড় ক কাঠেব মালা। হাত থেকে খ'সে। 
জপ বে মনেক মালা স্থিব হযে ব'সে।। 
কর্দিন বাচিবে আব, কদিন বাঁচিবে। 
এ ভাবে কদিন আব, জীবন যাপিবে ? 
কদিন ধডিবে আর, দেহের এ বল? 
কদিন চলিবে আর, দেহেব এ কল ? 
কদিন ইন্দিয়গণ, রবে আর বশ? 
দিন করিবে ভোঁগ, বিষয়ের রস? 
জীবন জীবনবিষ্ব, স্বারী কভু নয়। 
নিশ্বালে ধিশাস মাই, তখন কি হয়।। 


শতবর্থ পরমাযু, লিপি বিধাতার । 
বজনী হরণ করে, অঙ্থাভাগ তার || 

বাল্য, রোগ, জবা, দৃঃখ, দ্বিঘম জঞ্জাল । 
বিফলে বিনাশ হয়, তার অর্ধকাল ॥| 
তথাপিও অবশিষ্ট, অক্পকাল যাহা । 
কলছ দম্পতি-সুখে, নষ্টশ্ছয় তাহা | 

তথাপি কিঞ্চিতকাল, বাকী যাহা বয়। 
দলারদলি নিন্দাবাদে, কবে তাহা ক্ষয় ।। 
অহবহ পাপ-পখে, চলে দেহ-বথ। 
ভ্রমেও ভাবে না জীব, পবমার্ঘ-পদ' | 

গত কাল পুন কিছু, আসিবে না আব। 
আসিছে যে কাল তাহা, স্থিভ থাকে কাব? 
বন্তমান কাল শুধু, হিতকব হয । 
কবিতে উচিত যাহা, বাখ এ সময || 

কেন আব কাল কাট, ছেলাম হেলা । 
জীবনন কিছ শেঘ, খেলাষ খেলায || 

আব কত যুবিবে হে, মেলায মেলায় । 

এই বেলা পথ দেখ, বেলায বেলায় || 
ভূতে কবে হাড় গুড়া, ঢেলায ঢেলায়। 
জান না কি যাবে পাণ, কালেব ঠেলায় ? 
মুক্তি মুক্তি কবি সদ, যত নাবী নরে | 
কথায় বসায়ে হাট, কেনা-বেচা করে ।। 
কেহ বেচে কেহ কেনে, কফেছে করে দান। 
পকলেই শুনিতেছে, কাবো নাই ফান।। 
সকলেই দেখিতেছে, চক্ষু কাব নাই। 
কোথা মুক্তি কোথা মুক্তি, ভাবি আমি তাই || 
পৃকৃতি পুকৃতি পেলে, আকৃতিব নাশ। 
পাঁচে পাঁচ মিশাইযা, হয অপূকাশ। 
অবিনাশী আত্বা এক, স্বভাবেই বয। 

বল তবে এ জগতে মুক্তি কাব হয? 


বিভুব পুজা 
জয় জয় জগদীশ ভগতের সার। 
গকুভি অসার আর সকলি অসার ।। 
উচছায় করিয়া সৃষ্টি বিবিধ পৃকার 
টুচছায় করিছু পুন সকল সংহার। 


১৬ * ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রচ্থীবলী 


ইচছাময় ইচছা তব কে বলিতে পাবে। 
বর্ণ হারে বণিবাবে সদ! বর্ণহাবে || 
দেখে তব অসম্ভব এ তব-বিতব। 
যেষপে যে ব্যাখ্যা কৰে সকলি সম্ভব || 
শিবরূপ সব্বজীব সব্বমূলাধাব | 
আত্মবপে বিব্দজিতি দেহে সবাকাব || 
কত ভ্রমে ভ্রমে জীব তোমাব উদ্দেশে । 
মিছে চেষ্ট। যুগতৃষ্জ পাণ যায শেষে || 
সিঙ্ধভবা আছে স্ধ। বিন্দু নাহি' চাষ । 
বিধঘ খেতে বিঘষধবী' ধবিবাবে যায় || 
অমূল্য বতন তবে না কবে যতন। 
কাচেব কাবণে কবে শবীব পতন || 
ঘোর দ্বন্দ ভ্রমে অন্ধ অন্ধকাব তায । 
নযন থাকিতে জীব দেখিতে না পা || 
মনোময তুমি কিন্ত তোমায ভুলিয়া । 
কত ভাবে কত ভাবে কম্পন] তুলিযা || 
করুক ধকক শিলা যর্দি থাকে পেম। 

তব জ্ঞানে মাটা ধোবে পাপ্ত হবে হেম|। 
কি দিয়ে পৃভিতে হয কেহ নাহি জানে । 
গঙ্গাজল বিল্দল গন্ধ-পৃষ্প আনে || 
অরূপ সরূপ তুমি কত বপ বলে। 
তৃমি কি জলেব বশ তুষ্ট তুমি ফলে? 
যোগ যাগ তোগ বাগ ভোগে কর্বি ভব। 
আগে তাগে পূরণ কবে আপন উদব | 
খায় খাক্‌ যত পাবে অনু জল ফল। 
তোমাতে থাকিলে মন তবে পাবে ফল ।। 
হে নাথ! অনাথনাথ দীন-দযাময | 
আমি দীন বোধহীন ক্ষীণ অতিশয || 
কি ভাবে ভাবিব ভাব না৷ পাই ভাবিয়া । 
কপা কব কৃপা কব নিজ' জ্ঞান দি'যা || 
জগতে যে কিছু দেখি সকলি তোমাব। 
কি দিয়া কবিব পূজা কি আছে আমাব ? 
তুমি পৃভু আমি দাস তোমাবি হযেছি। 
দিয়াছ পেয়েছি দেহ বেখেছ বযেছি।। 
আমাবে কবেছ দান এই দেহ-ভূমি। 
তাহাতে দিযাছ প্রাণ পাণনাথ তুমি || 
আমায় না জেনে আমি “আমি আমি কই 
তিথি বি ছ্বাসী হও “আমি আঁমি' কই || 


আমি “আমি' নই ফলে, আব কেহ নই । 
জগদাত্বা পরমাত্বা তব সত্তা হই।| 
মাটীব নিন্সিত ঘট নহে মাটী বই। 
পলিলেব বিষ্ব আমি সলিলেই বই || 
যে সমযে নিজ পৃভা কবিবে হবণ ।, 
পাঁচে পাঁচ মিশাইবে হইবে মবণ || 
আকাশ বযেছে এই ঘটেব আগাবে। 
এই ঘট হ'লে নাশ মৃত্যু বলে তাবে ॥ 
শূন্য হতে পূণ্য পাপ গণ্য কবি লয | 
অথচ জানে না কেহ মবিলে কি হয।। 
যেল্হয় সে হয ম'লে বিফল বিচাব। 
পূভূ হে তোমাব পুতি পৃণতি আমাৰ | 
দাঁতাব পৃধান তুমি দযাব নিধান। 
দর্তহাবী কেহ নাই তোমাক আমান || 
দিযে প্রাণ পুনঃ লহ কখিযা হাবণ | 
তথাচ ককণাময পতিতপাবন || 
উপকাকী দত্তহাশী দেহ কত শিব। 

এ ভব-বন্ধন-দায় মুক্ত হয জীব || 
যতকাল এই দেহে থাকিবে জীবন । 
ততকাল তোমাতেই থাকে যেন মন || 
কবিতে তোমাৰ পূজা কোথায কি পাই। 
চাবির্দিকে চেমে দেখি কোন দ্রব্য নাই || 
পে মপুষ্ শৃদ্ধানীব ভাব-বিলুর্দল। 

সবে মাত্র আছে এই পূজাব সম্বল || 
শবীব-নেবেদ্য মম উপচাব সহ । 
পাজাষে বেখেছি এই লহ লহ লহ । 
ছযবিপূ দান শেঘ অতি বলবান। 
তোমাব নিকটে বিভু দিব বলিদান ।। 





ভত্তাধীন 


যে হও সে হও তুমি যে হাও €স হও 
তক্তাধীন ভগবান্‌ ভক্ত ছাড়া নও || 
ভাবময় ভাবরূপে অস্তরেই বও। 
অন্তর অন্তর তুমি ক্দাচ না হও || 
ধাক্যরূপে রসনায় তৃমি কথা কও! 
সর্জসহাকসিপে ভুমি সমুদয় সও || 


ঈশ্বরচঞ্জ গুপ্তের গ্রস্থাবলী, ১ 


তারী হলে ভবভাব মস্তকেতে বও। 
আমি হে কি দিব ভাব বুঝে ভাক লও || 
যে হও সে হও তুমি যে হও গে হও। 
ভক্তার্ধীন ভগবান ভক্ত ছাড়া নও।। 


আমি 


সকলি অসাব আর সকলি অসাব। 
চিদানন্দ সদানন্দ একমাত্র সাব || 
স্ব-স্বৰপ বিশ্বপ তুমি বিশসাধ । 

এ জগতে কেবা জানে মহিমা তোমাব || 
চিন্য চৈতন্যকপ সবযূলাধাব। 
আত্মবপে বিবাজিত দেহে সবাকাব || 
স্বভাবে তিমিবমষ অখিল শপংসাব | 
আলোবপে তৰ বপ হতেছে পচাব || 
যা না পকাশ পা পতিভা তোমাব। 
জগৎ কি হতে পাবে শোভাব ভাগ্াৰ ? 
আমি যে ছে আমি" বলি সে 'আমিটি' কাব 
আমিব আমিত্ব' তুমি সে নহে আমাব || 
তুমিই বলাও 'আমি' বলি বাব বাব । 

তুমি না ব্লালে “আমি” বলে সাধ্য কাব? 
এ আমি যাহাব 'আমি' পুন হ'লে তার । 
বলিতে বলিতে 'আমি' আমি নাই আর |! 
আমি" যদি 'আমি' নই, কে হইবে কাব। 
অতএব এ সংসাব সব ফক্কিকাব || 
সকলি অসাব আব সকলি অসাব। 
চিদানন্দ সদানন্দ একমাত্র সার || 


সম্বন্ধ নির্দেশ 


অমন্কলে ভবা ধবা কাকো সুখ নাই । 
ব্রাহি ত্রাহি ব্রাহি ত্রাহি কবিছে সবাই || 
শোক তাপ বিলাপেব বেদনা কেমন ? 
কাতরে ,ডাকিছে সে করিয়া বোদন || 
তাদের সে রবে তুমি নাহি দাও কান । 
শুর্দ লাক কোন কথা হয়েছ পাঘাণ || 


তোমাবে ডাকিছে তরু জলে পুড়ে মরে। 
অভিমানে দৃঃখে তাই নাই নাই কবে |, 
শান্তিক পা্তিক আছে নাহি মানে বেদ । 
গাম্তিক শাম্তিক হয এই বড় খেদ।। 

ক না কশল দান বিহিত বিচাকে। 
তুমিই নাস্তিক ক'ধে তুলেছ সবাবে || 
শ[স্তিকেখা মেবে ফেলে বলে নাই নাই। 
আছ আছ আছ ব'লে আমবা বাচাই'। 
'নাই' হ'লে মব তুমি আছ হ'লেবাচো। 
বাধ বা বলি তাই আছে আছো আছে৷ || 
বিছুই ত হইত দা তুমি নাহি হ'লে। 
আমা সবাই আটি তুমি আছ ব'লে ।। 
মনেতে এা দেখ। পাই দাহি পাই পাচে। 
পাচেব অতীত ধনে দেখি আচে জাচে || 
পাঁচ ছাডা অণচ ছাডা এমন যে ধন। 
সহাডে কি হয তাৰ তন্ত-নিবপণ ? 
অস্থিপপঞ্চকে পোডে স্থিন নাহি পাই। 
মদ যদি তর্ক কশি, থাহি বুঝি নাই || 
শবীব 'আডষ্ট হয নাহি স্বর্খে 'বনি। 
ফোপাইয। কেদে উঠি তখনি অমনি || 
ভযঙ্কৰ সেই ভাব না হয গোচব। 

কেমন কেমন কবে মনেব ভিতব || 

সে সমযে 'কেটা' যেন ভিতবে ঢ.কিয় । 
ঘোবতব অন্ধকাবে আলো পরকাশিযা || 
বলে ওবে দেখ দেখ কেন হোস জড়। 
ঠাস কোবে মনেব গালেতে মাবে চড || 
চড় মেবে নাহি থাকে কোথা চ'লে যায়। 
সে চড়ে চেতন পেষে কবি হায় হায় || 
বাহিবে ভিতবে আব নাহি দেখি তাবে । 
কেমনে সে এসেছিল গেল কি পকারে।। 
যখন প্রকাশ পায সে জ্যোতিব ছটা । 
তখন ভিতবে আব থাকে নাক ছটা || 
সসপাগবা সণ্তদ্বীপা তব অধিকাব। 

হয় ছেড়ে শেঘ দ্বীপে করেছ বিহার || 

পরম পীযুঘ তথা করিতেছ পার্ন। 
আপনি আপন স্বরে ধরিতেছ গান | 
ছয় দ্বীপে ছয় থাকে সদ যায় দেখা | 
তোমার সে নবহ্বীপে তুমি থাক একা ॥ 


১৮ ঈশ্বরচঞ্জ গুপ্তের গ্রন্থাবলী 
সেখানেতে নাহি হয় ছয়ের গমন। 


কাছেই সহজে তাই না হয় মিলন || নব ভরপুর 

অগ জল বায়, আছে আছে চাকা কল। ৪ 

চালাতে জানিনে আমি হয়েছে অচল ।। দুনিযাঁর মাঝে বাবা সব তরপূর 

অক্ষরে অক্ষরে যোগ সন্ধান না হয়। বাবা সব তরপূব। 

কলের কুলুপ খোলা শক্ত অতিশয় || পরিমাণে ধনদানে গৌরব পুচুব 
শেখালে না শিখি নাই কে শিখাবে আর । বাবা গৌবব পুচুর || 

মিছিমিছি ডাক্‌ ছাড়া হলো য|! হবার | পেয়েছ উত্তম দেহ, যোগপখে মন দেহ, 
অধিক ভাবিতে গেলে বেড়ে যায় বাই । পবিহবি মোহ সহ চল সুরপুর। 
এখানেও তুমি আমি" সেখানেও তাই ||. যোগযুক্ত অহঙ্কার, করি তায় অলঙ্কার, 
পিতা বলি মাতা বলি বন্ধু আর ভাই । করহ ও কার সার গব্ব হবে চুর। 

যখন যা বোলে ডাকি তুমি নাথ তাই ॥ দুশিয়াব মাঝে বাবা সব ভরপূর ॥ 

ভাবের অন্যথা যেন কিছুতে না হয়। নিশাস হইলে রোধ, পরিজন হীনবোধ, 
যে ভাবে সে ভাবে তুমি আছই অদয় || কাদিবে জনম শোধ আহা উহ স্বর । 

তুমি, আমি, উভয়েতে যে সুপাদ হয । মুর্দিলে নয়ন-পদা, মন-মধুকর সদ্য, 
সে জুপাদ কখনই ঘূচিবার নয় || কৈবল্য কমল-সদ্য পাইবে মধুর । 

কান পেতে শুন শুন দোহাই দোহাই । দূণিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূব।। 

ন্তন সম্পর্ক এক ঘটাইতে চাই || সুখ কভু মিথ্যা নয়, যত অন্গত-চয়, 
নাস্তিকেরা “ননাস্তি'' বোলে কৰিছে নিধন । শীলতায় বশ হয় শুন হে চত্ুব! 

ধঅস্তি' ব'লে আমি করি তোমায় স্থাপন || বিধাতার সুনিন্মাণ, সুখদ সন্তোগ তান, 
তোমার 'অস্তিত্ববা? কবেছি যখন। ভোগ যোগে রাখ মান দুঃখ হবে দব। 
পাকাপাকি একখানা করিব তখন || দূনিয়ার মাঝে বাবা গব ভরপুর || 


জন্ম দিয়া ক তুমি হয়েছ আমার | সুরা কভু নহে হেয়, স্তরজন-উপাদেয়, 
র রি ডি রি 1 রমণ্ণীতে সেই পেয়, পান কব শব 1 

যদ্যাপ আদর কর মনেতে রী প্জাবদ্ধি হয় প 

ছাদে ভেরারভো নানা হতে বাতি! ৯ রা কয় বদ্ধি পি ঞ 
বার বার 'বাবা' ব'লে ডেকেছি তোমায় ১ রি 


একবার “বাবা? ব'লে ডাক না আমায়।! দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর ॥| 
ছেলের এ আবদারে আদর তো চাই। পরিজন-স্হনিধি, যতনে মিলায় বিধি, 
বাপ বোলে ডাকিলে তো লজ্জা কিছু নাই | এত নহে মন্দবিধি সুখের অস্কর | 
অধম বলিতে বাঁপ লভ্জা যদি' হয়। ধনধান্যে লক্ষ্ীলাভ, সৌভাগ্যের স্থপভাত, 


যা খলিবে তাই বল বিলম্ব না সয়।| 


ছেলে বল দাঁস বল বলা কিন্তু চাই। মনোগত এই ভাব, আদেশ যনুর। ণ 


ফাটে না৷ বনিতে পাঁর ভঙ্গী ক'রে কও। আশাই অতুল্য ভোগ, কর্থ হয় ষশোযোগ, 
'ওর়র পাবা আত্মারাম হাবা ফেন হও |! এ তো নহে পাপ রোগ আরাধ্য সাধুর । 
যেরূণে জানাতে হয় সেরূপে জানাও । স্থুখের এ কর্মভূমি, পুর মিত্র নহে' উনি, 
বেরূপে খাপাতে হয় সেরূপে মানাও || এ সব ত্যজিয়া তুমি হইবে ফতুর। 


দনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপৃর |! 


ঈশবরচজ্ গুণের গ্রন্থাবলী ১৯ 


কৃম্তধারী নট মত, , 
গৃহকাধেে থাকি রত ধিয়াও ঠাকৃব। 

চরম সময় তব, শত মাত্র হবি বব, 
পাব হয়ে ভবার্ণৰ যাবে শাস্তিপূৰ। 
১দূনিযাব" মূঝে বাবা সব ভবপুব || 


সব হ্যায় ফাক 


দূনিযাব মাঝে বাবা সব হ্যায ফাঁক, 
বাবা গব হ্যায ফাক ।* 
ধনেব গৌববে কেন মিছা কব জীক, 
বাবা মিছা কব জাক।। 
পেষেছ যে কলেবব, দৃশ্য বটে মনোহব, 
মবণ হইলে পব পূড়ে হবে খাক। 
আমি আমি অহঙ্কাব, আমাৰ এ পবিবাব 
বোখা বহিনব আব, আমি আমি বাক্‌। 
দূনিযাব মাঝে বাবা সব হ)ায ফাক ।। 
নিশাস হইলে কদ্ধ, মৃভ্ডিবায দেহ শুদ্ধ 
চাবিদিকে হবে শুদ্ধ দোদনেব হাক। 
মুদিলে যুগল আখি, সবল হইবে ফাকি, 
কোখায এভিবে চাকি, ভেঙ্গে যাবে চাক । 
দূনিযাব মাঝে বাবা সন হাম কাক || 
মিথ্যা জুখে অদ। খত, শত শত অনুগত 
গৌখব বাশিযা কত গোফে দেও পাক । 
পোঘাকেব দাম মোটা, 


দূনিযাৰ মাঝে বাবা সব হ্যাষ ফাঁক।। 
নারীৰ কোমল গাত্র, 
তাহা উপব মাত্র নযনেব তাক । 
বসনে বিচিত্র সাজ, 
শিবে দিষে বাকা তাজ, ঢেকে বাখ টাক । 
দূনিষটুব মাঝে বাবা সব হ্যা ফাক || 
সেহ কবে পবিজন, 
সুদে সুদে বাডে ধন, কত লাক লাক ।। 
বাখিয়াছে বাপ দাদা, 
সাবি সাবি তোডা বান্ধা!, শোভে থাকে থাকৃ। 
দুনিয়াব মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক || 


হব কাল অবিবত, হইযা আশাব বশ, 


চিন্ত। ক পবকাল 


জীবন ছাড়িবে কোল, 


জতা পায়ে তেডি ওটা, 
কপালে জুড়ি ফৌটা শোভা কবে নাক। 


মদনে সুবা-পাত্র, 


কাবা বঙ্ষিন কাজ, 


গদাই সন্তুষ্ট মন, 


ধপ ধপ বর্ণ শাদা, 


ব্রমে চাহ মিছা বশ, 
বিঘয-বিঘেব বস, নহে পবিপাক || 
তুমি কেবা বেবা পুত্র, আপনাৰ নাহি কষে, 


মিছামিছি মাযাসূত্র শেঘ কৃম্তীপাক। 
দূনিযা মাঝে বাবা সব হ্যায ফাক।। 

নিকট বিকট কাল, 
উচৈচঃস্ববে বাজে ভাল, শমনেব ঢাক. | 
ন৷ বহিবে কোন বোল, 
হাবেকৃষ্ণ হবিবোল, এই মাত্র ডাক। 
দনিযাব মাঝে বাবা সব হ্যা ফাক || 





কিছু কিছু নয 


দ্‌নিযাব মাঝে বাবা কিছু কিছু নয, 
বাবা কিছু কিছু নয়। 
ন্যন মুর্দিলে সব অন্ধকাবময, 
নাব। অন্ধকাবময || 

ধন বল জন বল, সহায সম্প্‌ বল, 
পদ্[দল-গত জল চিহ্ন নাভি বয়। 

কাবে বলি আমি আমি, আমি যে মবণগাষী, 
মিছামিটি দিই আমি আমি পবিচষ | 
দূশিযাণ মাঝে বাবা বিছ্ু কিছু নয।। 

আশে হও পশিচিত, পবিশেঘে পবিমিত, 
দা হইলে শিভ হিত পবিভিত নষ। 

কাখ বস্তু কেবা হবে, কাব বস্ত কাব কবে, 
কেখ। কাণে দান কবে কেব। দান লয়। 
দুন্যাব মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়।। 

যোগে সদা অনুযোগ, ভোগে সদ! কর্মভোগ, 
তবু পাপ-আশা বোগ সাম্য নাহি হয়। 

জলে নাহি তেল মিশে,  তথাচ না ভাঙ্গে দিশে, 
বিঘম বিঘয-বিঘে কিসে সুখোদয ? 
দূনিযাব মাঝে বাবা কিছু কিছু নয || 

কি হেতু সংসাবসূত্র, কোথা পিতা কোথা পৃত্র, 
কোথা ছিলে যাবে কৃত্র বল মহাশয়। 

না ভাশ্যা পবকাল, আপনার কর কাল, 
বৃথ৷ সুখে হব কাল নাহি কাল ভয়। 
দূনিযাব মাঝে বাবা কিছু কিছু নয় 


২৩ ঈশ্বরচঞ্জ গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


কারিগুবি বছহতর, দৃশ্য ঘটে মনোহব, 
“কলে বদ্ধ কলেবব দেহ যাবে কষ । 
সে কল বিকল হবে, তুমি নাহি তুমি ববে, 


তুমি বব নবে লবে, কবে লোকচয । 
দূনিযাব মাঝে বাবা কিছু কিছু নয।। 
বমনী-বচন-যদ, পানমাত্রে গদগদ, 
তুচছ কৰি বৃঙ্পদ পুফুল্ল হাদয়। 
অবশেঘে বোধশুন্য, স্বভাবে স্বভাব ক্ষণ, 
কোথা তাব থাকে পৃণ্য পাপে হয লয | 
দনিযাব মাঝে বাবা কিছু কিছু নয || 
কাবে বল স্চতুব, তুমি বটে বাহাদুব, 
যত দেখ ভবপৃব, ভবপূৰ নয । 
স্রখলাভি কবিবাব, বস্তু নয পবিবাবঃ 
দুখে কাল হবিবাব হেতু সমুদ্য | 
দনিযাব মাঝে বাবা কিছু কিছু নয |! 
হিসাবে পথ সোজা,  ঠিকে কেন দেহ গোঁজা, 
গহজেই যায বোঝা। ভাব বোবা। নয । 
ভব-ত্রম পবিহাবি, মুখে বল হবি হবি, 
কৃতান্ত-কৃঞ্জব হবি, হবি দযাময। 
দূনিযাব মাঝে বাবা কিছু কিছু নয। 
নযন মৃ্দিলে সব অন্ধকাবময || 


তত 
মলে কি হে সকলি ফুবায ? 
বল বল বল নাথ ম'লে কি সকলি ফুবায়? 
এই জীব আব নাহি আসে পূনবায ? 
এই দেহ এ পুকাবে, নাহি হয বাবে বাবে, 
কর্নভোগ একেবাবে সব ঘূচে যাষ। 


এই দেখি এই এই, দেখিতে দেখিতে নেই, 
এই এই সেই সেই শুনি পবম্পাষ || 
এই সব এই শব, এইবপ এই ভব, 


কে মবে কে বেঁচে থাকে বোঝ বড় দাষ। 
নাম মাত্র ঘটাকাশ, এই জীব চিদাভাস, 

ঘটেব হইলে নাশ, পাঁচে পাঁচে পায় || 
অবিনাশী চিদাভাস, তাব কভু নাহি নাশ, 

দেহ নাশে কেন লোক করে হায় হায়? 


কে মবে কে পায় মুক্তি, বুঝিতে না পাবি যুক্তি, 
নানা জনে নালা উক্তি শুনে হাসি পায় || 

এই বলে হলো খলে।) এই বলে মলো৷ মলে।, 
কেবা হলো কেবা মলে সুধাইৰ কায? 

যত দবে পবস্পবে, বিচাব শবতর্ক কবে, 
ঠিক যেন সন্ভাঘণ কালায কালা || 

কেহ কয এই হয, কেহ কষ নয নয, 
বাপেব পুসঙ্গ যেন কানায কানায। 

সাব কথ! বলি যাবে, সেই গালে চড় মাবে, 
বিচাবেতে নাহি হাবে হাসিয়া উড়ায || 

ডাক ছেড়ে চোটে চোটে, মুখে যেন খই ফোটে, 
কাব সাধ্য এটে ওঠে কথাৰ ছটায? 

কত ছাদে কি ছাদ, বাদী হয়ে তুলে বাদ, 
যুক্তিহীন তর্কবাদ কতই ঘটায || 

উপাসক এক' দন, পৃকাশিযা বৃদ্ধিবল, 
ম'লে পশে জনা নাই, বলিযা বেড়ায। 

এই কথা ব্যক্ত ববে, নবলোক যত মবে, 
তাদেব সকল আত্মা, ভোগ নাহি পাষ।। 

আগে ভোলা গাছে ঝোল।, বাতাসে খেতেছে দোলা, 
গগনে ধূবিযা সব এখন খেলাষ। 

ভাবঘ্যতে একদিশ, হবে তাবা ভোগাধীন, 
বিচাব হইবে শেঘ, বিভব সভায || 

পৃণযবান লোক যাব।, চিবস্বর্গ পাবে তাব।, 
পাপী ধবে চিৰকাল বক বাসায | 

জনা এই হলো সবে, পবে নাহি জনা হবে, 
এই কথাটি স্থিব ক'বে, কে এসে শুনাষ ? 

কবে কোন্‌ নবলোক, গিষে সেই পবলোক, 
ফিবে আসিয়াছে পন পৃবাতন কায? 

পৃর্বজন্যে ছিল যাহা, পকাশ কবিযা তাহ।, 
কেবা সব হৃদযেন সংশয় কাটায ? 

স্থির্ব যাব আছে মন, সেই কবে নিরূপণ, 
কিছুমাত্র পৃযোজন নাহি জিজ্ঞাসায | 

জন্ম আব স্থিতি নাশ, স্বভাবেতে সুপূকাশ, 
বাব বাব সাক্ষ্য দিযে পৃমাণ দেখায || 

ভূতেব না হয ধ্বংস, ভূতে ভুক্ত ভূত অংশ, 
সমবেত হযে ভূত শরীব গড়াষ। 

জড় দেহ ভূতময়, 
সকলেই অভিভ্ত ভূ 





ঈশ্বরচ্জ গুণের গ্রস্থাবলী 


যদি বলি দেহ জড়, চার্ধাকেতে মাঝে “চড়,” 
তখনি চেতন বোলে লাঠি নিয়ে ধায। 

উক্তি-বথ টানে নাকো, পবকাণ্ধ মানে নাকো, 
তৰ তন্তু জানে নাকো আসিযা ধবায় || 

তব তন্তী যাব হয, তাদে পাগল কষ, 
অনল নিবাতে চাষ তুণেব শাখায। 

তৃপ্ত নয তন্ুবসে, বত সদা অপযশে, 
নাস্তিক বলিযা বসে গায়েব জালায || 

আডাব শবীব ধব।, বস্ম ছেডে বস্ত্রপবা, 
জোক সব তৃণে তৃণে যমন বেডাষ । 

পৃবৃত্তিব বশ হযে, পাক্তনেব ভ্রিযা লযে, 
দেহ-ঘবে ঢোকে জীব তোমাৰ ইচছায || 

দেহ ঘটে আত্মা বন, কিন্ত তিনি দেহ নন, 
সচেতন অচেতন মাযার মাষায | 

স্থিতি নাশ নাশ স্থিতি, নংসাপেব এই বীতি, 
কেমনে কহিব তাবে মলেই ফবায ? 

কেমনে থচিবে শোশ, না হয স্রযোগ যোগ, 
নাশিতে কন্মেব ভোগ সন্ভোগ বাডায | 

ভোগেতে কি ভোগ ছাডে, কর্মেতেই কন্ম বাড়ে, 
ঘুচাতে থানের মণা ধূল। মাখে গায || 

ওঘধ ন! খেলে পবে, শখীনবে কি বোগ মবে, 
কপখ্যে বোগেব নাশ হযেছে কোথায ? 

বিনা আলোকেন ভাস, 
অধকাব অন্কাণ কেমশে ঘুচায ? 

কাটিতে দড়ীব কাম, আস্ত্রেখ না কবে আশ, 
সূতা দিষে সেই গেখেো নেবল ভড়ায। 

মিছে কবি পবিশ্‌ম, কিছুই হালা না ক্রম, 
ধোচে না মনেব ভ্রম অজ্ঞাত দশা || 

মিথ্যায সত্যেব ভাগ, মনে নাহি পাষ স্থান, 

তত্তুনিৰপণ হয জ্ঞান-অবস্থাঁয। 

“আমি যদি “তুমি” হই, আমাৰ বিনাশ কই, 
এ কথাটি কাবে কই কে বলে আমাষ ? 

ছিল শিব হালে জীব, আট জীব হব শিব, 
এইবপ জীব শিব আমা তোমায় । 

পাশভূক্ত হলে জীব, পাশমুক্ত হলে শিব, 
জীব ঘূচে,শিব হব কোথা সদৃপাষ || 

যখন কাটি ডোব, ধূচে যাবে কর্ম ঘোব, 
জীব ঘচে শিন হব সন্দেহ কি তাঁষ। 


কিসে হবে তমোনাশ, 


২টি 


যে জীবেতে দযাময, তোমার না দয়াঃছ্র, 
সেই জীব জীব বয় শিবত্ব না পায়।। 

তুমি কৃপ৷ কব যাবে, ব্রিতাপে তবাও তারে, 
সেই জীব একেবাবে শিব হযে যায 

ফলত তোমাৰ তাত, কিছুমাত্র নাহি হাত, 
নিজ নি ভাগ্য ভোগ কবে সমুদয | 

কর্ম যাণ যে পূবাব, তব ইচছ৷ সহকার, 
সে পুবার্শ ভোগ তাৰ ঘটায ঘটায। 

ক্রিযাসাক্ষী সচেতন, ফলদাতা সনাতন, 
অথচ শির্লিপ তুমি আকাশেশ পা || 

নিজ কর্ম উপসগ, তাহাতে নবক স্বর্গ, 
পৃণ্যপাশে সুখ দঃখ ভোশাষ ভোগায। 

তব তন্তহত যত পবৃত্তিব পথে বত, 
দখে জুখে অনি্ত দোঘ গুণ গাষ || 

মধি মি আহা আহা, তে'মাণ বিচাবে যাহ), 
কেহই ভাণে না তাহা চাষ হায হায় | 

কিন্ত খাখ! স্থিন জানি, ঘোলতব অভিষাপী, 
বোবল অধন্ম কবে মানব-সভায || 

বিপু পিশাচেব মতে, পাপাচাব নানামতে, 
তোমাধ পবিত্র পথে ভ্রমে নাতি ধায। 

এমন যে “ জন, যদি স্থি কবি মন, 
ক্ষণবাল চোখ বুজে তোম৷ পানে চাষ || 

মনে মুখে এই কষ, হব মম পাপচয়, 
শ্শদযাময তুমি বযেচ কোথায ? 

কটাক্ষেতে একবাব, সে পাপ থাকে না আব, 
বর্মপাশ বাটে তাৰ তোমাৰ কপায || 

কিন্ত ওচে দযাময, এ বড সহজ নয়, 
অকস্মাৎ এ পবৃত্তি কেবা দেখ তাষ? 

ভিতবেৰ ভাৰ তাব, সাধ্য কাব বৃঝিধার, 
তবেই বুঝিতে পাবি বুঝালে আমায় || 

এ বোঝা ত সোজা নয, বক্তা হযে কেবা কর, 
কে বোঝাবে কে বুর্বিবে তব অভিপায। 

বৃঝিবাব নাহি পৃঁজি, কাজ নাই বোঝাবুঝি, 
এই বুঝি সোজাসুজি স্থান দেহ পায়। 

তুমি প্রভু আমি দাস, পদমাত্র অভিলাঘ, 
ফি নাক আর কোন পদেব আশায়। 

এই যবে ঢুকাইযা,। আছ তুমি লুকাইয়।, 
দেখা যদি নাহি দেও ফি কাজ দেখায়? 


২২ ঈশবরচঞ্জ গুণের গ্রন্থ বলী 


এখন রয়েছি একা, 
চাতকেবে জলধবৰ কদিন তাডায। 
পৃণিমার নিশা হ'লে, আপনি টানিবে কোলে, 
চকোব চাদেব সুখ! পুভাতে কি পা? 
যখন সময হবে, আপনিই কোলে লবে, 
আপনিই দেখাবে বিহিত উপাষ। 
অঙ্কব হযেছে সাব, সমান 
অঙ্কবে ফলের আশা বৃথান বৃখায় || 
শুন ওহে মম মূল, হও হও 
যেন নাচি হয ভুল দশম দশায় । 
ভাঙে ভাডো হয মেলা, এখনও ক'ব না হেলা, 
যাষ যাষ যায বেল। খেলা হলো সায় || 
পাব যেন হই অল্প, আব যেন কোন কল্পে, 
মাযার মাতালে গল্পে নাহি পাড়ি সাষ। 
পজ। হোম জপ মন নাহি ভআঁনি বেদ মন্ব, 
স্বতন্ব স্বতন্্র পুথি পৃকৃতি পডায || 
কখনো পড়িনি শ্তি, পেষেছি যুগল শ্রুতি, 
শ্রতিৰ অবীন জ্মৃতি স্মৃতি কেবা চাষ? 
বসনা আচার্য হয, শ্তিমূলে সদা কব, 
“জয জগদীশ জয'' মধুব ভাঘায || 
এই ধ্বনি পৃতিক্ষণ, ধ্বনিধনে ধনী মন, 
আপনি আপন ভাবে হাসাম কাঁদায। 
শুনেছি দর্শন হয, নবন দর্শ নদ্বয, 
সমুদ্য ব্য্নাময নিত দেখায় || 
কাজ নাই দবশন, যাহা! করি দবশন, 
তাতেই মোহিত মন তব মহিমায | 


সুফল হাব, 


অনুকূল, 


ধবা৷ জল বহি বাত, দিব। নিশি সন্ধ্যা পাত, 
সকলই পুতিভাত তোমাব পৃভাষ || 

যত কিছু বমণীয়, যত কিছু কমনীয়, 
সকলেই শোভনীয তোমাৰ শোভায। 

পৃভাকব পৃভা-কব, তুমি তাৰ পৃভাকব, 
নতুবা এ ববি-ছবি কোথায ল্‌কাঁষ | 

এই ভব চবাচব, বটে বটে মনোহব, 
কিন্ত নহে স্থিবতব বচিত মাযায। 

বিবেকী বিবেক কষ, নিত্য নয় নিত্য নয, 
সমুদয় ভূতময় ভূতের মেলায় | 

ভূতাতীত নিরঞ্জন, তুমি মাত্র নিত্যধন, 


এ ধনে মদে মণ্ত কব হে আমায়। 


' অভেদে হইয়া একা, 


পাইব পাইব দেখা, তোমায চিনেছে যেই, তোমায় কিনেছে সেই, 


না চায কিছুই আব তোমায় না চায় | 
একেবাকে স্থিব হয, কোন কথা নাহি কয়, 
সেকি আব ভবধোবে ধৃবিষা বেড়ায়? 
কিছু আব নাহি চায, কোনখানে নাহি যায, 
ব'সে থাকে তব তত্ত-তকৰ ছায়ায || 
সন্তোগেব সবোবনে, মগ্‌ হযে সান কবে, 
নাহি থাকে তৃষা ক্ষধা শীস্তিসুধা খায়। 
স্দানন্দ ভাব ধাব, নিত্য স্রখে কাল হবে, 
কর্ণপাত নাহি কবে কাহাবো কথায || 
নিজ ভাব নিজে গলে, নিজ বোধপথ চলে, 
দেহ মাত্র গেহ তাৰ বাস কবে যায । 
ভেদাভেদ কিছু নাই, গমভাব সব ঠাহ, 
তত শগান সুখ যথায তথায || 
বিকাববিহীন মন তৃশ দেখে ব্রিভুবন, 
কোটি কোটি ইন্দ্র এলে ফিবে নাহি চায। 
মুচি নাই শুচি নাই, তুল্য দেখে সোন। ছাই, 
ব্ধপদ তুচ্ছ কবে পড়িযা ধুলা || 
সে সমযে তুমি তাব, দেহ কব অধিকাব, 
নালা হযে বসো গিষে মনেব সভা । 
অন্ত বিনাজ কন, ধীবেন্দেব ধর্ম ধব; 
যত সন? দুষ্ট চোব ভযেতে পলায || 
কব আত্ব-অভিঘেক, 
উপপগ আদি ভেদ আসিতে না পাষ। 
বিঘম বিপন্দ যাবা, কেমনে আসিবে তাব।, 
পবোধ পূহবী হযে বসে পৃহবায় | 
তুমি ধাতা, তুমি পাতা,  ফলদাতা তুমি ব্রাতা, 
তুমি নাথ সব্বমূলাধাব। 
স্জিযাছ শত শত, অচল সচল যত, 
চলাচল অখিল সংসাব || 
তৃণ আদি ধরাধব, এই সব চবাচব, 
অপবৰপ শোভাব ভাগ্ডাব। 
আহা কিবা মবি মবি, স্বভাষ স্বভাব ধবি, 
দেখাতেছে মহিমা তোমাব ॥ 
জলে স্বলে শূন্যোপবে, পবস্পবে সুখে চরে, 
সকলেবি সবস অস্তব। 
অহঙ্কাব-সুবাপানে, মেতে ধোর অভিমামে, 
ফেবল অসুখী যত নর || 


ঈশ্বরচন্ত্রু গুণ্ডের গ্রন্থাবলী . 


বাসনার হয়ে বশ, খেতেছে বিঘয-রস, 
পেতেছে তাহাতে কত দুখ । 
আশ নাহি হয নাশ, ক্রমে ঝ্কাড়ে অভিলাধ, 
কেহ নাহি পাষ সত্যস্ুখ || 
যত ভোগ বাড়ে যাব, তত ৰোগ বাড়ে তাব, 
". কিছুতেই শেখ নাহি হয। 
কিব। দীন কিব! ভূপ, সকলেবি একরূপ, 
সব ধবে হাহাকাখময || 
যাব যত বাড়ে পদ, তাখ তত বাড়ে মদ, 
মদে পদ স্থিব বাখা দাষ। 
শত লক্ষ বে।টিশৃখ, সমাটু ভুপতিশব, 
তান পখ বন্দপদ্দ চাখ || 
কতই কল্পনা শানে, ইন্দ্র চন্দ্র বেধে আনে, 
শমনেবে কবে ছত্রধাবী। 
স্বগ মত্ত্য এাঁর্দি স্থল, সব দেষ প্পাতিল, 
তোমানে কবিযা আজ্ঞাকাপী || 
কখনো এ তাঁব বা, তোমাব তুমিত্ব হবে, 
একেবাবে মানে না তোমায । 
যে বলে ঈশুখো নাস্তি,।  কেবা তাব দেষ শাস্তি, 
তুমি কিছু বল ণা তো ভায।। 
এখন না বল বা, পবে দিবে পতিফল, 
এ কথাটি বৃঝাইব কাবে ? 
এই দেহ-অশ্যে তাব, দ৭ হবে বি' পকাব, 
তথ্য তাব কে কবিতে পাবে € 
দূবাচাব বলি যতঃ পবেব পীড়ান বতঃ 
পৃকাশিষা পৃবল পৃতাপ। 


নির্দোঘ অধীন যাবা, তার্দেব কবিছে সাবা, 
পদে পরে দিষে পখিতাপ || 

এমন নিদয নব, তাদেবি উনত কব, 
দণ্ড কিছু দেখিতে না পাই। 

মনোদূখে তাই কই, দগুদাতা বিভু কই, 

নাই নাই নাই “তুমি নাই || 

ক্ষণ পবে প্নব্বাব, কবি এই স্রবিচাবঃ 
তোমাৰ কপাব উপদেশে । 

যুক্তি আছে স্থির কবা, পুবল পাপেব ভরা, 


ডোধেই ,ডোবেই ডোবে শেঘে।। 
দোঘহীন দীলচয়, পীড়া পেয়ে এই কয়, 
মুখ ফাটে কিছু ফষ মাকো। 


হী 


ব্যথ। পাই যে পৃকার, কর তার পৃতিকার, 
হে ঈশুব! যর্দি তুমি থাকো ||” 
আর্তনাদ শুনে তাব, না কবিয়। সুবিচার? 
তুমি আব কিকপেতে বাঁচে! £ 
সোয়ে সোষে বাবে বাবে, দণ্ড দাও একেবাবে, 
আছ আছ আছ তুমি আছো || 
দণ্ডদাতা নাম ধব, দোধী জনে দণ্ড কর, 
হব হব হব পাপভাব । 
ক্রিযাপাক্ষী দ'যাময, বিচাবে যেমন হয়, 
সাধ্জনে দেও পৃবস্কাব || 
কর্তী নাই কেহ আব, এইবপ এ সংসাঁব, 
নিজে হয নিজে পাষ নাশ। 
এ কথ। তো শুনিব না, যুক্তি বোলে গুণিব না, 
এখনি কবিব উপহাস |। 
স্বভাবে যদ্যপি হয, গে শ্বিভাব' অন্য নষ, 
সে স্বভাব তুমিই তো হও । 
স্বভাবে স্বভাব লষে, খাতা পাতা ত্রাতা হযে, 
বাবণবপেতে সদা বও || 
আমাবে এ সব লোক, আন্তিক নাস্তিক কোক, 
যে প্রকাব ইচ্ছা যাব হয। 
আন্তি নাস্তি নাহি জানি, কেবল তোমায় মানি, 
তোমাতেই মন যেন রয || 
পাণাধিক পিযতম, হব হব হব ভ্রম, 
কব কব কপা-বিতবণ | 
গুক বোলে কাবে খবি, কাব কাছে শিক্ষা কবি, 
মানবে ধর্ম আচবণ ? 
অনেকেবি কাছে যাই, ওক না দেখিতে পাই, 
মিছাঁমিছি তর্কবাদ ববা। 
সব্বশাম্ত্রে সুপগ্ডিত, কিন্ত এ কি বিপকীত, 
ভিতবেতে অভিমানভবা || 
বিদ্যাব যে পাব মর্শ, নাহি দেখি তাৰ কর্থ, 
কর্ন নাই ধর্ধেব সঞ্চাব | 
আমি স্বামী” বড় কত, চলিবে আমাব মত, 
বিছ্বানেব এই অহঙ্কাব || 
পৃথিবীব সব ঠাই, সমান দেখিতে পাই, 
অন্মানে সাধিতেছে ক্রিয়া । 
দেখ দেখ দেখ পিতে, ধর্মমত চালাইতে, 
দলাগলি কষে তোমা নিয়া || 


২৪ 


কত মতে চলিতেছে, কত কথা বলিতেছে, 
কত মতে ছলিতেছে কত। 
এইরূপ দ্বেঘাদ্থেঘে, পবস্পব দেশে দেশে, 
মতগব্র্বে সবে অনুবতি || 
একের সম্ভান হযে, একেব দোহাই লয়ে, 
বিচাবেতে ধিবাদ বাড়াষ || 
তৰ তত্ত ছোবে নাকো, ভিতবেতে ডোবে নাকো, 
ভেসে ভেসে কেবল বেড়া | 
ধর্মযুদ্ধে যুদ্ধ কবি, পবস্পব অস্ত্র ধবি, 
কাটাকাটি এতে ওতে তাতে। 
পৃঁকৃতিবে হাসাতেছে, পৃথিবীনে ভাসাতেছে, 
স্বঙ্জাতিব শোণিতেব সোতে।। 
ধর্স্েব' আচার্ষয যাবা, এই তো ধাম্সিক তাবা, 
বুঝিলাম ধর্মা-আচবণে। 
দেখে শুনে সাধু যত, বিলে হাসিছে কত, 
তুমিও হাসিছ মনে মনে || 


সব্বরধন্্ম ছাডে যেই, তোমাকেই পাষ সেই, 
অনুকল তুমি হ'ও তাষ। 
অহচ্কাব অভিমান, 


যতক্ষণ বলবাৰ্‌, 
ততক্ষণ তোমা কি পাষ? 

শিখে “বিদ্যা অর্থককী”, . গৃহস্থেন ধর্ম ধবি, 
অর্থ এনে চালিবৰ সংসার | 

কিরূপেতে অর্থ পাই, বল বল কোথা যাই, 
সেতো নয সহজ ব্যাপাব || 

জানে উপার্জ নধাবা, বিষধী পুকঘ যাবা, 
অথকবী বিদা শিখিযাছে। 

বড় বোলে নিজে জানে, নিজে থাকে নিজমালে, 
কাবে নাহি যেতে দেখ কাছে।। 

সত্য অভিমানী যাবা, মবি কিনা সভ্য তাৰা, 
সভ্যতাৰ কি কব ব্যাভাব। 

কীর্ধা কৰে দেখিযাছি, পরীক্ষা জানিযাছি, 
সড্যতাই পাপেন ভাগ্ডাব || 

কত কাণ্ড ঘবে ধবে, ভিডবে সকলি করে, 
গোপনে পাপেব নাহি ভষ। 


চুপি চুপি ব্যবধান, সাবধান সাবধাঘ, 
দেখো যেনো পৃকাশ না হয || 
ধার। কিছু সত্য হান, অনায়াসেই এই কল, 


উহ উহ বাপ ধাপ বাপ। 


* ব্যবসা-বাণিঙগ্য শি, 


'ঈশ্বরচন্জ গুণ্টেক গ্রস্থাবলী 


'আড়ালে যা কব ভাই, . তাহে কোন পাপ নাই, 
পূকাশ হলেই বড় পাপ।।' 

কোথ। নাথ দমাময; দেখ দেখ সমুদয়, 
মিল মর্জিল সব দেশ । 

পবস্পব পবম্পবে, পাপাচাবে বত কবে, 
কবিয। মিথ্যাব উপদেশ || 

দেখিতেছি এই ধ'খা, হলন।-চাতুবীভব।, 
ন্যাব-পখে ধন নাহি আগে । 

ন্যাযেতে যে ধন হয, যে কিছু অধিক নয, 
নিক্বাহ না হয অনায়াসে |] 

বিনা ধনে কি পৃকাবে, উদ চলিতে পাবে, 
পবিবাৰ কিসে থাকে বশ? 

যাই আমি যা। বাগে, দখা বোল সেই হাসে, 
কয কত বচন কর্কশ|| 

কিঞ্চিৎ ধনেন "তি, তানা নষ শান্তমতি, 
সানশছরা' যেতে শশা বণ । 

নম্‌ হযে পৃতিক্ষণ, যতই যোগাই মন, 
তখাপিও তু নাহি হয || 

কত উপাসনা কশি, কবাণ ভক ধবি, 
এব পৃভূ না হন সদ্য । 

যে সমযে চা টাকা, তখশি। পন বাঁকা, 
এপ নাহি হেসে কথা কষ || 

যদ;পি উদৰ ভবি, 
বিবু কত সহভ গে শষ। 

(ভেবে কবিনান স্থিব, কোন মতে সংসাবীব, 
কিছুতেই সুখ নাহি হয || 

পাইতে বাজাব পীতি, যদি শিখি বাজনীতি, 
বাজবীতি অতি স্ুুকঠিন | 


বাজ] বন বাভাপাটে, ফিবিতেছি হাটে-ধাটে, 
আমি নিজে দীন হীন ক্ষীণ || 
তুমি অতি অপরূপ, সকল ভূপেধ ভূ, 


দেখিতেছ রাজ-আচবণ | 

রাজাদেব রাজ্য-পাট, যেন নটুয়াব নাট, 
ব্যবহার বেশ্যার মতন || 

ভূপতিব শুভ দৃষ্টি, কাণামেঘে যেন ব্রি, 
কষ্টি তুষ্টি পারিনে বুঝিতে । 

তোঘে কত পোরে আশ, বোধে হয় স্ধনাশ, 
মাহি দেয় দেখিতে শুনিতে || 


ঈশ্বরচঞ্জ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, ২৫ 


লোঠন যাহার কাণ, চোখে না দেখিতে পান, 
শুনে শুধু কবেন বিচাব। 
ইথে যত হতে পাবে, সে কথা কঠিব কাবে, 


মনত্রীব চখণে নমস্কাণ || 

বচনেতে কার্য নাই, বাজদ্বাঝে অর্থ চাই, 
কিসে হয সংঘটনা তাৰ / 

মান আব “অপমান”, দ্বাণা দূই বলখান্‌ 
বক্ষা কবে ভূপতিব দ্বাখ || 

এই কখা কহে “মান”, খাকে মাণ পাবে মান, 
এগো। এসো, খোলা আছে পূব । 

অপমান” ডেকে কায, অপমনেঞ্থাকে ভয়, 
এগ শা বে দূখ দুখ দূশ || 

মানবেব অভিমান, কত তাৰ পবিমাণ, 
অনুমান বিছুতে শা হখ। 

কিসেই বা বাড়ে মান, বিসে হব অপমান, 
খযবলাণে মাণ বারি ভয় || 

ধনী [11৭ | বাানে এই ভগ 
শিপ ববিতেচি তাই । 

মানময সন্তাঘণ, মভিমাণ সম্বোধন, 
বিশেঘণ খত নাহি পাই ।। 

যখন যে 7 শই, ( তাঁমাবে ৮ “সবর্বাজই”? 
তুমি বোলে, “তুই' বোলে ডাকি । 

যা বলি ভাতেই তু, কিছুতে না হও কষ্ট, 
মশে কিছু ভষ নাহি বাখি 

মানুঘেব সন্বোধনে। বড় ভষ হয মনে, 
তমি “ তুই”' সাধ্য কা কয? 

মহামান্য ওণমনি, শিবোমণি নৃপমণি, 
মহাবাজ বাবু মহাশষ || 

যত কব সন্বোধন, তবু নাহি উঠে মন, 
কি বলিব ভেবে মবি দৃখে। 

তোমাবে হে' দযাময যর্দি বলি “মহাশয””, 
বাধো বাধো যেন হয মুখে ।। 

যেখানে দ্বিরদ যত, পাষ সব এইমত, 
দূই এক সাধু লোক যাঁবা | 

স্বজাতিব দেখে গতি, হোষে অতি শুদ্ধমতি, 
লোকালষ ছেড়েছেন তীঁবা || 

বান্ধব, কৃট্ঘগণ, আব আব নিজ জন, 
সুখে ধব সকলেব সহ। 


ঠ 


এ 


নাহি সুখ একটুক, দিন দিন ঘটে দৃখ, 
বৃদ্ধি হয কেবল কলহ 
লোকাচাবে দেশাচাবে, জাতিপূথা ব্যবহারে, 
নাহি হয সত্যেব পৃকাশ। 
সত্যেব হইলে দাস, এসকল হষ নাশ, 
সমাজেতে ক্ধে উপহাস || 
সমাজেতে যাঁদ খই, গত্য সভা ছাড়া হই, 
তোমা ছাডা হতে তবে হয়। 
সত্য আধ লোকাচাখ, আলো আব অন্ধকাব, 
একাধাবে কেমনদেতে ব্য? 
যদ্যপি তোমায জ্মবি, সত্যেব সাধন। কবি, 
দেশ তায দ্বেঘ কণে কত।| 
অনাঁচাবী নিভে যানা অনাচাকী বলে তারা, 
হবি হপি ভেবে জ্ঞানহত || 
স্বতাবে বিবাশে মবে, ভশি বলে ভাস ধবে, 
মিথ্যামম জগৎ অসৎ। 
আপছি। অঙত হম, সত্যেবে অসৎ কয়, 
হয হাম হায বে জগৎ || 
অগাতিব এই গতি, শখ নহে মহামতি, 
স্রখ নাহি হয ধনে জনে । 
পূর্বতন সাখু যত, তপস্যা হয়ে বত, 
সাধ কবে গিষেছেন বনে || 
বাগ দ্বেষ অহঙ্কাব অভিমান পাপাচাব, 
ধনেব বিকাব নাই যথা । 
বনচব-সঙ্গী হযে, কেবল সাধনা লয়ে, 
নিত্য সুখে বযেছেন তথা || 
সে সাধুব সঙ্-যোগ, কপালে হলো না ভোগ, 
মিছে কেন নবর্দেছে ধবি? 
যথা! যোগী যোগাসনে, গিষে আমি সেই বনে, 
পশ্ড কিংবা পাখী হযে চবি || 
ওহে পশু-পক্ষীগণ | শুন মম নিবেদন, 
যাতনা সহে না প্রাণে আব। 
মানবেব দেহ নিযা, তোদের শবীব দিয়া, 
কব বে আমাব উপকাব ॥ 
সাধ বে তোবাই সাধু, সাধু সাধু সাধু সাধু, 
বিঘষে না হও ঝালাপালা || 
যথ! কচি তথা যাও, যথ। রূচি খাও দাও, 
ভূগিন্তে লা হয় ফোম জালা || 


২৬ 


কল মান জাতিধর্ম, নাহি জান কোন কর্ম, 
নাহি থাক দ'লাদলি-ধোটে। 

পরকাল মাহি মানো।, বাজ-পীড়া নাহি জানে, 
তাই খাও যখন যা জোটে || 

মাহি জান জ্য়াখেলা, নাহি জান গুক চেল।, 
নাহি জান মন্ত্র পূজা স্তব। 

নাহি জান তোধাযোদ, উমেদাবী অনুবোধ, 
কেবল শিখে নিজ বব || 


অভিমান কিছু নাই, এক ভাব সব ঠাই, 
একভাবে থাক চিবদিন। 
সদাই আনন্দময, সুখময় অদাশয়, 


নাহি মানো মৌলিক কুলীন || 

নাহি দেও বাজকব, বাজাবে না কব ডব, 
ঠেকনিক বাজনীতি-দায । 

দেওনি হাটেব কড়ি, খাঁওনি গুকব ছড়ি, 
নাহি জান ব্যয আব আয || 

নাহি চড় গাড়ী ঘোড়া, নাহি পব জামাজোড়া, 
নাহি পব বস্ত্র অলঙ্কাব। 

আপনি ন৷ বাবু হও, কাহাবে না বাবু কও, 
নাহি বও “যে আজ্ঞাব'' ভাব || 

কিছুই বালাই নাই, সম সুখে আছ ভাই, 
নাহি চাও বালিস মাজুব। 

স্বভাবে হয়েছ রাজা, নাহি আব বাজ সাজা, 
নাহি কব “ছজুব হুজুব || 

কেহ নও হাড়ি মুচি, সবাই সমান শুচি, 
কখনই না হও মলিন । 

ধুল৷ কাদ! কাটাবন, তাহাতে পৃফুল্ল মন, 
নাহি কবে গাত্র ধিন্‌ ধিন্‌ || 

নাহি' দান পৃতিগৃহ, ভোগ কব শুভগহ, 
ঈশুবেব অনুগৃহ পেষে। 

স্থিতি নাশ কিপৃকাবে, কিহতেছে এ সংসাবে, 
একবাব দেখ নাকো চেয়ে ।। 

নাহি চাও বাজ্য দেশ, মনে নাই দ্বেঘাদ্বেঘ, 
পরধন কর না হবণ। 

ডাণ্ডার উদর মাত্র, পূণ কব সেই পাত্র, 
নাহি জান সঞ্চয় কেমন || 

পরক্ষচন্ছা নাহি কর, পরিবাদ নাহি ধব, 
মাহি হয লোকাঢায়-তয়। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


সাধুর খাতক' নও, আপনিই সাধু হও, 
সদাকাল সদয় হৃদ্য ॥ 


সদাই মনেতে খুঙ্গী, নাহি ছোও কোশা কৃশি, 
কশে। হাতে শাদ্ধ নাহি কব। 
নাহি লও কোন দখ, কেবল কবিছ সুখ, 


বাপ মলে কাচা নাহি পব || 

ববি আব ক্ষিতি গোল, শাস্ত্রে শাস্ত্রে কত গোল, 

সেগোলেব গোলে নাহি থাকো | 
কিছুব সংশয নাই, মীমাংসাব হেতু তাই, 
গুক বলে কানে নাহি ডাকো | 

এলে মাননেব কাছে, পাপতাপ ঘটে পাছে, 
মথঘে মনে করি এই ত্রাস | 

সিদ্ধ-সাব-যোগি-খহ, বিভু ধানে অহাবহ, 
শিবল বিপিনে কণ বাগ।। 

লোকালয়ে এসো নাইী, ভাল কবিযাছ ভাই, 

এলে পবে প্রমাদ ধটিত। 

মানুঘেব ব্যবহাবে, অভিমান অহঙ্কারে, 
হৃদয়ে ভাগ্ডাব ভবিত ॥| 

কিন্তু তাই ত্বতি করবি, গব্ল স্বভাব ধরি, 
সবলতা দেখাও দেখাও । 

স্বভাবেব ভাব যাহা, বিশেষ কবিয। তাহা, 
মানবেবে শেখা ও শেখাও || 

€তোমাদেব আচবণ, সদালাপ স্থুবচন, 
জানে না অজ্ঞান নব যত। 

হয়ে ঘোব অভিমানী, তাই বলে নীচ প্রাণী, 
হাসিব কাদিবৰ আব কত।। 

দম্ভ যাব নাহি বয, মহাপাণী তারে কয়, 
অভিমানী, মহাপারী নহে। 


মত্ত হয়ে অহঙ্কারে, এই নব কি পুকারে, 
আপনাবে মহাপ্রাণী কহে? 
তোমাদেব তগবানৃ, কবেছেন যাহ! দান, 


তাই নিয! সুখে কব ভোগ । 

তাব সেই পৰপূৃতভূ, শিখো। না শির্ষো না কভু, 
মানবেব অভিমান-বোগ || 

দেখিয। স্বতভাব-ভাব, কবিতেছি অনুভাঁব, 
যখন যে ভাব ঘটে ঘটে। 

ও হে ভাই বনচর, যদিও না হও নর, 


মহৎ তোমব। বটে বটে।। 


ঈশ্বরচন্জ গুণের গ্রস্থীবলী 


ঈশৃরের আজ্ঞ। যাহা তোমব৷ পালিছ তাহ, 
কখনই কব না লঙঘন। 


যথাচাবী নব যত, হিশ্তাহি'ত-জ্ঞানহত, 
নাহি কনে নিসম পালন |। 
স্বতাঁটুব শোভিত সুবে, স্বভাবেই স্বখে ধবে, 


অভাব না হবে কোণ দিন । 

আমাৰ এ কলেবব, অভাবে পৃবিত ঘব, 
আমি নব চিবদিণ দীন || 

নব-দেহ নেনেনেবে, তোবদেভদেবেদেবে, 
নেবে নেবে, ধন দ্বান ছাপা । 

বিনয-বচন ধব, দায হন্ডে মান্ত কব, 
ক্ষীণ দেখে হোস নে বে খাপা || 

ধোবে মানুঘেব দেছ, মানুঘে কবিযা সহ, 
মিড। কাল কবিলাম সই | 

স্ববপে মান্ঘ কই, ণমন মানুঘ কই, 
আমি ত মান্ঘ নিছে নই || 

কোথা বিভ বিশু 1৭, মামাধ কশিমা নব, 
বেদণ। দিতেছ কেন "আন? 

কব দেখি উপদেশ, বেশ দিলে বাগ-দ্বেঘ, 
বোন দিলে দস্ত অহপ্কাণ ? 

তুমি নাথ ইচচ্ভাময, না যাহা ইচচা হায়, 
ইচছ্ভায চলিছে এ সংযাণ। 

যে কলে চালা 9 চলি, যে না বলাও ললি, 
মন্তাবনা কি আছে আমান ও 

কিন্ত নাথ মনে জানি, নব বটে মভাপু!ণী, 
তাহাতে সংশঘ কিলা আচে ? 

কাম ক্রোধ অহঙ্কানে, . লোভে যাষ চাবেখাবে, 
এই বড 'দোঘ ঘটিযাছে || 

মানবীয মানসীয, শক্তি অতি বমণীয, 
হয তাৰ অভাব মোচন । 

নানাবপ যৃক্তি ধবি, নানাবিধ গুশ্থ কবি, 
বস্ততত্ত কবে নিবপণ | 


ব্যাকবণ অলঙ্কাব, জেযাতিপাদি কাব্য আব 
আযৃব্রেদ নীতি-উপদেশ । 
অন্ক আদি শত শত, বিঘযেব বিদ্যা যত, 


হান আব বিজ্ঞান বিশেষ || 
জ্ঞানেতে তোমায় জানে, ভক্তি কবে তাই মানে, 
জ্ঞানে কবে গন্েব বচনা। 


২৭ 


বাশি, পক্ষ, গহ, বাব, স্থির কবি বার বাধ, 
গহণারি কবিছে গণনা || 

কণিকার্ষে দ্য ভোগ, চিকিৎসায হরে বোগ, 
শি্পকার্ষ্য হয় কত ক্রিয়া । 

পবম্পন সহবাপে পবস্পব উপকাবে, 
যা সব অভাব ঘুচিয়া || 

মানুঘেধ বদ্ধিবলে, কলে জলে তরী চলে, 
স্বলে কলে চলে বাশপবখ। 

তাহাতে কল্যাণ বত, সখী লোক শত শত, 
দব নহে ছমাসেন পথ || 

বিলাতে হতেছে যাচা, এখনি এখানে তাহা, 
তাবে হাব আসে সমাচাব। 

ঘাটিকাদি চাপা বল, সকলি বৃদ্ধিব কল, 
পিশেঘ কহিব কত আব ? 

স্বভাবে শোভিত শবে, স্বভাবেই স্খে ববে, 
এভাল না হবে কোন দিন। 

আমা এ কলেবব, অভাবে পৃবিত ঘব, 
অসি দব চিবর্দিন দীন || 

এত গুণে গুণী নব, হযে এত কার্যাকব, 
এত সব কবি পকবণ | 

দ্বেঘ দন্ত বার্বাদোঘে, নাহি গাকে পবিতোঘে, 
না পাম আ্াখেব আস্বাদন || 

ভবঙিদ্ষু-পাশ ছেতু, উন্নপ এক সেতু, 
মাণবে কবে ভুমি দান। 

সংসাপ-সাগব-পাব, বেহ' নাচি হয আব, 
'দকলে পড়িযা যায প্রাণ। 

হায হাষ হাহাকাব, মুখে বব সবাকাব, 
ম্পীরিকার সঞ্চাব-বাবণ। 

সম্ভোঘেব সমাচাব, কেহ নাহি লয আব, 
বৃথা কবে জীবনযপন || 

কৃপা কব কৃপাকব, মানবে মানব কষ, 
হব হব মনেব বিকাব। 

আমিও মান্ঘ নই, মানুঘে মানুষ কই, 
ববি মানুঘেব ব্যবহার | 


গৌবধব অশ্াবে সকলি মিথ্যা 


সেই তরু তক নম নাহি যার ফল। 

সেই লতা লত।| নগ্ধ নাহি যাব দল || 

সেই নদী নদী নম নাহি যার জল । 
সেই সেন। সেনা নয নাহি মান বল || 
সেই অসি অসি নয় নাহি যার ধার । 

সেই ফস ফল নয় নাহি যাঁর তাব।। 
সেই দেহ দেহ নয নাহি যান কপ । 
সেই দেশ দেশ নয় নাহি যার ভূপ॥। 

সেই ফল ফুল নয় নাহি মার মধু। 

সেই নারী নারী নয নাহি মাব বধু।। 

সেই যোগাঁ যোগী নয় নাহি যার যোগ | 
সেই ভোগী ভোগী নয় নাহি যার ভোগ || 
সেই মণি মণি নয় নাহি যার পৃভা | 

সেই বূপ রূপ নয় নাহি যাব শোভা || 
সেই চাঘ] চাঘা নয় নাহি যার চাষ । 
সেই পুভু পূভূ নয় নাহি যার দাস।! 
সেই লেখা লেখা নয নাহি যার বস। 
সেই কবি কবি নয নাহি যার যশ || 
সেই নেড়া নেড়া নয় নাহি যার ছাব। 
সেই গীত গীতি নয় নাহি যার ভাব || 
সেই ভূমি ভূমি নয নাহি যাব কর। 
সেই গল। গল। নয নাহি যাব স্বর || 
সেই মাঠ মাঠ নয নাহি যার ঘাস। 
সেই ছাগ ছাগ নর নাহি যার মাস || 
সেই ঢুলী চুলী নয় নাহি যার কাসী। 
সেই মুখ মুখ নয় নাহি যাব হাসি || 
সেই নিপু বিপু নয নাহি যার ক্রোপ। 
সেই বুধ বুধ নয় নাহি যার বোধ || 

সেই পাক পাক নয নাহি যার খেলা | 
সেই গুরু গুরু নয় নাহি যার চেলা || 
সেই নট নট নয় নাহি যার নাট। 

সেই পোড়ো! পোড়ে নয় নাহি যার পাঠ || 
€সই' ভারী ভারী নয় নাহি যার ভার। 
গেই' দ্বারী দ্বাবী নয় নাহি যার ছ্বার || 


ঈশ্বরচন্জ গুণ্ের প্রস্থানলী 


সেই গৃহী গৃহী নয় নাহি যার দার! ! 
সেই' মেধ মেঘ নয় নাহি' যার ধার! || 
সেই পথ পথ নয় নাহি যার পর্ধী। 
সেই রখ রথ নয় নাহি যার ব্ধী || 
সেই মত মত নয় নাহি যার মতি। 
সেই পদ পদ নয় নাহি যার গতি || 
সেই শিশু শিশু নয় নাহি যার মাতা | 
সেই ডাল ডাল নয় নাহি যাব পাতা || 
সেই ফণী ফণী নয় নাহি যার মণি। 
সেই পিক পিক নয় নাহি যার ধ্বনি || 
সেইন্গাভী গাভী নয় নাহি যার' ক্ষীর | 
সেই মন মন নয় নাহি যার স্থির || 
সেই শর নর য় নাহি যার মায়। | 
সেই ভূত ভূত ময় নাহি যার গয়। || 
সেই ধনী ধনী নয় নাহি যার ধান । 
সেই জ্ঞানী জ্ঞানী নয় নাহি যার জ্ঞান || 
সেই মানী মানী নয় নাহি যার মান । 
সেই ধ্যানী ধ্যানী নয় নাহি যার ধ্যান || 


দেহস্বর 


পাঁচের বাঁধুনী এই নবদ্ধার বাস। 

এত দিন যাহে আমি করিলাম বাস || 
পড় পড় হটযাছে নাহি রয় আর। 

একে একে ভেঙ্গে চুরে হ'ল চবমার || 
কালের বরঘা ইর্থে ভরসা কি আছে । 
খুঁটি খসা কাচা ঘর কেমনেডে বাচে ? 
বাধন গিয়াছে খসে ছীদন' ছাড়িয়া | 
কাদৃনি বাধূনি বৃথা নাড়িয়া নাড়িয়া || 
কাদে মন খন ধন শুনে খন ডাক। 

যে দিকে চাহিয়৷ দেখি সে দিকেই ফাক || 
উড়িয়া চালের খড় হয়ে গেল ফাঁকা | 
খুচি দিয়া কত দিন যাবে আর রাখা ? 
পবন পেছন থেকে মারিতেছে ঢেকা | 
বংশ-হারা হতে হল থাকে নাঁকো ঠেকা || 
যে বংশের ঘর এই সেবংশকিরয়? 
ঘণ ধ'রে একে একে হয়ে গেল ক্ষয়।। 


ঈশ্বরচঞ্ গুপ্ডের গ্রস্থাবদী ২৯ 


হংসবেদী ভেঙ্গে গে ধ্বংস সব হবে। 
অংশে গেলে অংশ মিশে বংশ কোথা রবে? 
যখন ধরামী এসে ধর গেল গড়ে । 

পুকৃতি বলিয়াছিল এই যায় পড়ে ॥ 

নক বুঝে তখন*ঘরে ঢুকিপাম এক। | 

এখন সে ঘরামীর কোথ। পাই দেখ! ? 
ঘরামীর ঘর কোথা জানিনে রে ভাই । 
মিছামিছি এথা সেথা খঁজিয়। বেড়াই | 
কেহ যদি দেখ পাও বলো তার কাছে। 
এ যর বজায় রাখে সাধ্য কার আছে।। 

এ কারণ মাড়াবে না আমাৰ এ ভূমি। 
ভয় আছে বলি পাছে কি করেছ তুমি।। 
এই হেতু মজ্বীব কড়ি নাহি লয়। 
সেরে দিতে হেরে যাবে মনে আছে ভয়॥। 
ঘর গোড়ে মজ্রী না নিতে আসে আর। 
মিছামিছি খেটে গেল ভূতের বেগার || 
বল নাই বলিবাব বলি আর কাবে। 
যে গড়েছে সে তাক্ষিলে কে রাখিতে পারে ? 
যায় যাবে যাক ঘব না রয় না রয়। 

আর যেন এই ঘরে ঢকিতে ন। হয়।। 


জরা অপেক্ষা মরণ ভাল 


জরা এসে শবীর করেছে অধিকার | 
বল কবি বাড়িতেছে বিষম বিকার || 
রাখে না রাখে না আর বলেব সঞ্জার। 
থাকে না থাকে না দেহ থাকো নাকে। আর । 
ফুরায়েছে সমুদায় কিছু নাহি বাকি। 
কেবল অপেক্ষা! আছে মুদিতে দূ” আখি ।। 
তুলিতে না হবে মুখ খুলিতে নয়ন। 
আর না উঠিতে হবে করিলে শয়ন || 
কলসী হইল শুন্য দেখে পাই ভষ। 
গড়াতে গড়াতে জল কত দিন রয়? 
কলেবর-সরোধর করিয়া শোষণ । 
কালরূপ নিদাষেতে খেতেছে জীবন || 
অহরহ দাহ করে জালিয়৷ অনল । 

জরা হতে মর। ভাল বেঁচে কিবা ফল? 


কি ছিলে কি হলে এসে ভবের ভবনে । 
আর ব৷ কি হতে হয ভাব না কি মনে? * 
হ'ল শেষ ধ'রে কেশ টানিছে শমন । 
উপায় ন। পাবে আর করিলে গমন || 
এমন অমব আর তখন্ঞকি লাগে। 
শমন দমন কব গমনেব আগে || 
হবে না৷ বিহিত কিছু অজ্ঞানেতে মলে । 
হাবাবে পরম নিধি জ্ঞানহাবা হলে || 
দড়ী দিয়। বাধিয়াছে ভাঙ্গিয়াছে বথ। 
পবিত্রাণ কিসে পাবে দেখ তাৰ পথ || 
হেলা ক'বে বেলাটুক্‌ কাটাযো না আর। 
ভাঙ্গিযা অসাব খেলা সত্য কৰ সাব ॥। 
ভব-বোগ ঘোবধ ভোগ নাশ নাই তাব। 
সত্যরূপ পথ হ'লে হয প্রতীকাব।। 
অতএব জীব ভাই আব কেন মজ | 
ভাবভবে ভক্তিরসে ভগবানে ভজ || 
কালকরী-অরি হরি হবি হরি বল। 
হবিনাম বল আব পথের সম্বল || 
পবিণামে পরিণামে না থাকিবে ভয়। 
শমন দমন হবে গমন-সময় || 


আর কিছু চাইনে 


দযাময় তোম] বিনে আব কিছু চাইনে 
আঁব কিছু চাইনে। 

তব নাম সুধা বিনা আব কিছু খাইনে 
আব কিছু খাইনে || 

তব গুণ-গীত বিনা অন্য গীত গাইনে 
অন্য গীত গাইনে। 

তব পম-পথ বিনা অন্য পথে যাইনে 
অন্য পথে যাইনে || 

তব শদ্ধা-জল বিনা অন্য জলে নাইনে 
অন্য জলে নাইনে । 

তব জুখে জুখ বিনা কিছু সথ পাইনে 
£কছু সুখ পাইনে।। 

তব ভাব দিক্‌ ছেড়ে অন্য দিকে ধাইনে 
অন্য দিকে ধাইনে। 


৮ 


ওহে হবি তোমা ছাড়া কোন দিকে চাইনে 
কোন দিকে চাইনে || 

চিবকাল খেটে মবি নাতি পাই মাইনে 
নাহি পাই মাউনে। 

বিন। মূলে কিনে লবে লিখেছ কি আইনে 
লিখেছি কি আইনে || 


মানুষ কে ? 


নিত মানসধামে এককপ ভাব। 
জগতেব স্ুখ-দুখে সুখ-দুখ লাভ |। 
পবপীড। পবিহবি, পর্ণ পৰিতোঘ। 
সদানন্দে পৰিপূর্ণ স্বভাবেব কোঘ | 
নাহি চাষ আপনাৰ পবিবাৰ সুখ । 
বাজ্যেব কশলকাধ্যে সদা হাস্যমূখ || 
কেবল পবেব হিতে পয লাভ যাব । 
মানুঘ তাবেই বলি মানুঘ কে আব? 
নাহি চাষ বাজ্যপদ নাহি চাষ ধন । 
স্বর্গেব সমান দেখে বন উপবন। 
পৃথিকীব সমুদয় নিজ পবিজন । 
সন্তোঘেব সিংহাসনে বাস কবে মন || 
আত্মা সহিত সব সমতুল্য গণে। 
মাতা পিত। জ্ঞাতি ভাই ভেদ নাহি মনে | 
সকলে পমান মিত্র শক্ত নাই যাব । 
মানুঘ তাবেই বলি মানুঘ কে আব? 
অহঙ্কাব-মদে কতু নহে অভিমানী । 
সবর্যদা বসনাবাজ্যে বাস কবে বাণী।। 
ভূবন ভূঘিত সদ বক্তুতাব বশে। 
পর্বত সলিল হয বসনাব বসে | 
মিথ্যাব কাননে কভু ভ্রমে নাহি ভ্রমে। 
অঙ্জীকাব অস্বীকাব নাহি কোন ক্রমে | 
অমৃত নিঃস্যত হয পুতি বাক্যে যাব | 
মান্ঘ তাবেই বলি মানুষ কে আব? 
মর্গলেব পৃতি শুধু পরম অতিশয় । 
কদাচ না কৰে তাহে জীবনে ভয় || 
পরিধীধ পধিহত আশা পবিক্রমে । 
জীবের কল্যাণ হেতু নানা স্বানে ভ্রমে |) 


ঈশ্বরচজা গুব্োর গস্থীবলী 


দগম সুগম স্থল দিবেচনা নাই । 
চিস্তাব সহিত নিদ্রা থাকে এক ঠাই || 
সতত গলায পবে ককণাব হাব। 
নানুঘ তাবেই বলি মান্ঘ কে আব? 
চেষ্টা যতু অনুবাগ মনেব বান্ধব । * 
আলস্য তাদেব কাছে বণে পবাভব || 
ইঙ্গিতে কুশল গণে আয আয় ডাকে । 
পরিশুম পৃতিজ্ঞাব সঙ্গে সঙ্গে থাকে || 
চেষ্টায় সুসিদ্ধ কবে সমুদয় আশা । 
যতনে হৃদযেতে বাসনাব বাসা | 
স্মবণ স্মবণ মান্রে আজ্াকাকী যা'ব। 
মানুঘ তাবেই বলি মান্ঘ কে আঁব? 


পাপপথে যেয়ো ন! 


মন তৃমি মনোবথে, চল নিজ ভাব-বঘথে, 
অভাকীব ভাবপথে ধেযো না হে ধেযো না। 
অকৃতজ্ঞ জন যেই, পবম পামব সেই, 


তৰু তাৰ অপ্যশ গেয়ে না হে গেয়ে না || 
ছেঘহীন কব দেশ, লোকেব যে কবে দ্বেধ, 
তাব কাছে উপদেশ চেযো না হে চেযো না। 
নিবাশাবে সঙ্গে লও, স্বভাবে সন্তোষ হও, 
_. অসস্তোঘ-কাননেতে যেযো না হে যেযো ন। || 
শম-দম-চক্র কালে, নাশ কব বিপূ-্দলে, 
ডুব দিষ। পাপ-জলে নেয়ে! না হে নেয়ে না। 
বিঘম বিঘেব জল, কভু নয় সুশীতল, 
অধর্ধ বৃক্ষেব ফল খেযো না হে খেষে! না || 
দেহ নহে আপনাব, মৌহ কব পৰিহাব, 
মাষাব যাতন। আব পেয়ে নাহেপেষেো না| 
বসন পবিত্র কবি; জপ কব হবি হরি, 
আশ।-নদে পাপতকী বেযো না হে বেযে। না || 


কামনা-ত্যাগে পরমাথ অন্বেষণ 
ওহে মন-মধুকব এ কি দেখি ভ্রম। 
কাব ক্রমে ব্যতিক্রম শ্রমে তুমি ভ্রম || 


ব্রমিছ বিষয-্বনে যেন মত্ত করী। 
সঙ্গে কবি পিজ বধূ ভরান্তি-মধুকবী || 


ঈশ্বরচঞ্জী গুণ্ডের গ্রস্থাবলী ১ 


কামনা-কেতকীফুলে সৌরভে ভুলিয়। 
গুন্‌ গুরু কবিতেছ গুণ বিস্তাবিযা || 
তুমি ভূঙ্গ অন্তব্গ বলি আমি তাই। 
কণ্টকীবৰ পক্ষ হলে পক্ষ যাবে ভাই ।। 
অতএব মন-অলি উপদেশ ধব। 
পর্মার্থ-পদ্ফুলে মধুপান কর || 
সে ফুলেব সবিশেষ গুণ কেবা জানে । 
যাবে ধন্দ মহানন্দ মকবন্দ পানে || 


অকারাছ্য ঈশ্বরস্তুতি 


অনার্দি অন্ত অজ অজব অক্ষব। 
অক্ব অভয অতি অজয অমর || 
অনিব্চনীয অবযবে অবতাব । 
অখিল অনাথনাথ অতি চর্মৎকাব || 
অপবপ' অবযব নানা অবতাবে । 
অদ্ভুত অবস্থা অবলম্ব বাবে বাবে || 
অত্যন্ত অভাব্য ভাব হেবি অবিবত। 
অখিলেব অধিপতি অতি অভিমত || 
অবিভক্ত অভিযুক্ত অভক্ত পৃভৃতি || 
অবগত আছে তব অদ্ভুত পকৃতি।। 
অত্যন্ত অবোধ আমি অবশ্য অধম । 
অপাব মহিমা-সীমা কবিতে অক্ষম || 
অব্নীতে অবনীত কবা ভবভাব । 
অধীন হইতে নাহি হয অনুভাব || 
অনাথেব নাথ ওহে অধমতাবণ | 
অবশ্য অর্তক্য ভাব অলক্ষ্যকাবণ || 
অবলীলাক্রমে বহ অবনীব ভাব ' 
অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি সমৃদ্ধি তোমাব || 
অপূব্র্ব অভূতপূর্ব অতি মনোহব | 
অতুল্য অমূল্য অর্থ অতি অগোচব || 
অনুবপ অপবপ অবপ স্ববপ | 
অবনতজবে অবগত কত রূপ | 
অতীন্দ্রিয অতিপ্রিষ অনস্তে ভূতলে । 
অন্তবীক্ষে পবিব্যাপ্ড অতল তলে || 
অবিকাৰ অখঠিত অধিকাৰ তব। 
'আণ্ুমীত্র অবলম্বে অবনণীসন্তব || 


অবিজ্ঞেষ অতিধ্যেষ অমব পরান । 
অতল-বিতল অধিষ্টাতা অসমান || 
অনন্ত ত্যষ্টিব কর্তা অস্ত কেব৷ পায | 
অমবাদি অভিভূত তোমাবি মাযায় | 
অজ্ঞান অকৃতী পৃভূ আমি অতি দীন । 
অবেদ্য অভেদ্য ভাব ভ্ভব অনূরিন || 
অকিঞ্চর্ন হযে তব অপূমিত গুণে । 
অর্ধিক কি দিব অবস্তক দে'খে শু'নে ॥। 
অণ্‌ হতে অণু তুমি দাহি অন্বপ। 
অথচ অখিল-ব্যাণ্ড অতিব্যক্ত বপ।। 
অসাধ্য অবাধ্য মুগ্ধ অবিদ্যাব বলে। 
অবোধে অবের্দ্য ভাব বণিবে কি বলে।। 
অবহিতভাঁবে তৰ অভিহিত ভাব। 
অতি অল্প বণিলাম কবি অনুভাব || 
অধীনে অব্্বাচীন অভিপায় যত। 
অনুগহ কবি অদ্য হও অবগত || 
অবধান অনুমতি হয এই চাই। 
অস্তে যেন বাঙ্জাপায অব্যাহতি পাই || 


আকারাছ) ঈশ্বরস্তুতি 


আদরিহীন আদিনাথ আদি সবাকাব | 
আত শিবকাবী আত্মা আপনি আমাৰ || 
আধ।।জক আদি তাপ আশ্য আপদে। 
আশ্চর্য আবাম আছে আপনাব পদে || 
আশিত থাকিযা আশা-নাশ। বাঙ্গাপায়। 
আশা নাহি পৃবে আব আক্ষেপ বাভায় || 
আপামর যে বসের পাইযা আস্বাদ | 
আঁকৃল হইযা আছে আহা কি আহাদ || 
আমা হতে আলোচনা হ'ল না তাহার । 
আক্ষেপ কি ইহা হতে আছে বল আব || 
আকাব স্ববপ কিন্ত নাহিক আকাব | 
আবাব আকাবে ব্যাড আছ সবাকাবর || 
আশ্চর্যয আকাবে আছ অখিল আকাবে। 
আদর্শস্বৰপ বপ আকাবে আঁকাবে || 
আকাব-শানার্ণ তুমি আধিপতা কত। 
'অদশ্য অখচ 'জাড আভাসেৰ মত ॥। 


০০২ 


আশ! পূরে আপনার করিতে আদর । 
আখি যুগে আনন্দাশ্ু ঝরে দর দর || 
আচছার্দিত কবে ফেলে আনন আমার । 
আদরের কথ! কিছু নাহি সরে আর ॥ 
আপনাৰ আদবেতে আপনি আদৃত। 
হাও রও আদবেব আমোদে আবৃত || 
আমারে আদর্ণ কর বলিয। আমাব | 
আসনু হইল কাল আশঙ্কা অপার || 
আপনার আসপঙ্ে আসীন হ'য়ে রই। 
আশা এই আসা যাওষ। হীন যেন হই | 
তুমিই আধেয় বস্ত তুমিই আধার । 
তুমিই আচার্ধয সাব তুমিই আচার || 
আপনি আনন্দে আছ আপ্রাবিত হয়ে । 
আবন্ধ আনন্দে মত্ত যে আনন্দ লয়ে ।| 
আপনিই আখগ্ল আদি আচছার্দক। 
আপনি আদ্যন্তকাবী সাধক বাধক' || 
আকীট পতঙ্গ অঙ্গে আকর্ষণ কবি। 
আশ্চর্ষ্য আহারে আছ আহা। মি মরি || 
তমি হে আশার ধন আগমাদি কয়। 
দেখো হে আমার আশা যেন সিদ্ধ হয় || 
আশা-নাশ না হলে সে আশ! যায় দরে 
আশার আশয়ে হয় আসা ধৃনে ঘুরে || 
আশাহীন আরাধনে আশু যে আরাম | 
আশানাশা আশা দেন আসি আত্মারাম || 
আশুতোষ আশুতোঘ করেন বিধান । 
আশার আজ্ঞার আর খাকে ন। নিদান || 

হো আটঢ্য আশয় দেহ এই আশা কনি। 
আশা-তরী করি ভর যেন আশ। তরি || 
আপনার পতি আমি আস্বা করি যত। 
আশ্চর্যয আভাপ মনে আবির্ভাব তত || 
আচছনু হইতে থাকি আপনার রসে । 
আকাঙক্ষ1 পৃবাতে নারি আপনার বশে ।। 
আদ্যপৃব্ব আন্তরিক আছে যে আদ্দাস। 
আত্মাতে আয়ত্ত করি আমার আশ্াস || 
আত্যস্তিক আক্ষেপ আইসে কত মনে । 
আধুনিক আবেদন এই খশচরণে || 
আমরণ আত্মধন আত্মাতে সপিয়া ৷ 
আপ্যায়িত থাকি যেন আত্বারে জপিয়৷ || 


ঈশ্বরচঞ্জ গুপ্তের গ্রস্থাবলা 


আবৃত্বির আশা আঁর নাই আত্বনাথ | 
আমার আমার ভাবে কর হে আধাত || 
আত্মভাবে আছে মম আস্ফালন ভারী | 
আজ তো৷ গেল না “আমি আমার; এ জারী || 
আমি কার কে আমার না পাই আভাঘ। 
আনন্দে আটর্খানা৷ হয়ে ভাবি যে আকাশ || 
আশীব্বাদ কর নাথ আছি যতরদিন। 
আপনার আশয়েতে থাকি হে অধীন ॥ 
তব আধিপত্যে চিত্ত নিত্য মত্ত রয়। 
আত্বাসক্তভাবে যেন আয়ক্ষয় হয়।। 


নিদ্রোকলে শঠ উপকারী 


পরের অহিতকারী নীচ যেই খল | 
নিজলাভ বিনা শুধু খুজে মরে ছল ।। 
কখন জানে না মনে হিত বলে কারে । 
উপকার লাভ করে পর-অপকাবে || 
সদ! ভাবে কার কবে কিসে মন্দ হবে। 
মুঘলের সাজা পায় কৃশলেব রবে || 
নিয়তই মনে পায় অতিশয় দৃখ। 
শয়নে ভোজনে নাই কিছুতেই সুখ ।| 
মিছে আখি মুদে থাকে ঘুম যায় চড়ে। 
ছটফট করে রেতে বিছানায় পড়ে ।। 
দেবাধীন চখে যদি ঘুম এসে তার। 
তবেই সে খল করে পর-উপকার || 
জেগে থেকে কেবল অধর্দ্ে কাটে কাল। 
যতক্ষণ নিদ্রা বায় ততক্ষণ ভাল || 


বাক্য অপেক্ষা কাধ্য ভাল 


কাজে যর্দি করা হয় কর তবে ভাই । 
মিছামিছি মুখে ব'লে কোন ফল নাই। 
শরতের মিছা মেঘ ডাকডোক্‌ সার। 
ছিটে-ফৌটা নাহি তায় জলের সঞ্চার || 
সেইরূপ মিছ! তব মুখে আড়ম্বর । 
ফলে যর্দি লা হইলে কার্য হিতকর || 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী ৩৩ 


তখনি কবিবে তাহা যখন যা হয। 
বিলম্ব-বিধান তায় *কোনমতে নয় || 
কল্পনায় কব যর্দি আলস্য, এখন । 
কখন হবে না আব স্ুফল-সাধন || 
অতএব কব ভাই সাধ্য হয যত। 
*কজ্পনা না হয যেন বাবণেব মত || 


জীবের প্রতি 


কে তুমি, কে তুমি, জীব! কে তুমি তা কও। 
যে তৃমি যাহা তুমি তাৰ তুমি হও || 
দেহে কব আমি বোধ “দেহ” তুমি নও। 
অংশবপে হংসবপে দেহে তুমি বও || 
কে তোমাৰ বহে ভাব কাব ভাব বও। 
আমাব আমাব কৰি কার্ব ভাব সও || 
কিসে স্জিত হয এই কলেবব। 
মনে কব কিষপেতে হলে তুমি নব || 
কবিছ যে দেহ পেষে এত অহঙ্কাব। 
মিছে সহ, এই দেহ মনে কব কাব || 
মনে কর, কোথা তুমি কবিতেছ বাস। 
মনে কব কিবপে এ দেহ হবে নাশ ? 
মনে কব, কে তোমাৰ তুমিই বা কেবা | 
আমাঁব বলিযা তুমি কব কাব সেবা || 
দেহেতে অভেদ ভাব এ কি অপবপ। 
একবাব ভাঁবিলে না আপন স্ববপ || 
কেবল ভ্রমেতে কব আমাৰ আমাব । 
অদ্যাবধি আত্ববোধ হলো না তোমাব || 
মায়াব কহকে ভূলে কিছু নও জ্ঞাত। 
ভূলিয়াছ পুবাতন সখা 'অবিজ্ঞাত' | 
কেবল দেখিছ স্থূল দৃষ্টি নাই মূলে । 
পেলে নাম “পুবঞ্জন'' নিবঞ্তন ভুলে || 
কবে নিবখি মৃখ সুখ কতবপ । 

শন মনে অভিমান হযেছি স্ুকপ || 
গলদেশে সূত্র দিয। স্ব্র তায় ভারী । 
'বান্ধণ' হয়েছি বলে কব কত জাবী || 
বেদপাঠে পূজা! পাও পণ্ডিত হইয!। 
সবে করে সমাদর কূলীন বলিয়া || 


আপনিই তবে পড়ে না পাও পাথাব। 

অথচ লোকেবে কব ভবনদী পাব || 

তিন খাই “ড়” বেঁধে আপনাব গলে । 

ত্রিলোক বেঁধেছ তুমি কৃহকেব বলে ॥। 

একে তো মাযাব সূত্রে পড়িযাছ বাঁধা | 

আবাব এ সূত্র দেখে লাগিযাছে ধাধা || 

কোথায স্ব্রেব গোড়া নিবপণ নেই । 

এক খেষে উঠিতেছে কত খেই খেই || 

কবিষাছ আবোহণ অভিমান-বথে । 

কেবল কব্ছি গতি প্রবৃত্তিব পথে || 

ছেড়ে তত্ত, মদে মত্ত কিসে পাবে পদ । 

হাবাইলে পৃর্বকাৰ সহায সম্পদ || 

বার্ণ, ক্ষভ্রিষ, বৈশ্য, শত্র চতুষ্টয়। 

অভিমান সাব মাত্র কিছুই ত নয || 

“তুমি কোন বর্ণ নও জাতি তব নাই। 

দেহধর্মে অহঙ্কাব কেন কব ভাই ? 

নব নও নাবী নও তুমি নও কেউ। 

ত্রিগুণসাগবে কেন গণিতেছ ঢেউ ।। 

তুর্মি আমি আমি তুমি জেন এই সাব। 

তুমি আমি এক হলে কেবা আব কাব ? 

দেঁহেতে অভেদ জ্ঞান কব পবিহাব। 

আমাৰ এ দেহ বলে ছাড় অহস্কাব || 

বিচাবে তোমাব তনু কখন তো নয | 

ভাতিবৰ ভবন এই ভূতে হবে লয || 

জড়ে কেবা জড়ীভূত কবিল তোমাবে। 

কেন হও অভিভূত ভূতেব ব্যাপারে ? 

ভূতেব কহকে যদি হযেছু ছে ভূত। 

আব কেন মিছামিছি কাল কব ভূত? 

সকলি ভূতেব হাট ভূতের ভবন | 

ভূতাতীত ভূতনাথ কব বে স্মবণ || 
সাহসে বাঁধিযা বুক, পুকৃতিব দেখে মুখ, 
দূবে যাবে সব দৃখ, বিষষে বিশেষ সুখ, 
হয হম, হলো হলো, না হয না হয, হলো, 

হায হয, নয নয, মিছে খেদ কবে না || 
চিবজীবী নহে কেহা, পতন হইবে দেহ, 
পেয়েছ নুতেব গেহ, মিছে কেন এত স্হ, 
থাকে থাকে থাক থাক্‌, যায় বাবে যাক যাক, 

থাকে থাক্‌ যায় যাকৃ, ভেবে আর মবো না | 


৩৪ ঈমক পরর এ্ররবলী 





রবে আব কত কাল, কালে হয় গত কাল, নীতিমত যোগে, রহ স্ুকখভোগে, 
নিকট বিকট কাল, না ভাবিলে মহাকাল, মনের বাষনা যত || 
এই ক্ষাল, সেই কাল, কালেই আসিছে কাল, করীতি কলাপ, কসহ আলাপ, 
পাবে কাল, যত কাল, বৃথ। কাল হবো না || বিঘম বিলাপ হর। 
ভূলিয়াছ তব ভাব, ভাবিতেছে ভৰ্-ভাব, করি অবধান, হয়ে সাববান, 
স্বভাবে স্বভাব ভাব, কর নিজ অন্ভাব, বিধান পালন করু।। - 
কি ভাৰ কি ভাব ভাব, কে বুঝে ভাবের ভাৰ, ভোগের কারণ, যাহা চায় মন, 
তাবে ভাব আবির্ভাব, অভাবেরে ধরো না ।। সকলি রয়েছে কাছে। 
মানসবিহারী হংস, তুমি হে তোমার অংশ, ধরিয়। স্বভাব, বিরাজে স্বভাব, 
দেহিরূপে অবতংস, নাহিক তোষার ধ্বংস, কিসের অভাব আছে ? 
মানসের সরোবব, পরিহরি ণিরন্তর, যে নিধি চাহিবে, তাহাই পাইবে, 
কব কিরে, গুণনীরে আর তুমি চরো না।। তনের ভাগার ভরা | 
ছিলে তুমি অপূকাশ, হইলে হে সুপূকাশ, নানা ফুল ফল, সুশীতল জল, 
ভাল বাস তাল বাঁস, পেয়ে বাস কর বাস, ধাবণ করেছে ধরা || 
কত আশ অভিলাঘ, কত হাস-পবিহাস, আহাব বিহার, অশেঘ পূকার, 
শুন ভাঘ ধবৰ ভাঘ, ভ্রমবাস পবো না || সকলি বিধির বিধি। 
আমি হেছিলাম একা, পেষেছি তোমার দেখা, অবিধি হরিযা, ্গুবিধি ধরিয়।, 
নাহিক সুখেব লেখা, আব কেন হও ভেকা, পাইবে পরম নিধি || 
ঠেকিয়া হলে। না শেখা, দিতেছ জলের রেখা, রাখ সেই ক্রম, ষেজপ নিয়ম, 
দেখো শেঘ ভুলে দেশ আর যেন সবো না । অনিয়ম হ'লে পরে। 
অশিবেব ধন নও, আছ জিব শিব হও, শরীব-রতন, অকালে পতন, 
শিবসব মূখে কও, শিবেব সদনে রও. ফতন কেহ না করে।। 
কেন হে অশিব লও, অশিবেব ভার বও, হইলে অতীত, তখনি পতিত, 
বার বার দেহে আর পাপতাব তবে! না|] | কথিত নিগৃঢ় কথা । 
নিয়ম যে রাখে, সাধু বলি তাকে, 
সুখী সেই যথা তখা ॥| 
ঈশ্বরের করুণা অভিমত-ফ্ত, কার্যে হ'য়ে রত, 
অবিরত চাল দেহ। 
অখিল সংসাব, রচনা! ধাহার, অভাব রবে না, অশিব হবে না, 
সে জন কি গুণ ধরে। কৃকথা কবে না কেহ ॥। 
নিয়মে সৃজন, নিয়মে পালন, সাপের গরল, নাম হলাহল, 
নিয়মে নিধন করে ।। ব্যাভারে অমৃত হয়। 
এ ভৰ-বিঘয়, সব শিবময়, ব্যবহার-দে(ঘে, সকলেই রোঘে, 
শিবের সাগর তব। সুধ। হয় বিঘময় || 
শুন ওহে জীব, ভোগ কর শিব, কর পরিহার, অহিত আচার, 
অশিব কি আছে তব।। বিহিত বিচার ধর । 
অনার্দি কারণ, স্রখের কাব, কবিতে স্বহিত, জুজন-সহিত, 
বিধান করেন কত। সতত জুপথে চক্স || 


ঈশ্বরচ্জা গণের গ্রস্থাবলী 


যেকোন গময, যেকোন বিয়া, 
হয় তৰ দখ-হেতু ৷ 

সাব কথা৷ এই, দুখ নয় সেই, 
সমূহ সুখের “সত || 

ভবে* ভগবার। - 
বিধান করেন যাহা । 


অতি সুখসর়, 


ককণানিদান, 


সেই সবৃঙগয, 
কশলপৃবিত তাহা | 
শরীর-ধাবণে, সুখেব কাবণে, 
যদি ষটে কিছু দুখ । 
তাহে বহে সুখে, এক গুণ দৃখে, 
কোটি গুণে পাবে সুখ || 
যর্দি কোন ক্রমে, আপনাৰ ভ্রু, 
অসুখ-সাগবে পশি | 
ওরে ষ্ঢুমতি, জগতেৰ পতি, 
লাহে কতু নন দোখী।। 
এই ধবাতলে, নিজ কর্পফলে, 
সকলে কৰিছে ভোগ। 
স্বকর্মা ভূলিয়া, ঈশৃবে দৃধিযা, 
মিছা কবে অভিযোগ || 
আখিহীন নব, পতাকব-কব, 
দেখিতে কভূ না৷ পায়। 
নিজে পাপভবে, তাপ স'ষে মবে, 
অথচ অযশ গায়।। 
বপেব আভালে, 
ভুধন পকাশে যেই। 
সেই পৃতাকবে, দোঘাবোপ কবে, 
মনে বড় খেদ এই || 
এসে এই ভবে, জানহীন সবে, 
ত্রম্পথে পদ জমে । 
দৃখ পায় যত, খেঘ কবে তত, 
নাহি বুঝে ফোন ক্রমে ॥ 
হায় হায হায়, এ কি ঘোর দায়, 
এ কথা বুধাব কারে। 
অর্খিল-রপ্রন, 
“গঞ্জন কবিতে তাবে | 
শুখেব সময়, মোহিত হৃদয়, 
নাহি কর তার লাম। 


তিমিব বিনাশে, 


বিনি নিরঞন, 


গ৫ 


মমে কত ভূর কহে করে সুব, 
বড। বাছাদূব হায্‌ || 
দেখ শত শত, দাস-দাসী কত, 
সতত কবিছে সেবা। 
বপে গুণে মানে, ধন-পবিষাণে, 
আমাধ সমান কেবা || 
দাৰা সুভ ভাই, দৃহিতা জামাই, 
পধিবাধ দেখ যত। 
জ্াতিগণ ফারা, 
কলীন কৃটুত্ব কত।। 
টাকা দিষা পালি, কত দিই গালি, 
কখন কবে না বাগ। 
মখেৰ ধমকে, সকলে চমকে, 
কেচো হযে থাকে নাগ।। 
বটে বাপৃ দাদা, ছিল নামজাদা, 
ভিত ভুবন-ধাম | 
কেমন সুতি, আমি হয়ে কৃতী, 
ঢেকেছি তাদেব নাম || 
কত বলে বলি, কত ছলে ছলি, 
কত ছলে আমি থাকি। 
কথায় কথায়, 
কত জনে দিই ফাকি ।। 
দেখ এ নগবে, পৃতি ঘবে ধবে, 
আমাবে কেবা না জানে। 
আমা সম নাই, জী সব ঠ্রাই, 
আমাবে কেবা না মানে।। 
সফলেই বশ, ভব-ভবা যশ, 
দশ দিকে আছে গাথা । 
হকমে হাজিব, উজজীব নাজির, 
বাদশাব কাটি মাথা || 
বান্ধণ-পণ্ডিত, কল-পৃবোহিত, 
আব যত খ্বিজ আছে। 
ড্যাব ভ্যায সব, মুখে নাই র্ষ, 
ভযেতে আসে না কাছে।। 
“ছাট খোল উঠি, “বুট” পায়ে ছুটি, 
ফেনন আঙাধ ভাধ। 
কত আমি ওক, ওই দেখ গুর, 


দিতেছে গোর জাব |। 


অনগত তারা, 


যাব তথাষ, 


৩৬ 
নিজ ধল বল, নিজ দল দল, 
"আপনা আপনি জানি। 
কোথায ঈশব, নহে সুখকব, 
তাবে আমি নাহি মানি || 
সুখেব সময, স্ুখেব উদষ, 
আম হ'তে হয সব। 
নিজে আমি বড়, সব দিকে দড়, 
কিসে হব পবাভব ॥| 
টলে যর্দি বতি, মদনেব বতি, 
আনি এইখানে ব'সে। 
আমাব পৃতাপে, ব্রিভুবন কাঁপে, 
ববি শশী পড়ে খসে। 
কোথা সুববাজ, কোথা তাব বাজ, 
গোপে যদি দিই চাড়া । 
সহিত অমব, কবি যোড়কব, 
এখনি হইবে খাড়া || 
অসাধ্য আমাব, কিছু নাহি আব, 
সকলি কবিতে পাবি। 
থেকে এই পূবে, খাই সাধ পৃবে, 
ক্ষীবোদসাগব-বাখি || 
দেবতাব স্থল, দিই বসাতল, 
ধবা জ্ঞান কি সবা। 
দেখ দিয়া কব, আমাব উদব, 
চাবি পোষ। গুণে ভবা|। 
গুণ আছে যাই, পৃ্কাশিয। তাই, 
হযেছি পুধান ধনী। 
সকলেই কয, সব দিকে জয়, 
সদ জয় জয ধ্বনি ।। 
এই দেখ নাম, এই দেখ থাম, 
এই দেখ বালাখানা | 
এই দেখ পাখা, মখ্মলে চাকা 
কাবিগুধি তায নানা ।। 
এই দেখ বাড়ী, এই বাড়াবাড়ি, 
এই দেখ গাড়ী যোড়া। 
এই দেখ তাজ, এই দেখ সাজ, 
এই দেখ জামাজোড়। || 
এই দেখ ছাতি, এই দেখ হাতী, 


এই দেখ সপৃমোড়া | 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণের গ্রস্থাবলী 


এই দেখ তেজ, এই দেখ সেজ, 
মেজ দেখ ঘবজোড়া || 
কেমন পৃকব, তেমন কুকুগ, 
কেমন হাতে কোড়া। 
কেমন এ ঘড়ি, কেমন এ ছড়ি, 
কেমন ফলেব তোড়া || 
দেখ না কেমন, চিকণ বসন, 
জাহাজে এসেছে সবে। 
বাজ আমি যাই, তাই সিন্‌ পাই, 
আব কি এমন হ'বে।। 
কেমন বিছান।, এ কথা মিছা না, 
এসেছে বিলাত থেকে । 
দোঘেনি জনেকে, মোহিত অনেকে, 
আমাব এ ঝাড় দেখে ।। 
আখি যদি পাড়ে, আমাব এ ঝাড়ে। 
দো দিতে পাবে কেটা। 
কবি কহে ভাল, ঝাড়ে নাহি আলো, 
ঝাড়েব কলঙ্ক সেটা || 
নাহি জেনে সাব, একপ পুকাব, 
কত অহঙ্কাব কবে। 
নাহি পায হিত, হিতে বিপকীত, 
পাপানলে পড়ে মবে ॥ 
শুন বে পামব, বৌধহীন নব, 
সকলি ভোজেব বাজী । 
মিছে তোৰ ধন, মিছে তোব অন, 
মন যদি হয পাজী]। 
মিছে বাড়াবাড়ি, মিছে তোব বাড়ী, 
মিছে তোব গাড়ী ঘোড়া । 
কবো না অমন, হইবে দমন, 
শমন মাবিবে কোড়া || 
তোব টাক! কড়ি, তোব ছড়ি ঘড়ি, 
তোব গদি আল্বোল!। 
মাতিয়াছ মদে, উঠিয়াছ পদে, 
বাড়িয়াছে বোলুবোলা || 


ঈশ্বরচজ্ গুপুর গ্রস্থাবলী , নি 


মনের প্রতি উপদেশ 


পৃবেব পাইলে দোঘ বোনমতে ছাড় না। 
আপন কর্নীতি পৃতি নাহি মাত্র তাড়ন। || 
আত্মছিদ্রে যাও নিদ্রে শান্তিকথ! পাড় না। 
বিবেক-ওঁধধ কভু চিন্তা-খলে মাড় না || 
শবীবে ক্ষশ-ধুলা কি কাবণ ছাড় না। 
ককণা-কৃঠাবে কেন ক্রোধ-কাষ্ঠ ফাড় ন1।। 
ললিত লালস স্খে স্ুত সম লঞ্লনা | 
চিত্তপথে চঞ্চলতা৷ হয তাহে চালন। || 
অলীক আমোদভোগে কখন ত আল না। 
পবোধ-পূদদীপ কভু হৃদযেতে জাল না || 
ইচছাষ পাতকপুঞ্জ পর কব পালনা। 
এবপ কবীতি তব কদাপিও ভাল না|] 
শষ স্বুখে | ।নভাক পব পৃতি ছলনা । 
নিজ দৃখে দ্রন হও পবদৃখে গল না ।। 
আপনান ভাব সদা স্বভাবেতে কলন। । 
কপটতা হয তব পাণপ্িষা ললন] || 
পব-উপকাপ-পখে ভ্রমেতে 9 চল না। 
হায তব ভান দেখে সজ্জা পাষ ফলনা | 
কর্ম-ভযে ভীত নাও ধর্দমভিষ আন না। 
ইহ' স্থুখে শর্শ-লাভি পব-স্খ মান না || 
চবম পবম তন্ত অন্তবেতে আন না। 
তত্তমসি-তীবে যেতে তন্তুগুণ টান না || 
তৃতগত কার্ষে পুন দৃষ্টি-বাণ চাল না। 
ভাবী ভযক্কব বলি ভ্রমেতেও ভাব না ।। 
দীনের দীনতা দেখি দযাদান কব না। 
কৃপাদানে কপণতা কি কাবণ হব না ।। 
চিন্তা-জুবে জব পব-চিস্তা-জুবে জব না। 
বিনয বিনোদ-বন্ত্র মানসেতে পব না || 
কি হেত এসেছ ভবে মনে কেন স্মব না। 
উডে যাষ কাল পক্ষী ধব ধব বব না ॥। 
সন্তোঘ-ক্ষীবোদ-তীবে যাবে কি না যাবে না | 
অঞ্জলি পৃবিয়া স্তধা খাবে কি না খাবে না ।। 
আহা। হেন সি্ধনীবে নাবে না হে নাবে না। 
এমন শীতল জল পাবে না হে' পাবে না |] 


ক্ষীবোদ-শাফীব গুণ গাবে না হে গাবে না। 

যেগায সে আব ভবে ভাবে না হে ভাবে না॥। 
কাম-কঞ্জে পাপ-প্প তুলো না হে তুলো না। 

কোপেব ক-বাতাসেতে ফুলো না হেফুলো না ।। 

মোহে মভি মাযা-দ্বাব খুলে না হে খুলো না। 

মদকবপ মদালসে ঢ.লোঁ না হেঢলো ন। || 

দান্তিবত। দোলমঞ্চে দূলো না হে দূলো না। 

শিষনে ভূজঙ্গ কাল ভূলো না হো ভুলো না | 

কদাশা-ক্যান্্ে পড়ি পাইতেছ যন্ত্রণা | 

যাবে সুখযন্ত্র ভাব সে ত স্তখযন্ত্র না |। 

পৃনঃ পুনঃ শুনিতে মহাযোহমন্ত্রণা | 

পবস্রখ-পাপণেব এ মন্ত্রণা মন্ত্র না।। 

সকল কতন্ত্র তব অন্তবে স্বতন্্ না। 

নিক্বাণেব তন্ত্র পড অন্য তন্ত্র তন্ত্র না।। 
ইন্ড্রিযেব অধিপতি মহামতি মন| 

হাও হও হও তুমি জুজান বাজন || 

তুমি এই জগততিৰ ঈশৃব হইযা | 

কাব কাছে ভাত পেতে ভিক্ষা কর গিষা | 

কাবে তুমি পৃভূ বল কান তুমি দাস। 

কাব কাছে কব তুমি পুসাদ পরাগ || 

মিছে মিছি কেন তুমি এত পাও দূখ | 

তোমাপি তো কাছে আছে নিত্যানন্দ-সখ || 

মন হযে তুমি কাব যোগাতেছ মন । 

হ।এ হাষ এ কি লাখ বাপাৰ কেমন || 

তুমি যদি হও মন মনের মতন । 

কানে ভয, কবি ডায এ তিন ভুবন || 

ওবে বাগ স্থিব তুমি হও একবাব | 

সমুদষ মনোবখ পূনিবে তোমাৰ || 
ক্ষণমাত্র কিছ আব কছু নাহি পাবে। 

আপনিই গোলে যাবে আপনাব ভাবে ।। 

সংসাঁবেণ সব্বজীবে সমভাব হবে। 

ছোট বড কিছু মাত্র ভেদ নাহি ববে।। 

গবিবত স্বেচামত যাবে যথা তথা । 

মুখ কটে কাব সহ কিনে না কথা | 

পেষে এক চিবস্তন মহাবতু নিধি । 

না মানবে কোন বাধা না মানিবে বিধি || 

বড় বড বাজ যত তোমাষ দেখিয়া | 

কবযোড়ে নত হবে নিকটে আসিয়া 


ভ্উ 


অতএব এই ভাব কব পবিহাব। 
স্বভাব ধবিলে কিব। অভাব তোমাৰ || 
মহামতি মহাবাজ মহাশয় মন। 
কেন তুমি কবিতেছ বৃথায ভ্রমণ | 
মনোমত স্বান এক কবি নিবপণ। 
স্ুখেতে বিশাম «কব হযে মহাজন ॥| 
সাধক সাখুব ধর্ম কঝিযা ধাবণ । 
সাখু কর্মে কব সদা সময হবণ || 
সমযে আপনি এসে ঘটে সমুদ্য। 
কখনই তাৰ আৰ অন্যথা না হয || 
যে কিছু হতেছে গত কবে ন৷ স্মবণ | 
ভবিধ্যৎ কল্পনা মজ' না৷ বে মন।। 
একেবাবে দূৰ কব কল্পনাব বোগ। 
উপস্থিত যাহ] হয তাই কৰ ভোগ || 
সংসাবেতে বিঘষেব স্থিতি আব নাশ। 
কোনমতে অগে! তাহা না হয় নির্ধযাস। 
যা হয তা হয হবে কে কবে বাবণ। 
তুমি কেন ভেবে মব ভোগেব কাবণ || 
সুমি যাব সে তোমাব নিকটেই আছে। 
ছি ছি ছি ছি তুমি মন যাও কাব কাছে।। 
শুন শুন শন এক বচন আমাৰ। 
যাহাতে হইবে মন মঙ্গল তোমাব। 
ইন্দ্রিযেব উপভোগ্য বস্ত সব যথা। 
থেক ন৷ থেক না আব থেক না বে তথা। 
আশ কব আযাঁসেব স্বান পবিহাব । 
এখন উচিত হয বিবলে বিহাব || 
নিজবোধ-অস্ত্র দিযা খবতব ধাব। 
পাশেব নাশেব পথ কর পবিক্ষাব || 
পিঞ্জবে কি বদ্ধ থাকা শোভা আব পাষ। 
এখন দেখিতে হবে মুক্তিব উপায || 
আপনিই জ্ঞাত হও আপন স্ববপ। 
কিবপে স্ববপে এত হযেছ বিবপ || 
স্ববপ কিবপ তাহ। স্ববপেই বষ। 
আপনি বিবপ হ'লে বিবপ কি হষ। 
স্ববপে বিবপ হয বিবপ কবিলে। 
স্ববপ শস্ববপ হয স্ববপ ধবিলে | 
বৃদ্ধিব বিচলগতি করিয়া বিনাশ । 
সরাগ সভাবে কর স্বভাব পকাশ।। 


টশয়চজ্ গর গ্রন্থাখলী 


সহজে সহজলাভ হইবে তোমাব। 
স্বভাবে অভাব তবে খটিবে না আব। 
হীনভাবে আব কেন পবৰশে বও। 
হও হও হও মন অনুকল হও || 
কব কব এই কব মন-মহাশয | ূ 
বিঘযেব বিষ যেন খেতে নাহি হয || 
দূটি পাযে ধবি মন সঙ্গেতে লইযা। 
কোথায নিবৃত্তি-পথ দেহ দেখাইযা || 
নিবৃত্তিব পথে গিয। সদানন্দে বই। 
আব যেন সংসাবেতে আসক্ত না হই |] 
সবি্যে নিবেদন মানস আমাব। 
মাযা-জাযা-কাযা-ছাযা মাডাযো না আব || 
ভযঙ্কবী নিশাচকবী ছলিযা মাযায | 
পবম পদাখভীন কবিছে তোমায || 
সব্বসাধ মূলাখাব যিনি সব্বগত। 
অন্বাগে তাব পেমে হও অনুবত || 
স্সপবিত্র পুণ্যধাম মুনি মনোনীত। 
জাহ্ৃবীব তটে বটে বাস স্রবিহিত। 
পাঁপময স্থান নয সুখেব জুবাস। 
দেখিযা পবিত্র ভমি কব অবিবাস | 
নদীব তবঙ্গ-কেলি যেকপ পবাৰ। 
এই দেখি খবতব পবে নাই আব | 
জলমাঝে জলবিম্ব নামমাত্র সাব। 
বৃি বদি এই হয তখনি সংহাব || 
আকাশে চপলাখেলা অতি চমণৎ্কাব। 
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপূভা ক্ষণে অন্ধকাব | 
এই দেখি সম্পদেব হযেছে পৃকাশ। 
পরনে দেখি বিপদ কবেছে তাবে নাশ ।। 
এই দেখি অগ্িশিখা অতি বলবানৃ। 
আাখিব পলকে দেখি হযেছে নিক্বাণ ।। 
এইসব ক্ষণংবংস যেবপ পকাব। 
সেবপ জানিবে মন অখিল সংসাব | 
বাপ্‌ বাপ্‌ কালসাপ মুখে বিঘ ধবে। 
নদীবে বিশীস নাই কখন কি কবে ।! 
অতএব ওবে মন জেনো এই ধবা। 
সকলি অনিত্য আব অবিশাসে ভবা || 
বল বল বল মন কিসে পাবে হিত। 
সংসাঁরে আসক্তি করা৷ অতি অনুচিত || 


ঈশবরচঞ্জ গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


ভূপালেব ভূভঙ্গিম। ঘোব ভষযঙ্কব । 
কোনবপে নহে তাহা স্থখেক আকব || 
কৃটিল-কটাক্ষৰপ কৃটাব-কলাপ | 
বেশ্যাবপে ধন যথা কবে পেমালাপ || 
সে ধন চঞ্চল অতি চপলেব পাঁষ। 
স্থিবরূপে কভু তাবে বাখ। নাহি যায || 
তাই বলি ভেবে দেখ এ ধন কি ধন । 
ধনলোভে কেন কব বৃখায যতন ॥। 
নিশাযোগে শয্যাভোগে ঘুমাবে যখন । 
স্বপনেও ধনচিস্তা কোবো না তখন || 
কাঁথায ঢাঁকিযা দেহ কাশীধামে স্কাবো | 
পথে পথে দ্বাবে দ্বাবে ভিক্ষা মেগে খাবো || 
ককাজ সম্পদ সখ নিত্য সে ত নয। 
কেবল আমাব আমি জেনেছি নিশ্চয || 

এক পাশে স্তমখুব গীত আলাপন । 
আব পাশে সুবসজ্ঞ মহাকবিগণ || 
পশ্চাতে চামব কনে কিনকী নমণী | 
মনোহন কণুঝনু কক্কণেব হ্বনি || 
আব আব মনোমত যত কিছু আছে । 
অবিচেছদে নিবন্তন যর্দি খাকে কাছে ।। 
সংসারের স্তখে তবে মুন্ধ হও মন। 
কবিনে কবিনে আমি কিনে বাণ || 
না হয এমন যদি না হয এমন । 
বিঘয-বিঘেব কপে ডুব না বে মন || 
মজ' মজ পবমার্থ স্রধাবসে মা । 
একমনে একধ্যানে ভগবানে ভজ | 

ভিক্ষা নিযা আমি কবি উদব ভবণ। 
সদা থাকি দিগন্বব পবিনে বসন || 
নাহি চাহি শয্যা, কবি ধূলাষ শযন । 
ধনীব নিকটে নাহি কোন পযোজান || 

সকল কামন। যাহে' সিদ্ধ ব'" হয । 
এমন সম্পদ যদি সন্ভাবিত ব্য | 
হই হই ভাগ্যধব অতুল ক্ডিবে। 
কি হবে হবে তায় কি হবে কি হবে ।। 
সম্ভাবিত য্দি হয় এ প্রকাব বল। 
শক্রুশিবে লাথি মেবে দিই বপাতল || 
হয় হয় হলে। হলো বল অতিশয় | 
তাতেই কি হয় বল তাতেই কি হয়।। 


কৃটুঘ আক্মীয আব জ্ঞাতি-বন্ধুগণে | 
পমোদিত যদি কবি ধন-বিতবণে || 
পবালেম অকাতবে দানেব আশয | 
তাতেই কি হয ৰল তাতেই কি হয ।। 
একভাবে শোভা কবি চিবকাল বয়। 
জীবেব শবীব যদি জাহি পায় ক্ষয়।। 
বোক বোকৃ বয দেহ চিবকাল ববে। 
তাতেই বি হবে বল তাতেই কি হবে ।। 
এ সকল িছ্রতেই নিভ্যস্তখ নাই । 
কিছু নয কিছু নয তাই বলি ভাই ।। 
অবিনাশী নিতাকপ স্থুখেব ভাণ্াব। 
কব কব কব মন কব অধিকাব | 
ঈশুবে অচল! ভক্তি যদি মন বয। 
মনে হয জন্য আব মবণেব ভয 11 
স্বজনে না খাবে যর্দি মমতা-জঅঞ্চান | 
মনেতে বিকাশ পায কামের বিকাব || 
পাপময সঙ্গদোঘ করবি পবিহাব। 
বিমল বিপিনে হয যদ।পি বিহাব || 
বিঘযে বৈখাগ্য হবে অতি বলবান্‌। 
এই সব যদি মন থাকে বর্তমান || 
কিসে অভাব তবে কিছুই না চাই'। 
যেখানে সেখানে খাবি বল্লাণন্দ পাই || 
জন্য নাই জবা নাই নাশ নাই যাব । 
এখন যে অকবমষ সব্বমূলাধাব || 
স্খেতে সঞ্গব কব তাৰ তন্জ্ঞান | 
কব কব একমনে বব তাব ধ্যান ।। 
যে কিছু দেখিছ তুমি ভৌতিক কেবল । 
অনর্থক কল্পনাতে কিছু নাই ফল।। 
আমি দেখি অতি ক্ষত্র ধনী যত জনা! 
কেন কেন কেন মন কব উপাসনা || 
তাবা যদি বোঘ কবে তাতেই কি দোঘ। 
তাদেব তোঘেতে বল কি তোমাব তোঘ || 
জগতেব আধিপত্য সম্পদ সন্তোগ। 
তাতেই তোমাৰ কচি এ যে ঘোব কোগ || 
এই ভব এই ভোগ হয় যাব ক্রিষা । 
সমুয় আছে তাৰ অধীন হইয়। || 
ধন ধন করে কেন মত্ত আর হও । 
ওরে বাপু চিত্তধন। নিত্যধন লও || 


ধরেছে ষে ঘোবতর চপলস্বভাব। 
কতর্দিনে বল তান হইবে অভাব || 
আপনি হতেছ নষ্ট স্বভাবেব দোঘে। 
ক্ষণমাত্র বহিলে না নিজ পবিতোধে || 
কখন বা বর্সাতলে কবিছ প্রবেশ । 
কখন লঙঘণ কণ্চ গগন-পুদেশ || 
এবপে অস্থিব হযে একা তুমি মন। 
চক্রবতৎ চতুর্দিকে কবিছ ভ্রমণ | 
নিকটে নির্দ্ল নিধি পবমাত্বধন। 
ভুলে নাহি একবাৰব কব দবশন। 
মন যদি মনে তুমি না কবিবে তাবে। 
তবে আব স্স্থ হবে কিবপ প্রকাবে || 
শ্তি পড় স্মৃতি পড় পড ইতিহাস । 
বেদ আদি শাস্ত্র পড় যখা অভিলাঘ || 
ক্রিযাকাণ্ড যা কশিখে তাহে আছে ফল । 
ক্ষদ্র এক ন্বর্গবপ থামে পাবে স্বল॥। 
তাতেই কি হবে বণ নিত্য সেতো নয। 
ক্রিযাকাওড ভ্রম-ভাণ্ড ভেঙে পাষ ক্ষয || 
এ সকল বণিকেব ব্যবসা পাষ। 
মিছেমিছি যাতাযাত কত কষ্ট তায ॥। 
সংসাব দূঃখেব ভাব কবিতে মোচন । 
একমাত্র সেই নিত্য পতা আশাতন || 
এই ভাব নাশিবাব ইচছা যদি হয | 
লহ' লহ লহ তবে তাহাৰ আশয || 
সে বিনে এ পাপ মুক্ত কে কবে তোমাব । 
নাই নাই নাই আব দ্বিতীয উপাষ || 
গুড়ি শুড়ি মেবে দেহ ওখাতেছে বস, 
ক্রমেই ইন্ড্রি সব হ'তেছে অবশ || 
কে যেন মণ্ডৰ মেবে হাড় কবে গুড়ো 
মবণেব কাছাকাছি হইলাম বৃডো || 
চলিতে না পাবি আব গতিশভ্তি নাই। 
নযনেতে অন্ধকাব দেখি শুধু ভাই ।। 
নড়ু বড কোবে সব পোড়ে গেল দাত। 
কানেতে না যায ধ্বনি হোলে বজাধাত।। 
কালেব স্বভাবে গেল তুপুড়িযা গাল। 
মুখ হোতে টস টস ঝবিতেছে লাল ।। 
বাক্যে করে অনাদব বন্ধুগণ যাবা । 
স্বামী ঘবে সেব৷ আর নাহি করে দায়। || 
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হাষ হাষ বৃড়ে। হলে কি দুর্দশা হয়। 
তনয তখন তাৰ ঙনয ত নষ।। 
বুূড়াব মাখাব চুল শুত্রবপ ধবে। 
শোনেৰ নুড়িব ন্যা ফুৰ্‌ ফৃব কবে ।। 
যুবতী দেখিযা তাবে ফিক ফিক হাসে। 
দূবে হ'তে চোলে যায ণিকটে না আসে | 
দাস-দাসী আদি কবি কষ্ট সমুদয়। 
সমাদবে কেহ আব কখ। নাহি কয়।। 
বৃদ্ধকালে পৃকঘেব বেঁটে কিবা সুখ । 
হায হায এব চেযে কিছু নাই দূখ || 
যাবৎ শবীব সুস্থ যাবৎ নীবোগ। 
যাবৎ প্রাচীনকাল না হয সন্তোগ।! 
যাবৎ ইন্দ্রিং বল নাহি পায ক্ষয। 
যাব, এ দেহঘটে পনবমাষ ব্য ।। 
তাৰ কবিবে শুখু মঙজগল-সাধন। 
বৃখা যেন শাহি হণ শবীব-পতণ || 
এখন না হয যি' সক তি-সঞ্চাব | 
বল মন বল তবে ধবে হবে আব।। 
গৃহেতে অনল লেগে পুডে হ'লে ছাই । 
তখন খভিলে কপ কি হইবে ভাই ॥ 
সমযেতে কব শম ভ্রম পখিহব | 
শেঘেব উচিত যাহা আগে তাহা কব |। 
কি কবি কি বি কিছুনা হয নির্ণয 
ঘোখতপ্ধ গোলযোগে পৰিল হৃদয || 
সুবধূনী গঙ্গা পবিত্র তটে গিয়া । 
নিয়ত তপস্যা কবি তাপস হইয। || 
অখব। বপসী-বামা ভোগ কবি সুখে । 
মিছে কেন কষ্ট পাব তপস্যাব দৃখে ॥। 
অথব৷ শাস্ত্রে গুণ নিত্য কবি গান। 
অথবা কি কাব্যস্ুধা-বস কবি পান ।। 
সবে মাত্র অল্পকাল পেষেছি জীবন । 
কি কবিব কিছু নাহি হয নিরূপণ ॥। 
কোনরূপে দুইদিকৃ বক্ষা নাহি হয । 
এদিকৃ বাখিতে গেলে ওদিক না বয়।। 
হাঁ হায আয, আব না বষ সঞ্চিত। 
যোগে ভোগে দূয়েতেই হলেম বঞ্চিত।। 
পৃভুব সাধন করা বিঘয় ব্যাপার । 
কত তায় কষ্ট তোগ অশেছ পকাঙ্থ | 


। ক 
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বড় বড় ধনবান নবপতি যত। 
তাদেব চঞ্চল মন £্ঘাটকেব মত || 
আমারদেবো উচচপদে আশা ততিশষ | 
কিছুতেই মনোবখ ক্ষদ্র নাহি' হয || 
এদিকে বাদ্ধক) ববে শবীব চখন। 
ইম কবে পরিবতষ শীবণ হবণ || 
ওবে ভাই বল তাই ওশি শুঝিহিত। 
কি তবে উচিত হয কি তবে উচিত || 
যত কিছু কন্ম দেখ চাব্দিকে চেষে। 
কি আছে কৃশলকব তপস্যাৰ চেষে || 
মনোহর্শ কেলিঘব স্ন্দণ কিএ্নয। 
সঙ্গীতে কি দাহি হয মোহিত হয || 
পুণযিশী-পণয কি নয পেেমকব। 
যে প্রেমে পূমত্ত পদ হবি আশ হখ || 
কে কঠিখে এই সব পেমকব নয । 
ফলে খে ক্ষণিক মাত্র নিত্য নাহি হয || 
পতঙ্গেব 17 ববি পাখান শিস্তাব | 
অদবে উঠিতে খাকে যেবপ প্ুকাখ || 
সেই পাখা পবনের প্রহাৰ পাইয়া | 
দীপ শিখা কাপে যখা ব্যাকুণ হইয়া || 
সন্তোগ সেকপ ডানি যত সাখগণ | 
লোকাশথ ছেড়ে কৰে গহনে গমন || 
সৃষ্টি পুখমাবশি শবীব-বাৰণ | 
কতখাব ব্রিভুবন কবেছি ভ্রমণ || 
যথা যথা সবাবি ত দবশন কবি । 
কামনা-কাবিণী-ভোগে মন্ত মন-কবী || 
দেব যক্ষ আদি কবি দেখিলাম সবে। 
এ বাধণ কে বাধণ কবিযাছে কবে || 
মন-কবী বশ কৰি জ্ঞানাহ্কুশ দিযা। 
ধৈর্যবপ কীলকেতে বেখেছে বাধিযা || 
কেবা হেন পৃণ্যবান কেবা তাবে জানে। 
চোখে কভু দেখি নাই শুনি নাই কানে || 
সমুদুষ মনোবথ হযেছে বিবত। 
স্ুখেব যৌবন কাল হযে গেল গত।। 
এত কবি শিখিলাম গুণ যে সকল । 
গুণগ্রাহী বিনা সব হইল বিফল ।। 
দকনি ব্খায় হ'লে! সকলি বৃথায় | 
এখম কি করি বল হায় হায় হায়।! 


দৃবস্ত কৃতান্ত-কাল নিতান্ত নিকট । 
ভযেতে দেতেব ভঙ্গী হতেছে বিকট ।। 
চবখশে পূণত হযে পুজি দাই শিব। 
হয হাব কোথা যাব কোথা পাব শিব || 
সবে মাত্র সেই এক মুক্তিব সোপান । 
সে সোপানে উগিখাখঞ্হ'লো না সোপান ।। 
জগতেব অধীশুব মহেশব হান। 
জগতে অন্তবাত্বা নিজে নাবাযণ || 
উভযে অভেদ তাবা শাস্রে শুনি তাই । 
বাস্তবিক আমাতে সে দেবজ্ঞান নাই || 
তথাপিও শশিখও্ড ভূঘণ যাঁহাব। 
গর্দাই অচলা ভক্তি তাতেই আমাব || 
মহাযোগী জ্যোতভিন্মযম যোগে অন্বত। 
কাজেই আাহাব পেমে যন হয বত ।। 
শবতেব গিতপন্দ সব ওভ্রমষ | 
এবব ।াণ শোভা চাক চক্দ্রিবা উদষ || 
শখতখঙ্গিণ-তটে শিশীখ-সময | 
এখন শাঁণব হয চবাচখময || 
তখন সেখানে বসে হখঘি৩-মনে | 
ডা ছেডে শিব শিব খলিব বদনে || 
বশ খু হখ হব ভোপা মহেশব। 
এই বলে শেচে গেয়ে জড়াব অস্তব || 
হায় ছাষ হায় আমি কতর্দিনে আব । 
£।?প্মে মুগ্ধ হব এবপ পরকাব || 
আমাব সব্বস্ব ধন যে কিছু সম্তভব। 
খন ধান্য ধেনু বাম বিষয বিভব || 
কতদিণে হযে আমি ককণানিধান | 
অকাতবে সে সকল করিব হে দান।। 
পবিণামে নীবস যে সংসাবেক সুখ । 
একেবাবে সেই সুখে হইযা বিমুখ || 
শাবদীয পূণমাসী পবিল্র কার্ননে। 
হাব" ছহুব* এই বব বলিব আনলে || 
কবে আমি কাশীধামে গঙ্গাতীবে গিরা | 
ধবিষা সন্যাস-বেশ কৌপীন পবিয়া || 
মন্তকে অঞ্জলি ধবি পৃল্ল অস্তরে। 
কেন্ন বলিব মুখে হরে হবে হরে ॥। 
হে ভব ' পসনে। ভব মনোভব-অবি | 
শিব শিব বয্‌ বমূ হর হর হদ্ি।। 
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শিব শিব কালি কালি কালেব ঘবণী। 
পুসীদ পুসীদ মা গে। ব্জ্সনাতনি || 
এইভাবে ক্ষণকাল যদি কবি ক্ষয। 
একেবাবে সদানন্দে হযে যাব লয || 
হে নাথ অনাখনাথ । কোথা দরযামষ ! 
দয়া কখ দীন-দীনে হইয়ে সদষ || 
বল বল বল নাথ কত দিনে আক। 
একপ সৌভাগ্য-ভোগ হইবে আমাব || 
গিবি-গুহ1-গহববেতে পাঘাণ-আসনে । 
লোমাঞ্চিত পুলকিত হবঘিত-মনে || 
শদ্ধা-ভলে ডুব দিব শুদ্ধ কবি মন। 
পূভিব ভাবেব ফলে তোমাব চবণ || 
বাহাভাব ববে নাকে। নবে না স্বপন । 
তোমাতেই দেহ পাণ কবিব অর্পণ || 
দ:খদাতা সংসাকী পকঘ 'আছে যত। 
তাদে সেবায আব হইব না বত।। 
তোমাব ককণাবপ শুক-আজ্ঞা ধবি। 
স্বখেতে কাটিব কাল ফলাহান করি || 
পবমাত্বা-বতিণসে অনুবত হযে । 
নীববেই বৰ এক অনুখাগ লষে || 
পৃথিবী সুন্দৰ শয্যা শযনেব স্বান। 
মনোহব বাছলতা তাছে উপাধান || 
স্বশোভিত চন্দ্রাতপ আকাশ-মগ্ডল । 
নিশামণি, গুহমণি, পুদীপ উজ্জল || 
অনুকূল পবন ব্যজন সদ। কবে। 
পৃফুলিত ফুলেব আমোদে মন হবে।। 
শান্তমতি মুনি যত ভেবে এই সাব। 
“বিবতি-বনিতা'” সহ কবেন বিহাব || 
সকল ক্ষিতিব পতি বাজ। যাবে কহ। 
বতুখাটে বিবাজি'তি মহিমাব সহ'।| 
ভোগপথ যোগপথ দূই দেখ চেযে। 
তিনি কি অধিক সুখী যোগীদেব চেয়ে || 
টুকবে। টুকৃবে৷ ছেঁড়া পবিযা বসন 
পচা গল কাথা গায়ে শীত-নিবাবণ || 
কোন চিন্তা থাকিবে না মনেৰ ভিতব। 
অযাচক তিক্ষাভোগে ভবিব উদব || 
নিজ বশে যথা তথা কবিয়৷ ভ্রমর্ণ। 
বনে আর শাশানেতে করিব শয়ন | 


সাধূৃতাব সহ সদা বহিবে ধীবতা। 
যোগবপ মহোৎ্সবে মনেব স্থিবতা || 
এ সব কিভব যর্দি হয সংঘটন। 
ব্রিলোকেব বাজ্য তবে কিবা পুয়োজন ? 

সব আশা পবিহবি ভিখাবী যে জন। 
ধূলিশয্যে শুযে থাকে বাজাব মতন || 
অবনী আপনি তাবে স্থান দেন বৃকে। 
শিজকব-বালিসেতে নিদ্রা যাষ সুখে | 
প্রয়োজন নাহি তাব গৃহ মনোহব | 
তকতল স্তশীতল স্বুবিমল ঘব || 
নিশিবালে শশী কবে আলো পৃকটন। 
পৃদীপেব কিছু তাব নাহি পৃযোজন | 
বনিতা-বিলাসে তাব খাসন। কি হয। 
'শিখতিব”, খতিবসে বিবত সে নয।। 
পতিক্ষণ স্রবপশী দিগদাশাণণ | 
কবিতেস্ছ বাবুৰপ চামণ ব্যজন || 

এ ভৰ “মণ্ডল মাত্র আব কিছু নয। 
প্ডিতে কেন হ'বে লোভেব উদ্য || 
সফবীণ 'ফব্ফবি' প.টি যাবে কয। 
গভীব জলধি তায চঞ্চল কি' চয || 
ছিলাম কামান্ধ হ'যে অজ্ঞান যখন । 
দেখিযাছি নাবীময একল তৃবন | 
সেই ত আমবা ভাই বযেছি এখন | 
সেৰপ ত আব নাহি হয দবশন || 
বিবেক কাজল প'বে দৃষ্টি অভিনব । 
বোধ হয বন্নময সম্দয ভব || 


তত্বজ্ঞান 
বল দেখি তাই, শুনি আমি তাই, 
কি তোমাব আছে পঁজি। 

এসে এই ভবে, ঠিবদিন ববে, 
মনেতে ভেবেছ বুঝি | 

আমার আমার, মুখে বার বার, 
মিছে কেন আব কহ। 

পেয়ে কলেবর, হলে তুমি নর, 
কখন অমর নহ || 
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ভাব নিজ ভাব, 
সবল স্বভাব ধর। 
সকলে সমান, 
অভিমান পবিহব || 
আমাব এ সব, 
সত সুতা সহোদব। 
তোমাৰ তনয, তোমাৰ ত নয, 
মমতা সমতা কব ।। 
পথ ছেড়ে সোজ।, ব'ষে কাব বৌঝা।, 
কমতে কৃপথে চব। 
বল তুমি কাব, কেবাই তোমাব, 
কাব ভাব বে মব।। 
অসৎ সহিত, 


হবে সুখলাভি। 
প্রেম কব দান, 


আমা বিভব, 


বসত বিহিত 
এ ভাব কভু না ধব। 
অহিত বহিত, স্বজন সহ্তি, 
সতৃত বগত কব || 
পববাদশ বষে, 
মিছে কেন কাল হব। 
ভাব কি ভাবনা, কেন বে ভাবনা, 
পবম পুকঘ পব | 
ভ্রমে পবম্পব, দেখে নিজ পব, 
নাহি জানে নিজ পব। 
সকলেই পব, শুধু গেই পব, 
পপ নাহি পব || 
নিজ পবিবাবে, নিডা ভাব যাবে, 
নিজ নহে সেই পব। 
তোমাব যে জন, হইবে আপন, 
কেমনে সে হবে পব।। 
ভবেব ভিতবে, যেবা তোব তবে, 
অশেষ সুখেব নিবি । 
তাহাবে ভজ না, সে বসে মজ না, 
এ কি বে বিহিত বিধি|। 
তাহাব পীবিচ্ভত, গিবিতে ফিবিতে, 
কিছুই না কবি ভয। 
অনলে অনিলে, পাতালে সলিলে, 
সক ঠাই পাব জয || 
জয দাতাবাঁম, 
বাম বাম নাম লহ। 


পখবশ হযে, 


তাব 


জয় গুণধাম, 


রাম নাম নিয়া, হাসিয়া খেলিয়।, 
বেড়াও সবাব সহ || 
ভাই হে যখন, খুলিয়া নয়ন, 
আইলে জ্নম-ভূমি | 
যে তোবে দেখিল, সকলে হাসিল, 
কেবলি কীর্দিলে তুমি || 


শেঘেতে যখন, মুদিয়া নয়ন, 
যাইবে আপন বাসে। 
তোমাব গমনে, যেন কেন জনে, 
গে সময়ে নাতি হাসে।। 
সদ সদাচাখ, হইলে পচা, 
দশ িকে যশ ছুটে। 
দেহ হ'লে শব কাদে যেন সব, 
হাহাবব যেন উঠে।। 
যত দিন আছি, যত দিন বাঁচ, 
যত দিন ববে ভবে। 
পেেমেতে বাঁধা ও, কারিযা কাদাও, 
হাগিযা হাসাও সবে || 
সাধু যদি হও, সাধু পথে বও, 
নাহিক স্তখেব লেখা । 
খলেব আচাব, ছলেব আগাব, 
যেষন জলেব বেখা | 
জগতে সবাই, হয ভাই ভাই, 
আপনা দেখ না এব]। 
দেখাবে যেৰপ, দেখিবে সেবপ, 
মুকবে বদন দেখা || 
ভালবাস যাহ, যদি চাঁও তাহ], 
ভালবান তবে সবে। 
পাবে সুখসাব, ভূলোকে সবাব, 
ভালবাসা তুমি হবে 
সময পাইযা, সুখেব লাগিয়া, 
কবিলে না কিছু যতু। 
আসিযা মেলায, মাযাব খেলায়, 
হেলা হাধালে বু ।। 
কবিয়া যতন, পবিযা ভূঘণ, 
দেহ ঢাক চাক বাসে। 
আচড়িযা কেশ, যত কব বেশ, 


ততই শমন হাসে।। 
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জারজ কমার, ভেবে আপনাব, 
যে জন আদন কবে। 
শ্রম শুধু তান, তনয আমাৰ, 
মনে কত সাধ ধবে।। 
তাহাৰ জননী, এদিকে অমনি, 
আপনাপশি মান মানে। 
বলে এ কি পাপ, হুমি কাব বাপ, 
যাৰ বাপ সেই জানে ।। 
নাহি জেনে মূল, স্থলে হমে ভূল, 
বিষয-আসবে বত। 
ভাবিয়া পধান, যত অভিমান, 
অপমান হম তত।| 
এই যে আমাৰ, ধবা অধিকাব, 
আমি হই ক্ষিতিপতি। 
শুনে তাব ভাঘ, কৰি পবিহাস, 
হাসেন ধবণা সতী।। 
অবনী আমান, স্বামী আঁমি তাব, 
এ কাথা শুনিবে যেই। 
লাজ না বাসিবে, কভাব ভাঘিবে, 
কৃছাস হাশিবে সেই। 
পেষেছ বসনা, পুনাও বাসনা, 


দোঘণা কবহ মুখে । 


আমাৰ পিতাব, অরিন সংসাব, 
ভোগ কর্সি শামি সুখে || 
পৈতৃক বিভব, স্বভাবে সম্ভব, 
ভোগ কব ভবে থেকে । 
,কেহ' ন। দৃঘিবে, সকলে তুঘিবে, 
পৃঘিবে হৃদযে বেখে || 
ভাই আছ যত, হযে একমত, 
এক ভাব সবে ধব। 
কবি এক মন, কবি এক পথ, 
সমানে স্রভোগ কব | 
কেহ নহে পব, সব সহোদর, 
পবস্পব কব স্হে। 
এক বসে সব, কব এক বব, 
একেব দোহাই দেহ।। 
একেক বাজাব, একেব হাজাব, 
একে হয কত শত। 


এক টেনে নিলে, কিছু নাহি মলে, 
সমুদয় হয় হত।। 
তাই বলি ভাই, এক বিন। নাই, 


একেব পৃজাই ধব। 


সদ) এক-জ্ঞানে, থেকে এক-ধ্যানেঃ 
জীবন সফল কব 
প্রভাত 
ওহে জীব বাকা ধন, ভ্রম-নিদ্র। পবিহনর, 


পূর্বদিকে কব দবশন। 
ছবিব কি কব ঘটা, ববিব আবক্ত ছটা, 
কবিব পৃফৃল্ল কবে মন॥। 
পবিয সুচাক ভূঘ।, হাঁপামূখী হলে উৎা, 
দেখ তাৰ অপবপ শোভা । 
বিভাকব-কবে বিভা, পৃকাশ হতেছে দিবা, 
আহা। কিবা নিত্য মনোলোভা || 
নিশ। সহ ছিল তালা, কোথায এখন তাবা, 
কোথায গিয়েছে 'অন্ধকাঁন | 
অধ উদ্ছে কবিদটি, হইতেছে কৃপা-বৃষ্টি, 
যেন এই স্যটিব সঞ্চাব || 
পুভাষ পৃনিন ভব, দেখি সব অভিনব, 
কত কব, বব নাহি অবে। 
ভাবে ভাব পবাভব, দেখ সব অনুভব, 
যেন নব নদ ধব পবে | 
লোহিত লাবণয ধবি, মোহিত কবেছে হবি, 
সহিত আপন পয জাযা। 
পতি-পরমবসে গলে, টল টল তনু টলে, 
স্থলে জলে জলে জলে ছায়া | 
ধবণীব উর্ছে বযে, তকণী ঘবণী লয়ে, 
হইযাছে কেলি-বসে বত! 
ক্ষণেক্ষণে কত শোভা, মবি কিব। মনোলোতা, 
হেবিলে বিস্ময জনে কত ॥। 
ক্ষণেক্ষণে কোলে টানে, ক্ষণে ফেলে অধপানে, 
দৃষ্টি মাত্রে দ্রব হয শিলা । 
ছাঁযার্জাযা সঙ্গে কবি, মায়ামুগ্ধ নিজে হারি, 
আহা মষি কি আশ্চর্যট লীলা || 
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ধন্য ধন্য ভাব-রস, দিক দশ পেমে বশ, 
ব্রিভুবন যার” যশ ঘোঘে। 

একাকী নায়ক মিত্র, কতুনায়িকার মিত্র, 
সমভাবে সকলেরে তোঘে || 


তমোহর হীনকর। অতিশয় শুভকর, 
জগতের জীবন-স্বরূপ। 
সহস করের করে, কিবা শোভা লরোবরে, 


সে রূপের নাহি অন্বপ || 

নলিনী ফেলিয়৷ বাস, বিস্তার করিয়া বাস, 
পকাশ করেছে নিজ রূপ । 

নাহি রূপের তুলনা, যেন কোন*মনোর্মা, 
পৃকাশিছে ছটার স্বরূপ ॥| 

মাথার আচল খুলে, 

হেসে হেসে কি খেল খেলায় | 

আহা কিবা মনোহর, দিবাকর দিয়া কর, 
সেহে তার বদন মুছায় | 

নেচে নেচে ক্ষণে কনে, হেঁটমুখে পড়ে বনে, 
মনে এই ভাবের আভাঘ। 

কমল-দলের তলে, রবি ছবি জলে জলে, 
বিদূরিত হ'তেছে বিলাস || 

লতাগুলি উঠে! উঠে।, 

_ ছোঁটছোট কমলের কলি । 

মধুকর দলে দলে, সেই কলি দলে দলে, 
কেলিরসে বলী বটে অলি।। 

মোহিত মধুর রসে, উড়ে গিয়ে ফুঁড়ে বসে, 
এক ছেড়ে ধরে গিয়৷ আর। 

মধূলোভী মধুবত, 
লুটিতেছে মধুর ভাণও্ডার || 

দেখি ভান অনুকল, বনে বনে কত ফল, 

মধূভরে পরফল্ল বদন । 

তাদের সুবাস লয়ে, পবন চঞ্চল হয়ে, 
শৃন্যপথে করিছে গমন ॥ 

বার্তা পেয়ে হবায়মূুখে, উড়ে ছুটে গিয়ে সুখে, 
বিহঙ্গ পতঙ্গ অগণন। 


পান করে ফলরস, গান করে বিভু-যশ, 
শুনিয়া অবশ হয় মন।। 
শুন ওহে পৃভাকর, মনাকাশে পৃভাকর, 


পৃভাকর তোমার রচিত। 
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প্রয়পানে মুখ তুলে, 


মুখখানি ফোটে! ফোটো ঃ 


পাইয়াছে সদাবত, 


পালিতেছ পভাকরে, পাল এই পৃভাকরে, 
তোমাতেই করেছি অপিত॥। 

সদ] সুস্থ রাখ দেহ, রচনার শক্তি দেহ, 
নষ্ট কর কষ্ট সমুদয়। 

নাহি চাই হীরা হেষ, তোমার পবিত্র পম, 
অন্তরে উদয় গ্যন হয়|। 


তত্ব-প্র করণ 


পৃভাকর নিজকরে কত পৃভাকরে। 
জগতের সমুদয় অন্ধকার হবে | 
গগনে হইলে সেই দাথের উদয়। 
কমল অমল ভাবে পকটিত হয়।। 
হেরি কিবা সরোবর-শোভা মনোহর | 
বধু পহ মধু খায় বধূ মধুকর || 
অস্তাচলে গেলে পর, সেই দিবাকর | 
আকাশ আসনে আসি বসে শশধর || 
যামিনী কামিনী তার প্মভাব ধরে। 
সখী যারা তার! তারা, চারু শোভা করে | 
কমুদ পুমোদ হেতু, প্রমোদের আশে। 
আমোদ-পৃমোদ-ভরে, পম জলে ভালে ॥। 
চকোর-নিকর ভাবে, দূর করে ক্ষ ধা। 
ক্দোর খেলায় সুখে, পান করি সুধা | 
এইবপে শশী সূর্য্য উদয়-অধীন। 
দিন গতে রাত্রি হয়, রাত্রি গতে দিন।। 
রাত্রি দিন দিন রাত্রি, পৃভাত পদোখ। 
ক্রমে ক্রমে শুন্য করে, আয়ুর কলস ॥ 
গৃহরাশি সমুদয়, তিথি পরিক্রমে | 
বার বার আসে যায়, যাহার নিয়মে || 
রীতিমত হ্াস-বৃদ্ধি দৃশ্য সবাকার। 
নিয়ম লঙধন করে সাধ্য আছে কার ॥। 
মূলসূত্র বোধ হেতু সার পরণিধান। 
মন বুদ্ধি অহঙ্কার যে করিল দান ।। 
যাহাতে মীমাংসা কল্পে, জানের উদয়। 
স্থ্টির কৌশল সব অন্তব হয়।। 
বোৌধ-রূপ অনলেতে ভ্রাস্তি-বন দহে। 
আমি আমি আমি বুদ্ধি আর নাহি রহে || 
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জলবিথথ সমভাব, আমি জলগার্সী। 
আমি কিন্ত আমি মেই, ভিন নই আমি || 
.এতোধের কর্তী যেই, কর্তা নাই যার। 
সেই পুভু তার পদে, পূণাম আমার | 


সার উপদেশ 


হায় হায় কি আশ্চর্ধ্য মনুধ্যের মন। 
কিছুই নিশ্চিত নাই কখন কেমন ।। 
দৃঢ়জ্ানে এক বস্ত নাহি ভাবে সার। 
এই ভাবে একরপ ক্ষণে ভাবে আর | 
সুখে মদ্ধ হয়ে করে অধর্ম স্বীকার । 
বিশাসের পৃতি শেঘ বিশেষ বিকার | 
তন্তুনিষ্ঠ দৃটজ্ঞানী যেমন স্ুুধীর। 
একমনে এক বস্ত সেই ভাবে স্থির || 
ল্রমশীল অজ্ঞানের দঃখ নানারপে। 
দগ্ধ করি নিজ গৃহ গস করে কপে।। 
স্বীয় পথ রুদ্ধ কার মিথ্যা উপদেশে || 
কল্ঘ-কণ্টকে পড়ি খঞ্জ হয় শেঘে | 
অবাধ করঙ্গ-কল নিজ নিজ ভ্রমে। 
সূ্যয-কর জলবোধে নানাস্বানে শ্রমে || 
ভ্রমে শুমে পণ যায় পিপাসার দায় 
সর্বব্যাপী পভাকর দোঘী নন তায়।। 
আহারের লোভ হেতু ক্ষীণ মীনরাশি | 
লোহার কণ্টক-কলে বিদ্ধ হয় অপি । 
স্খলোতে সেরপ অবোধ লোক যত। 
পাপের কণ্টকে পড়ে আয়ু করে হত || 
পরম পিতার পথে কিছু নাহি খেদ। 
জাতি, বর্ণ, ধর্শা, কর্ম, পুভেদ পৃতেদ | 
ধর্নভেদে মন্ঘ্যের তিন ভিনু ভেক্‌। 
উদ্ধারের বর্তী সেই সারমাত্র এক || 
ঈশুরের এই আজ্ঞা! শিরোধাধ্য করি। 
তবসিদ্ধ-পার হেতু নিজ ধর্শতরি || 
স্বীয় পদ-পরিহরি পরপথে ধায়। 
চরমে পরম বস্তু কু নাহি পায়।। 
অলবর্জ ছেড়ে জীব ভুলপথ ধরে। 
জালে থেকে মীন যথা পিপাসায় মবে || 


লোভে ক্ষোতে বৃদ্ধি হত অয়ি অলিবঁধ। 
নলিনী ব্যতীত নাহি কাষ্ঠে হয় মধ || 
স্বকণ্ঠে অমূল হার দেখিতে না পায়। 
কাচভঘা অনে্ঘেণে রদেশে যায়।। 
তৃষ্ায় যদ্যপি যায় চাতকের প্রাণ। 
তথাচ মহীর নীর নাহি করে পান ।। 
চকোরের যদি হয় অতিশয় ক্ষধা। 
চিত্ত-সুখে খায় শুধু চারুচন্দ্র-সুধা। || 
স্বতাবস্গুসিদ্ধ যার তার এক ভাব । 
স্বতাবে সন্তুষ্ট মন সার বস্তু লাত ॥ 
অগিির দাহিকাশক্তি অগ্রিমধ্যে রাখে । 
সলিলের স্্ধগুণ সলিলেই থাকে || 
বাতাসের গুণ যাহা বাতাসেই স্থিতি। 
ক্ষিতির ধারণ্রাশক্তি ধরে সেই ক্ষিতি|। 
ফলের সুস্বাদ যাহা ফলমন্যে হয়। 
কন্জমেব গন্ধগুণ কৃস্থমেই রয় || 
আকাশের গুণ কিছু বাতাসেতে নহে । 
নিজ নিজ কর্গুণ নিজ ধর্মে রহে।। 


মনের প্ররৃত্তি-পাস্তোগ 


তামসী যামিনীযোগে, পৃবৃত্তি-পণয়-ভোগে, 
স্রখে সুপ্ত মহামতি মন। 

রজনী বিগত হয়, তরুণ অরুণোদয়, 
এখন রহিল অচেতন || 


যুগল চরণ ধরি, বিবেক বিনতি করি, 
বলে জাগো জনক আমার । 
কাল যায় বাক্য ধর, জগদীশ নাম সার, 


আলস্য করহ পরিহার || 

শুনি সুতি সুবচন, ক্রোধে পরিপণ মন, 
কহে কৃবচন কটুরাশি | 

আরে রে অবোধ পুত্র, দূর র দ্খ-সূত্র, 
_কিবে লাভ এ ভাব পৃকাশি || 

বর হও বাচার, এস না'ক পুনব্বার, 
নিরপম নিলয়ে আমার । 

যদি পুন দেখা হয়, তখনি করিব কা, 
মনে রাখ এ বচন সার।| 
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শুনি জনকে তাঘ।) তগ্গ হ'লে তাবি আশা, 
বিবেকেব জনিিল বিবেক । 

পৃবী, পব্জিনচয, *ত্যাগ কৰি সমুদ্য 
অবণ্য-আশমে অভিঘেক || 

তুদবখি এ সণসাবে, প্বত্তিত পখিবাবে, 
অত্যাচান কৰিছে পচাব। 

কামিনী অনল ভাঁলি, কাম কৰে ঠাকবালি, 
দাহনেতে দগ্ধ ব্রিসংসাব || 

পধান অনিষ্টকৎ, ক্রোব নামে সহোদব, 
বক্তাবক্তি কবে অহবহ । 

অনবোধ উপবোধ, কিছুই মাজ্জে না ক্রোধ, 
অনুচৰ কোন্দল কলহ || 

অসূয়া তাহাব প্ষা, বিবূপ যাহাঁব ক্রিযা, 
বিবাগ বৈবক্তি স্ৃত স্ততা | 

বক্তিম লোচন-দণ্ডে, দেব দণ্ড পতি দণ্ডে, 
দ3 দত দয়া দুঃখবৃতা || 

ততঙাষ সোদণ লোভ, যাব পিষ সখা ক্ষোভ, 
পলোভ পবম প্যাত্বজ | 

মহাতষ] নামে দাবা দীর্ধাকাবা ধেরধ্যহাবা, 
স্থিযাহীন নযন-নীবজা || 


হিতা লালসা নামা, অধীবা অস্থিনা বানা, 
জনকেব নযন-পুতলি । 
থে।রতব ক্ষধামদে, মন্ত হযে জনপদে, 


ধাষ শুধ খাই খাই পলি।। 
অতঃপব মোহবীব, মাদকে অস্থিব শিব, 
ঢল ঢল চঞ্চল শখীণে | 
জ্ঞান ।থ কৰি কদ্ধ আতঙ্ক দেখায শুদ্ধ, 
পুণ্যশীল পথিক জুর্ধীবে || 
পরয় দাবা মিথ্যাদৃষ্টি, মোহিত করিছে স্যষ্টি, 
জুলিপূণা বাক্ষসী মাযায। 
যাবে ধবে একবা৭, বক্ষা নাহি থাকে তাঝ, 
ইহ, পব, দ্বিকাল হাঁবায || 
পঞ্চম সেঞ্দব মদ, অতিশব উচচপদ, 
বিপদ ছটা পদে পদে । 
আমি আমি বব মাত্র, গবিমা-পৃণিত গাত্র, 
দিরা-বাত্র মভ মানমদে || 
ভ্রমান্ত্রিকা পযা মহ, বিহখিত "আহাবহ, 
* মশাই তাহে বিলাস বিচল। 


জীবেব অস্তভকল্প, গৌরবের গালগল্প, 
অল্প নহে' জল্পনাব জল | 

সব্বানুজ মাৎসর্ষ, সকল ন্মুগুণবর্জ, 
অনিবার্য অনিষ্ট-তৎপর। 

বয়সে কনিষ্ঠ বটে, কিন্ত শেষ্ঠ গুণ ঘটে, 
জ্যেষ্ঠ নাধে খ্যাত চবাচব। 

এই ছয সহোদব, পৃচুব পমাঁদকর, 
পৃবৃত্তিব পমোদ বাঁড়াষ। 

বশীভূত কবি মনে, বিরাজে বিষয় বনে, 
নিবৃত্তিবে নিবাস ছাড়ায় || 


নিবেদন 


ভয জ্য জগনাথ জগতেব সাব। 
একমাত্র তুমি বিভূ অন্য নাহি আব || 
অপবূপ ভূতময অখিল সংসাব। 
তোমাৰ পৃভাবে নাথ হয়েছে পচাব || 
ভতাতীত তূতনাথ তুমি নিবাধাব । 
সব্বতূতে আবিভ,ত সব্বযূলাধাব || 
অনিত্য ভূতে দেহ দিযাছ আমায | 
ভূত সেজে বেড়াতেছি ভূতেব মেলায় || 
বুঝিতে না পাবি কিছু ভূতের ব্যাপাব। 
হতে ভূতে অতিভূত কত হ'ব আর 
এ ভূত অদ্ভুত অতি স্বভাবে সম্ভব । 
ভিতবে বাহিবে ভূত ভতময় সব।। 
একভাবে নানা ভাব তাবে সমভাব। 
কে কবিবে অনুভাব স্বভাব স্বভাব । 
ভাবিতে ভাবিতে হয ভাবেব অভাৰ ॥ 
অভাবে আবাব কত ভাবেব পৃভাব ।। 
অভাব স্বভাব ভাব ভাবিবাব নয। 
যত ভাবি তত ভাবে ভাবে উদয় || 
ভেবে ভেবে স্থিবভাব ন। পাই বিশেঘ। 
ভাবেব ভাঁবন। কবি আয়ু হল শেষ || 
মিছে কেন ভাবি ভাবী ভবেৰ ব্যাপাবে | 
ভণভাবি তব ভাবি কে হইতে পাবে ।। 
ভাবে অতীত ভাবি তুমি ভাবময। 
স্ব-ভাবে স্বভাব হোক তোমষাতেই লয় || 


৪৮ 


একভাবে এক ভাব অস্তরেই বয়। 
“আর যেন কোন ভাব ভাবিতে না হয় |! 
ভাবহীনে কৃপা কব করুণানিধান। 
ভাবে ভেদক হযে ভাব কর দান।। 
জানিতে ন। পারি কিছু কি আছে কপালে । 
মোহিত হযেছে শন জগদিন্্রজালে || 
মোহিনী মাযাব খেলা মহা] মোহকর | 
কিছু তা'র নাহি হয় জ্ঞানেব গোচব || 
কেমন কৌতুকে এটে কৃহক-কপাট। 
ভব-হাটে কত ঠাটে কবিতেছে নাট | 
বাহিরের নাট শুধু দেখিয়া বেড়াই। 
ভিতরে কি আছে তার দেখিতে না৷ পাই || 
বিনা খিলে কি কৌশলে বাখিযাছে এটে। 
সাধ্য নাই ঘবে যাই সে কপাট কেটে ।। 
অপাবে ভাবিয়া সাব মিছে কবি শোব। 
দেখিতে দেখিতে বাজী বাজী হ'ল ভোব।। 
বপুবাসে বিপু চোব হইয়। পৃবল। 
হরণ করিল সব যে ছিল সম্বল ।। 
একে একে সমুদায হয়ে গেল ক্ষয়। 
পরমার্থ পুকঘার্থ আর নাহি' রয়।। 
দীনহীনে দয়া কর দীনদযাময় | 
আর যেন পাপ তাপ ভূগিতে না হয়।। 
কপা-অস্ত্রে ভ্রমপাশ কবিয়া ছেদন । 
মোচন করিয়া দেহ মায়ার বন্ধন || 
বিনা দণ্ডে দণ্ড পাই বিনা সূত্রে বাঁধা । 
দেখিতে ন৷ পাই কিছু লাগিযাছে ধাধা || 
বানা পড়ে ধাধা ভোগ কেন করি আর। 
যোচন কবিয়া দেহ লোচনেব দ্বাব 1। 
আপনি আপন দেখে করি নিজ হিত। 
রিপূভাব ঘুচে যাক রিপুৰ সহিত | 
দেহে যেন আত্মভাব নাহি থাকে আর। 
আর যেন নাহি করি আমার আমার || 
এ দেহ আমার নয় আমি নই দেহ'। 
ভ্রমপাশে বদ্ধ হয়ে মিছে কবি সুহ।। 
আমি কা'র কা'র দেহ বিচার না কৰি। 
মোহ-মদ পান কবে অভিমানে মরি || 
ভূতের ভবন দেহ দেহ এই জ্ঞান। 
মমতা শমতা করি, করি তব ধ্যান || 


ঈশ্বর্চজ্জ গুণ্ডের গ্রস্থাবলী 


দেহের গরবে করি মিছে অহঙ্কার । 
শরীর আমার কই আমি কই তার ।। 
আমি কই, আমি” কই নাহি হয় স্থির 1 
কিরূপে হইবে তবে আমার শরীর || 
না চিনিয়া আপনারে কবি অভিমান | 
আপনি আপন বোধে হ'তেছি পৃধান || 
আমি শুচি আমিজ্ঞানী ধর্দশীল আমি । 
ধনে মানে বড় আমি অনেকের স্বাফী || 
এইরূপে তত্তুহীন মত্ত হয়ে মদে! 
টলেছে মনের পদ, কিসে রব পদে || 
জাতি-ধর্শ বড় ছোট ভের্দাভেদ নাই। 
তোমাৰ নিকটে নাথ সমান সবাই || 
আত্ববোধ না হইলে কিছু নাহি হয়। 
অজ্ঞানে কিরপে পাৰ আত্বপবিচয় ॥। 
একে আমি অন্ধ তাহে ঘোর অন্ধকাৰ | 
কেমনে নেত্রেব জ্যোতি হইবে প্রচাব|। 
হদাকাশে রবিরূপে উদয় হইয়। | 
বাসনা-বজন্নী দেহ পূভাত কবিযা || 
অবিদ্যাব অন্ধকাব দৃূব হবে তায়। 
মনেৰ মন্দিবে আমি দেখিব তোমাষ || 
তুমি আমি দৃই পাখী এক গাছে বাস। 
তোমাৰ গোপন ভাব না হয পৃকাশ।|। 
খিচিমিচি কবি আমি ডাকিয়া ডাকিয়া । 
তুমি আছ সমভাবে নীবব হইয়। | 
এ পরকাব চমত্কাব কব কাব কাছে । 
এমন আশ্চণ্য নাকি আব কোথা আছে || 
বলহীন হইতেছি আমি খেয়ে ফল। 
ফলভোগ না কবিয়া তুমি পাও বল || 
ফলাহাব করি আমি তথাচ অস্থির | 
কিরূপেতে অনাহারে আছ তুমি স্থির | 
পাণেশব বিহঙ্গম সবিশেষ বল। 
বিফলের ফলভোগে কি হইবে ফল ।। 
এই ভাবে কত কাল হাবাইব বল। 
কত কাল ভোগ হবে এ গাছের ফল || 
দীনের সকল দিন যায় ক্ষণে ক্ষণে! 
দিন দিন দীননাথ, দীন হীন জনে ।। 
কত দিন রব আর কত দিন রব || 
কত দিন করিব হে আমি আমি রব।। 


ঈীশ্বরতঞ্জ গণ্তডের গ্রস্থাবলী তু 8, 


চরণ করিয়া দেহে হবণ আশায। 

মরণ ববণ কবি ডাঁকিছে আমায || 
কখন নয়ন মূরদে কবিব শযন। 

এখন তখন নাই কি হয কখন ।। 

শবীবে যতন কবি বহন তাবিযা। 

« গতম হইলে যাব কোথায চলিষা || 
"তখন এ ভাবে তুমি আমায কি পাবে । 
দেখিতে দেখিতে সব শেঘ হযে যাবে || 
পাইলে আপন কাল কালে লবে হ'বে। 
মিছে কেন মবি আব হাহাকার ক'বে॥ 
এমনি মাযাব মোহে মোহিত হৃদফ্। 
মবণ নিকট অতি স্বণ না হয।। 
তোরা না ভেবে কবি মিছে পবাক্রম | 
অজ'ব অমব আমি মনে এই ভ্রম || 
সম্পদ সন্তোগ জুখ স্বপনেব পাষ। 

না বৃঝিশ। মিছামিচি কবি হায হায় || 
বিকসিত ফুল সম দেহেব আবাব | 
ক্ষণমাত্র দৃশ্য লোভ পবে নাই আব ।। 
জীবন জীবনশ্বিষ্ব স্থাধী কভু নয। 
নিশ্াসে বিশাস নাই কখন কি হয়।। 
আকাশে চপলা-খেলা যেবপ প্রকাব । 
সেইকপ এই দেহ আযুব সঞ্চাব | 

এই দেহ' এই প্রাণ তোমাবি তো সব। 
মবণ বাঁবণ কব সাধ্য নাহি তব।। 
সকলি স্থজন করব, নাশ কব তুমি । 
সাগব শোঘণ কি জল কর ভূষি | 
গগন আচছনু কবে যেই ধবাধব | 

সে ভূধব কালে হয ধূলায ধূসব || 
ধবাধৰ নাম তা'ব আব নাহি বষ। 
ধবাধবে ধবা ধবে পাতিযা হৃদয || 
কোথা বিধি, কোথা বিষণ কোথা কৃত্তিবাস। 
সমুদয দেবাসুব কবিযাছ নাশ || 

কে বঝিবে তোমাৰ এ ভাঙ্গা গড়। ক্রিষা | 
গহন দহন কব দাবানল দি! || 

এক ভাঙ্গো আব গড়ো কত যোগে যোগ । 
গেল না তোর্মাব এই ভাঙ্গা-গড়া বোগ || 
তাঙ্গ ভাঙ্গ গড় গড় ইচ্ছা যাহা হয । 
সকলি তোমাব ইচছ। তুমি ইচছাময় || 


মবে যদি বেঁচে আপি থাকে জ্ঞানযোগ । 
তবে তো জানিতে পাবি ভাঙ্গা-গডা বোগ ॥ 
যাহা গড় তাহ] ভাঙ্গ পন কব তাই। 
ভাঙ্গা-গডা দেখে হ'ল ভাঙ্গা-গড়া বাই | 
এইকপে এককপ কাব নয স্থিব। 
কেহ বা তোমাব গডে” পরণব-শবীব || 
যাহাৰ মনেব ভাব যেবপ প্রকাব। 
সেইবপে গড়ে সেই তোমা আকাব || 
আকাব তোমাব নাই তৃমি নিপাকাব | 
কল্পনা কবে জীব আকাব স্বীকার || 
অভিকচিমত কত মন্ত্র তাব পড়ে। 
পৃজিযা তোমায সবে ভাঙ্গে আব গড়ে || 
ধবাধামে এইকপ উপাসক' যত। 
কল্পনা অপৰবপ বপ কবে কত ।। 
যেজপে যে ভাবে যেই কাব উপাসনা | 
সেভাবেতে তুমি তাখ পৃাও বাসনা || 
তোমাতে বাখিযা মন পূজুক পৃতুল। 
সাধনায় সিদ্ধ হবে কিছু নাহি ভুল ।। 
কাব মনে সৃক্ষ ভাব, কাব মনে স্থল। 
ভক্তি আব শৃদ্ধা হয সকলেব মূল || 
নানা শাস্ত্রে উক্তি আছে যুক্তি-কথা এই | 
তোমাবে যে ভক্তি কবে মুক্তি পায সেই || 
তুমি হো ভক্তেব ধন ভক্তাধীন নাম । 
কেহ বলে হবি হর্ধি কেহ বলে বাম ॥। 
স্ববপ কিকপ তুমি নাহি যায জানা । 
দেশে দেশে মতে মতে নাম তাই নানা || 
কেহ কহে জগতেধ পিতা তুমি ধাতা । 
কেহ কহে বয়মষী জগতেব মাতা || 
মাতা হও পিতা হও যে হও সে হও। 
ফলে তুমি একমাত্র তুমি ছাডা নও || 
তক খাট শয্যা আদি অশেষ পকাব। 
পৃথিবী একাকী হন সবাব আধাব || 
কত কত নদী নদ দেখি কতস্থলে। 
সকলি মিশেছে গিযা জলধিব জলে ।। 
সেইবপ বাকা সোজা নানা পথ আছে। 
সকলেই কাছে যাবে আগে আব পাছে || 
নানাবপ মত বটে, তুমি এক স্থিব। 
বহু বণ ধেন যথা শাদ। হয ক্ষীর || 





নু. 
কিছু নাহি মানে সেই তোমায় যে মানে । 


কিছু নাহি জানে লেই তোষায় যে জানে ।। 


রপলায ঘৃতেব আম্বাদ যেই ধরে । 
সে'তআব ঘোল খেয়ে গোল নাহি করে || 
কমলেব মধু খেয়ে মন যার ভূলে । 
সেকি আর উড়ে যায় শিমুলের ফুলে || 
আনন্দ-কাননে যার মন-পারখী চরে | 
কানন-ভ্রমণে সেকি আশা আব করে ।। 
পরম পীযৃঘ-্সস নুখে যেই খায়। 
বিঘয়-বাসনা-বিঘ সেকি আর চায়।। 
মন যাব সুশোভিত প্মহেম-হারে | 
কবেরেব ধনে নাহি মুগ্ধ কবে তারে | 
শান্তির পলিলে যার শীতল শরীব । 
সেকি আব খেতে চাষ নীবদের নীর || 
সম্ভোঘেব সম্মীবণ লাগে যদি গায়। 
পয়োজন কিছু নাই তালেব পাঁখায় || 
সা, সহ বাস যার হয় একবার । 

বসৎ অসতৎপবে সে কবে না আর || 
পত্যয় পৰম ধন সব্বযূলাধার || 
মনের মন্দিরে যেন বাস হয় তার || 
কিরূপ আকারে আমি গড়িৰ তোমায় । 
কি বচনে মন্ত্র পড়ি ফুল দিব পায়।। 
গৃঢ় ভাব নাহি পাই আমি মৃূঢ়ুমতি। 
প্রকাশ করহ নিজ পূজার পদ্ধতি | 
মনোময় রূপ তুমি করহ ধারণ। 

নয়ন মিয়া আমি করি দারশন || 
তাহাতে যেরূপ হবে পের লঞ্চার । 
স্বরূপ সেরূপ রূপ জানিব তোমার || 
তাহাতে যেভাবে হবে ভাবের সঞ্চার | 
সেই ভাবে পূজা আমি করিব তোমার || 
কোথায় বসাব নাহি ভেবে পাই মনে । 
বস বস বস মম হৃদয়-আসনে || 
ৰনকুলে বিধি নয় তোমার অর্চন। 
মন খুলে যন-ফুলে পূজিব চরণ || 
কেমনে পূজিব আমি দিয়ে গঙ্জাজল | 
ভক্তি-জলে পুজা করি চরণ-কমল || 
শদ্দাব্প চন্দনেতে চচিচত করিব। | 
মানসে পড়িব মন্ত্র নীরব হইয়। || 


ঈশবরচণ্র আর শরহছাবলা 


শাক থণ্টা কাঁসর পৃভৃতি দিয়া ফেলে | 
আরতি তোমায় করি জ্ঞানদীপ জেলে || 
ছয় রিপু বলি দিই লহ লহ ভোগ। 
অভোশগের ভোগ এই দর কর ভোগ।। 
পেমের আগুন তব বিগুণ কি তায়। 
জীবন আছতি দিলে পূজা হবে সায়। 
আজ যরি কাল যরি কিংবা মর্বি যবে। 
নিশ্চয় মরিতে হবে থাফিব না তবে ।। 
এ অবধি যদবধি মরণ না হয়। 
ভদবধি মন যেন তোমাতেই রয় || 
ঘখন যেদপে আমি যেখানেতে রই । 
তিল আবো তোম] ছাড়া যেন নাহি হই'।। 
যদ্যপি ঘৃমায়ে রই মুিয়। নয়ন। 
স্বপনে তোমায় যেন করি দর্শন || 
ধমায়ে ঘুমায়ে যেন জপি তৰ নাম। 
ক্ষণমাত্র নাহি হায় জপের বিশাম। 
দিনে রেতে জাগরণে যতক্ষণ যায়। 
অন্তর বাহিরে শুধু হেরিব তোমায় || 
অন্য আলাপন যেন না করিতে হয়। 
করিব তোমার ধ্যান সকল সময় || 

যে সময়ে দেহে পাপে হইবে বিচেছদ | 
পে সময়ে মনে যেন নাহি থাকে খেদ || 
ক্তানেতে ত্যজিব পাণ আনন্দিত হয়ে। 
হাসিতে হাগিতে যাব তৰ নাম লয়ে || 
আমার সমল মরণ করিয়া অমল । 
মর্ণ-সময়ে দিও চরণ-কমল || 
পতিতপাবন নাম করেছ ধাবণ। 
পর্তিত পবিত্র কর পতিতপাবন || 
আভীত হতেছে কাল না পাই ভাবিয়া । 
কতদিন রব আর পতিত হইয়া || 
পতিত বলিয়া যদি ঘৃণা করা হয়| ১ 
বল তবে কিসে এই পাপ হবে কয়।। 
রাখ রাখ ঠেলে রাখ তাহে নাই খেদ। 
কিসে পাপ কিসে পণ্য কিসে পাব ভেদ || 
ঠেল। যেন নাহি হই মানৰ-সভায় । 
যদ্যপি ঠেলিতে হয় তুমি ঠেলে পায় ।। 
তুমি বর্দি পায়ে কোরে ঠেলে। একবার | 
তবে সব পাপ তাপ ঘুচিবে আমার | 


ঈশ্বরচজ্জ গুণে প্রস্থাবলী ৫১ 


পরিত্রাণ পতিতে না কব যদি ডবে। 
পতিতপাবন নাম, কেহ নাহি লে ।। 
রাখ রাখ রাখ নাথ নামের গৌকরুব। 
ফুটুক করুণা-ফুল ছুটুক সৌব্ড || 
অপবাধ-তরু যেন, নাহি ফাল আর। 
কর কর কর তাবে সমূলে সংহার || 
পাপ-কীটাধন ভরা কলেবধ্ুমি । 
ভিতরের যত কিছু সব জান তুমি। 
যেন আর পাপ-পখে নাহি হই রত। 
ক্ষমা কর ক্ষমা কর অপবাধ যত ||. 
তব নাম-অনল উঠুক মুখ ফুঁড়ে। 
পাপরূপ তৃণবাশি ছাই হোক্‌ পুড়ে ।। 
আধি-ব্যাধি-বিমোচন সত্য সনাতন । 
মনে সকল পীড়া কর নিবারণ || 
লোভ-জ্রে জর-জর মানস আমার । 
সমভাবে সপ তাৰ ভোগেৰ সঞ্চার || 
আপনার পৃর্ধভাব বজিতে না পারে। 
একেবাবে অভিভূত মাযাঝ বিকারে || 
ঘোর অহঙ্কাব দাহ দল্ছে হৃদয়। 
ধনাগম আশাতৃঘা কৃশ! নাহি হয় || 
কামনা কপথ্যে আবে বাড়িছে বিলাপ । 
ক্ষণমাত্র ছাড়া নয় পুবৃত্তি-পূলাপ।। 
মমতা-মোহের ঘোরে অচেতন হয । 
থেকে থেকে প্রলাপেতে ভূল কথা কয় |। 
এই জরে লঙঘনেধ কথা শুনে হাসে। 
গুরুবাক্য উন সে কবে অনায়াসে | 
সত্যের সুপথ্যে তার রুচি নাহি যায়। 
কেবল কপথ্য করি যাতনা বাড়ায় ।। 
পাড়ায় কাতর হয়ে জ্ঞানহীন মন। 
বিঘয়-বাসনা-বিঘ করিছে ভোজন || 
ছট্ফটু করে যত বিঘেব জ্ালায়। 
ততই পিপাসা বাড়ে ঘটে ঘোর দায়।। 
পণিপাত কর নাথ চরণে তোমাষ । 
মনের এ বোশ তোগ কত সহে আর। 
তুমি ত দেখিছু সব অস্তরেতে রয়ে। 
মনোরোগ পর কর বৈদাধাতা হয়ে।। 
শাস্তি-জল দেও তারে তৃষ্ধ হয়ে খাবে। 
ধনাগম আশা-তুঘা কৃশী হয়ে বাধে ।। 


শান্টিরসাহত যদি খায় একবাব । 
বাসনা-বিঘেব জালা রহিবে না আর || 
আত্ববোধ-বা্টিকায় জরত্যাগ হবে। 
মমতা-মোহেব ঘোব আব নাহি ববে।। 
তখনি কাটিয়া যাবে মাযাব বিকাব। 
অভিমান-দাহ তবে কোথায় ববে আব |! 
বিবেক-বর্টিকা-রস কবিলে সেবন । 
কামনা-ক্পথ্য তার হবে নিবাবণ || 
নিবৃত্তির বসে যাৰে পুব্ত্ি-পুলাপ। 
সত্যেন স্ুপথ্যে যাবে সকল বিলাপ || 
মনের এই ম্হাবোগ নাশ যদি হয। 
তবেই কধিব আমি ব্রিভুবন জয।। 
এই মন যর্দি হয মনেব মতন । 
মনেব মতন তবে পাইব বতন।। 
নিত্য পাব নিত্য সুখ ভাবনা কি আব । 
আনন্দে আনন্দপুবে কবিব বিহাব | 
গদগদভাবভবে পড়িব হে ঢোলে। 
তব নামামৃত-বসে মন যাবে গলে ।। 
অন্তব-অস্তব তুমি হইবে না আব। 
নিরম্তব রবে নাথ অভ্তবে আমাব || 
কিছুই না চাই আব কিছুই না চাই। 
হৃদি দোলমঞ্চে তুলে তোমায নাচাই || 
ভাবময় হযে ধব মনোময কাষ। 
নাচিতে পাচিতে তুমি নাচাও আমায || 
জীবে কবি শিব-দান বাচাও বাচাও। 
না চাও নাচিতে যি আমায নাচাও || 


বাহ্যভাব গ্রাহ্য যেন নাহি হয মনে । 
নৃত্য করি নিত্য সুখে নিত্য নিকেতনে ॥। 
অভিলাঘ-নগবেতে নাহি আব আশ। 
দ্বেঘহীন-দেশে গিযা সুখে কবি বাস ।। 
বোগ শোক পাপ তাপ কিছু নাই তথা । 
পকাশিত কিছু নাই, নাই কোন কথা || 
সত্যের সদন সেই অহিত রহিত। 
সুখের সাঙ্গ'ৎ হবে তোমার সহিত | 
অসতের বপতের নহে সেই বাস। 
কোন কালে নাহি বহে দৃখের বাতাস ।। 


গা 


ভেদাভেদ নাই তথ। বিচার আঁচাব। 
সর্বজীবে সমভাব সদা সদাচাব || 

একাকান নাই তথা সব একাকার । 
একাকাবে এক হযে করিব বিহার || 
নাহি,রবে আমি আমি আমাব আমাৰ । 
তোমায তোমায দয হইব তোমাৰ || 


নিত্যধন-অন্বেষণ 


মৃত্যু আছে গ্রাস কবি জীবের জীবন। 
পতিত জবাব গাসে স্ুখেব যৌবন || 
সন্তোঘ, লোভেব ভয়ে ছেড়ে নিজ ঠাই । 
কোন্‌ দেশে পলাযেছে অনেঘেণ নাই | 
পবিপর্ণ-যৌবন যুবতীজন যত। 
হাব-তাব ভঙ্গি ঠাট কবিতেছে কত।। 
পৃথিবী পূরিল আসি পাপ অনাচার । 
শাস্তিব স্ুখেব এক ক্রাস্তি নাহি আর || 
সেই সুখ কোথা আছে না হয় নির্ণয় । 
ভ্রান্তিব নিকটে কোথা শান্তিব উদয় || 
অহঙ্কাবী জনে কবি বদন বিস্তার । 
গুণীর গুণেব গ্রাম কবিছে আহার || 
ভয়ঙ্কৰব হিংসজন্ত অশেঘ পৃকাব। 
যাহাদেব কাছে নাই নবেব নিস্তার || 
তাব। সব মানবের বাসস্থান হবে। 
রয়েছে সকল বন অধিকার ক'রে ।। 
অতিশয় দূবাশয় দৃষ্টলোক যারা । 
রাজার উপবে কবে অত্যাচাৰ তারা || 
এরূপ চেষ্টায় রত যত দৃবাচার। 
কিরূপে হবিযা লবে ভূপেব ভাণ্ডার | 
তাহাতে আপদ নানা থাকে ন। সম্পদ | 
রাজার বিপদ হয় পূজার বিপদ ।। 
ধন যত সদা হয় নাশেব অধীন । 
স্থবিরভাবে কখন না থাকে এক দিন | 
সকলি নাশের গ্রাসে হতেছে পতন । 
কেনা এসে কোন বস্ত করিছে হরণ | 
সকলেরি এক দশা ভবের ভিতরে । 
কিছুই না স্থির হয়ে অবস্থান করে || 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণের গ্রস্থাবলী 


সকলি চঞ্চল আব অনিত্য সকল। 
একমাত্র নিত্যধন* ঈশর কেবল || 
অতএব বুলি শুন ওরে বাপধন || 
অনথক করিতেছ কি ধন সাধন | 
সংসারের যত ধন অনিত্য জানিয়া | 
এক-ধ্যানে থাক সেই নিত্যধন নিয়। || 
এখন যদ্যপি যাও এ ধন ভুলিয়া । 
কি ধন পাইবে শেঘ নিধন হইয়। ॥ 
কর কর এখনিই কর অধিকার । 
হাত হাড় হ'লে পরে পাইবে না আর || 
উপায় এখন আছে রয়েছে সময়। 
শেঘ যেন হাহাকার কবিতে না হয়।। 
শারীবিক মানসিক পীড়া শত শত। 
মানবেব আবোগ্যেব আয় করে হত || 
আধি-ব্যাধি উভয়েই হয়ে বলবানৃ। 
দেহ মনে স্বাস্থ্য-সুখ করে না পূদান।। 
মানব কখন' নাহি পায় সুখপদ | 
যেখানে সম্পদ জেনো সেখানে বিপদ || 
সম্পদে কেমনে হবে সুখের সঞ্জার | 
বিপদ রেখেছে খুলে দৃখেব ভাওার || 
জন্য নিয়া জীবরূপে আসিছে যে জন। 
তাহাবি মাথাব কেশ ধবিছে মরণ || 
সাধ্য কা'র তা'ব হাত যায় ছাড়াইয়। | 
আপনার বশে রাখে আয়ত্ত করিয়া || 
বিধির ত্জিত যত তাবের বিভব। 
এই আছে এই নাই এইরূপ সব।। 
সকলি খেতেছে কাল কিছু নাহি বাছে। 
চিরস্থায়ী কা'বে বলি, এমন কি আছে ।। 
বিঘয়েব ভোগ যাহ] স্বভাবে চপল । 
অস্থির তবঙ্গবৎ সদাই চঞ্চল || 
জীবন জীবনবিষ্ব চিরধন নয়। 
নিশাসে বিশাস নাই কখন কি হয়।। 
যৌবন কস্থম সম শোভার অধীল্প। 
দেখিতে দেখিতে হয় অমনি মলিন |। 
সে যৌবন যতক্ষণ করে অবস্থান। 
কৃশলের কার্য নাহি করে সমাধান || 
অতএব বুধগণ কি কহিব আর। 
মনেতে জানিছ এই সংসার অসার || 


ঈশ্বরচ্জ গুণের গ্রন্থাবলী 


দোহাই দোহাই ভাই, বিনয় আমাব। 
কৃপা কবি সকলেব কব উপকাব || 
যাহার সহিত দেখা হইবে যখনি। 
এই কথা ব'লে তাবে বুঝাবে তখনি || 
ওবে ভাই ধন জন কেহ নয কা'ব। 
একা এলে একা যাবে সঙ্গী নাই আব || 
এই গেহঃ এই দেছ, এই অমুদয | 
এখন তখন নাই কখন কি হম || 
মিছে কেন হও তবে মাযায মোভিত। 
নিজ (নভ' বোধে কর নিভ নিজ হিত || 
বল বল ডেকে বন যত বব নবে। 
ত্রান্ত হযে কেন আব কর্মভোগ কবে | 
মেঘেতে দামিশী-খেল। যেবপ পকাব। 
অবিকল সেইবপ ভোগে ব্যাপাব ॥| 
বাতাসেতে শিচলিত মেঘে জীবন । 
দেহ-মোঘ "শলিনশা ভীবের জীবন || 
এমন জীবন বর্দি হইল নশব। 
যৌবনের অভিমান কেন কৰে নব || 
তাই বলা 'ভাই' স৭ নিবট মবণ | 
ভ্রম হন বের্য ধব স্থিব কপ মন || 
নিবন্তব যাব ধ্যান কানে যোগিগণে। 
একেবাপে নত হও তাভাব চবণে ॥| 
ভীবেশ চীবিহ কাল বাবে বর্তমান । 
'আবুব হতেছে গাতি বানুন সমান || 
যৌবনেন অহঙ্কাঁণ কত দিন বষ | 
মনেব কল্পিতধন নিত্য বতু নয || 
ভোগ ভোগ কর্ম ভোগ ভোগ কাবে বলে । 
ভোগায ভোগেৰ গাছে, কিবা ফল ফলে ।। 
পূণযিনী প্ুমোদাদি পেষানাপ জুখ | 
সে সুর্খ ত জুখ নয, ঘোবতব দৃখ || 
যতক্ষণ ততক্ষণ পরবে নাই আব। 
অমূতেব বিনিমযে বিঘেব অঞ্চাব || 
অতএব পববয়ো কবি কণধাব । 
ভযানক ভবসিন্ধু স্তখে হও পাব || 
বিষম বিঘয-বিঘে কট পদে পদে ।। 
ডব না ডব না আব নবকেব নদে || 


পিতা ও পুক্র 
পুত্র । 

পুণিপাত কবি পিতা চবণে তোমাব। 
ক্ষমা কব অপনাধ সকল আমাব | 
আপশি কবেন পভ এবপ জল্পনা | 
ভাল মন্দ যত কিছু মনেব কল্পনা || 
স্বভাবেতে স্রশোভিত বন সম্দয। 
পিযাপিয ঈশুবেব নিবপিত নয || 
কাম ত্রোধ লোভ আদি বত্তিপাশ দিয় । 
নাখেন না কভু তিনি বন্ধন কবিষা || 
র্আাপনাশ বর্মপাশে বদ্ধ আছে জীব। 
কর্মপাঁশ চলে নাশ জীব হয শিব ।। 
নিকাটেই বন্দাণন্দ বিদ্যমান 'আছে। 
তাপ নাহি মেতে পাবে কভু তাব কাছে ॥। 
সম্চিত সাপন সঞ্চিত ভ'লে তান। 
'আনাধাসেই সেই স্াখে হয অধিকার || 
আপনার বাক্যে খদি না থাকে সংশয | 
এপ ঘিশ্চষ যদি এপ হিশ্চয || 
বল পিতা এ জগতে বেন জীব সবে । 
ক্ষণিক আখেন লোভে বাগ হয তবে || 
যে ন্রখ কেলি হশ দখেব আধাব | 
আি অন্ত দূদিকেই বঈভোগ সাব || 
তাতেই ব্যাকল হযে বেন ভীব মবে। 
বর্দাভোগ কাবে কেন কর্মভোগ কবে || 
আখের সে নম যদি স্রখেণ সে নষ। 
দেহে আব মনে কেন এত কষ্ট লয় | 
দূখ আছে তায যদি দূখ আছে তায়। 
মিছে নেন কবিতেছে অশেষ উপায় || 
কি কাঁপন অকাবধণ দণখে কাল হবে। 
বানেক ভাবিবা তাঁভা শাহি দেখে নবে ॥ 
যে উপাষে একেবারে দুখ পা লয়। 
মে উপায়ে কেন সবে এ্রক্য নাভি হয || 
একেবাবে পৃবে যাষ চিন মনোবথ। 
কেন তাব। ছাড়ে সেই পৃবৃত্তিব পথ || 
এমন পবম পথ কবি পবিহাব। 
কপবত্তি-পথে কেন বহে পাপতার ॥ 
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এমন বিশাস আছে এমন বিশীস | 
পাণিমাত্রে ক'রে থাকে সুখের আশ্াস।। 
একান্তেই সাধে সবে সুখের উপায়। 
কিছুতেই কেহ আব দুখ চাহি চায় || 
এমন নিল সুখে করিষা নিবৃত্তি। 
বার বান কেন হয় তাপেতে পৃবৃত্তি || 
তাবতেই আশা-বখে হইয়াছে রথা। 
পায় ত দেখিনে কারে এ পথের পথা || 
সংসার-স্থখেতে রত সকলেনি মন। 
বিঘমাখ।-স্ুধা করে সবাই ভোজন || 
ইথেই সংশয়ে কই আপনার কাছে। 

এ বিঘয়ে গুরুতব বাধা কিছু কাছে ।। 
অবশ্যই আছে কোন দৈব-বিড়ম্বন! | 
নতুবা হইবে কেন এমন ঘটনা || 
বচনীয় নয় তাহ।, পৃকাশিত নয় | 
পুনঃ পুনঃ নহে কেন হেন দশ! হয়।। 
যদিও আমার মনে হতেছে নিশ্চয়। 
ঈশুবেব অভিপেত কখন এ নয় || 
কেন না আপনি যিনি করুণানিধান | 
তিনি কি করেন কডু দৃখের বিধান? 
কিছুতে না হয় ভবে দুখের সঞ্চার । 
জীব শব সুখী হোক ইচছ। এই তার || 
'আমবা অজ্ঞান তাই না জেনে বিশেষ । 
স্বভাবের দোঘে পাই অনর্থক কেশ || 
তথাপি শা দূব হয় মনের সন্দেহ । 
অকারণে কোন কিছু করে না তকেহ।। 
কেনই সে নিত্য স্বখে হইয়া বিরত। 
ইচাছায় অনিত্য স্বখে সদা হই রতি ॥। 
কহিতে দূখের কথা বিদরে হৃদয় । 

মনের পৃতিজ্ঞা কভুস্থির নাহি রয়।। 
নিয়তই যে বিষয়ে ভোগ কবি দৃখ। 
কোন অংশে কিছুমাত্র নাহি পাই সুখ || 
তখন পৃতিজ্ঞা হয় এমন পৃকার। 
পাণান্তেও এই কর্ম করিব না আর ॥। 
জোর ক'রে গলা টিপে কে যেন আসিয়া | 
তখনি তখনি দেয় পবর্ত করিয়া || 

এই আছি ক্ষান্ত হয়ে পৃতিজ্ঞা-আসনে । 
কোথা হ'তে আবাব পবত্তি আলে মনে ॥ 


কখন বা আপনার ইচ্ছাপথে রই । 
পরইচছা-পরতন্ব কখন বা হই|। 
হিতবোধ কভু করি অহিত আচার। 
অহিত ভাবিয়া করি হিত পরিহার || 
ইহাতে কারণ এক আছেই নিশ্চয় । 
সেকারণ আমার তজ্ঞানগম্য নয় | 
অতএব কৃপা করি কর উপদেশ । 
শুনিব বিশেষ আমি শুনিব বিশেষ |। 


পিতা 


পূণাধিক পিযতম হ'ও তুমি সোঝা । 
সোঝা। হ'লে বোঝা যায় এতো নহে বোঝ! || 
ক্রমে ত্রমে উপদেশ করিতেছি যাহা! 
স্বীকার করিয়৷ তুমি মানিতেছ তাহ। || 
এইরূপে শুধাইলে সংশয় না রবে। 
এখন পেয়েছি হাতে পথে এসো তবে ॥। 
ইচছা আব অনিচছার পরের ইচ্ছায় | 
গাব যত কর্ম করে সন্দেহ কি তায় || 
এ যে বাপু বিগ্ায়েব বিঘয তো নষ। 
কেন তায এত তবে হতেছে বিস্য় || 
যতদিন না বুঝিবে নিগৃদ তাৎপর্য । 
ততাদন মুগ্ধ হবে এ নহে আশ্চর্য্য || 
পূর্বতন ততন্তুজ্ঞানী মাহাত্বা মে সব। 
কবেছেন এ বিঘয়ে কত অনুভব ॥। 
নিমতই যুক্তিযোগে ততন্ত-নিজপণে । 
গকল সংশয ছেদ করিলেন মনে।। 
পাঁণি-পুবৃত্তিব হেতু করিয়৷ উদ্দেশ । 
কনেছেন নানাবিধ ছেতুব নির্দেশ || 
শাক্রমতে ক্িতে হয়েছে সন্ধান | 
পৃবৃত্তির হেতু ইষ্ট-সাধনত্া -জ্ঞান || 
দুঃখের বিনাশ হয়ে সুখ খাতে পায়। 
জীবের পৃবৃত্তি যেন সে দিকেই ধায়।। 
যখন করিবে কোন ক্রিয়ার সাধন। 
আগে তার এ পূকার করে আলোচন || 
যদি করি এই কর্ম পাব তায় সুখ । 

ইথে আর ঘাঁটিবে না কোনরূপ দখ।। 
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যদবধি এ জ্ঞানের না হয় উদয় । 
তদবধি কিছুতে কি গূবৃত্ত সে হয়।। 
লাভের স্থিরতা-বোধ হইলে তআুস্তবে। 
ক্ষণমাত্র তাহে আর বিলম্ব কি করে ।। 
শিব-সাধনতা মাত্র হেতু নো তার। 
শদ্দেহ কি আর তাহে অন্দেহ কি আব | 
কোন কোন মহাশয় কহেন এমন । 
ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান যদিও কারণ || 
কিন্ত তাহা কোনমতে না হয় পূধান | 
সাধারণ ব'লে তার দিই অভিধান || 
কোন জীব কোন কর্মে করির। পূত্রেশ। 
যতক্ষণ নাহি পায় ফল তার শেঘ।। 
যতক্ষণ ওভাওভ না হয় নিশ্চয় | 
কিসে হবে উই -সাবধশতা-ভ্ঞানোদয় || 
নয় যে পরের ক্রিয়া কনে দসশশ। 
শুবণে পবেব ক্রিয়া করিছে শবণ || 
নর কার উপ্তেশ কপিয়া গহন । 
বিষয়ে পৃবৃত্তি পায় যত জীবগণ 
স্বিরূপে উপকার না ভের্শে নিশ্চয় | 
ইষ্ট-লাভ হবে ইহা করিয়। প্রত্যয় || 
পূবেশের আগে কবে এমত বিচান | 
অবশ্যই এই কন্ম উচিত আমার || 
যাহাতে সহজে হয় দোঘেব সাধন | 
পাণ-পুবৃত্তির সেকি পুধান কারণ || 
এ পমাণ কভু নয় পূমাণের মত | 
স্বভাবতঃ দেখা যায় দোঘ ইথে কত || 
এরূপ সিদ্ধান্ত যদি হইত নির্যাস । 
রোগীর কপখ্যে কভু হত না পৃযাস || 
যে জন কৃপখ্য করে ইচছা। অনুসাধে 
ভাল মন্দ আগে তার জানিতে না পানে || 
তখন কি থাকে তাব ফলেব বিচার | 
সেরূপ কপথ্য করে রুচি যাছে যাৰ || 
কপখ্যেব উপদেশ কেহ নাহি করে। 
আপন লোভের দোঘে আপনি গে মরে | 
কপথ্যের দোঘ বয় অগোচর তার । 
দেখিতেছে,শুনিতেছে অশেষ পৃকার || 
যেকরে অপথ্যভোগ ভোগে সেই দৃখ । 
কখন কি পায় সেই স্বাস্থযতার সুখ || 


অপথ্য-সেবনে করে সবাই বারণ । 
তখাচ করে না সেই নিঘেধ শবণ।। 
এখানে নোগীর দেখ রোগের সময় | 
ইষ্ট-শাধনতা-জ্ঞান কখন কি হয় || 
আমার বিচারে এই স্থির নিরূপণ | 

লোভ হন কপখে)র প্রধান কারণ || 
লোভ হ'লে বলবান্‌ বুদ্ধি করি নাশ | 
অপখ।-খেবনে দেয় পুনঃ পন আশ || 
তঙ্কর পৃভৃতি দেখ কভান সকল | 

বার বার ভুগিতেছে কৃকর্শের ফল || 
''ধনঞয় মন্ত্রে সাজা আভঘেক কবে। 
বেড়ী পায় কারাগাবে খেটে খেটে মরে ।। 
কাগামুক্ত হযে নিজ গৃহেতে আসিয়া | 
তখনি তখনি পূনঃ চবি কবে গিয়া || 
ভালরূপে সে তো জানে কুকর্শেব ফল। 
তখাচ তাহার লোভ ক্রমেই পূবল || 
কিছুতেই মাহি যায় গে পবৃত্তি তার। 
কাজেই কঠিতে হবে লোভ মূলাধার || 
গো, মেঘঃ ছাগল আদি তৃণভোজ্জী যারা । 
কৃঘকের ক্ষেত্রে গিয়া শসা খায় তারা || 
বার বার ধগ্গিয়া পূহান কণে চাঘা | 
তথাচ না ছাড়ে সেই শস্যভোজ-আশা || 
ইহাতে লোভের বাণ কৰিব স্বীকার | 
লোদই পুবন্তি দেয় এরূপ পুকাব || 
পর-পিষাভোগে *ত পুরুষ যখন | 

সে গময়ে কাম হয় পবৃত্তি-কাবণ || 
তাহাতে অশেঘ পাপ গে তজানে মনে। 
জানে ত পাইবে দণ্ড রাজার শাসনে || 
তবু যে ভাহার« মনে ধেণ্য নাছি থাকে। 
কামেব পুবৃর্তি ভারে অন্ধ কনে বাঁখে || 
অবিকল এইরূপ ক্রোধেব স্বভান। 
ক্রোধের লালসা করে বোধের অভাব || 
বধিলে পরের পরাণ নিজ প্রাণযাবে। 
কখন কখন সেত মনেতে না ভাবে ।। 
তবু যে ক্রোধের কাধ্য সাধে স্বেচছাচারে। 
দশায় পেয়েছে তারে কি করিতে পারে ।। 
অপর অপর হেতু থাকে ইথে থাক্‌। 

সে বিষয়ে মিছে কেন ব্যয় করি বাক।। 


৫৬ 


লোভ কাম ক্রোধ হবে মূল হেতু তাব। 
নিশ্চিত জানিবে ইখে অন্যখা কি আব || 
বছ বিবেচনা কবি কোন কোন বীব। 
বিচাবেতে কবেছেন এই মত স্থিব।। 
কাম আদি পুবৃত্তিব হেতু যর্দি হয। 
হয হোক ফলে তাবা মুখ্য হেতু নয ॥। 
যেকাশণ স্থুণোচব হতেছে পত্যক্ষ। 
অবশ্য পবল হবে পূমাণে সে পক্ষ | 
সকলে অবস্থা তনা হয আমান | 
সহজে অবল কেভ কেহ বলবান্‌ ।। 
তাবাই ত পুভূ হয খনশালী যাবা । 
যাদেণ না খাকে খন দাশ হয তাণা।। 
পরাধীন যাবা তাশা আজ্ঞাধীন হয । 
দীন ভাবে আজ্ঞা বষে দিন কপে ক্ষ || 
কামাতুণ পভু তার হানা হযে জ্ঞাশ। 
পব-নাবী হশণেতে আজ্ঞা কবে দাশ || 
কামাধীন না হভণে সে পৃভু আন্ঞা মানে | 
বল কশি পশ-ব, ধবে ধরবে আনে || 
ক্রোধী পভ যে সমযে আজ্ঞা কণে দান । 
অমুকেশ মাথা কেটে এখনি আন || 
নিজে নয ক্রোবাবীনে তথখাচ সে জন। 
অনাযাসেই পখমুণ্ড কবিছ্ছে: চেদন || 

যে সমযে লোভা পুভূ আজ্ঞ। দেন তাষ। 
অমকেব ধব-বাড়ী লুটে নিষে 'আয || 
নিজে এহে লোতশীল কিন্তু সেই জন। 
পবেখ সব্বস্ব কবে তখনি হবণ।। 
অতএব স্থিপবীপে হয অনুমান । 
কামাদি কখন নয কাবণ পুধান || 
পাণি-পুবৃত্তিব হেতু যে জন যা কম। 
ঈশুবেন ইচছ। তাব মূল হেতু হয।। 
জগতেব অধিপতি পবমেশ যিনি । 
সকল জীবেব হন নিবস্তাই তিনি || 
সকলেব হ্দয়েতে কবিযা বিহাব। 
যখন পৃবৃত্তি দেন যেবপ পুকাব ॥ 
তখনি সে জীব করে সেরূপ পৃকাব। 
কবিতে অনথ্যা তাৰ সাধ্য আছে বাব | 
কোন কোন পণ্ডিতের উক্তি এই হয়। 
তা নয় ত৷ ময় নয় নয় শয়'নয় || 


ঈশ্বরচ্ত্র গুণ্ডের ্রস্থীবলী 


ঈীশুবেব ইচছা। কভু হেতু নয় তাব। 
তা ভ্ইলে ঈশুবেতৈ ঘটে ব্যভিচাব || 
যদিও উঈশুব ভন স্ব-মূলাধাব 

জনক পালক পূৃভূ নিযস্তা সবাব || 
এখানেতে হবে এই কবিতে বিচাব। 
সামান্য পুভূখ মত কাধ্য নয তাব ।। 
কাম ক্রোধ লোভেব অধীন যিশি নন। 
তিনি কি জীবেব কভু পৃবর্তক হন || 
কোনমতে কিছুতেই হবাব যা নয। 
মিছে মিছি যত শোক কেনই তা কষ।। 
যদ্যপি হতেন তিনি পূবৃত্তিণ মূল। 
তবে ত জীবে মনে হইত ন। ভূল ॥। 
হইত শিবেৰ আশা সঅকলেখ মনে। 
পেত না৷ পুবৃর্তি কেহ অশিব-সাধনে || 
সকশে বশিত তবে স্রখেতে সঞ্চাব | 
কাব ভাগ্যে দখভোগ হইত না আব || 
কখনই কাব শ্রিষা হাতি শা বিফল। 
সকলেই পাচ হ'ত অভিমত ফল।। 
কৃপাময পিতা হান সেই ভগবানৃ। 
সম্দম এব হয তাহার সন্তান | 
অপাব কৃপাপ নিধি সঠ্য সনাতন । 
অস্বাথে কবেন যিনি লাণান-পালন || 
এমন সপয যিনি এমন সদ | 

তিনি কি কখন হন হৃদয-নিদয || 
কদাচই নহে তাব এমন বিধান । 
বিন। স্বাথে কপবৃত্তি কবেন পান ॥| 
কিছুতে সম্ভবে একি কিছুতে সন্তবে। 
অকলঙ্ক নামে তাব কলঙ্ক যে হবে| 
বিচিত্র বিনোদ বিশু বিবচনা যাঁব। 
এবপ অবিবেচনা হ'তে পাবে তাব || 
ও কথা বলে না যেন ও কথা বলেনা । 
তা হ'লে তকিছু আব কথাই চলে না || 
নিৰপণে কব যদি একপ বিচাব | 
তাহ'লে ত কাগুজ্ঞান কিছু নাহি তাব।| 
এমন অজ্ঞান সেকি এমন অক্ঞান। 
জেনে শুনে সন্তানেবে দৃখ করে দান | 
সকলেব অন্তর্যযামমী আত্মা যেই হয়। 
কিব! সাধ্য কি অসাধ্য জ্ঞাত সেই ময় || 


ঈশ্বরচজ্জ গুপ্তের গ্রন্থথাবলী &৭% 


সকল সমান যাৰ সকল সমান । 

এবে সুখ ওবে দূখ চে কবে না দান।। 
নিবপেক্ষ হন যিনি নিবপেক্ষ হন। 
পৃবৃত্তিব হেতু তিনি নন কভু নন।। 
পাণি-পুবৃত্তিব পুতি “স্বভাব”? মূল | 
কিছু নাই ভুল তাষ বিছু নাই ভুল ।। 
স্বভাবেব বশ জীব স্বভাবেই চনে । 
যেবপ স্বভাব যাৰ সেবপ সে কবে ।। 
যেকপ স্বভাব লমে বে এসেছে ভবে । 
সেবপেতে দেহযাত্রা সাঙ্গ তাৰ হবে || 
কোন জ্ঞানী কবেছেন এমন নিণন্ধ | 
স্বভাবের শক্তি কোখা, স্বতণ্সিদ্ধ শব || 
স্বভাবে ভান দেখ বিশে বিশেঘ। 
এককবপে খকখনা সেনা হব নির্দেশ || 
কেহ কষ ইঈশুবাষ শিযম যা হব । 
স্বভাব তানপই বলি ভানিনে শিশ্চম || 
(কহ কয [নত কর্ম বাহ হন। 
স্বভাব নামেতে দিই ভাব পশিচষ || 
কেহ কষ প্রিযা জন্য সংস্কাধ যাহা । 
তাবেই “স্বভাব” বলি অন) নয তাহা || 
কেহ কব এ স্বভাব বন্তবণ স্ববপ। 
কেভ কষ তাহা মম আপ এনা সপ || 
স্বশাব ৩ এবকালে এববাপ শহো। 
সমনে সময়ে তাবে শানাবপ কছোে ।। 
ত্রিওণা প্রকৃতি আদি জীলেব স্ববপ। 
ঈশুবেব নিখমাদি যত যত বপ।। 
বস্তওশ “কাবণ অবস্থা?” আদি কাশি | 
সকলেই শহিযাছে একবপ ধশি || 
পুবৃত্তি ত কখনই একবপ নম । 
প্রচব পুবৃত্তিপব প্রাণী আমুদ'ষ || 
স্বভাবেব এক ভাব ভেবে দেখ মনে। 
পৃবৃত্তিব হেতু তবে সে হবে বেমনে || 
স্বরূপ যে, সবপেই স্ববপ পকাশে | 
কিছুমাত্র শক্তি নাই পবভাস ভাসে ।। 
সুবর্ণ সুবর্ণ যাহা স্বর্ণেই বয। 
শেতি শ্যাম নীল আদি বিবর্ণ না হয || 
চিত্রের বিচিত্র ভাব চিত্রেই নিণীত। 
একবণে নান! বর্ণ না হয় চিত্রিত || 


জীবেব “প্রাক্তন কর্ম” কিবা সংস্কাব। 
পৃবৃত্তিব মূল হেতু এই জেনো সার || 
এই অন্তু নিবৰপিত বিশেঘ বিচাবে। 
ইভাতে সংশষ আব কি হইতে পাবে 
পৃত্ণেতে ক্বেছে কন্ম যেকপ পুকাব। 
সেই বনম্মে জনে ছে গযেবপ সংস্কার || 
তাহাশি হইীমা বশ জীব শত শত । 
অপূৃঙ্গেন অনুসারে কন্ম করে যত । 
[াণে আগে কর্ম করে যেকপ পূমাণে । 
বৃত্ডি পুবলা পরে তসই পবিমাণে || 
শাবক পিষতম অধিক কি কব। 
ঢতিশষ উকগিন এই অনুভব || 
এ সব আব্দ। সম মভা। জ্ঞানবান্‌। 
করবে মানাঝাপে খানা অনুমান || 
শান শক্তি পভাবে৩ যত বড় যিনি । 
ত৩ দব শিবাপণ কশিলেন তিনি || 
হালাহ ভখেছেন যখন বিস্ষ | 
অগশশো আব্চথ। হশে শিচিত্র সে নয ।। 
বিদ্ধ বাপু শে কন কখা পৃত্পবান। 
ই্টসাবণাদি বাশি যত কিছু আব | 
ভআব-পূবৃভিন হেতু এই আঅমুদায | 
এপেশ অভাশে এন কিছুই না হয ।। 
পবস্পর যোগে এনা পুবর্ত ববাষ। 

” যোগে পূবৃভ্িব পথে পাণী ধায় || 
এই ভবে যত বস্ত কব দাবশন । 
তাব পুতি আছে কত পৃথক্‌ কাবণ || 
একই কাবণে শু. এক দ্রবা হয । 
কখনই নয বাপু কখনই নয || 
গুটিকত কাবণেব একত্র মিলন । 
হইলে তহয তায কার্যের সাধন || 
কম্তবশাব একমাত্র ঘটেব শিশ্শাণে ! 
আযোভন হেতু তাব কত দ্রব্য আনে ।। 
কেবল মৃত্তিকা লযে কি গড়িবে ছাই । 
দড়ি দও চাকা জল সকলি ত চাই।! 
যত কিছু বস্ত তুমি দেখিছ সংসারে । 
স.লই জন্য পাষ এরপ পকারে || 
ভীবেন পৰৃত্তি জেনেো। সেবপ পাব । 
সমূহ কাবণে তার হতেছে সঞ্চার || 
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যদি তুমি বল বাঁপু এপ বচন । 
পূর্বতন যত সব জ্ঞান-ওকগণ || 
সংশয-জলধি-জলে হযে কণবান। 
এত কেন বাকা-ডাল কবিল নিস্তাব || 
সংক্ষেপে কহিলে পণবৃদ্ধি তাৰ খাবে । 
অধিনঃ বচশ-বাম প্ক্ণিল কি সাবে || 
বিস্তারিত বাঝ্য-ভান এহে এনাবপ। 
বদ্িবৃত্তি-মার্ভনের যন্ত্রের স্বনূপ || 
ক্রমে ক্রমে যত তাষ করিবে পবেশ। 
তাতহ ভডতা যাবে সৃক্ষ] পানে শেঘ || 
কত দেখ উপকার এই বাকা-ভালে। 
কিছুমাত্র কষ্ট নাভি বুবিবাণ কালে || 
এত ক'বে কবিলেশ কানণ নির্ণম। 
তৰু ঠায একবাপে ঘোচে না শংশম || 
উভষ কাপণ বদি খাকে বন্মান । 
কেখা তাৰ অপরধান কেবাই পান ॥ 
একেব পাবাশা কবি যদাপি স্বীকান | 
হইবে অপব তবে অনুগত তাপ || 
যখন কঠিবে কেহ এপ বচন । 
তৃপ্ত আছে দৃধ-তাতে কশিনা ভোঢান || 
যখন দগ্ধেব নাম গাগেতে কহিবে। 
তোঁঘেব প্রধান হেতু দু্ধই হইবে || 
আগেতে অনেব নাম কবিবে যখল। 
তোঘেব পূধান হেত অনুই তখন || 
কিন্ত দেখ দূধ-ভাত কবিযা 'আহাব। 
ভয় স*যোগ বিনা তৃপ্তি হয কান || 
একেব অভাব হ'লে সে সখ হবে না। 
তবে আব দধ-ভাত কবে গা কবে শা।। 
অপধান পূধান পুভেদে কিবা কনে। 
পবস্পব যোগাযোগে এক ভাব ধবে || 
পৃবৃত্তিব হেতু এবা কাবণ সবাই । 
ছোট বড় ভেদ কবি প্রয়োজন নাই'।। 
ফরিয়াছে যত জীব, কর্ম যে পরকার। 
হবেই হবেই শেঘ ফলভোগ তার | 
পরাক্তন পুবল হয়ে ঘটাবে পৃবৃত্তি। 
হবে না হবে না সেই ভোগেব নিবৃতি | 
পবর্তক হয়ে তায় নিজে ভগবান্‌। 
ক'রে দেন শুভাশুভ ফলের বিধান || 
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তখন পুকৃতি ধবে আপন পুকৃতি। 
পৃকৃতকাজেতে সে ত কবে লা বিকৃতি || 
ত্রিগুণেব *ধর্দ যাহা কবিবে পৃকাশ। 
ভিতবোবে তবে তায পূবৃত্তি-পৃকাশ ॥। 
দূকৃতিণ দোঘ হ'লে জন্যে না স্তকৃতি। 
সুতি যাহাব খাকে সেদ্হাষ স্থুকৃতী ] 
বিছুতে শা হখ এই আত্রেণ ছেদন । 
খ|ণশেব বশে কবে, কাধোব সাধন ।। 
ভান মন্দ যাহা কবে পতি জনে জনে । 
হটনাভ-আশা খাকে পতি মনে মনে || 
গাবংপুবর্িব হেতু না হ'লে এবপ। 
স্ট্টিব শিযষম তবে হইত বিবপ || 
একবপ কারণে ক্রিযা একবপ | 
কিসে হবে কার্য তাৰ বহুবিধ বাপ || 
দেহ মন ইন্দ্রিযাদি সম সবাকাপণ | 

গশ পব অবযব আকা প্রকাশ || 

অখচ হতেছে ক্রিয়া পৃথক পৃকাব। 
পাক্তনেব ভোগ তাই কৰিব স্বীকান || 
ইতণ পৃভৃতি পাণী যত চবাচবে। 
আগেতে করেছে বাহা শেঘে তাই করবে ।। 
আগেতে যা কবে নাই শেঘেতে কবিবে। 
কেমনেতে বল তাৰ পুমাণ হইবে | 
বে কবে প্রবর্ত কিসে পূবৃতি বা পাষ। 
অপূ্টেণ হাত তাবা কিজিপে ছাডাব || 
পাক্তনেবে ঠেলে ফেলে দিমে সসাতল | 
ঈশুব পুবৃত্িদাতা এই যর্দি বল।। 
একেবাবে ঘোবতব দোঘ হবে মূলে। 
ঈশুবেন এ কলঙ্ক যাবে শাক ধূলে।। 
মিনি হন কৃপা আব শিবেব সম্পদ । 
তিনি নন পক্ষপাতী ঘৃশাব আস্পদ || 
ইহা কি কখন বাপু সম্ভাবনা হয। 
যদি হন নিবপেক্ষ শুদ্ধ কৃপাময || 
অদোধে কিতিনি কাবে ক'্ছে অনুবত। 
দুঃখ দেন অবিরত নিযে মত || 
এক জনে সাধু কর্ে ক'বে অনুবাগী। 
নিয়তই কবিবেন আনন্দেব ভাগী || 
লৌকিক যে সব পূভূ আছে এ সংসারে। 
যখন এ কর্ম তাখ। করিতে না পারে || 
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তখন সে পুভু যিনি ব্রিলোকের পিতে। 
তিনি কি এমন কর্ন পাবেন করিতে ।। 
অতএব গ্পাণাধিক পাঁণেব *নন্দন | 
সামান্য বাজাণ ধর্মী" দবশন || 
শাসনে আসনেতে আব যে ভপ। 
তশ্ছাৰ অধীনে খাকে ভূত্য নানাবপ || 
গে সবাধ মান কিছু একবপ নয । 
যে যেমন পাত্র তাৰ সেইবপ হয || 
কাধ্য অনুসানে হম মান অপমান । 
তিবস্কাব পুবস্কাব বেতন বিধান |! 
স্বতীবে-খবণাপতি ভন এইমত।* 
স্বিচাৰ পবাষণ পক্ষপাতি হত।। 
দষ্টেব দমন আব শিষ্টেব পালন। 
সাধু ভূপতিখ হয এই স্ুলক্ষণ || 
পাক্তনে ক্রিষা তাব কবি স্গোচব 
অমর্ত 5 খল ভাবে ববেন ঈশুব || 
খদি'ও প্রাক্তন ঠাঁব ভাগোন ভাণ্াব। 
স্ুকৃতিন ফলে হয আাধু-সংস্কান || 

এ কখা অমাথা খমি কনিনে কপিনে। 
কিন্ত ভাবে মুনো বলে ধশিনে ধবিনে || 
সেই অব পাক্তনারি ক্রিযা শনুসাবে। 
সাধ পদে পুবর্ধ কবেন নিভু তাবে 
ভড ভাপা ছেতু বটে কিন্ত নয মূল। 
শুন ববেন সব কিছু নাই ভুল ।। 
বাঁদাবে বাজাব ক্রিযা কি বিতবণ। 
আপনি ববেন কার্ধয বাজাব মতন || 
কবিযাছে ভীবগশ কর্ণ যত যত। 
ঈশুন পুবৃত্তি দেন সেইমত মত।। 

যে যেমন যোগ্য ভান পেবপ নিয়োগ | 
নিজ নিজ ভাঁগ)ফল সবে কবে ভোগ || 
ক্রিযা ফলে কাব দুঃখ কাব হয তোঘ । 
ইহাতে বিছুই নাই ঈশুবেব দোষ || 
যেষ্বেন সেইবপ না কবি.ল তাকে ।- 
ঈশুবেব কলঙ্কেব সীমা নাহি থাকে || 
যদি বল পবর্তক এবপ পৃকাবে। 
ঈশবেতে দোঘ তবে দিতে কেবা পাবে ।। 


ঈশুর কাবণ নয়, কেবল প্রার্তনে হয়, 
জীব যত ভোগে অনুবত। 

এ কথা ত কথা নয, কতদ্‌ব দোঘ হয়, 
দেখ তায গোলযোগ কত || 

পূর্বতন বর্শ মারা, ভোগেৰ আগেতে তারা, 
একে একে হষ্ঈটযাছে নাশ । 

কর্মী দেম কর্মফল, কেমনে এমন বল, 
সকলে কনিবে উপহাস || 

অচেতন তান সবে, পবিমিত কিসে হবে, 
কে বাখিবে স্থিৰ পবিমাঁণ। 

দাতা যদি না বহিল, ফলে ফল কি হইল, 
কে কবিবে বীতিমত দান || 

চেতন আপনি যিনি, ভিতনেব সাক্ষী তিনি, 

গমুদ্য কবি দবশন | 

ক্রিযা যান যে পকাব, উপবুক্ত ফল তার, 
গেপ বধেন বিতিবণ || 

যদি বল এইমত সব্বসাক্ষী সর্ব গত, 
পৃনঘেন কিবা পৃযোছান । 

নিভ নিত কারামত, ফলভোগে হয বত, 
ভীন যত সবাই চেতন || 

শক্তিহীন নো লযঘ, ত্রিষা কবি ফল লষ, 
গমুদ্য তাদেন গোচব। 

আপনার] পাবে যাহা, পবেন উপবে তাহা, 
কেন তবে বনিবে নির্ভব | 

শুন বাপ তবে কই, চেভন চেতন কহ, 
আচেতন অজ্ঞানে সবাই | 

সাক্ষি-চেতনেৰ সম, থাকিবে না কিছু শ্রম, 

এমন ত সম্ভাবনা নাই || 

এই জীব পবস্পবে, এখনি যে কর্ম কবে, 
্গণপনবে স্মবণণ না বয। 

পৃর্বজন্মে শত শত, কর্ম কব্যাছে যত, 
কেলনেতে মনে তার হয || 

বিশেঘতঃ পাণী যত, তোমাৰ কথিত মত, 
ফলভোগে হইলে স্বাধীন । 

'আঁপনাব কচিমত, ফলভোগে হযে রত, 
কেহ কাব হতো না অধীন || 

কাঁ না গাকিত ভেদ, ছোট বড় ভেদাভেদ, 
দবে গেলে কে মানিত কায়। 
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কাবে না দেখিতেদুখা, সকলেই হ'লে সুখী, 
দুঃখ তবে দাঁড়াত কোথায | 


অতএব বাপধন, ক্রিযাসাক্ষী যিনি হন, 
পক্ষপাত কিছু নাই তাব। 
যাহাব যেৰপ বর্ম, সেবপ বাঁঝয! মর্ম, 
তিণি দেন দণু-পৃবস্কাব || 
ঈশুবেচছ।, বাপু আব, পাক্তনাদি সংস্কার, 
পবৃত্তিৰ হেতু যথা হয । 
জীবের স্বভাব যাহা, সেইবপে হেতু তাহা, 
অন্যখা হবাব কভু নয || 
স্বভাবতঃ পাণীচয, স্বভাবেব বশে বয, 
স্বভাবেৰ অন্গত চিন্ত। 
স্বভাব ন৷ পেলে পবে, বিঘব ভোগেব তবে, 
কেমনেতে হইবে পৃবৃন্ত || 
তিল আদি বীজচয, স্বভাবতঃ সেহময, 
যন্তরমখে কশিযা অর্পণ | 
পেঘণ কবিবে যত, তাচাণা কবিবে তত, 
শখীশেন বস বিতবণ |] 
এ বলিষ। যদি তুমি, পৃশিবীব যত ভূমি, 
মহাযম্বে কব পেষণ । 
সেহবস কোথা তান, কিসে পাবে উপকাব, 
মিছে হবে শপীবপতন || 
স্বভাব য৷ নয যাব, ধর্ম কোখা গাবে তাব, 
কর্ম তাব হবে না সেবপ। 
পকৃতিতে সব টানে, পুকৃতিতে কর্ম আনে, 
পুৰ্ৃতিৰ ধর্ম এইবপ || 
ইষ্টসাধনতা। যাঁম, তাতেই পুবৃত্তি পাষ, 
অকাখণে না হয পুবেশ। 


স্বভাব স্বভাবে বষ, অভাব ভ্বাৰ নয, 
স্বভাবে স্বভাব বিশেঘ || 
বোগী জীব যে সময, কৃপথ্যে পৃবৃত্ত হয, 


একেবাবে নাহি যায জ্ঞান। 
হবে ইথে অপকাব, এ বোধ ত থাকে তাব, 
তবু যে সে নহে সাবধান || 
কেন না সে ধের্ধা ধবে, কেনই কপথ্য কবে, 
যা কবিলে পাণে মবে শেষ। 
যদিও না পাণ যাবে, পবে ত যাতনা পাবে, 
তথাচ শুনে না উপদেশ ॥। 


যা কবিবে বটে তাই, , অন্য কিছু হেতু নাই, 
আশু সুখে কবে অভিলাঘ। 

কাজেই পুবৃত্তিভবে, কৃপথ্য কবিলে পবে, 

ক্ধা তৃষ্ দাহ হবে নাশ।। 

তৃষ্ণা দাহে প্রাণে মবে, দেহ ছট্‌ ফট কবে, 
হয হেন ব্যাকুল হৃদয। 

মনে এই স্থিব জানে, খেলেই বাচিবে পাণে, 
তখন কি ধৈর্য আব হয || 

মন্দ হবে ভবিঘ্যতে, সে সমযে কোন মতে, 
পবিণাম থাকে না বিচাব | 

'ব্যাখি* বলে শুধু নয, আমি বোগে সমুদয, 
ঘোটে খাকে এবপ পৃকাব ॥ 

মানসিক যত বোণো, কামাদি বৃত্তিব ভোগে, 
আশ সুখ পাবান কাবণ। 

ভাবী ভয না৷ ভাবিষা, পুবৃন্তিব পরম নিয়া, 
কবে কত কৃকর্ত্ম মাধন || 

প্রাক্তনাপি সমুদয, পৃবৃত্তিব হেতু নয, 
পণস্পব আমান পান | 

সবাই কণায ভোশা, একেপ না হলে যোগ, 
কি নাহি হয সমাধান || 


পুর 
পুন পূন চিত, হযে সঙ্কুচিত, 
অন্চিত কহি যাহা। 
তাহে যত দোঘ, হযে আশ তোঘ, 
ক্ষমা কব পুরু তাহ || 
আপনান সহ, কবি অহবহ, 
কলহ আপন হিতে । 
পকাশিষে স্হে, সমূহ সন্দেহ, 
নাশ কবি দেহ পিতে।। 
কবি পূণিপাত, যদবধি তাত, 
সংশয আমাব ববে। 
কবিন পস্তাব, যখন যে ভাব 
অন্তবে উদয হবে 
সন্দেহ সংহাব, হইলে আমার, 
কিছু আব নাহি কব । 


ঈশ্বরচজ্জ গুণ্ডের গ্রস্থাবলী ৬১ 


পেয়ে উপদেশ, জানিয। বিশেঘ, 
তখন নীবন্ঘে বব! 
জীবের প্রাক্তন, পৃবৃত্তি কাবণ, 
সংস্কাব যাবে কহে। 
তাহাতে সংশয, হতেছে উদয়, 
সে কভু নিশ্চষ বহে ।। 
এপ বিচাবে, অশেষ প্রকারে, 
দোঘ হ'তে পাবে কত। 
তোঁমাব ধচনে, সলেহ ভঞ্জনে, 
সন্দেহ বাড়িছে যত।। 
অদ্য যেই সত, হইল পৃসৃত, 
সংস্কাব কোথা পাবে। 
পৃস্তিব স্তন, কবিয়া গৃহণ, 
কিবপেতে ক্ষীব খাবে || 
পড়িলে অবনী, তখনি অমনি, 
তাহাৰ জননী সুখে । 
কোলে কাব নিবা, বুকে শোয়াইয়া, 
স্তন দেয তাব মুখে || 
মবি মবি আহ, কাবে কই তাহা, 
ভাবিযা হাবাই দিশে। 
যেরপে সে খায, কে তাবে শেখায়, 
পৃবৃত্তি সে পাষ কিসে |! 
জননী-জঠবে, অনল-কোঠবে, 
শীতল বাখেন যিনি । 
তাৰ মাধ স্তনে, সুধা-বিতষণে, 
বালকে বাঁচান তিনি || 
বোধেব বিধান, 
পৃবৃত্তি-পুদানকাবী | 
তাহাবি কৃপায, শিশু বেঁচে যায়, 
উপদেশ পাঁষ তাঁবি |] 
বিন। সংস্কাবে, দগ্ধ খেতে পাথে, 
বিচাবে হতেছে স্থিব। 
কি হবে মানিয়া, পাক্তনের ক্তিয়।, 
নীবজা দলের নীর || 
শিশুর ধ্যাপায়, ঘদি এ পৃ্গায়, 
খাবে সম্ভাষে ভখে। 
শত শত বাব, সব! ধাচ। আয, 
কে ধষে ক্বীকাহধ তবে || 


ককণানিধান, 


তোমাব বচনে, হেতু নিয়পণে, 
গোলযোগ কত ঘটে। ৃ 
স্থির কবি মন, দেখুন এখম, 
বটে কিনা ইহা! বটে।। 
আপনাব মতে, জীব এ জগন্তে, 
আগে যাহ কর্বেয়াছে | 
ক্রিয়াধীন তাব, একটি সংস্কার, 
আছেই আছেই আঙে।! 
যার যাহা ফল, মা হয় বিল, 
অদৃষ্ট কতু না মবে। 
পৃথমে যে জন, করেছে যেখন, 
শেঘেতে তেমনি কবে || 
এখনি যে সত, হইল পুত, 
অমনি খেতেছে মাই । 
কাধণ তাহার, 
তাহাতে সংশয় নাই | 
কিসেৰ অভাধ, আছেই স্বভাব, 
ত্ব-ভাব লবেই লবে। 
অদৃষ্টেব তোগ, সেই যোগাযোগ, 
হবেই হবেই হবে || 
আছে জ্ঞান বল, যত কথা বল, 
বল কবি নিভা পক্ষে । 
ফলে কোথা ফল, এ নহে পথধল, 
শের কিপে পায বক্ষে || 
আদিব নিণয, যি তাহে ইন, 
সংশয কিছু না বহে। 
হইয়া সন্মত, আপনার মর্ত, 
মনোমত সবে কছে।। 
আর জন্ম কবে, আদি জন্ম সথে, 
সবে কধে এই মত। 
ত৷ হ'লে ত আব, খাটে না বিচার, 
পৃমাণ কবিবে কত।। 
জন্ম-জস্যান্তব, আছে নিব, 
আপে ঘায় জীঘ যত । 
তাছে ক্ধরি ফাধি, কত জন্ম বাঞ্ছি, 
কত বা হযেছে গত।| 
আদি আছে বাঝ, অন্ত চাই তীঙ, 
আদি অস্ত ছাড়া ফিঘ। | 
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৬২ ঈশ্বরচন্দ্র গুণের এনা বলী 


কাপ-পর়িচেছদে, আদি-অন্ত-তেদে, 
আসে যায নিশা দিব! || 
পৃভাত ধরিয়া, পুভেদ কবিষ।, 
দিবা-নিশি সীমা হয । 
রাশি-পক্ষ যত, হয সেই মত, 
সীম। ছাড়া কেহ নয || 
অতএব কই, জনা যাবে কই, 
আদি অস্ত চাই তাব। 
গোড়া বিনা আগা, কিসে থাকে লাগা, 
ভোগাতে ভুলিনে আর || 
ধরাধামে যত, বস্ত শত শত, 
আগাগোড়া ছাড়া নাই। 
জীবের শধীব, আদি অন্ত স্থিব, 
শেঘ ক'বে বল তাই।। 
কে আগে জন্মিল, কি কর্ম কবিল, 
অদৃষ্ট পাইল কিসে। 
মূল নিবপিত, হইলে নিশ্চিত, 
তবে ত ভাঙ্ষিবে দিশে || 
এরূপ পৃকাবে, বিশেষ বিচাবে, 
পথম ধবিবে যবে। 
নাহি পৃর্্বক্রিয়া, প্রাক্তন লইয়া, 
গোল কত তায় হবে| 
পৃথমে যখন, হইল নন্দন, 
আদি জন্য সেই তার। 
কিছুই না জানে, তবে দৃগ্ধ পানে, 
কোথা পেলে সংস্কার | 
ইহাতে নিশ্চয়, হতেছে নির্ণয়, 
সব্বময় যারে বলে। 
শিশু স্সুত যত, দৃগ্ধ-পানে বত, 
তাহাবই ককণাবলে || 
যে হয় উচিত, বৃঝিযা বিহিত, 
তাহে নিযোজিত কবে । 
ত্াহায় ইচছায়, জীব সমুদয়, 
চরাচরে সুখে চবে || 
কোথা সে অদৃষ্ট, সবারি অর, 
পমাণে আদৃষ্ট নয়। 
অপৃহ্্থ স্বীকার, অপ্বর্ব বিচার, 


দোঘ ছাড়া কিলে হয়|] 


পাক্তন উপব, করিলে নির্ভর, 
স্থিব নাহি হ'তে পাবে। 
যিনি সবর্ব গত, পক্ষপাত হ'ত, 
কেমনে কবিবে তাবে || 
আমার বচন, কবিলে গুহণ, 
দোষ কিছু নাভি হয । 
ভব-চরাচবে, পরম-ঈশৃবে, 
পক্ষপাতী কেবা কয় || 
ইহ জন্ম বই, জন্ম আর কই, 
পসঙ্গ কবিলে তাব। 
মিছে তর্ক এনে, পৃৰ্বজন্য মেনে, 
কেবলি কলহ সাব || 
ঈশ্বেব নিগৃঢ যে সাব অভিপ্রায় । 
মীনবেব বদ্ধি কভূ সে পথে না ধায|। 
গোপনীয কি ভাব বযষেছে তাব মনে। 
অজ্ঞান মানুঘে তাহ জানিবে কেমনে | 
বিন স্বার্থে স্ঘভিলেন অধিল সংসাব। 
ইথে কিছু নাহি তাব নিজ উপকাব || 
কেবলি লীলাব হেতু যে বচিল ভব । 
পক্ষপাত দোষ তাব কিবপে সম্ভব || 
যেকোন বিঘযে হ'ক স্বার্থ থাকে যাব । 
সহজেই সেই কবে অন্যায আচাব || 
“ নিবপেক্ষ নিত্যধন নিবগ্জন যিনি । 
এ ভব অনিত্য লীলা কবেছেন তিনি | 
সংক্ষেপে সন্ধান কবি দেখ অনাযাসে। 
লীল। বিনা আব কিছু বৃদ্ধিতে না আসে || 
বিস্তাবিত এই বিশ্‌ দৃশ্য মনোহর । 
চবাচবে সুখে চবে জীব বহুতব || 
কেহ ছোট কেহ বড় এইবপ যত। 
ইতব-বিশেঘ তায ভেদামেদ কত।। 
এ ভেদ পভেদ কবে শক্তি আছে কাব । 
কাজেই কবিতে হবে লীলাব স্বীকাব || 
অনিত্য-ভবেব ত্যষ্টি ক্রীড়াব কাবণে। 
আদি মাত্র জন্ম লাভ কবে পতি জনে ॥ 
কেহ সুখী কেহ দূখখী ভবের ভিতরে । 
কেহ ভাল কেহ মন্দ ক্রিয়া কত করে।। 
এইস রত যত আমরা সবাই। 
পবস্পর অবস্থায় সমান না পাই || 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ডের গ্রন্থাবলী ও? 


সমান না হলে। হল্)ে তাষ কিবা ক্ষতি। 
সাধ্য কাব দোঘ দেব ঈশবে পুতি ॥। 
ঈশৃবীয় লীলা এই, যদি এই বটে। 
কোন দিকে কিছুতেই দোঘ নাহি ঘটে | 
ন্লটকেব সূত্রধাব যেবপ একা | 

ক'বে থাকে নানাবপ যাত্রাণ পূচাব || 
ভবযাত্র! অবিকল হয সেইমত। 

একমাত্র অধিকাধা সেই অর্বগত || 
সামান্য যাত্রা পতি ইচছা অনুসাবে | 
সাজাতেছে কত সঙ অশেষ পুকাবে || 
অজা।, ভেড়া, হাতী, ঘোড়া, বাজ।,পূর্ভী,কৃষি 
দাসী, দাস আদি কলি যোগী আব খঘি || 
যে সাঙে সাজায যাঁপে সে ধরে সে সাভ"। 
ধবিতে ইতন সাজ নাশি কবে লাজ || 
কাব নাই অভিমাশ কাব নাই দুখ | 
সকলে 77৮ সাক শোষে সম সখ || 
একজন কবতবান শত সাজ ববে। 
অবিকাবী তুই যাহে তাই মাত্র ববে।। 
যাহাঁবে যেমন বলে শ বশে সে বেশ। 
ইতববিশেধভেদে নাহি বাগ দ্বেঘ।। 
ঈশুবেব খেলা হয সেবপ এ ভবে । 
তাহাতে দ্বেঘব্য আদি দোঘ কিসে হবে।। 
অতএব পূৃর্বকৃত কর্তন যাহা হয । 

পৃবৃত্তিব কাৰণ সে কোনমতে নয || 

ঈশুব পুবৃত্তিকাবী আপশিই হান । 

কবেন পবত্তি দান যতন যেষন || 

তখন পবৃত্তি পাই সেবপ প্রকার । 
সেইবপ কার্ধয কবি ইচছা যাহা তাব।। 
প্রাক্তন পুবৃত্তি হেতু নয নয 'য। 
ঈশৃবেব ইচছা মুল নিশ্চ্য নিশ্চয || 


পিতা 


তোমাৰ মুখেব অমৃত-বাণী | 
শুনিযা অন্তবেপন্তোঘ মানি 
যতনে যতই কবিবে তন্তু | 
ততই পাইবে নিগুড় তনু 


লহ উপদেশ হে পিষতম | 

ক্রমেতে ঘুচিবে মনেব ভ্রম | 

সংশয় উদয হ'লে হৃদয়ে । 

পৃকাশ কবিবে অকতোভষে || 
বোধবিখু তাহে বিকাশ হবে। 

অজ্ঞান তিনিব কিছু লা ববে। 

যদবধি মনে সন্দেহ বহো। 

নীববে থাকা ত উচিত নহে || 

বাপু হে প্রস্তাব কবিবে যত। 
সন্দেহ-ভঞ্জন কবিবে তত।। 

বল বল বল বলিবে কত । 

উত্তব কবিতে নহি বিবত || 

আধাবে বয়েছ পর্দীপ আ্বালো । 

তবে ত দেখিবে হইলে আলো || 
আলে বিনা আখি মিছে কি হবে । 
আধাবে বতন কে পাষ কবে ।। 

বাপু হে তোমাৰ মনে হতেছে সংশয। 
পৃৰ্ব আব পবজন্যে কব না প্রত্যয || 
পৃত্যযে ব্যত্যয কবি হতেছ অস্থিব। 
আমি যাহা বলিযাছি স্থিব তাই স্থিব | 
জীব-পবৃত্তিব হেতু কবিতে নির্ণয় । 
তুলিতেছ মিছে তর্ক যুক্তি যাহা ময় 
জীবেব পৃবৃত্তি যাহা দেখিছ সংসাবে। 
স্বব হ যে মন্দ লও বিশেঘ বিচাবে || 
“পাক্তনাদি” হেতু তাব হ'তে নাহি পারে । 
কে বলে তোমাবে বাপু কে বলে তোমাবে || 
পৰ্বকাব জন্মগত কর্ম না মানিলে। 
মিছামিছি মাথামুণ্ড বিচাব কবিলে || 
কোটিবর্ধে হবে নাক বোধের উদয়। 
তিমিরে আচছন ববে তোমাৰ হৃদয় ।। 
পাণি-পৃবৃত্তিব প্রতি কাবণ যা হয । 
অদৃষ্ট প্রাক্তন আদি তাহাবেই কয় || 
ইহাতে উদয হ'লে সন্দেহ তোমাৰ । 
কাজেই কবিতে হবে একপ বিচাব || 
পর্ব আব পবজন্ম শাস্ত্রে যাহা পাই। 
আছে 7৮ না আছে তাহা স্থিব কৰা চাই || 
উত্থাপন যর্দি কব আপত্তি এপ । 
নির্ণঘ কবিতে হবে জীবের স্বরূপ || 


৪ 


স্থখ-দুখ ভোগাতোগ কে করে সংসারে । 
জীব ব'লে বাচ্য তবে করা যায় কারে ।। 
স্থূল সূক্ষা-কারণ-শরীরযুক্ত যিশি। 
চেতন ব। আত্ম! নামে উক্ত হন তিনি || 
সেই আত্মা যিনি এই শরীর আগারে । 
জীব ব'লে ব্যবহার করা যায় তারে ।। 

এ কথা অবশা তুমি কবিবে স্বীকাৰ | 
ইহাতে সংশয় মাত্র কিছু নাই আব || 
নিজ মনে এইগুলি রাখিয়। স্বণ। 

ধীব হযে কব দেখি তনু নিরূপণ || 

এই জীব পৃর্বে কভু জন্মে নাই আর। 
পরেও হবে না আব জন্মলাভ তার || 
সবে মাত্র এলে। জীব এই জনা লয়ে। 
ম'রে গেলে একেবাবে যাবে শেঘ হয়ে।। 
এমত সিদ্ধান্ত যর্দি কর সপূমাণ। 
কবিতে হইবে তাব কাবণ সন্ধান || 
যাতে না পমাণ আছে না আছে কারণ । 
কেমনে পামাঁণ্য কবি সে সব বচন || 
অকাবণে কহিতেছ কখা যে সকল। 
কোনমতে নহে তাহা। বিশাসেব স্বল।। 
পূর্বাপর জন্ম যাহা! অলীক সে হয। 

বন বল কিবপেতি কবিবে নিশ্চয় || 
কোথায় প্রমাণ পেলে তত্তু-শিদ্ধপৃণে | 
অতাৰ নির্ণয় তার করিবে কেমনে | 
একপ যদ্যপি বল তুলে এক ছল । 
অর্পাক্ষিক বিঘয়েব সাক্ষীতে কি ফল।! 
মর বাঁচা এই দই হতেছে পুত্যক্ষ। 
পৃয়োজন নাহি ইথে পৃমাণ পরোক্ষ | 
সব আশীব একবার জন্মলাভ করে । 

শেই জীব সময়েতে ক্রমে সব মরে || 
সত্যনূপে দেখিতেছি আমর] সবাই । 
অপর সাক্ষীর আর আবশ্যক নাই | 
পৃব্বার্পর জন্মেৰ প্মাণ নাহি পাই। 
মরে কেহ অপ্যাবধি ফিরে আসে নাই | 
নিজ চোখে দৃষ্টি করি গিয়া পবলোকে। 
কে এসেছে সাক্ষ্য দিতে এই নরলোকে || 
অতএব কার বাক্যে করিয়া নির্ধ্যাস। 

শত শত জনে আমি করিব বিশাস | 


ঈশ্বরচঞ্জে গুণের গ্রন্থারলী 


কিছুতেই সত্যরূপে সাক্ষী নাই যাঁর। 
কাজেই করিব তার অভাব স্বীকার | 
বাপধন, ছি ছি তুমি এমন তনয়। 
বিচারের ধর্ম কতু এমন ত নয় || 
পাণিততূ-নিরপণ কঠিন ব্যাপার । 
সহজে সংশয় ছেদ হতে পারে কার | 
পূর্ব আর পরজন্! নাহি মানে যারা | 
অদ্যাবধি মাতৃ-গর্ভে বাপ করে তার। | 
ঘোরতর মহামেধে আধার কবিয়া। 
জ্ঞানদূপ ববিকর রেখেছ ঢাকিয়া || 
দে'খতে ন। পায় কিছু দেখিতে ন। পায়। 
সন্দেহ কি তায বাপু সন্দেহ কি তায়।। 
পর্ব আব বর্তমান জন্ম পর পর। 
আছেই আছেই আছে আছে নিরস্তর || 
যত দেখ চবাচবে চরে জীব সবে। 
আগে ছিল মধ্যে হ'লে। পরবে পুন হবে ।। 
জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ, এই জীবেব স্বভাব । 
কিছুতেই যাব আর না হয় অভাব || 
আপনাবে অন্য পরবে কব দবশন | 

জন, স্থিতি, নাশ ছাড়া নছে কোন জন ॥। 
এই জণ্ম এই নাশ সাক্ষ্য কবে দান। 
পব্বাপব জনো আর কি চাই প্রমাণ ।। 
স্বভাবেই সিদ্ধ হয় এরূপ পৃকার। 
স্বভাব স্বভাব সেধে সাক্ষ্য দেয় তার || 
ইথেই তোমার মনে সন্দেহ রবে না। 
পূমাণের হেতু আব ভাবিতে হবে না | 
এখনি সহজে হবে তথ্য-নিরপণ | 

এ জগতে যত কিছু কর দরশন || 
স্বভাবে অভাব তাব। ধবে না ধরে না। 
স্বভাবের অতিক্রম করে না করে না| 
স্বভাব আপন ভাব হরে না হবে না। 
অবস্থার ভেদে কভু মবে না মবে না|! 
দেখহ প্রচুর রূপে পুবল পুমাণ। 
রসরূপে পৃথিবীতে জল বিদ্যমান || 
পরীক্ষায় পরিদৃষ্ট সে জলের ভাব । 
তবল সরল আর শীতল স্বভাব || 

তপন আপন প্রভা করি পৃকটন। 

ক্রমে ক্রমে সেই জল করে আবর্ধণ |। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী ৬৫ 


আকাশে আকৃষ্ট হয়ে সেই বারিচয়। 
মেধাকারে পরিণত হয় যে সময় || 
আর এক তাৰ ধবে তখন যে জল | 
নয়নে না দৃষ্ট হয় কোমল তবল ॥। 
ধূয়াকার অন্ধকাব নানাবূপ ধরে। 
খেচর হইয়৷ ঘন ধনরূপে চবে || 

সেই ঘন ঘন, ঘন পবন-পৃহাবে। 

যখন ভূতলে পড়ে জলেব আকাবে || 
পুনরায় দেখা যায যে জল সে জল। 
তরল সবল সেই কোমল শীতল || 

পূন হয় সমুদয পৃব্বেব মতন | * 
স্বরূপ গুণেব তাৰ কে কবে পতন || 
যেরূপ দেখিলে এই জলে ব্যাপাব। 
সকলি নিশ্চম জেনো সেবপ পুকাব || 
যদি কিছু নাহি হয দৃট্টিব গোচব। 
তাহাত কি হনে তাৰ ওণেব অস্তব || 
কিছু কাল দৃষ্টিপখে না পয না বষ। 
স্বভাবে অভাব ভাব কাচই এষ || 
জ্ঞান-নেত্রে যে “দখিবে বস্ত সমুদ্য। 
তাৰ কাছে অভাব কি দৃষ্ট কভু হয || 
অবোধে ন। দেখে বলে অভাব হয়েছে। 
সে বলিবে বিদ্যমান সকলি রয়েছে | 
কার্ধয আব কাবণ অবস্থা এই তিন। 
সকল পদার্থ এই তিনেব অধীন || 
ঈশৃবেব কৃপায যে ভ্ঞানশক্তি পাষ। 
কোনবপ ভ্রম নাহি স্পর্শ কবে তায || 
কোন এক জ্ঞানবান্‌ কবেন যখন । 
কোন এক বিঘযেব তত্ নিবপণ || 
বস্তর স্বভাব গুণ ভয যে পৃকাব। 

তখন সেৰপ তিনি কবেন বিচাৰ || 
লৌকিক প্রমাণ সাক্ষী কিছু নাহি চান। 
জ্ঞানেতে কবেন শুৰ কাবণ সন্ধান ।| 
যে বিঘয দৃষ্ট হয জ্ঞানেব গোচবে। 

সে বিঘষে সাক্ষীর কি পৃযোজন কবে || 
যে সকল ইন্দ্রিয পূত্যক্ষ নাহি হয । 
তাদের অস্তিত্বে যি না কব পৃত্যয || 
অন্ঞানেতে সবে বদি এইরূপ বলে। 
জগতেব কার্য্য যত কিসে তবে চলে ।। 


নয়নাদি ইন্দ্রিয় ত সব।বি সমান । 
দৃটি আদি ক্রিয়া যাহে হয সমাধান | 
সে সব ইন্দ্রিয় কেহ দেখিতে না পাই। 
এ ব'লে কি' বলা যাবে চোক্‌ কান নাই।। 
নিজ চোখে নিজ চোখে দেখিতে না পাই। 
কিছু ক্ষতি নাই তাখ কিছু ক্ষতি নাই।। 
ঘট, পট আদি কবি হেবি যে সকল । 
তেজোরপ নযনেৰ জেতাতিব সে বল।। 
নযনে না হয় কভু শ্বতি দবশন | 
সে শুবণ কবিতেছে বচন শবণ || 
নাসা আব বপনাবে দেখা নাহি যায়। 
রস আর ঘাঁণেব প্রত্যক্ষ হয তায ।| 
শ্তি নেত্র নাসা জীব স্ব স্ব গুণ লষে। 
নিষত দিতেছে সাক্ষ্য বদনেতে বষে 
অখচ ইন্ডদ্রিয নাই মরি কেহ কষ । 
পাগল পাগল সেই জানিবে নিশ্চয || 
শতবর্থ গত হলো ঘটিয।ছে বাহা | 
পুমাণে পূত্যক্ষ দেখ হইতেছে তাহা || 
গে সব ঘটনা আগে দেখিযাছে যাবা । 
অদ্াপি জগতে কেহ বেঁচে নাই তাবা || 
বযেছে সকল কাধ্য দেখিতেছে সবে। 
চাক্ষুঘ সাক্ষীন বল অপেক্ষা কি তবে ।। 
পাণাধিক শুন শুন, অধিক কি কব পুন, 
মিছে এক প্রস্তাবনা নিয়া | 
ব্থা হল পবিশ,ম, গেল না তোমাব ভ্রম, 
মানিবে না পাক্তনেব ক্রিযা || 
্ষণেক নীববে বও, একমনে তন্তু লও, 
তবে যাবে সংশয় কাটিযা ৷ 
্রাস্ত তুর্মি যাব মতে, তাবে আমি ভালমতে, 
দেখাইব চোখে হাতি দিয। || 
কাব বাক্যে তুলিতেছ, বৃথ। বাদ তুলিতেছ, 
উলিতেছ সংশয-সাঁগবে । 
গরল বিতর্ক হব, তবল-স্বভাব খব, 
কথা শুন সবল অন্তবে | 
পাক্তনাদি কর্মফলে, যত জীৰ ধবাতলে, 
যায আসে শত শত বাব । 
মবে পূণ ধৰে দেহ, স্বচক্ষে দেখেছে কেহ, 
সাক্ষী তুমি নাহি পাও তাব ॥। 


সি 


করিলে একরপ উজি, বিচাবে চলে না যুজি, 
সমুদয় মিথ্যা হয়ে যায়। 

যত কিছু এ ভুবনে, তন্তু তাৰ নিবপণে, 
দেখা-সাক্ষী পাইবে কোথায় || 

পাথিব-পদার্থচয, পেত নাক পবিচয়, 
একেবাবে এঁকে হ'ত আব। 

তোমাদের মতে চ'লে, ঈশ্ব আছেন বলে, 
কেহ না কবিত অঙ্গীকাব || 

ধরে পাণী বু দেহ, যেবপ দেখেনি কেহ, 
তর্ক কব এই কথ নিযা | 

ঈশুবেব কাছে গিয।, ঈশৃবেব যত ক্রিয়া, 
সেবপ কে এসেছে দেখিযা || 

স্্টিকাবী যিনি হন, দৃটিপথে নাহি রন, 
অখচ মানিতে হয তাবে। 

কার্ধয যাব এ সংসাব, কাবণ পেতে তীব, 

ব্যক্ত তিনি বিবিধ বাপাবে || 

এপ ন। মানে যদি, উখলিধ। ভ্রাস্তি-নদী, 
ডুবাইবে নিষম নগব | 

খাইলে অজ্ঞান জল, বিষল যুক্তিব স্থল, 
হইবে না জ্ঞানেব গোচব || 

আছে জন্য পূৃর্বাপব, জ্রানগুক বিজ্ঞবব, 
পবমস্পব কবেন স্বীকাব । 

জনা স্থিতি নাশ জেনে, ভূত ভনিঘ্যৎ মেনে, 
স্ুনিষমে চলিছে সংসাব || 

একমাত্র জনা হয, যাহাবা এ কথ। কষ, 
তাদের জিজ্ঞাসা কব গিয়। | 

ম'লেই ফুবাষে যায, না আসে পুনবাষ, 
জানিযাছে কেমন কবিষা । 

পৃর্রবে জীব জন্মে যথা, তাহাব। কি গিষা তখী, 
ফিবে এসে কহিছে এমন । 


ম'লে আব জন্[ নাই, গিষা ভবিষ্যৎ-ঠই, 
চোখে কি কবেছে দবশন || 

একবাব জন্যে সব, ম'লেই হ'লেই শব, 
কর্ূ্বেখ মত উপে যায়। 

কিছু দিন মাত্র বযে, অলীক পদার্থ হয়ে, 
একে একে লোপ সব পাষ || 

যে সব পৃত্যক্ষবাদী, হযে ঘোব পৃতিবার্দী, 


না মানেন পূর্ব-সংস্কাব। 
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জ্ঞান-নেত্র নাহি পান, , অন্ধবৎ ব'কে যান, 
তাদের বিচাবে নমস্কাব || 


পৃর্বাপৰ মানিধে না, কার্য হেতু জানিবে ন।, 
আনিবে না যুক্তিব বিচাব। 

নাস্তিক কাহাবে বলে, সেফল কি গাছে ফলে, 
নাস্তিকতা কাবে বলি আব | 

ইহাদের উপদেশে, সকলে চলিলে দেশে, 
ধর্ম-কর্দ কিছু নাহি ববে। 

পরিপৃণ পাপভবে, সব্বমতে এ সংসাবে, 

নিয়মের ব্যতিক্রম হবে || 
জন নিয়া পাণিচয়। স্বভাবে পবত্ত হয়, 


অদৃষ্টেব অপেক্ষা না বাখে। 

ম'রেই পাইবে লয, এরূপ যদ্যপি হয়, 
ঈশুবে ঈশত্ব কোথা থাকে | 

মিছে খেদ কবি আহা, কহিলাম আমি যাহ।, 
যদি তাহ! না৷ কব পূমাণ। 

জগতেব কত্ত। যেই, জগতে হইবে সেই, 
অচেতন জড়েব গমান || 

তোমাদের উক্তি নিষা, উপদেশ-পথে গিয়।, 
যি আমি এপ বুঝাই । 

সবে কবে এ পৃকাব, এক বিনা দুইবার, 
বচিবাব শক্তি তাঁব নাই | 

চোখে দেখা নহে শোনা, স্বণকাৰ লয়ে সোনা, 
কবে দেখ কেমনে ব্যাপাব । 

স্থবর্ণ সুবর্ণ বেখে, ভেঙে চবে থেকে থেকে, 
গড়িতেছে কত অলঙ্কাব | 

সোন। মাত্র এক খণ্ড, কবি তাহা খও খণ্ড, 
কবে ভূঘা বিবিধ পকাব। 

পূন পোড়াইযা তাই, জড় কৰি এক ঠাই, 
পৃর্ববৎ গড়ে পূনব্বাব || 

এ পূকাবে বাবে বাব, একজন স্বর্ণকার, 
যদি পাবে গড়িতে এপ । 

স্বর্ণখও উপলক্ষ, তাহে খগ্ডত্লক্ষ লক্ষ 
নাহি কবে স্ববপে বিরূপ || 

অতএব বাপধন, যিনি হন নিত্যখন, 

নিকপম সব্ব-মনোধম | 

মহাশিল্পী মহেশুব, সব্বশক্তি বিশুকব, 

এতই কি হবেন অক্ষম || 
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কারণ অবস্থ। নিয়া, 
জীবেরে গড়িতে বার বার । 

হয়ে এই ভবধব, 
কিছুই কি শক্তি ন' তার || 

এক জীবে একবার, রচিতে ক্ষমতা তীর, 
বছ শম করেন স্বীকার । 

সেই জীবে সে প্রকারে, দইবার রচিবারে, 
হয়ে যায় শির সংহার || 


বিনি হন সব্ব-শজি, হরিছ তাহার শি, 
শক্তিহীন কহিছ অনায়াসে । 
শুনিলে এরূপ কথ, উপহাস যথা তথা, 


পাগলে পাগল ব'লে হাসে ॥ 
কেন বাপু করিতেছ পূলাপ দর্শন | 
ভাল নয় ভাল নয় এ সব বচন ।। 
তোমাদেব অভিপায় যেরূপ পকার। 
ঈশৃরের কর্দ্ে তায় ঘটে ব্যভিচার | 
পাঁণী নব মে গিয়ে অমনি ফুরায়। 
পুনরায় কেহ আর জন্ম নাহি পায়। 
কাজেই ইহাতে ঘটে দোঘ অতিশয় । 
ঈশ্রীয় মহিমায় কলঙ্ক যে হয়।। 
আগেতে ছিল না শক্তি জীব গড়িবারে। 
পরেও রবে না তাহা সেই অনুসাবে || 
মাঝে মাত্র কিছু দিন ক্ষমতা পাইয়া | 
করিছেন মিছে লীলা জীব গড়াইয়া || 
এরূপ অক্ষম যি সেই তগবানৃ্‌। 
কেমনে বলিব তারে সব্বশক্কিমান্‌ ॥ 
শাস্রের নিগৃচভাব অর্থ বোধ করে। 
ছলে আর বলে তার ঘল লও হবে || 
এত কাল মর্িলাম এত শাস্ত্র ঘেটে। 
উঠিতে পাবিনে তবু তোমাদের এটে।। 
ঈশুরীয় তত্তু যদি বলে দেও কেটে | 
“সকর্বশক্তিময়” নাম ফেলে। তার ছেঁটে | 
সব্বশক্তিৎসঞ্চারিত কভু নাই ত্রায়। 
এমন অন্যায় কথা বল৷ নাহি যায় || 
বিচিত্র সকল শক্তি তাতেই সন্তবে। 
হবেই হবেই, ইহা বলিতেই হবে ।। 
তৃঘণ-কার্ষ্যের কর্তা ব। স্বর্ণকার | 
উপাদান-কারণ সুবর্ণ হয় তার || 


স্বীয় শক্তি সমপিয়।) 


হন.তিনি পরাভব, 


জীব-স্ভানের ঈশ কর্ত। সে পকার। 
পরমাণু,---উপাদান--কারণ তাহার ॥ 

যে মকল পরমাণু একত্র হইয়া | 
বিদ্যমান মনোহর শরীর খরিয়া || 
স্যটিকালাবধি আব অদ্য হয় গত। 
পরস্পর এই সব পরঙ্কাণ যত || 

আকর্থণ যোগাযোগ শক্তি হয়ে হারা । 
আগেতে কি ছাড়া হয়ে ছিল সব তার। || 
আকর্ষণ যোগে হয়ে জড় এক ঠাই | 

এত কান সমবেত হ'তে পারে নাই || 
অধুনা কেবলমাত্র সমবেত হয়ে। 
পুকাশিত হইতেছে দেহ নাম লয়ে || 
হ'লে পরে এ জীবেব জীবন সংহার। 
তাদের সে শক্তি পুন থাকিবে না আর || 
যোগাধোগ গুণ আর ববে না ববে না। 
পৃব্ববৎ সমবেতি হবে না হাবে না।। 

তা নয় তা নয় বাপ তা নয় তা নয়। 
কথার মতন কথ। এ কথা কি হয ।| 
পরমাণু-পৃণ্ভী সদ যুক্ত পরমস্পরে। 
চিবকাল সমভাবে সমগুণ ধবে || 

পড়ে সেই সব্বাকার ঈশবেব করে। 
নূতন নূতন দে'হ বিরচনা করে।। 
এরূপ যদ্যপি তুমি না কর স্বীকার । 
নি”. ; তোমার তবে বৃদ্ধিব বিকার || 
আত্মা হন অবিনাশী মানিতে ত হবে। 
শরীর-গহণ-শক্তি হলো তাব কবে ।। 
আত্মার কি সবে এই নবকলেবর । 

আবার হবে না পূনঃ দেহ গেলে পর || 
দেহ-ধারণার শক্তি একেবারে যাবে । 
রবেন কি ভবিধ্যতে নিবালম্ব-তাষে || 
এরূপ কি সম্ভাবনা হ'তে কভু পারে । 

কি কব তোমারে আব কি কব তোমারে || 
কার কাছে হেন কথা বলো নাক গিয়া । 
যে শুনিবে সেই দেবে হেসে উড়াইয়া || 
যে আপত্তি পৃর্রেতে করেছ উত্থাপন । 
এখন '*রিব আমি তাহার খণ্ডন || 

কান পেতে শুন যদি মনোযোগ দিয়া। 
বিদ্যার সার্থক তবে পুকাশ করিয়া || 


৬৮ 


বিশাস তোমার কাছে স্বান যদি পায়। 
কাব তোমাব কথা তোমারি কথায় || 
যে স্ুত পুস্ত হয়ে পড়িল অবনী। 
স্তনপান কবিতেছে তখনি অমনি | 

তুমি বল স্বতাবেতে দৃগ্ধ সেই খায়। 
ঈশুবেব করণীয় পূ্ণণে বেঁচে যায় || 
পুখম সে স্তনপানে পৃবৃত্তি দেখিয়া | 
মানিবে তা পর্বকার পুক্তনের ক্রিয়া || 
সে পৃবৃত্তি-কথ৷ যদি এরূপেতে কধে। 
পক্বাপর জন্ম তবে মানিতেই হবে ॥ 
শিশুটি না পথমে জন্মিলে একবার । 

মাই খেতে কখন পেত না সংস্কার || 

আগে আগে দৃপ্ধপনি করিয়াছে যাই। 
সংস্কারে এক্ষণে খেতেছে তাই মাই || 
পাক্তনের ফলে হয় সেই সংস্কার । 

যদ্যপি না লয়ে বিভূ তার সহকার | 
বালকের আপনি পুবৃত্তি দিয়া দাশ। 
বাচান করুণা করি করুণানিধান || 
ইহাতে করুণামষ নাম হ'ল তার। 
কলক্কের পঁবিসীমা নাহি থাকে আর || 
সে পুবৃত্তি হ'লে পরে ঈশুরের ক্রিয়৷ । 
তবে আব কোন শিশু যেতো না মরিয়। || 
সব ছেলে বেঁচে যেতো আসিয়া অবনী। 
হাহাকাবৰ করিত ন। কাহার জননী || 
দেখ দেখ যত শিশু পড়িয়৷ ধরায় । 

অমনি মায়েব কোল শুন্য করি যায় ।। 
ঈশরের বূকে বাশ দিয়েছে কি আগে । 
পাণনাশ করিলেন সেই রাগে রাগে |। 
ঈশৃরের সব্বনাশ কি করেছে তারা । 
দপ্ধপান ন! করিয়া প্রাণে যায় মার। || 
তোমারি বচনে নাই তাদের ত পাপ। 

তবে কেন শোকে মরে তাদের মা বাপ || 
পথমে জন্যে নাই জন্ম এই সবে। 

বিন কর্দে আদি জন পাপ কিসে হবে।। 
আপনি নীধব হধে আপন বিচাখে। 

কই পেয়ে ফেন তার ধরবে অলাহায়ে || 
অপার ,.ক্পার ধন সেই ভগধান্‌। 

তাঁর কাছে একরপে পকলি পমান 11 


,ঈশ্বরচজ্ গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


নিরপেক্ষ নিরাময় নিত্য নিরঞ্জন । 
সমনেত্রে পকল কর্ন দরশন || 
পবর্তক হলে তিনি এমন কি হয়। 
অনাহারে অকালেতে যায় যসালয় || 
একেরে পৃবৃত্তি দিয়ে রাখেন বাঁচিয়ে । 
অপরে নিদয় হয়ে ফেলেন মারিয়ে || 
কভু জ্ঞানে, কভু হান ভ্রমেতে আকূল। 
তার বেল৷ ভুল নাই এর বেলা ভুল ॥। 
জগতের পালক যে, ভোলা যদি হয়। 
পালনের শক্তি তাঁর কিরপেতে রয় || 
ভোল' মহেশর বটে কিন্ত নন ভোলা । 
বিচাবীয় যত কিছু সব আছে তোলা ॥ 
যাহা যাহ! ঘটে তাহ] তাহারি কপালে । 
কিছুমাত্র ভূল নাই বিচারের কালে ॥| 
সদয়-হৃদয় সেই দয়ার নিধান। 
কখনই নন তিনি নিদয় পাঘাণ || 
সকলই নিজ নিজ ভাগ্য ভোগ করে। 
কর্মগুণে বাঁচে আব কর্মাদোঘে ময়ে ॥। 
জীবের পাক্তন-কর্মে কবিয়া নির্ভর । 
পৃবৃত্তির দাতা হন যদ্যপি ঈশ্র || 
এরূপ কহিলে কিছু দো নাহি রয়। 


. একেবাবে ঘুচে যায় সকল সংশয় || 


ঈশুর অপক্ষপাতী হইবে প্ুমাণ। 
তাহাতে বৈঘম্য-দোঘ কে কবিবে দান। 
আহা! আহা মরি বাপু যিনি সব্বসার | 
পূণিপাত কর কর চরণে তাহার | 
করিয়াছ অপরাধ অশেষ পকার । 

তার কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা। চাহ একবার | 
যে জীবের পৃর্বকার শুভাদৃ্ আছে। 
ঈশুরের কৃপাবলে সেই জীব বাঁচে।। 
আছেই সোপান তার আছেই সোপাম। 
কাজেই পবৃত্তি পেয়ে স্তন করে পান ॥। 
যার আছে দুরদৃষ্ট সে করিষে তোগ। 
কেমনে করেন পৃভু পুবৃত্তি পুয়োগ | 
দরদৃষ্ট-দোখে সেই পৃবৃতি না পায়। 
দগ্ধপাঁন লা করিয়া কাল-গৃহে যাঈ | 
আর এক কথ বাপু না কহিলে মমী। 
সুনিলে এখনি হবে বোধের টঙগগন11 
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স্বভাব স্বভাব এক প্রবিয়াছ ঘোল। 
স্বভাবে ক্রিযা বলে করিতেছ গোল।। 
স্বতাবেব কাবণ ত নহে বলবাবৃ। 
কি উপাষে তুমি তাৰ ক বে পুমাণ॥। 
এখনি ভূমিষ্ঠ হ'ল যে দৃই নন্দন। 
তাদের নিকটে গিযা কব দবশন || 
হইবে তোমাৰ মনে পৃতীতি উদয়। 
দু-জনেব একবপ স্বভাব কি হয ।। 
এখনি পবীক্ষা করি হও অবগত । 
উভযেব স্বভাঁবেব ভেদাভেদ কত।। 
এক জন তখনি কবিবা দুর্ধপান। 
অনায়াসে বাচাইবে 'এপনাব প্রাণ।। 
আব জন পবৃত্ত হবে না৷ দৃপ্ধপানে | 
তখনই আপনি সে ম'বে যাবে প্রাণে ।। 
স্বভাবেব কাবণতা কবিলে স্বীকাব। 
দেখ 9য় এ ৩ হয দোঘেব সঞ্চার || 
পৃবৃত্তিব মূল যদি হইত স্বভাব। 
একপে কদাচ তাব হতো না অভাব || 
উভযেব ভাব তরে হইত সমান। 
অকালে কখন কাব যেত নাক পাণ।। 
বিশেঘতঃ এমন ত বিবেচনা চাই। 
স্বভাবেব প্রধানতা কোখা আমি পাই || 
স্বাভাবিক নিযমেব অধীন সবাই । 
উপদেশ শিখিতে কি পযোদদন নাই || 
ভাবে সকল কাধ্য সিদ্ধ যদি হবে। 
উপদেশ নিতে তবে বাগ কেন সবে। 
বাব! তুমি হাবা নও দেখ না বিশেঘে । 
কে কোথা শিক্ষিত হয বিনা উপদেশে || 
যে পেষেছে উপদেশ যেমন যেমন । 
সে জন কবিছে কার্য তেমন তেমন || 
শুধুমাত্র স্বভাবেতে নির্ভব কবিযা । 
যে জন না কর্শ কবে উপদেশ নিষা || 
কখন তাহাব ক্রিষা না হয সফল । 
পদে পদে ভাগ্যে ফলে বিপবীত ফল || 
নানাকপ উপ্লাদেশ কবিষা গহণ। 
কোনবপ কার্ধয কবি আমবা যখন || 
তখন সৌভাগা বাপু হইলে উদয় । 
তবেই ত শুভকব কার্য কবা হয। 
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নচেৎ দূর্তাগ্য-দোঘে হিতে ধিপরীত। 
তাতেই পুবৃস্ত হই য৷ নয উচিত।। 
হিতকার্ধয কবে যেই সে পায় সুখ । 

যে জন অহিত কবে তাবি ঘটে দুখ || 
সমযে না হ'লে পক্্রে ভাগ্যেব উদয়! 
উপদেশ শিক্ষা সব ভূলে যেতে হয় | 
বিস্মৃত না হয় যেই কপালের বলে। 
ক্রিাৰপ বৃক্ষে তাৰ শুভ ফল ফলে ॥ 
অবিকল সেইবপ শিশুব ব্যাপাৰ । 

পবৃত্তিব মূল মাত্র পূর্্ব-সংস্কাব || 
পাক্তনেব ওণে হ'লে প্রবৃত্তি উদয়। 
অনাযাসে দদ্ধ খেষে বেঁচে তবে বষ || 
অদৃষ্ট বিগুণে যাব সেৰপ না ঘটে । 

থাকে না জীবন আব তাব দেহ-ঘটে 11 
তনু-নিবপণে এই নিগুঢ সিদ্ধান্ত । 
হবণ কবিবে সব ভ্রমবপ ধ্বাস্ত | 
এতএব দেখ বাপ দূঘণ তোমাৰ । 

পখন হইল চাক-ভূঘণ আমাব || 

তোমাব যে দ্বিধা ছিল সব ঘূচিযাছে। 
বুঝিতে এখন আব অপেক্ষা কি আছে ।। 
কতিই বকিব আব এ বড জণ্তাল। 
কবিযাছ পূর্বপক্ষ “আদি স্যট্টিকাল ॥ 
“নিনাতী বচন” এ যে বিলিতী বচন। 
কান কাছে শিক্ষা পেষে শিখেছ এমন || 
কতই হাগিব আব ভেবে মবি তাই। 
হি'দ্‌ হি'দূ গন্ধ ইথে কিছুমাত্র নাই || 

এমন সিদ্ধান্ত যাহা শুনিবাব নয়। 
কেমনে তোমাৰ মনে হইল উদয || 
“আদি স্হটি?” অনাস্ষ্টি স্য্টি-ছাডা হয়। 
কে তোমাবে কয বাপু কে তোমাবে কষ || 
পৃথিবীতে আছে যত আস্তিক নাস্তিক । 
কখন কহে না কেহ এমন অলীক |! 
অদ্যাবধি যত যত শান্তর হইয়াছে । 
তাৰ মাঝে আদি স্যট্টি কোন শানে আছে ।। 
আমাক ত হয়ে গেল বষসেব শেঘ। 
নযনে পড়েছে জাল শিবে নাই কেশ | 
ভ্রমণ কবিতে কোন দেশ নাই আঁব। 
পড়িয়াছি কত শাস্ত্র শেঘ নাই তার | 


এ ঈশ্ধা ছু এক্ছাবলী 


কোন ফাঁলে কোৌনখানে শুনি নাই যাহা। 
ফাঁকি তুলে অদ্য তুমি কবিতেছ তাহ। | 
মেচছ বিন। কোন শাস্ত্রে নাই এ দৃষ্টান্ত। 


কাঁজে কাজে তাই বলি “বিলিতী-সিদ্ধান্ত' ॥| 


কবিতেচ তুমি বাপ এই অনুমান । 
পসনলে গাগে যবে জন্মিল সন্তান || 
তখন এঅদৃষট লাভ হয নাই তাৰ। 
দৃক্টপানে কেমনে পাইল সংস্কার | 
আদি স্থা্টিকালে যেই পৃথম জন্মিল। 
কেমনে পবস্তি পেষে পাণেতে বাঁচিল ॥ 
আদি-স্টি বলে যাবে কবিছ স্বীকাৰ | 
তাই হয পব্বপক্ষ পৃস্তাব তোমাব || 
বৃঝেছি বুঝেছি আব বোঝাতে হবে না। 
উত্তব শুনিলে এই সন্দেহ ববে না।। 
জগতে কি আছে কোন পৃমাণ এমন । 
আদি স্য্টি-কাল যাহে নয নিবপণ || 
সথাষ্টিছাড়া৷ “আদি-স্থ্টি' স্যট্টিতে যা নাই। 
কি পৃষাণে পৃস্তাৰ কবিলে তুমি তাই।। 
“আদি-ক্া্টকাল' ব'লে কাহাবে ধবিবে। 
বিচাবে ফিবপে তাব নির্দেশ কবিবে ॥ 
আদি-স্থাষ্টি আবন্তেব পৃর্রেব যে কাল। 
জ্ঞানের সে গম্য নয বিঘম বিশাল || 
ভিলেন কি না ছিলন ঈশৃব তখন। 
আগেই কধিতে হবে সেই নিৰপণ || 
ছিলেন না এইবপ স্থিব যদি হয। 
কবে তীব স্যটি হ'ল কবহ নির্ণয || 
কে ছিল তখন বল কে ছিল তখন । 
কে আসিযা সে ঈশৃবে কবিল স্জন || 
ছিলেন যদ্যপি কব এমত স্বীকাব। 

' ঈশ্বত্ব-শক্তি হ'ল কিরপেতে তাব।। 
পে কালে কেমনে হন সব্থশজিমান্‌। 
কেব৷ তাবে সেই শক্তি কবিল পান || 
পূমাদ ধটিবে বাপু প্রমাণ কবিতে। 
কে হয় ছেলেব বাপ ছেলে না হইতে ॥ 
সংপাব-সগ্বন্ব-গন্ধ ছিল না যখন। 
কেমনে ভবেব পতি হবেন তখন | 
স্বজন পার্লন নাশ এই মাত্র তিন। 
ইহাই ত ঈশৃবেব শক্তিধ অধীন || 


তাঁঙাগড়া গড়াভাঙা-হয তাৰ ক্রিয়া। 
ঈণৃবেব ইশুবত্ব এই তিন নিযা || 
এই সব শক্তি তাৰ কবিলে হবণ। 
আদি-স্যট্টিকাল তবে হয নিবপণ 11 
হেনকাল কবে তাব হযেছে গোচব। 
ছিলেন না যে কালেতে আপনি ঈশুব || 
এ কথা কি কাব মনে ভাল কভু লাগে। 
ঈশূবেব এই স্থট্টি ঈশুবেব আগে | 
গাভী বিন দৃগ্ধ হয হাসি পাষ শুনে। 
কাৰণ অতাবে কার্ষ্য হবে কা'ব গুণে ।! 
কাবক পালক আব তাঝক যে জন। 
তাঁনে ছেড়ে কিসে হ'ল স্থা্টিব কতজন || 
বিশ্পতি নাম যাহে কবেন ধাবণ। 
চিবকাঁল বিদ্যমান সে সব কাবণ || 
পৃতিক্ষণ তাবা দেষ এই পবিচয | 
ঈশব অনাদি নিত্য সব্বশক্তিময || 
আপনি অনাদি তিনি আদি নাই তাব। 
কাজেই মানিতে হবে অনাদি সংসাব | 
যে হয অনাদি তাৰ অনাদি বচনা। 
কোথা হ'তে কব তবে আদিব সৃচন। 11 
অনাদি পৃণালীক্রমে স্ষ্টিব ব্যাপাব। 
জন্য-স্থিতি নাশ এই তিন সাক্ষী তাব 
মহাঁপামাণিক-সাক্ষী বর্তমান যা'ব। 
গামান্য সাক্ষীব কিবা আবশ্যক তাৰ ।। 
ঈশৃব আপনি নিজে অনাদি যেমন। 
পূৰ্বাপব জন্ম হয অনাদি তেমন || 
আছেই এবপ আছে সংশয কি তার। 
এ কথ। খণ্ডন কবে হেন সাধ্য কাব || 
পাক্তনাদি নাহি মেনে, আব এক তর্ক এনে, 
কবিতেছে এপ বিচাব। 


“এ্রশিক আদেশমত, কার্ধয করে জীৰ যত, 
ঈশূবেব লীলা মূলাঁধাব || 

যিনি এই বিশকব, তিনি নন স্থার্থপব, 
লীলাকৰ যাত্রীকর সম। 

কেবলি লীলাব তবে, অনিত্য এ চর্াচবে, 
স্থজিত পুকঘ-পবম || 

স্বার্থী হলে দোঘ পাই, কিছু যার স্বার্থ নাই, 


সে কবে না অন্যায় আচার । 
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লীলাঁফারী যেই পূ, পক্ষপাতী নন কত 
পক্ষপাত কিগে হবে তাব || 
যাত্রীকরে যাত্রা কবে, 
সেই কবে সেবপ পকাব। 
ধরিতে অশেঘ সজ্জা, 
". পমান আনন্দ সবাকাখ || 
সেইব্ধপ লীলাকাবী, 
ইথে তাৰ কিছু নাই দোঘ। 
নিজ ইচছ। অনখাবে, যে সাজে সাজান যাবে, 
সেই সাজে সে হয় সন্তোঘ || 
বাপু হে জিজ্ঞাসা কপি কহ সবিশেষ । 
কোন জ্ঞানী দিযাছেন হেন উপদেশ || 
কবিতে জ্ঞানেব তন্ত দেখিছ প্রলাপ || 
ভ্যাল৷ ভ্যালা ত্যালা বটে ভ্যালা মোন বাপ।। 
যাত্রাপ দৃষ্টান্ত দিযা ঈশৃবেক আছ । 
ব্রিভৃবন চাড। যাহা সেই কখা কহ || 
এলৌকৰ “।কিক ত ভেদ বলা চাই । 
না কব না কব তাহে ক্ষতি কিছু নাই || 
বটে বটে বটে সব ঈশৃবেব খেলা । 
এ বচনে বেহ আখ করিবে শা] ছেলা || 
ন্কাতি দুকৃতি দুটি কর্িতেচে মেলা । 
তাদেৰ ত পাবে কবে নাহি যাষ ঠেলা || 
চিবকেলে বন্ত তাবা বিখাশেব এয | 
তাদেশি পৃভাবে খাপু যত কি হান || 
পাভন-কর্দে মাত্র সবার শিয়া । 
কবেন ব্রিলোকপতি সমুদয ত্রিয়া |! 
এ কথ! কহিলে পবে সব দিক্‌ খয। 
কিছুতেই তাৰ আব দোঘ নাহি হয || 
নতুব। বিচাব কি আব যত কবে । 
এক এক দোষ তাষ ববেই ত ববে।। 
ভবধব ভগবান্‌ স্বার্থপব নন। 
কবিলেন এই কৃষ্টি লীলাব কাবণ || 
সুখী দুখী ছোট-বড় দোষ নাই তায । 
বল বল বল এটি শোভা কিঠে পাব || 
যিনি হান স্বার্থহীন দীন-দযাময | 
তার ধর্ম কখন ত এ পুকাব নয || 
স্বার্থপর নন ব'লে পবৰ্দ্দ যিনি । 
কারে সুখী কারে দূর্খী কবিবেন তিনি । 


যাবে যাহা৷ আল্ঞা কবে, 
+বি মনে নাহি লজ্জা, 


ভবযাব্রা-অধিকাবী, 


কেহ বা কবিবে ভোগ সকল সম্পদ । 
কেহ বা কখিবে ভোগ বিপুল বিপদ || , 
বিনা দূখে কেহ কেহ সব সখ পাবে। 
নিবন্তব হাভাকাবে কাব দিন যাবে || 
কেহ বা স্ুুকর্ম কবি স্বর্গেতে চড়িবে। 
কেহ বা ককর্ম কর্ভি নবকে পড়িবে ॥। 
সব্বদোঘহীন যিনি সব্বগুণধাম | 

এবপ ইচছাষ তাব ইচছাময নাম || 

এ ভাবে পুৃভ্তিকাখী তিন যর্দি হন। 
দযাময নন কভূ দ্যাময নন || 


অতি বড় ভযঙ্কৰ অতিশয ক্রব। 
তাৰ চেষে কেহ নাই নিদয নি ষ্ট || 


ধবাধামে আছে বত পামব পাপিষ্ঠ। 
বিনা স্বার্থে কারে যাবা পবেব অনিষ্ট | 


কখন করে না ভূলে পণ-উপকাখ। 
ইচছাখান পাপ ববে অশেঘ পকাশ || 


স্বার্থহীন কার্যে যদি দোঘ নাতি হবে। 
তাবা কেন দযাময নাহি হয তবে॥। 
তাদের না দেও নেন ক্পাময নাম। 
তাদেন চনণে কেন কব না প্রণাম || 
স্বার্থহীন হযে যর্দি সেই স্যটিকব। 
গডিতে গড়িতে নব গড়েন বানন || 
এমন ইতব ইচ্ছা] মুদ্ধ কবে যাকে । 
ঈশৃব নামেব তাঁব মধ্যাদা কি থাকে | 
আপনার হাতে গড়া শভ্তাণ অকলে। 
"থক ডোবাবেন নবকেব জলে ।। 


অশত পবৃন্তি দিয়া ঘটাযে অস্তখ। 
ই] কবি দেখিবেন ইতব কৌতুক || 


কবিবেন নানাবি দৃখ দবশন। 
শুনিবেন শোক-পর্ণ বোদন বচন || 

অনবে বাপ বড় পাপ কব আখ কাষ। 
নিশ্চয কি এই তাব গুঢ অভিপায় || 
ইহাতেও তাপ ভাবে যেতে হবে গোলে । 
ফটিতে কি পাঁশব না দযাহীন বোলে ॥| 
স্বেচ্ছা কবেন যত অনিষ্ট-বিধান | 

অথচ আমাব পুভু ককণানিধান | 
স্বেচছাচাবী দযাঁময ভব-অবিকাবী। 

এ কখাটি আমি বাপু বলিতে কি পারি ।। 
এ যে বড় তযানক তত্ত-নিবপণ। 

পাবে না পারে না কভু হইতে এমন | 
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লৌকিক-উপমা নিয়া, ঈশবেব বিশৃক্রিষা, 
যাত্রাব যে কথা তুলিযাছ। 

নাটকে স্ত্রধাব, কোবে থাকে স্বেচছাচাব, 
এ পূকাব কোথ। দেখিয়াছ || 

যাব্রাব যে অধিকাবী, সে নয অন্যাষকাকী, 
কার্ধায সব করবে ন্যাষমত | 

যাহাবা 'অখীন তা'ব, গুণ যা'ব যে পকাব, 
সেই হয সেইবপে বত।। 

বালকাদি ভাড় যত, অভ্যাে হইয৷ বত, 


যে কবেছে যেমন সাধন | 

সেঁবপ সে ধবে সাজ, তাহে তাৰ কিবা লাজ, 
কবে কাজ তাহাবি মতন |] 

সাজিতে ভিখাপী কৃষি, মীপাল যোগা খঘি, 
যাতে বাব আছে অধিকার । 

তা'বেই মাজায তাই, কিছুই অন্যথা নাই, 
পাগল ত নহে সুর্রধাব || 


নাতিজ্ঞ নিপূণ নট, কার্ধয নাহি কবে নট, 
বিজ্ঞবৎ বিধি ব্যবহাব | 
শুনিতে তাহাব যাত্রা, সাধু সব কবি যাত্রা, 
সাধুববে কবে পৃবস্কাব | 
অনিপৃণ অধিকারী, হ'লে পৰে স্বেচহাচাবী, 
কাজে কাজে একে কবে আব। 
নাহি বোধ নাহি লজ্জা, তা'বে দেয় সেই সজজা, 


যাব যাতে নাই সংস্কাব || 

অজাবে সাজায খঘি, ঝঘিবে সাজায কৃষি, 
বিপবীত দোষ কব তাষ। 

অযাত্রাব সেই যাত্রা, যাহে ঘটে গঙ্গাযাত্র!, 
তা যাত্রা কে শুনিতে যাঁয|। 


কেলিকিল যত তাব, বাধ্য নাহি থাকে আব, 
অতিশয় অন্যায দেখিযা 

দবশক লোক যত, কাণ্ড দেখে জানহত, 
হাসে কত বালীক বলিষা | 

যাত্রা উপম। দিয।, সংগাব-যাত্রাব ক্রিযা, 
যদি' চাও প্রমাণ কবিতে। 

শান্রমতে দিয! যুক্তি, কবিলাম যত উক্তি, 
সেই মতে হইবে আসিতে || 

যে শিখেছে যেইরপ, তার সঙভ্জা সেইবপ, 


খে পকাঘ দের বার্রাকর। 


ভবযাব্রা-অধিকাবী, সেরূপ প্রবর্তকাবী, 
পাক্তনেব কর্ধে কবি ভব|| 
এপ কহিলে পব, বক্ষ! পায় পবম্পব, 
ন্যাযপৰ হান সব্বগত। 
যা'ব যথা ক্রিযাযোগ, সুখ দূখ কৰে ভোগ, 
পবৃতি সে পায সেই মত || 
সংসাব চক্রেব মত, ঘবিতেছে ক্রমাগত, 
আদি অন্ত স্থিব নাই তা'ব। 
এই হ'য এই ব্য, ক্ষণ পবে পায লয, 
ক্রমশই স্থজন সংহাব || 
আপন অপূর্ব-সাজে, সকলে অপূর্ব সাজে, 
অপূর্ব এ লীলাব পুবাহ। 
সবে তাৰ আক্ঞাধাবী, একমাত্র অধিকারী, 
বিশ্যাত্রা করবেন নির্বাহ || 
যা'ব তুমি কব তন্ত, ধব তা'ব সাব তন্ত, 
মোহে মত্ত হ'ও নাক আব। 
হ'লে পবে গঙাযাত্রা, এবপ সংসাবযাব্রাঃ 
কবিতে হ'বে না পুনব্বাব || 


পুজ 
জণক কানকভূঘা মাখাণ আমাৰ । 
পণিপাত কবি তাত চবণে তোমাৰ || 
আপনাব বচনেতে স্ুধাবৃষ্টি হয। 
শীতল হ'তেছে তাহে তাপিত-হৃদয || 
কিন্ত পিতা তবু চিতে বযেছে সংশষ | 
ছেদন ককন পূভু হইযা সদ্য || 
মনেব ত অধিক ধাবণ] গুণ নাই। 
কাজেই সন্দেহ হয বাব বাব তাই | 
তত্ত-নিৰপণ হেতু কাব কাছে যা'ব। 
এ পকাব জ্ঞানগুরু কোথা আব পাব ॥। 
বুঝেছি বুঝেছি মনে বুঝেছি নিশ্চয | 
বস্তব স্বভাব কভু অভাব না হয | 
ক্ষিতিব কাঠিন্য গুণ ক্ষিতিতেই বয়। 
কিছুতেই তাৰ আব অন্যথ! ন। হয় || 
শাতল তরল হয় জলেব স্বভাষ। 
কখম মা হয় সেই গুণের অন্ডাব || 
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অনলের দাহকতা অনলে সঞ্চারে। 
দাহিকা-গুণের সে ফি ব্যতিক্রম করে।। 
বাতাসের শোঘকতা স্বভাব স্বভাবে । 
সর্দাকাল সেই গুণ থাকে সমভাবে || 
আকাশের গুণ হয় অবশাশ দান। 
পচুর পরীক্ষা করি পেতেছি পৃমাণ || 
স্ব ভাবেই আছে এবা ধরিয়া স্বভাব । 
কদাচই অভাব না হয় অনুভাব || 

ছিল আছে পরেতেও এ ভাবেই ববে। 
হবেই হবেই ইহা মানিতেই হবে || 
মানিতে হইলে এই ভূতের ব্যাপার । 
জীবের বিঘয়ে তবে সন্দেহ কি আব |। 
যথাক্রমে বার বান স্থিতি জন্য নাশ । 
ইথেই পবলরূপে পমাণ প্রকাশ ॥। 
একমার্র জন্মলাভ করে জীবগণ | 
পার্বিনে পাবিনে আব বলিতে এমন || 
এই জীব ছিল জীব হবে পুন পবে। 
চক্রবৎ ঘুরে ঘুবে চবাচনে চবে || 
তত্ত-নিরপণ-পথে হইলে চলিতে ৷ 
অবশ্য হইবে ইহা অনাদি বলিতে || 
অনাদি যেমন তেই বিশুপতি শিব । 
তেমতি অনাদি এই শিশু আব জীব || 
যতদন জানিলাম মানিলাম তাই। 
তথাচ বিশাস মনে নাহি পাষ গাই || 
ভববব এই তব আর ভবচব । 
সমানে অনাদি যদি হয় পরস্পর || 
অনাদি জীবেতে আর অনাদি ভবনে । 
ঈশরের কারণ তা মানিব কোনে || 
যেরূপ অনাদি শিদ্ধ নিত্য সব্বসার | 
এরাও অনাদি সিদ্ধ নিত্য সে পৃকার || 
এখানেতে সে অনার্দি নিত্য নিরঞ্জন । 
কি বলিয়া জগতের হবেন কারণ || 
কারণ ক্লারণ আর কার্য যাহা হয । 
উভয়েতে সমকালে স্থায়ী কভু নয় || 
যে সময়ে কার্ষেতর উত্তব হয় নাই'। 

তার আগে ফারণের অবস্থিতি চাই || 
কার্ধয আর কারণের সমকালীনতা | 
কখনই হম নাই এরপ স্থিরতা | 


পুত্যহ পৃত্যক্ষ হয় পুকৃষ্ট পৃমাণ। 
কারণ আপনি আগে হয় বর্তমান || 
পরে পরে করে যত কার্ষোর সঞ্চার । 
সন্দেহ কি আর ইথে সন্দেহ কি আর ।। 
কৃম্তকাবৰ বস্কার আর স্বর্ণকার। 
মাটী সূতা কনক লষ্ঈয়া সহকার | 
পরবে করে ঘট পট বসন ভূঘণ। 

কর দবশন পৃভূ কর দরশন || 

এ সব কারণ যদি আগে না থাকিত। 
ঘট পট ভূঘণার্দি কভু না হইত।। 
কার্যগুলি দূরে থাক হবে কি প্রকাবে। 
কাবণ নির্দেশ কেবা করিত সংসারে || 
থাঠারি কাধ্যের পতি উহারা কারণ । 
ইহাও ত কখন হতো না নিকবপণ || 
কাধ্য কার কাবণেতে লাগিয়াছে দিশে। 
ঈশুন জগত্পতি বলি আমি কিসে || 
অনাদি যদ্যপি হয় ভব্-চরাচর | 
ঈশুরে কেমনে হন ভবের উঈর্শব || 
তা'দের উপরে তার কারণতা কই। 
কি কারণে কারণ তাহারে তবে কই ।। 
অনার্দি চেতন যদি শরীরী সকলে । 
বি ক।রখে জগদীশে পিতা তা'রা বলে ।। 
শিত্য্পে যি হয় তাহারই পূধান | 
পি।'১। বালে কেন তাবে দিশে তবে মান || 
নিজ নিজ ক্ষমতায় বড় যদি হয়। 
কেন তারে স্বাধীনতা করিল বিক্রয় || 
কেন তারে ভয় করে এরপ প্রকার । 
কেনই বা অধীনতা করিল স্বীকার || 
তা'রা ত পারিত নিজে হইতে ঈশুর ॥ 
ঈশুবে করিয়া রাজা কেন দিলে কর । 
বস্ততঃ কি ইহ] হয় বিশাসের স্বান। 
ঈশুরের সহা জীব সমান পুধান || 
স্বভাবে সমান হ'লে সেই পাণিচয়। 
কখন কি স্বাধীনতা করিত বিক্রয় || 
হ'ত না হ'ত না৷ কভু হ'ত না অধীন । 
থাকিত থাকিত তা'রা থাকিত স্বাধীন || 
এতক্ষণ দেখিলাম কবি পণিধান | 
যদ্যপি করিতে হয় স্বভাখ সন্ধান | 


খ৪ 


প্স 


জীব আব জগৎ য। হয তাই হঘ। 
অনাদি খলিতে হবে, না বলিলে দয || 
জীব আজাব জগতে নিত্যতা স্বীকাবে। 
কারধ্য-কাবণেব তাবে দোঘ হতে পাবে ।। 
এখন দেখণ মনে কশিযা শিচাধ | 

আদি ক্্টকাল হূদি না কবি স্বীকার || 
ঈশব কাপণ বলে মত যা খা গড়ে। 

তাদেব সে মতে দোঘ পড়ে কি না পডে।। 
গ্রাহ্য যদি নাহি হ'ব পুস্তাব আমাব | 
অনবস্থা-দোঘ তবে ককন স্বীকাব || 
অনবস্থা-বিঘযেতে শাস্ত্রকাণ যাবা । 
গুকতব দোঘ বলে লিখেছেন তারা | 
পৃব্ত্ত হইযা এই তন বিচানে। 

বিভুব বৈঘম্য আদি দোষ নাশিবাবে || 
জীবে গাথ ভবে যদি শিত্য বলা যাষ। 
বল্ন বশুন যাহা নিজ অভিপ্রাব || 
অনবস্থা-ৎদোঘ কিসে হইবে খণ্ডণ। 
তাহাব উপায তবে ককন এখন || 
এদিক ওদিক্‌ পভু যে দিক্‌ লইবে। 

এক দিকে দোষ তায হইবে হইবে || 
কার্যা-কাবণাদি ভাব ইথে যর্দি পাই। 
এ দোৌঘ স্বীকাবে তবে কোন বাবা নাই' || 
সে দোঘেতে পাব পাই হইব সম্তোঘ । 
বিচাবেতে হাবিৰ না এ যে বড দোঘ।। 
পড়ে ত পড়ক দোঘ ঈশুবেখ ঘাড়ে 
অনবস্থা৷ খগুনেতে বিচাব কে ছাড়ে || 


পিতা! 


এতদিন মিছে মিছে ম'লেম বকিযা | 
লইলে না সাবমন্্দ মনোযোগ দিষা || 
এক কানে কথাগুলি পবেশ কবিয়া । 
বাহিব হইযা গেল আব কান দিয়া || 
সে সকল পর্ণিধান হইলে তোমাব | 

বার বাব প্রস্তাবনা করিতে না আব ।। 
যা হক তা হ'ক বাপূ বলি তবে পূন। 
এক ভাবে স্থিব হ'যে মন দিয়া শুন || 


ঈশ্বরচত্্ গুণ্ডের গ্রস্থাবলী 


অনাদি সংসাব এই শ্রবপ স্বীকাবে। 
বল তাব কি পঞ্চাবে দোঘ হ'তে পাবে ॥। 
কাবণেব আগে কভু কার্য নাহি হয । 
নিশ্চষয নিশ্চয তাতে কি আছে সংশয | 
পখমতঃ কাবণ থাকিযা বর্তমান । 
পবেতে কবিবে যত কারের নির্দাখ || 
কিন্ত বাপু এইবপ বচনে তোমাব। 
'আদিস্থ্টি-কাল” কেন কৰিব স্বীকাব || 
মানিতেই হবে এক আর্দিস্ষ্টি নিয়া || 

এ কখাটি কে বলেছে মাথা-দিব্য দিয়া || 
কিছুতে না হয যা'ব আদিণ নির্ণয। 
তাবেই “অনাদি” ব'লে সব্বশাস্ত্রে কষ || 
আদি নাহি স্থিখ হয কবিষা বিচাব | 
অনাদি খলিব তাই অজীব-সংসাব || 
বিচাখে এঅশাদি' বটে বলিতেই হয । 
কিপ্ত বাপু কোনমতে নিত্য তানা নয় || 
গিত্য এ'লে তাবে" শুধু কণনিৰ নির্যাস । 
যাহাৰ কখন নাই জন্য আব নাশ ।। 
অগৎ 'এনাদি' বটে পমাণেতে পাই। 

যে এণেসেশিত্য হাবে সে ওণ ত নাই || 
ভব আখ ভবচব নিত্য হ'লে পলে। 

কোন তা বাব বাখ জনে আব মবে | 
বাশ বাধ এ প্রকাব জন্য আব শাশ। 
স্বতাবেই অনিত্যতা পেতেচে পুকাশ ॥। 
ঈশৃবেব জন্ম নাই মাহিক' সণ্ভাখ। 
সর্দাকাল সমভাবে স্থিতিৰন সঞ্চাব || 
জন্যু আব নাশেখ অধীন শনযিনি | 
এক মাত্র চিবন্তন নিত্যধন তিনি || 
সেৰপ যদ্যপি হ'ত জীবেব স্বভাব । 
কখনই হইত না স্থিতিব অভাব || 

নিত্য ব'লে নিদেরশ অবশ্য হ'ত তবে। 
ঈশুরেব সমকালি বলিতই সবে 
থাকিত না তাহে আব কিছুই সন্দেহ । 
ঈশৃবেব কাবণতা মানিত না কেহ | 

ঈশৃব যে গুণে হন ভবেব কাবণ। 
বলি তবে সে কথাটি কবহ শবণ || 

অনাদি সময়াবধি অখিল-সংসাব। 

পৃনঃ পুনঃ স্থ্ট হয়ে হতেছে পংহার || 


ঈশ্বরচন্জ গ্কণ্ডের গ্রস্থাবলী খ৫ 


ইথেই সহজে হয় তত্তনিৰপণ | 
জগতেব পৃতি হন ঈশব কাবণ || 
বিশেব প্ুলয-দশ! ঘটে যে ঠময। 
কিছুই না বয আব কিছু না বয।। 
কেবল একাকী মাত্র খেই ভগবান্‌। 
স্ববপ স্বভাব দহ বণ বর্তমান || 
কাবণবপেতে তাব প্রভাব পচাব | 
স্বভাবে কবেন তাই স্য্ট-পুনব্বাব || 
অবিনাশী নিতাপ জেনে সেই ঈশে। 
কার্ধ্য কাবণে৭ ভাবে দোঘ দিবে কিসে || 
জগতেব “সভা” বাপু নিত্য কভু নযা 
এখন তোমাৰ মনে হ'ল ত পৃত্যষ || 
উদ্ভব সমসে সেই সন্তান সঞ্চাব | 
সংভাখ-লামমে সেই সভাণ সণ্ভাব || 
ঈশৃবেব অনিনাশী সন্ভাব মহিত। 
হয কি উচিত || 
স্বভাবে স্বভাবে যা'খ এতই ক্ষীণতা | 
কিসে তাৰ গাহা হবে গমকালীনতা || 
শীবাত্রা অশাদি হস এ কথা শুনিয। | 
স্বভাবে নিদেশ কব ঈশন বলিষা || 
হইবে তোমাব যানে এমন উদয | 
ইহা বিশু নিতান্তই অসন্ভব নম || 
ঈশ্বেশ সহ তান স্বভাবে তুলনা । 
নাঁখ বাখ মনে পাখ ভূল না ভূল না || 
এ বলে কি জীব তাব অধীনে ববে না। 
ঈশশেব আজ্ঞাপীন হবে না হবেনা || 
ঈশুব কি আপনা শক্তি হাবাইফা | 
বাখিতে অক্ষম হান অধীন কবিযা || 
স্বাধীন ঈশব সম হয জীবগণ ৷ 
বলনা বলনা আব ব'ল না এমন || 
জীবাত্বাটি কাবে কষ, কাহাব স্ববপ হয, 
হয় নাই হাদয-অজম। 
ইথেই তোমাব মনে, মূলতনু-নিরূপণে, 
বাব বাব হইতেছে ভ্রম।। 
বিশেষ কবিষে তব, যদি বলি সুবিস্তাব, 
বড়ই বাছল্য হয তবে। 
শুনিতে শুনিতে শেঘ, উপদেশে হবে দ্বেষঃ 
কিছুই ত মনে নাহি ববে।। 


ইহ” ওশানা রখ 


তন্তী হযে যত তন্তু, যে জন ককন তত, 
এব চেযে কঠিন কি আছে। 
এখন বা আমি কই, আমাতে সম্ভব কই, 
শিণাঃ ভখিব কাব কাছে।। 
সণক্ষেপোতি বলে যাই, ০ ধাবণা কবিতে তাই, 
অখিক হবে লা পবিশ্ম। 
এখনি গশয যাবে, ভিতবেব ভাব পাবে, 
পাণাধিক পাণপিষতম || 
এ জগতে জীব যত, নিজবোধ হযে হত, 
সকলেই জীব শীৰ কষ । 
শিজে ভীন কি পদার্থ, নাহি জানে ফলিতার্থ, 
সাব অর্থ কেহ নাহি লয |] 
ভ্রম সব হব হব, স্থিব ভাব ধৰ ধব, 
কব কব স্বপ নির্ণষ | 
ইঈশুন 'আপনি বিশ্ব, ভীব তাৰ পৃতিবিষ্ব, 
এই জীব আল কিছু নয || 
পৃতিবিষ্ব যেবা যান, সমান স্বভাব তাব, 
অবশ্য সে কনিবে ধাবণ। 
পতিবিষ্ব জীন গবে, বিশ্বেব সমান তবে, 
বলিতেই হবে এ বচন || 
কিছ্ত পৃতিবিষ্ব বাবা, বিশ্ব নিকটে তালা, 
এতই অধীন হযে বষ। 
প্যিশীনে গপকাব, অধীনতা কোথা আব, 
কভু কাশ দৃটটি নাচি হম 
তামা মনেতে বাপু আছে ত এখন। 
ছেলেবেলা ছেলেখেলা কবেছ যখন || 
বতবাঁব দেখিযাছ খেলিযা খেলিযা । 
ববিব ছবিন আগে যুকব বাখিযা || 
দপণ ভানুব আগে যদি বাখা যায । 
তপন আপন আভা দান কবে তাষ।। 
মুক্বস্থ সেই ববি পৃতিবিশ্ববূপ | 
স্বভাবতঃ সম হয সূর্যেব স্ববপ।। 
আকাশব ববি যথা চক্ষে দেয তাপ। 
দগণের ববি ধবে সেবপ স্বভাব || 
তবে বাপ এখন ত হও অবগত । 
বিশ্বে আব পতিবিষ্বে ভেদাভেদ কত।। 
ববি ছবি থেকে সেই দর্পণ ভিতবে। 
সমান দাহিকাশক্তি যদ্যপিও ধবে || 


৬ 


তৰু সে সূর্যের সহ সমান কি হয়। 
সেই কর রবি-কব আর কিছু নয়।। 
সূর্য্যের অধীন হয়ে নেই সে ববে। 
অধীনত ছেড়ে দিতে সাধ্য নাহি হবে।। 
বরম এখনি দেখ দপপণ ভাঙগিয়। | 

যার কর তাৰ করে মিশাইবে গিয়। || 
কাহার পুভাবে আর সে ক্ষমতা রয়। 
তখনই পতিবিষ্ব বিশ্বে পাষ লয় || 
এখানে বিশেঘ কবি কর অনুভব | 
ঈশুবেব পুতিবিষ্ব এই জীব সব।। 
যাহার পুভাবে জীব জনন পায় দান। 
হয় কিনা হয তার। তাহার সন্তান || 
জন[-স্থিতি পালনের কর্ত। হয় যেই। 
কে কহিবে জগতেব পিতা নহে সেই || 
বিশ্ব হ'তে পতিবিত্ব কৰিলে স্বীকার । 
ঈশুর হবেন তবে কর্ত] সবাকার || 
স্বাপক পালক তিনি হলেন নিণয়। 
বলিতে ত পান্িবে না সংহারক' নয় || 
পতিবিধ মাত্র যদি পিদ্বে পায় লয়। 
সংহাবক বলিতে কি খাকিল সংশয় || 
জীবেবা অনাদি নিত্য অনস্ত চেতন । 
বলিতে হইল যদি এজূপ বচন || 
কার্ষোও ঈশর সম বলা যদি যাঁষ। 
বিশেঘ আপত্তি কিছু করি নাক' তায় || 
ঈশুনের স্বরূপ এরূপ হোক নর। 
বলিতে ত পারিব না “সাক্ষাৎ ঈশুর? || 
দেহেক্দিয সঙ্গদোঘে জীব সমুদয় | 
স্বরূপে বিরূপ করি হতেছে বিস্ময || 
আত্মদপ ভুলে গিয়ে হযেছে এমন। 
কেবলি চেতন নাম কাজে অচেতন || 
তুলণায় উপমায় কহিলে সমান । 
ঈশৃবে করিতে হয় কলঙ্ক পূদান।। 
মকবেব মৃত্তি হয় যেরূপ প্রকার | 
পতিবিষ্ব ববি পায় সেরূপ আকাব || 
গগনের রবি তায় না হন বিরূপ । 
স্বভাবে সমান ভাবে স্বরূপে স্বরূপ || 
পচুর পভায় হবে পৃকাশ পৃকাশ। 
দাহিকার শক্তি তাব হবে নাক নাশ।। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


তপন-বিম্বের এই 'যেরপ পূমাণ। 
ঈশুর-বিষ্বের ভাব সেরূপ সমান || 
দেহাদি-ইক্দ্িষ-দোঘ জীবাত্বার ভোগ! 
পবম-আত্বার তায় কিছু নাই যোগ ॥। 

যে কিছু দৃর্দশ। হকৃ জীবাত্বারি হবে। 
নির্লেপ নির্ণে তাহা কিরূপে সম্ভবে || 
তিনি নিত্য স্পকাশ চেতনস্বদপ। 
স্বরূপেতে কখনই না হয় বিরূপ || 

যখন দৃক্বল এত যত জীবগণে । 
ঈশুরের অধীনত ছাড়িবে কেমনে || 
কিরূপেই সে ক্ষমতা হবে বল তার । 
পৃতিবিষ্ব বই সে ত অন্য নয় আর|। 
এমন কি শক্তি আছে তাই পৃকাশিয়া | 
বসিবেক ঈশুরের ঈশৃর হইয়া || 
নতন পস্তাৰ এক করিয়াছ শেঘে। 
উত্তর কবিতে তাৰ পেট ফাটে হেসে || 
জগৎ অনাদি ব'লে করেছি পৃমাণ। 
অনবস্থা-দোঘ তায় তুমি কর দান ।। 
বিষম বিঘম এ যে বড়ই বিঘম। 

এত কেন ভ্রম বাপু এত কেন ভ্রম || 
অনবস্থা ব'লে যাব না হয় পূমাণ। 
তাহাতেই দোঘ দেন যত জ্ঞানবান্‌ । 
পামাণিক অনবস্থা-দোঘের না হয়। 
শপথ কবিষা বাপু শাস্ত্রে এই কয় | 
অনবস্থা স্বীকাবেতে দোঁঘ নাহি যায়। 
ঈশুরেব দূরবস্থা কেন হবে তায় | 
জগতের মূল হেতু অনাদি ঈশুর | 
নিরপণে হতেছেন জানের গোচর || 
তখন অনাদি ত্যর্টি অবশ্যই হবে । 
আদি স্কটি কাল তুমি কোথা পাও তবে | 
সষ্টা আর স্থার্ট যদি অনাদি হইল । 
অনবস্থা দোষ তবে কোথায় রহিল | 
মূল-হেতু যি সে ঈশুর না হইত। 
ঈশৃরের কিংবা এক ঈশুর থাকিত।। 
তদেই পাবিতে তৃমি বলিতে এমন । 
মূলহীন জনবস্থাদোঘের কারণ | 
অনবস্থা আপনিই তত্তু হয় বৃথা। 
সেখানে কি আর কার খাটে কোন কথ |। 


ঈশ্বরচজ্্ গুণ্ডের গ্রস্থাবলী 


অনবস্থ। এ অবস্থা না কৰি গহণ। 

হবে না হবে না কর তন্তু নিৰপণ || 

যে পূকাৰ কীভা আব অঙ্কব দেখিযা । 
একেবাবে যেতে হয বিস্যৃয হইয়া || 
উভযেৰ মধ্যে কাবে কী কতিব। 

কার্য ব'লে কাবেই বা পির্রেশ কবিব || 
বীজ না থা।কলে কভু গাছ নাহি হয। 
গাছ না থাকিলে বল কীজ কিসে বয।। 
উভযেব মধো এব আদি কেবা হয । 
কিছুতে সিদ্ধান্ত তাৰ হবে না নির্ণয|। 
সেইবপ বথচক্র যে স্রমযে ঘোবে। * 
আদি-অন্ত-নিৰপণে সবে পডে ঘোবে || 
চক্রঘোবে চক্রযোব ভাঙিবাব নয | 
কবিতে পাবে না কেহ আর্দিব নিশ্চম || 
গেখানেতে আনবস্থ। কবিব স্বীকাব | 

না কশিিন 'শানমতে গতি নহি আব || 
ভাএতেন অনাপিহ যখার্খ বখন | 
বিচাবেতে এই হলো তন্ত-দিবপণ || 
তখন এ অনবস্থ৷ “কহই কনে না। 

দৌোঘ বলে গশা আব শবে না হবে না || 


কাল 
(১) 


কালন্চন্তে সমূদয, কাল চাড়া কিছু নয, 
কালে হম কালে লষ, কালে যায কাল বে। 

কে বৃঝে কালের মর্খা, কে বৃঝে কালেব বর্ম, 
এপ কালেব ধর্ম আছে চিবকাল বে || 

একেনাবে অনিবার্ধয, সমভাবে হয ধার্ধয, 
এ সব কালেব কার্য বিঘম বিশাল সে। 

এই এক পঞ্ষবণ, অনবপ পবক্ষণ, 
মোভিত কবেছে মন জগদিন্দ্রজাল বে || 

বৃক্ষ এক অবিবল, মূলে তান নাহি স্থল, 
অবিবত ফল ফল, নাহি পাতা ডাল বে। 

আস্বাদনে হই বশ, ভ্রমে কত কবি যশ, 
বিঘ-মাখা তাৰ বস, মধুব বসাল বে | 


১৪ 


গগ 
কাককর্ম বছতব, মনোহব শোভাবন, 
আকাশে ধযেছে ঘব, নাহি খঁটা চাল বে। , 
ভাবভবে হেবি ভব, তাবে ভাব পবাভব, 


তৃতে ব্াপান সব, ভাল ভাল তাল বে 
কালে কাল লূত বয, খণ্ডিবাব কভু নয়, 
কৃষ্-কেশ ওভ্র হয, দ্ধ হয বাল বে। 
সমদ্র শুকাযে যাষ, দ্বীপে সঞ্চাৰ তায়, 
দিনকব শীণ-কায়, হ'লে সন্ধ্যাকাল বে॥ 
কালে বিচিত্র গতি, অনুকলা বসুমতী, 
ঘ্াখকাৰ অধিপতি বজেব বাখাল বে। 
কালে সেই যদবংশ, এককালে হ'ল ংবংস, 
ভূতে ভূক্ত ভূত-অংশ, ভূত ঘডজাল বে ।। 
দশানন দর্পধাকী, স্ব্গ-মর্ত্য-অধিকাবী, 
ইন্দ্র-চজ্জ আন্ঞাকাবী, নিশাচবপাল বে। 
গেল তাব জো ডঙস্কা, বন্ধনে সিন্ধুব শঙ্কা, 
বানবে পোডালে লঙ্কা, বাজাইযা গাল বে।| 
যাবা আগে মনে, আরঙগনেব অন্ঘণে, 
বেডাইত বন বনে, পোবে বক্ষভাল বে। 
কালেতে তাছান। নব্য, হইযাঁছে পভ্য-ভব্য, 
'গন্তণ ভখিভব্য, প্রসম কপাল বে।। 
সন্যধন্ম নোপ হয, বেদ-বিধি নাহি বয, 
পকটিত পাপময, বদন-কবাল বে। 
হাতা শণেশ নব অবনীব অধীশুব, 
£ ইন অতঃপর, হাষ হাষ কাল বে।। 


(২) 
ভবে তৌতিক-ভাঁব ভাবনু।য নয | 
ভাবিলে স্বভাব ভাবে ভাবেব উদয়।। 
ভূত ভেবে ভূত সেজে বৃথা হই ভাবি। 
নাহি বঝি কাব ভাবে কেন ভাবি ভাবি || 
ভাঁবেশ ভবন বটে ভবেব ব্যাপাব। 
যত ভাবে যত ভাব নাহি তাব পাব || 
কভ্‌ ভাসা পপিহাস সুখের সঞ্চাৰ | 
কখন দাকণ দূঃখ শুধু হাহাকাব | 
কখন কাহার ভাগ্যে স্বখেব সংযোগ । 
কে€। কবে বাজাযপাট ফেবা কৰে ভোগ ।। 
দেখিয়া কালেব গতি মিছে খেদ কবা। 
কাব পক্ষে চিবকাল ধব৷ নন ধরা ॥। 


ও 


কোথাকাব লোক এসে কোথা কবে বাস। 
পচন পৃভাবে কবে পৃভূত্ব পৃকাশ।। 
কালেতে ভনন বন জনহীন স্বান। 
কালেতে কাননে হয নগন নিম্নাণ || 
আকাশে উঠেছি চডা অতি উচচতব | 
অতি দীর্ঘ কলেখব ধবে ধবাধব || 
কালক্রমে হয তাব শকীব-পতন | 

ভূধব অধবে কবে ধবণী চন্বন || 
ব্যাপাব হইল ভাবি এসে ভব হাটে। 
মোহিত হইল মন নাট্যাব নাটে || 
মোহ-মেঘে ঘেবিযাছে অখিল সংসাব। 
বোধ-বপ শশান্কেব না হয সঞ্কাব || 


ঈশ্ববের নিকট প্রার্থন। 


ককণ। কব হে ককণথাকখ । 

হব হে সকল বিপদ হব || 
পণতি কবি চে চবণে তব। 
পূণতি পতিতে পূসনো ভব | 
সকলি দেখিছ জদযে বষে। 
বিহিত কবহ সদয হযে।। 
তোমানি চবণ স্ামবণ কবি। 
তোমাবি ভাবনা ধানেতে ধবি || 
কাতবে তোমাবে অন্তবে ডাকি । 
মনের বিধয মনেতে বাখি || 
ধব হে আপন পভাব ধব। 

কব হে' বিহিদ্ধ বিচাব কব ।। 
পালক শাসক তুমি হে ভবে। 
নামেব মহিমা বাখিতে হবে || 
পামব পাতকী পাঘণ্ড যত। 
পাপেব ধীনা কবিছে কত | 
আদোঘে হইযা কপথে বত। 
বমণাঁ বালক কবিছে হত ॥। 
শুনিষা বধিব হতেছি কানে । 
সহে না সহে না সহেনাপ্রাণে।। 
এ সব দেখিষা হয়ে পাঘাণ। 
কেমনে দেহেতে ধরিব পাণ।। 


ঈশ্বরচজ্্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


দেখিতে কিছু ত নাহিক বাকী । 
তপন শশাঙ্ক তোমার আখি || 
জীবেব অন্তরে যে কিছু আছে। 

সে সব বিদিত তোমা কাছে ।। 
অন্তব-বাহিব-অবধিপ হযে । 

কিকপে এখন বযেছ সযে || 

দ্যাবান্‌ ভগবাঘ্‌ দযা দান কব। 

দিযে জয সমুদয শক্রভয হব || 
সবাকাব তুমি সাব মূলাধাব হবি। 
কোথা নাথ ভবতাত প্রণিপাত কবি ।। 
পতিক্ষণ আলাতন দখে মন দহে। 
বাৰ বাব অনাচাব কত আব সে || 
তোমা বই কাবে কই হযে বই স্তবধা। 
অনিবাব অশ্ন্ধাব হাহাকার শব্দ || 

এ বিপদে বাঁখ পদে দূটি পদে ধবি। 
পৃতীকাৰ কব তান স্থুবিচাব কবি || 
কলেবব জব ভব অতি খব তাপে। 
ধবাধন খবথব ঘোবতব পাপে ।। 

এ দেশেন নড ফেব পাপীদেব দাপে। 
চল্দল্‌ টলমল পধবাতিল কীপে॥। 

হও মূল অনুকল শেতকল পক্ষে । 
সমূদয শক্রক্ষঘ, তবে হয বক্ষে || 
অতি ক্ষীণ জ্ঞানহীন চিবাধীন যাব! | 
মেবে লাফ কবে পাপ দেষ তাপ তাবা।। 
আজ্ঞাচাকী বক্ষাবশনী অস্ত্রধাবী যত। 
একেবাবে এ পকাবে পাপাচাবে বত।। 


নবপত্ হযে বসু কবে অস্ত নষ্ট। 
হতবব কত কব কত সব কষ্ট ।। 


কি' বিশাল সেনাঁপাল বামা বাল নাশে। 
অকাবণে ক্রোধ-মনে পৃভৃগণে শাসে | 


যে বিভিত কব হিত সমূচিত সেহ। 
নিদবলে দৃষ্টদলে বসাতলে দেহ ॥ 


এ জগতে বড় বড় বুদ্ধিমান যত। 
পা দেখি সকলেই অভিমানে বত॥ 
ধনেব ঈশ্‌ব হযে পৃভূ হন যাঁবা। 
পাষ দেখি অহঙ্কাবে পবিপর্ণ তাঁব। ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী, ৯ 


অতএব মণেব মানুঘ কোথা পাই'। 
ভবজ্বাল৷ জুড়াইতে কাব কাছে যাই || 


কেবা খলে কাবে বলি কে আছে এমন । 


কোখা গিষে সাধু কখ। কবিব শবণ || 
সংসাবেব কিছুতেই মঙ্গল ৩ নাই। 
হিতকব কোন কিছু দেখিতে না পাই | 
দেখে শুনে ভম হয সাপে কৰি দ্বেষ | 
পুণ্যকখ যত কর্মে শুন্য লাভ শেষ ।। 

যত পাব শত কব পৃণ্যেব খঞ্চাব | 
বহুকালে উপাজিত যে সব ব্যাপাব || 
পরিণামে সে সক দাশ কবে দুখখ 
সংসাবীৰ ভাগ্য নাই বিছ্ুতেই সখ || 


দাকণ দূগম পেশ কবেছি ভ্রমণ | 
হয নাই তাহে কিছু স্খেব সাধন || 
জাতি ঢ৮ হন কাশি সংববণ | 
নিবন্তব গেবিযাছি ধনীব বণ || 
তৃচছ কৰি আপনাৰ মান অপমান | 
কত যেন পানাখিত চাবেণ সমান || 


দূন ছাই যত বলে সভ্য বর্বি তাই। 
এক দিন মুখ ফটে কিছু বলি নাই | 
কতই কণ্ঠিত হমে অন্ন কাৰণ । 
কবেছি পবেব গৃহে উদন পুবণ || 
এত কবে ক্ষণবাশ পাই নাউ ফল। 
আশার পিপাসা তবু নিষত পৰল || 
হাবে নীচ পাপ আশা সন্তোষ ভাগে | 
মলিনে মলিনে তুই এখন মলিনে || 


পাতালে প্রবেশ কলি পাইব বতন | 
এই লোভে কবিষাছি ভূতল খনম || 
ধাতু-লাভ হেতু কবি পর্বতে গ“দ। 
কতবাব কবিষাঁটি গহন দহান || 
লোভেব অধীন হযে কত শতবাব । 
জলনিধি পাশীবাঁৰ হইযাছি পাব |! 
অনর্থক বোচে কত বিনয়-বচন। 
কত ক'বে তুখিয়াছি নৃপতিব মন ॥ 


তন্ত্র বিধানমতে মন্ত্রেষ সাধন । 

*মশানে কবেছি কত যামিনী যাপন || 
ক্ষোনখানে কাণাকড়ি কবিনি উপাষ। 
ওরে আশা ছেড়ে যা বে ধবি তোব পায় ।| 
কখনই ভাঙ্গিল না পিপাসা তোমাব । 

কি স্রখে আমাণ কাছে থাক তুমি আব || 
দভাঁনেব তর্জনেব হইযা অধীন । 
আবাধনা কৰি কত কাটালেম দিন |। 
বিকট বদনে কটু কহিযাছে যত। 

সকলি বঁষেছি সোষে হযে অনুগত || 
অস্তবেতে বাশ্পবোধ কবে ক্রমাগত । 
শূন্যমনে কাঠ্ঠভাসি ভামিযাছি কত।। 
হতবৃছি। যত জন্ম ধন-বলে বলী। 
পডেছি, তাদের কাছে হযে কভাগ্চলি ।॥। 
ওবে আশা বলি খন্সি শোন এববাব। 
এখন আমাবে তুই কবর পাশিহাব || 

যা হবার হযে বগে গেল ফুবাইযা | 

আব তুমি নাচাযো না এমন কবিয। || 


কমল-দলেব জাল যেষপ পবাশ। 
সেইকপ এই দেহে পাণেন অঞ্ব || 
এত কাল হযে আমি বিবেকঁবিহীন | 
কিছুই মা বশিলাম হবিলাম দিশা || 
বৃথা হলো আয শেঘ মবি মর্বি আহা । 
হেন কর্ম বিছু নাই না ববেছি যাহা || 


ধ্পমদে অচেতন মত্ত যত জন। 
সে সব ধনীন কাছে কবেছি গমন || 
ল্ৃজাহীন হযে যেন পশুব সমান । 
নিজ মুখে নিজ-গুণ কবিষাছি গান || 
ধিক্‌ বিক্‌ ধিক ওবে লোভ দূবাচাব | 
এব চেযে পাপ-কর্্ম কিছু নাই আব || 


ভোগ্যধন যাহা তাহ] না কবিষা ভোগ । 
আপনি ওক্ষিত হই এ যে ঘোব বোগ || 
প্রকদিন হই নাই তপস্যা বত। 

তাপেতে তাপিত তবু হতেছি নিয়ত || 


৮৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রস্থাবলী 


কোন কালে কাল কিছু গত হয নাই। 
কেবলি হতেছি ণত আমবা সবাই || 
আশী-তৃষ্ণ একবাব হইল না ক্ষীণ। 
আমবাই তীর হযে হতেছটি মলিন || 


শবীশেব মাংস সব পড়িবান্ছ ঝুলে। 
কালো বেখা নাহি আব মন্তকেব চুলে || 
পাকিষাছে কেশপাশ বাঁকিযাছে গাল। 
ঢাকিযাছে দৃষ্টিপখ চক্ষে পডে জল॥ 
মুখে সুতঙ্গী নাই দেহে নাই বল। 
অবশ হতেছে ক্রমে ইন্দ্রিব সকল || 
শিকট হতেছে ধত মনণেব দিন। 
ততই বাড়িছে আশা নবীণ নবীন || 
অধম পিশাচ লোভ হইয়া অমন 
নিযতই খবিতেচ্টে নব কলেবণ || 


বিষম-ভোগেখ আশা হইযাচে শেঘ | 
পৃকঘা অভিমান জন্মিষাচে দ্বেঘ।। 
পাণাধিক বয়প্য বান্ধব যত জন। 
সকলেই পবলোকে কবেছে গমন || 
এই মবি এই মবি বোধ হয হেন। 
যষ্টি ধবে ঘষ্টিবুড়ী সাজিযাছি যেন | 
নযনে নিবখি শুখ ধোব অন্ধকাব। 
শ্তি-পবে ধৃ-্ধৃধৃ-্ধ ধ্বনি মাত্র সাব ॥ 
তখাচ এ দৃট দেহ অহঙ্কাবে মবে। 
মব্ণ স্মবণে কভু ভয নাচি কবে | 


আত্ম'বিলাপ 


ন] বৃঝিলে সাব মর্্ব হায হায হায বে। 


কে আমাব আমি কাব, আমাৰ কে আছে আব, 
যত দেখ আপনাব, ভ্রম মাত্র তায বে! 
আত্মার আত্মীয় কই, আত্বাব আত্মীয় কই, 


আত্মা আত্মীয় নই, আত্বা কই কায বে। 
ইন্রিয় যাহাব বশ, ছোটে যশ দিক্‌ দশ, 
পবম পীযৃঘ-বস, সুখে সেই খায় বে।। 


অতি খল অবিমল, 


শিজ নাতি পদা-গন্ধে, মৃগকূল ধোব ছন্দে, 
যেমন মশেব খন্দে নান! দিকে ধায বে। 

সেইবপ অনুদ্দেশ কবে বতু তাহে দ্বেষ, 
ভ্রমিতেছ দেশ দেখ, অবোধেব প্রা খে ।। 

কেমন তোমাখ ভ্রম, মিছামিছি কেন ভ্রম, 
কবি বে পবিঞষ, ফণা নাহি তায বে। 

আব কেণ কব হেল।, ভালিল দেহেশ খেলা, 
অতএব এই খেল। ভাবহ উপায বে।। 

সংসা বিস্তাব হাট, দেখিতে সুন্দৰ ঠাট, 
নাটুযাখ ঘোব নাট সদাই নাচাষ বে। 

ঠাট-নাট'বুঝে যাবা, নেচে নাহি হয সাব, 
পৃতুল ন চাষ তাখ পৃতৃল নাচায বে ॥ 

এ বন্দাণ্ড যান ভাণ্, কে বঝেতাহাব বাণ, 
হাটেতে ভাঙ্ষিযা ভাও, কি খেলা খেলায খে। 

কিবা কামশা-বলপ, যাদিলে লোভেন গল্প, 
গেই শপ এছে অলপ, নাভি তাপ সায শে || 

বা৭খাখ ফিবে আসা, আসাম বাডাম আশা, 
বাধিলে ভোশেব বাসা বন্শভোগ তাষ বে। 

বিঘ ভেবে মকবন্দ, বিঘযে কণিচ্ দ্বন্দ 
দীপবাপা শিজে অঙ্ক, দেখিতে এ পায বে ।। 

শ। জাশিবা আপনাবে, আপন ভাবি বাবে, 
ভান শামে এঅংসাবে শক্ত পাষ পাষ বে। 
মহাবল খিপুদল, 
দেবে শেঘ বসাতল ছল যদি পাষ বে || 
কা বলে তুমি চল, কাব বলে কৰ বল, 
বিশাস কি আছে বল, মেঘেব ছাযায বে। 

1 বহিলে নিজ পদে, ঢুলিলে অজ্ঞান-মাদ, 
উলিলে পাপে হদে ভূলিলে মাষায বে ॥ 
আমি যাহা ভাল কই, তুমি তাহা বখ কই 
মিছামিছি হই হই শেল লাগে গাষ বে। 
গায়েব আালাষ ক্বলি, ডাক ছেড়ে তাই বলি, 
ভাই ভেমে দলাদলি, তোমাষ আমায বে || 
আমি বলি ঘবে চল, বনে যাই তুমি বল, 
শিখালে এমন ছল, বল কে তোমাষ বে || 
আমাৰ বচন লও, আমান নিকটে বও, 
নিকপায কেন হও থাকিতে উপায বে।। 
যতু কি পাণপণে, জুখ-ফল অনেঘর্ণে, 

বিঘয-বাসনা-বনে ভ্রমিছ বৃথা বে। 
ভযানক এই বন, সঙ্গে নাই লোকজন, 
ফিবে যাই ওবে মন আয় আয় আয় রে।। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রস্থাবলী ৮১ 


এ তব যাহাব কৃত, সে তব হৃদয়ে ধৃত, 
হয়ে প্রীত কব চিত প্মোমৃত পান। 
জুডাইবে প্রাণ তাহে জডাইবে পাণ।। 


সৃখ-ছঃখ 
চক্রবৎ জুখ-দুঃখ ঘুনিছে অংসাবে | 
জীবেৰ ক্ষমতা নাই শিবেখ ব্যাপাবে || 
যে সময দযাময যাহানে ঘদয | 
সে সময তান হব অতি শুভোদম || 
ধশে জনে লক্ষমীলাভ ভাগ্য-খল ফোটে । 
বিধি-ববে যশ তাব দশ দিকে ছোটে | 
দযাময বিভু পুনঃ হইলে নিদয। 
পুর্বকাৰ ভাব তাৰ নাহি আন পয || 
সম্পদে পদে হয শিপদেব বাস। * 
শুকাইয] ভাগ্য-কন নাহি খাবে বাম || 
অনুতাপে অনুতাপে জন্তাব অন্ত । 
দিন দিন দীনভাশে পাম কত দখ || 
সেবপ সম্ভ্রম আপ শাঠি পাব দেশ | 
ধন যায মান যায পাপ বাব খেঘে || 
০৮৪০০152125 -5115 57 
কমে হয পুতি দখুটি। শভ।। 
কখন বিজ হন টি শাহ লিগ । 


বিফল পিচান মন বিফল বিচাব। 

একা বিনা আপ শাহি এক বিনা আব |। 
এবেোতিউ শব হাব, একেতেই সব লষ, 

একিতেই একময সব একাকাব। 

এক বিনা আব শাহি এক বিনা আন | 


মন বে আমাব শুন মন বে আমাব। 
এনলি অগা আব সকলি অসান || 

এক ভাবে ভাব পাখি, যেদিকে ফিবাবে আখি, 
দেখবে সকল ফাঁবি', একমাত্র সাব । 
বলি অসাণ আাপ অকালি অসাব || 


যান আমান মিছে 'আমাব আমাব। 
এছে আপনাশ বেহ মছে আপনাব 11 

আনি তি বোন শত আঁমি যাণ তান হই, 
এ ৮5175 হান পভ বেহ ভি আশ । 


তবে আব খবে বত, 


পাবে বতু নিজপূবে, 


ভবেন এ ভাখ দেখে সখাহ অস্থি || 
স্বিববপে দৃষ্টি নাই মম্পদ-খিপদে | 
মগ্ধ হযে আছে জাব মোহবপ মদে || 


তল বোধ 


(দেচ হণ ক্ষাণ খমে দেহ হব কি।ন। 
কালে আবীন তুমি কানন অশাশ || 


নিকট হতেছে তত মণণেক দিন । 
কালেন অধীন তুমি কালের অধীন || 


উপদেশ লও মণ উপদেশ লও । 
স্থিবভাবে বও অদা স্থিবভাবে বও || 


মিছে কেন ভব ঘুবে ভবঘুবে ভও | 
স্থিবভাবে ধও সদা স্থিবভাবে বও || 


লহ সুবিবান মশ লহ সজুবিবাধ। 
জুড়াইবে পরাণ তাহে জুড়াইবে প্রাণ ।। 


বশা যত হম গত, 


ভ্রমে কেন ভ্রম দাবি, 


৮৫65 এপনান বেড় নহে আপনাপ || 


নল শদূপাষধ মন কর সদুপাষ | 

দি শযে যাধ মিছে দিন বষে যায ।। 
কাতে(১ বশ শ। ভেলা, 

এ । ভখণ খেলা হযে যাবে সাষ। 

দিন বধে মাষ মিছ দিন বধে যায || 


[ণর্‌ তু আঁশ্র 


সংসাখেব মাঝে এউ কহক-কানন । 
বত দৃব খ্যাপিষাছে নাহি ।নবূপণ || 
জাঁনভীন পশু সম হযে তুমি মন । 
মতিত্রমে বনে আসি কবিছ অ্রমণ || 
কিসে হয হিতাহিত না জানিযা সাব। 
ইচছামতে ববিতেছ আহাব বিহার || 
অবিব্ত আছ বত সুখ অনেঘণে । 
কালবপ ব্যাধ-ভয নাহি হয় মনে || 
খনন সংতাববিশে বিস্তাবিষা গ্রাস । 
কিছু তাব স্থিব নাই কবে করে গ্রাস।। 


এহ খেন। লও পেলা, 


৮২. 


পৃকট বিকট মুখ নিকট তোমার । 
কঘিত কনক-কায় কবিবে আহার || 
অতএব মন ভায়া সাববান হও । 
ব্রম-পথ ছেড়ে দিম জ্ঞান-পথ নও || 

এই বেলা কব তবে সমুদয ক্রিয়। | 
গহন দহশ কব ছতাশন দিয়া || 
কাটাময তরুচয় পুড়ে হ'লে ছাই । 
কহক-কানন 'আব ববে শা বে ভাই ।। 
বন হ'লে পশিক্ষাৰ সব দিকে ভালে । 
দেখিগা হাঁটিবে পখ সমদষ আলো || 
নিত্যপামে গিযা শেষ পাবে নিত্য আখ । 
স্ব ভাবে দেখিতে পাবে স্বভাবে মুখ ॥। 
নিয়ত শিবাশা তবে ববে অনুগত । 
আপ) আশ। হবে তায নাশা-পথ হত || 
স্বভাবে শিকাম হও ভাব বাখি স্থিন | 
জ্ঞান-অস্ত্রে ছেদ কন কামনার শিব || 
কামনায কবে কর্ম ভ্রমপথগামী | 
তাছে তুমি তুমি নও আমি নই আমি || 

ভোগেন আশাষ জীব যত করবে যোগ । 
রা যোগেব যোগে শেষ শুধু অনুযোগ || 
পৃত্র হেতু কন ভুমি যাগ-যজ্ঞ কত। 
সে পত্র তোমাণ কোলে কেন হয় হত ।। 
কৰ বত উপবাস ধনেৰ কাবণ। 
কি হেতু বিনাশ পায তোমাৰ সে খন || 
ভোগের সম্বব বল কোখাব তোমাব | 
ভোগ ভোগ এই ভোগ কর্দথভোগ সাব |। 
কর্মকাণ্ড ভাঙ্গাভাও বস্ত কোথা তার। 
পৃবৃত্তি-পুয়াসে হয় পাপেব সঞ্চাব ॥| 


নিবৃত্তি আশ.য় কর বোধেব সহিত । 
পৃবৃত্তি বিনাশ হ'লে তবে হবে হিভ || 
রা , মোহ, অহঙ্কার, দূব হবে সব। 
ক্রমে ক্রমে হংসযোগে ববে মাত রব || 
পরমাত্্া পরিতু্ট সদা সেই রবে। 

সে তাবে যিশায়ে ভাব মুগ্ধ তৃমি রবে || 
ওহে মন বার বার কি কহিব আর। 
একমাত্র সার আব সকলি অসাৰ || 
অতএব সার বলি এক রসে মজ । 

একের প্রেমিক হয়ে একমাত্র ভজ || 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রস্থাবলী 


কালধন্ম 


তাগ্যবপ "ারুতরু হ'লে ফলবান্‌। 
সুফল-সন্তোগে নর হয় বলবান্‌ || 
শবাব গদনে অদা সুখের পুবেশ। 
পৃতিকল অনুকল দ্বেঘহীন দেশ | 
সমুদয় পয হয় নাহি লয় দোষ । 

সর্দ শুদ্ধ খাকে রুদ্ধ কববেব কোঘ || 
ককর্ম-কলাপ কভু কেহ নাহি ধরে । 
দিকৃদশ হয়ে বশ যশ গান কবে ।। 
কিন্তৃত্হয় যে সময় ভাগ্যেব অভাব । 
তখনি অমনি তাৰ আব এক ভাব || 
অন্বাগ আপনি প্রকাশ ববে রাগ । 
বিবাগে বিলপ্ত হয় স্বাগ-পবাগ || 
পবিজন পি.ষজন নাহি কবে হিত। 
একেবানে হযে ওঠে সব বিপবীত ॥। 
কোনবপে নাহি হয় ভাল পূণিধান | 
আপনি বিনাশ কবে আপনাব পাণ || 
পাকেতে পতিত হালে মভাবল ককী। 
হাড়ে ভেক ভীমবব উপহাস কবি || 
সময়ে সকলি হয় অসম্ভব কিবা । 
সময়েতে শিব হায শঠবাজ শিবা || 
কেতু যুক্ত, গ্রাস ভুক্ত, অতি ভয়ঙ্কব । 
পতঙ্গ, পতঙ্গ সন অঙ্গ খব থব॥।। 
হবি হবি নিজ স্বান করিলে পৃষাণ | 
পুচছ তুলে কৃচ্ছ গায় শুনীর সন্তান || 
সবোববে সুশোভিত কোমল কমল । 
মনোহব সুখকর স্বভাবে অমল || 
জগতেব দীপ্তিদাতা ববি ছবি ধরে। 
পভাতে পুভাতে তারে পৃকটিত করে ।। 
কিন্ত দেখ কমলিনী ছাড়। হ'লে দল। 
হরি লয় শোভা হবি, শুক কবি দল |। 
হুতাশন-প্রয়তম-সখ। সমীরণ | - 
পৃবল 'অনলে হয বৃদ্ধিব কারণ || 
কেমন বিচিত্র ভাব ধরে সেই বায়ু। 
আলিক্ষনে শেঘ কবে পুদদীপের আয়ু ।। 
চক্রকার্বী চক্রাধাবী পুভু ভগবান! 
ব্যাধের বাণের ধায় হারালেন পরাণ ॥। 


ঈশ্বরচন্ত্ গুপ্তের গ্রস্থাবলী ৮৩ 


ভাগ্যহ্বীনে বৃদ্ধি-হীন বৃদ্ধ হয শিশু। 
পেবেকেব খোঁচা খেষে মবিলেন “ইস্ত” || 
সকলেব জ্ঞানদাতা সিদ্ধ যাব নাক্‌। 

কাটে চুল বেঁধে ডুবে " বা সেই ডাক || 
যে জশাব মেঘমন »৮*মব ভব 

সুখ আমি নিজে লঘ তাহান আশয || 
অভাব না খাকে কিছু বাডে যশ মান । 

সব দিকে হযে উঠে সবান পান || 
বিকসিত হ'লে ফল অলিকূল যত। 

গুণ ওণ কপি ভাষ গুণ গায কত।। 
মধুভীন হ'লে পবে নাঠি আগে জীব । 
নতন কৃত্তমে কৰে প্রণয পরচাব || 
গমযেন দোষে সব বিপশীত ঘটে 
কালধন্্ম এক পদ বটে কি না বটে 


ভেদে এক শক্বশ, গপ্ন 5111 হামে বই 
আন যেও শিশবষেব পিঢঠেউ খাপিনে। 
যে 'জামি সে এন বৃশ, এামিহ আযাব হব, 
আমি শিনা ডাক নাল শক্গ মেন 1খিন || 
জদনে উদ্য বোশ দল যণে দ্বেঘ ক্রোব, 
অনুপোর এলে নন বান) আব ডাব নে 
সত্য এক দেশে যাব, বলি সতা ব্যবহার, 
মিখ্যাব মেপর৩ নেন সঙ।-শশ। শবিনে || 
ছাঁভিযা 9িগ ৩৪ ভলে এক সান তন্তু, 
মাঁনমদে হবে মভ, ডান মেন গাঁকিনে । 
ভুলেব আশয ধবি, ানব গৌবব কনি, 
ফলেব ফাুণি নাথ জাঁকে যেন জাঁবিনে || 
বচনেতে শিণমাখা, যত সন মুখ বাঁক।, 
দেখিযে গে বাবামূখ আন যেশ বাঁকিনে। 
পদ মাত্র প্ধাণাখিক, পদেব খাখিব ঠিক, 
মদেব নেশাব ঝোকে, আন যেন ঝাকিনে || 
ওবে ওবে মনোবথ, চল তমি তন্ত-পথ, 
ভ্রম-পথে তে'্মাবে ভে, আব যেন চাকিনে। 
নিবাহাবে যায প্রাণ, নীবাহাব সুবিধান, 
তব যেন তোঘাম্দি তিক্তবস চাকিনে || 


অজ্ানেব তুলি লাম, চিত্রকৰ পো্টো হয়ে, 
হবেন পাট যেন, বাগডবি আাঁকিনে | * 
ওবে মন পডদাদা ভাই তুমি হও শাদা, 
শিদবেন শিন্পা-কালি গাষে যেন মাথিনে || 
শোন শোন্‌ গণ মন, স্থিব হযে বাপধন, 
তুমি যদি স্থিন হও, গ্বে আমি টলিনে। 
নিদ-ভান ভাব বাঁখি, নিদ-ভাবে বসে থাকি, 
এদিক্‌ ওদিক আব কোন দিকে চলিনে || 
মান] হই মান মানে, গে যদি আমা মানে, 
অপবেন অপমানে, অভিমানে গলিনে। 
বাঞ্ছবলে বনধলে, যে বা বলে, বলে, বলে, 
বলা হযে খর্মবলে কানে বিছু বলিনে || 
ঘনে ঘবে দলে দলে, দল, যে দলে দলে, 
মিশে আমি বাব দলে বাবে যেন দলিনে। 
মিছে মিছি ছলে ঢুলে, চলুক, যে যত ছলে, 
ঢল ক'লে আমি যেন বান আঁব ঢলিনে ।। 
বাগ-দ্েঘে সদা লত, িতাহিত জ্ঞানচত, 
গে মতে পখে যেন আমি আব চলিনে। 
বে নানি”, দ্বেঘাদেঘ, এ পখা জানিলে দেশ, 
ভর আব "আমি বভু দ্েশা্লে জলিনে || 
কাঞ্চান্েপ পাঁন্তি যাঁণা, কিঢ়িতে কি যায তাহ।, 
পূ€ড ঘোঘ তাৰ পভা বদি কন মনিনে। 
শালা াচী? বল, ভাবে তই সাধু-দল, 
(ভি” কলে উপহাযঞ শি বষে নলিনে |] 
ঘোনস শত্র ণয তামাক, অনগত তৃমি তাব, 
দন দু দৃশাচাৰ হমে নেন শলিনে। 
অভিমান দন্ত-বোগ, শপাবে কনিছে ভোগ, 
পৃতাবাণ বাবস্থান কোন কথা কলিনে || 
তথাকপ পথা যোটি, . তভোমাবি ত তথ্য সেটি, 
কবিবাজ বৈদা হমে বাবসাধী হলিনে | 
ওপুভাব ব্যক্ত বব, নিপূবোগ হব হাব, 
ওঘধে অভাব বি বে বিবেকেব থলি নে।। 
একেবাবে সোঁজা হও কান ভাব বোঝা বও, 
যাব তাৰ ভাব আব মস্তাকেতে বস্‌নে। 
যে তোমাৰ তুমি তাব, এই মাত্র ব্যবহাবি, 
আপন,ণ বিনা আব কোঁন কিছু লোসনে || 
যে তোমাৰ হিতকাকী, হও তাৰ আল্ঞাচাবী, 
পবেব নিকটে গিয়ে কোন কথা কষনে। 


৯৪ ঈশ্রচজ্্র গুণের গ্রন্থাবলা 


কিন্ব অভিমান-বলে, পাঁপ-কথ যাঁরা বলে, 
*সে পাপ তেজের কথা কোনমতে সোষ্নে || 
বাহিরে থাকৃক কালো, অন্তরে জ্বলুক আলো, 
ভিতরেতে সেহ কব, রসময় মোস্নে। 
মত্ত যেই অহস্কারে, যেও না রে তায় দ্বারে, 
অসতের বসতেব “গিকটেতে রোযৃনে || 
বলি মন 'ওঝে ওরে, হরে হরে একঘরে, 
দঘরের বস্তু তুই, কখনই নোস্নে । 
তুমি মাত্র সব্বমূল, তোমার কি জাতি, কল, 
জাতি কল অভিমানে শতঘদেে হোসনে |] 
শান্তিরপ সরোবরে, দেলিনে রে নেলিনে। 
সুধাময় জল তাঁর খেলিনে রে খেলিনে || 
সন্তোষঘের সদনেতে গেলিনে বরে গেলিনে। 
এখন সুপথে মন, এলিনে বরে এলিনে || 
গুরুদত্ত তত্র চেলিনে রে চেলিনে। 
মধুর জুস্বাদ তার পেলিনে বে পেলিনে || 
এলো যারা এলে তারা আমি কভু এলিনে। 
খেলিব সত্যের খেলা লুকোচুরি খেলিনে || 
আমায় যে ঠেল৷ মারে তারে আমি ঠেলিনে । 
হেলায় বসিয়া আছি কিছুতেই ভেলিনে || 
যে মোট ধরেছি শিরে সে মোট ত ফেলিনে। 
বিপক্ষের দিকে আমি আখি আর মেলিনে || 
মন তুমি বশ হয়ে দূর কর ভালন]। 
আশার অধীন হয়ে কার কাছে যাব না || 
পরের পৃত্যাশা-পাশে পরিতাপ পাব না। 
নত হ'য়ে পায়ে পড়ে অণু আর খাব না।। 
যেখানেতে অহঙ্কার সেখানেতে ধাব না। 
মানী লোকে মান দিবে যেচে মান চাব না || 
ঈশুরের গুণ বিন! কার গুণ গাব না। 
ভাব ভাব ভাব তারে ভাব না রে ভাব না ।। 
বল বল ধর্মবল বল আর নাই বে। 
দোহাই দোহাই সেই ধর্মেন দোহাই রে ।। 
পেয়েছি ধর্মের পথ ছাড়িব না ভাই রে। 
চল চল চল মন এই পর্থে যাই রে ।। 
সত্যধন কোথা আছে বল শুনি তাই রে। 
সদ| সুখে এক মুখে সত্যগুণ গাই রে | 
এ দিক্‌ ও দিক্‌ আর দিকে না চাই রে। 
দৃমুখ শাকিনী সাপ হতে নাহি চাই রে।! 


কোথা৷ আছ্‌ সত্যবাদী কোথা দেখ পাই রে। 
নত হয়ে প'ড়ে তাঁর চরণে লুটাই রে।। 
বাহিরে ম্বাখাল ফল দেখিতে সবাই রে। 
ভিতরে পাপের হুদ নাহি মিলে খই রে।। 
হাজারের মাঁঝে দেখি বাজায়ে গৌসাই রে। 
গোপনে দেখিতে পাই সে গোঁসাই সাঁই রে |। 
সত্য কই কারে কই কোথায় বেড়াই রে। 
কটুকর অষ্টুপাশ কেমনে এড়াই রে।। 
মিথ্যার বাতাস জোর হাকে সাঁই সাঁই রে। 
লঘু হয়ে তার আগে কেমনে দাঁড়াই রে।! 
ছলন্রার মাটী আর কেমনে মাড়াই রে। 

সাধু সত্য ব্যবহার কিরূপে ভাড়াই রে।। 
কেবা শুচি কে অশুচি ভেবে হ'ল বাই রে। 
কিসে পাপ কিসে পূণ্য কারে বা বুঝাই রে || 
ইনি উনি যিনি তিনি ভঙ্ আর ছাই রে। 
মাতালে মাতাল বলে এ বড় বালাই রে॥। 
সত্য-রথ সত্যমত কেমনে চালাই রে। 
লোকালয় ছেড়ে তাই পালাই পালাই রে ॥। 
অবিচারে সুবিচান নাহি পায় ঠাই রে। 
সকলি ধনের বশ বলিহারি যাই রে || 


(২) 
মহাবাজ মন তুমি নিজে মহাশয় । 
ছল-চক্রে পোড়ে কেন হও দৃরাশয় || 
ইঞ্জিয় মৃগের পতি রাজা তুমি হরি। 
হরি হোয়ে কার্ষযদোঘে কেন হও হরি।। 
হ'রি, হরি ধরি, পেয়ে পৃভাবে পুকাশ। 
হরি হারি সেই হরি পভা কর নাশ।। 
জগৎ জৃড়ায় হরিরব সুধাপানে। 
হরি রবে সকলেই হাত দেয় কানে ।। 
হরি হয়ে ধর্ম কেন হরির মতন । 
হরিনামে কেন কর কলঙ্ক ধারণ || 
জগৎ তোঁমার বটে কিন্ত এক নয়। 
সমুদয় জগৎ তোমার বশে রয় || 
অভিমানী জগতের মিছে মাত্র ভাঘ। 
মিছে মাত্র ভাঁস তার মিছে মাত্র ভাস।। 
বিবধেকী জগৎ করে সত্যের পৃকাশ। 
সত্যের আভাস তায় সত্যের আভাস || 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণের গ্রস্থাবলী ৮৫ 


মন তব মনে আছে বিঘম বিকাব। 
জগতেব তুল তাই কব না স্বীক্রাব || 
কর্তীৰপে ভ্রম তব জগত্স্যজনে । 

জগৎ বজায থাকে ইচছা ই মনে ।। 
নিত্যধন সনাতন একমাত্র সৎ। 

জগৎ অসৎ তাই জগৎ অসৎ।। 

নিত্য হবি সৎ মন বস্ত তুমি খাটি। 
জগতেব সঙ্গদোঘে কেন হও মাটী|। 
অহস্কাবে অহঙ্কাব কোটি ক্ষণে ক্ষণে । 
অহং কাব একবাব নাহি পডে মনেখ। 
অভিমান স্বাপানে দেখিতে না পাও। 
জগৎ হাসাও তুমি জগৎ কাদা ও।| 

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অহসক্কাব। 

এ সকল বটে তব নিজ পবিবাব || 

দ্বেঘ হিংসা আদি কবি আব আব যত।। 
অনু”ত ভেবে তাম তাহে অনুবত ॥। 
বিবেক বৈবাশ্য আব বস্ত্বব বিচাব। 

এবা কি হে নহে মন তব পবিবাব || 
কৃপা মেত্রী শদ্ধা শান্তি দযা আব ক্ষমা | 
এব কি ছে নহে মন তব প্রিযত্ৃমা || 
কৃবৃভ্ডিব পৃবৃন্তিব পেয়ে পশিবাদ । 
তাকাও না সে দিকেতে পাকাও বিবাদ ॥। 
মহামোহ-দলে মিশে দলাদলি ঘোট। 
এদেবি উপবে যত কবিতে5 চোট || 
অভিমান অহসক্কাব বাগ দ্বেঘ লষে। 
বাডাবাডি আডা-আড়ি ছাড'ছাডি হযে।। 
বিবেকীব দলপাশে বদ্ধ আছে যাক | 
ঈশবপেমিক সব সত্যপিষ তাবা || 
পবিবাব ছাড়া নয তাবা ত তোমাব । 
বাধ্য হযে আনুগত্য কবে ত স্বীকাব || 
তথাচ তাদেব পৃতি কব তৃমি ভেলা । 
ঠেলিতেছ বলে পাযে মেবে কত ঠেলা | 
ঠেলাঠেলি কবিতেছ ঠেল৷ মেবে পাষ। 
কতদৃব ঠেলা হবে এ ঠেলাব দা || 

তাব। যদি ঠেলে দেখ তখন কি হবে। 
ঠেলা হয়ে আব তুমি তুমি নাহি ববে।। 

এ কথাটি মহাবাজ বলি কাব কাছে। 
ডাল-পাল! মাব৷ গেলে গুড়ি কিসে বাচে।। 


১৫ 


যে সকল হয তব অঙ্গেব পধান। 
তাদেব ছেদন কবা এই কি বিধান।। 
হস্ত পদ আদি যদি কব পবিহাব। 
দেহেব গৌবব ববে কোথায় ভোমাব || 
আপনি কবিলে নাশ গাপনাব বল। 
কার্যদোঘে আপনিই হইবে অচল || 
অধীন তাহাবা বটে কিস্ত নহে হীন । 
অধীনে বাখিতে পাব তবেই অধীন || 
নতুবা স্বাধীন হযে বিবেকেব দল । 
নিজ নিজ সাধ্যমত পুকাশিবে বল।। 
সত্যে পৃচাব হবে সত্যেব পৃচাব। 
বহিবে না তাহে আব মিথ্যাব ব্যাপার |। 
যখন উঠিবে তাবা বিদ্যা প্রকাশিযা । 
কোথায বহিবে তব অবিদ্যাব ক্রিযা || 
বোবেব উদয এসে হইবে যখন । 
তোমাৰ ক্রোধেব দশা কি হবে তখন ।। 
জান কি বেজান কি বে কি হয অতীত। 
বলনা বেবলনা বেবেহয়পতিত॥। 
নিখন্তণ নতভাবে নত যানা বয। 
পতিত না হয তারা পতিত না হয || 
পুমাণ এমন আছে পমাণ এমন | 
উপবেতে উঠে যেই সে হয পতন ॥। 
ত্র অধিপতি তুমি একাদশ । 
সাও হও ৮৪ মন আপনার বশ।। 
হয়েছ পুখীণ তুমি হযেছ পুবীণ | 

এ সমযে কেন আব হও পবাধীন || 
বিপুৰ কবেতে সৌপে বপুব ভাগ্ডাব। 
কর্ত। হযে তুমি যর্দি কব অবিচাব || 
মহিমা না বে তায এই ভষ কবি। 
যে শুনিবে সে বলিবে হবি হবি হবি |! 
তাই বলি কার্য কব বর্তাব মতন। 
কব কব কব নিজ তত্তেব সাধন || 
তুমিই ত সেই তুমি আব কিছু নয । 
স্ববপ হইলে তবে বিবপ কি হয।। 
সহজেই -বে এসে পবোধ পৃকাশ। 
হৃর্দযে ধবিষে ক্ষমা ক্রোধ কব নাশ ।। 


জীবের প্রতি 
(১) 


স্বকৃতি সাধন কৰিষে, কতই, 
হ'লে তুমি জীব নব বে 
ইন্দ্রি সহিত জুখেব সদন, 
পেলে চাক কলেবব বে || 
যে কিছু দেখিছ এ ভবভতবনে, 
* অতিশয মনোহর বে 
সভাবে স্বভাব স্বভাব সাধিছে, 
হযে মহামোহকব বে।। 
সতত হতেছ মোহেতে মোহিত, 
সমুদ্য চবাচব বে। 
নদ নদী কত বন উপবৰন, 
জলনিধি জলধব বে।। 
ফলফুলময লতা তকবব, 
শোভে ধবা ধবাধব বে। 
বিনোদ গগনে বাজিত-সুচাক, 
দিবাকব নিশাকব বে।। 
ভূচব খেচব বাষু বাবিচব, 


পাণী দেখ বছতব বে।, 


পৃকৃতি-পূসাদে পৃথক্‌ পৃথক, 
পুমোদিত পবম্পণবে || 
গুণ্‌ গুণ্‌ স্ববে কমল-কেশবে, 
মধু পিষে মধুকব বে। 
কমলে কমল কমদকস্ুুম, 
সুশীতল-সবোবব বে || 
স্ববভি-স্ুবাসে, আমোদ বিতবে, 
সমীবণ ফবফব বে । 
শাতিল-পবশ সবস শবীব, 
বাস নাসা বাশাচব বে || 
কানন-কটীবে, কোকিল কলাপ, 
কৃহবে মধুব স্বব বে। 
নিজ নিজ ভাঘে, ভাঘে ছিজ যত, 
সহ পয সহচব বে॥ 
দেখ জল স্থল, অনল আকাশ, 
অনিল শীতলকর রে। 


ঈশ্বর্চন্্র গণ্ডের গ্রস্থাবলী 


ভূতেব ব্যাপাঝ, ভৌতিক সকলি, 
পাচ ভূতে এক' ঘব রে।। 
পিতা মাত আদি জাতি জ্ঞাতি যত, 
সত সুতা সহোদব বে। 
সম্পদ বিভব, ভোগেব বিষয, 
নহে কভু স্বিবতব বে || 
অনিত্য হইযা, কেমনে এ সব, 
হবে চিবসুখকব বে। 
এই এই এই, সেই সেই' সেই, 
নেই নেই নেই স্বব বে|। 
অতএব শিব, শিব যদি হবে, 
উপদেশ ধব ধর নে | 
মাযা-জাযা-ছাযা ঢুঁষে। না ছুযো না, 
সব সব সব সব বে।। 
অভিমান আদি) লোভ মোহ যত, 
ভ্রম হব হব হব বে || 
শেঘ জেনে এক, শেঘ কব সব, 
ছেঘজবে কেন বব বে || 
বোধের অসিতে, ক্রোবেব সংহাব, 
কব কব কব কব বে | 
উলক্ষ বযেচে, বিবেক-বসন, 
পন পব পৰ পব বে ।। 
কাহার ভযেতে কাতব হইযা, 
কাপিতেছ থন থব বে। 
নিকটে অভয, ভয তবে কিসে, 
কাব ডবে তুমি ডব বে || 
ত্রিতাপে তাপিত, হযে তুমি আব, 
তাপ পেষে কেন মব বে। 
অভয অন্তবে, আনন্দ-কাননে, 
চব চৰ চব চব বে | 
ভাবেব আকাশে, নযন-যূগল, 
হয যেন নীবধব বে। 
হবিগুণগানে, পলকে পেমাশ, 
ফেলে যেন দবদব বে ॥| 
সন্তোঘ-সলিলে, মানস-সাগব, 
ভব ভব ভব ভব বে। 
বিঘয-বাসনা, বিঘম-বাবিধি, 
তব তর তর তব বে ॥। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


ভাব না কেন বে, ভাবনা কেন বে, 


ভবেব ভাবিকবব বে! 
যাহাবে ভাবিলে, ভাবনা খাকে না, 


ভাব ভাবে করি ভষ বে ।। 
অবিব ববেতে, শবীব সূচনা, 
হবিখ বাবণা ধব বে। 
ধ্যানে জ্ঞানে মনে, জপ জপ জপ, 
হব হব হব হ'ব বে।। 
সকলি অনিত্য, নিত্য শুধু সেই, 


পবমপূকঘপব বে। 
সদ! সব্বক্ষণ সেই, নিত্যধন) 
স্ব আব স্মপ সাব বে || 
(২) 
বিফলে সময, যি কৰ ক্ষয, 


অগময কিবা হবে বে। 
নিজ-বোপলান, হযে ভ্রমাধীনঃ 
কত দিন আব ববে বে 
শবীব-বতন, নছে চিবধন, 
এত ভ্রম কেন তব নে। 
নাহি জান জাব, আপনাব শিপ, 
অশিব ভূগিছ ভবে বে।। 
কত দিন আব, আমাব, আমাৰ, 
অভিমান-ভাব ববে বে। 
আব কত কাল, বিঘম বিশাণ, 
বিপু ঘডজাল সবে বে।। 
এখন টেতন, হ'ল না চেতন, 
চেতন পাইবে কবে বে। 
পবিহবি সব, হবি হবি বব, 
মুখে আব কবে কবে বে॥। 
পবম সুধা, স্সমধূব তাব, 
আব কতক্ষণে লবে বে। 
কব বে সাধন, পাইবে স্বধন, 
নিধন হইবে যবে বে।। 
কবিতে ভাবনা, কিসেব ভাবন।, 
কেন বে ভাবনা ভাবে বে। 
শাবি ভাবময়, ও তাহারে সদয়, 
ভাবেতে যে জন ভাবে বে।। 


৮৭ 
ভাব না৷ বৃঝিষে, ভাবন। করিয়ে, 
কেমনে ভাবনা মাবে বে। 
ভাবেব বিঘষ, হ'লে ভাঁবোদয়, 


অনাসে সেধনপাবেবে।। 
বাহিবে থাকিযা, বাহিবে দেখিয়।, 
মিছে কেন কালগ্ছব বে। 


শন বলি সাব, জাগে৷। একবাব, 
ঘুমে কেন আব মব বে।। 
ঘবেব ভিতব, আছে এক ধর, 


যে ঘবে প্রবেশ কব বে। 
মহা মূলর্খন, বযেছে গোপন, 
সেই ধন গিযা ধব বে।। 
দিবস থাবি'তে, পাইবে দেখিতে, 
'শতিশষ মনোহর বে । 
এলে পবে শিশা, হাবাইবে দিশা, 
আবার হইবে ঘন লে।। 
কাল আব শাই, দিনে দিনে ভাই, 
বৰ তুমি তাই কব বে। 
নিষে সাব ধণঃ সুখে তুমি মন, 
আশা-পাশ হতে তব বে।। 
বকণা-কামণা, ববিযা অমল, 
অলি হযে তায চব বে। 
1াপ-অন্ধকাব, কেন বাখ আব, 
ভাবব পতা বব শে 


পরমীয়ুঃ 


যত দিন আয-বাযু না হইবে নাশ। 

তত দিন স্খে কব দগতে বিলাম || 
কালেব কটিল গতি দেখ দেখ জীব । 
সাধ্যমতে সিদ্ধ নি নিজ নিজ শিব || 
যদবধি পবমাযুঃ দেহঘটে ববে। 

তর্দবধি কিছুতেই মবণ না হবে || 

বিজন বিবল বনে কবিলে পূবেশ। 
বাঘ আদি জন্তর্গণ কবিবে না হেষ || 
তক্ষক আসিয়া ক্রোধে দংশে যদি গাঁয়। 
বক্ষক হইয়া বিভু বাঁচাবেন তায়।। 


৮৯ 


পর্বতের চূড়া হতে হইলে পতন । 
যাতনা হবে না দেহে যাবে না জীবন ।। 
গভীর জলধি-জলে ষগু যদি হয । 
অনাসেই পাবে প্রাণ নাহিক সংশয || 
দাবানলে বোষ্টত যদ্যপি কর তায়। 
অনলের তাপ তাবু লাগিবে না গাষ || 
পারিবে না পোড়াইতে পুবল অনল। 
আয়ু তাবে বাঁচাইবে কবিয়া শীতল | 
দেববলে কোনবূপ না হয় ব্যাথধাত। 
পূবেশ কবে না দেহে অস্ত্রের আধাত || 
তখনি মবিবে হ'লে জীবন অতীত । 
অকালে কালের করে কে হয় পতিত ॥। 
পরমায়ু মহাধন স্থিত থাকে যার। 
কে পারে অকালে তাবে কৰিতে সংহাব 
শত শত শরাধাতে স্থির হযে বয। 
উদরে কিয়া বিঘ সুধাসম হয় || 
সময় হইযা শেঘ আযু যাষ যাব। 
কিছুতেই কোনরূপে বক্ষা নাই তাব।। 
সদৃপায় যত সব বিফল হইবে । 
তৃণের আঘাত পেয়ে তখনি মবিবে |] 
ঈশৃর আপনি আসি কবেতে লইযা | 
যদযপি ওঘধ দেন ভিঘক হইয়া || 
তথাচ হবে না তায় কিছু পৃতীকাব | 
আয়ুর অন্যথা করে সাধা আছে কাব ।। 
কনক-কুটীর-কায় আধাব কাবিযা | 
প্রাণের পূদীপ যায় আপনি নিবিষা || 
হয়ে শব যায় সব পড়ে ধরাতলে | 
সে দীপ কি কোনকালে পৃনব্বাৰ জলে ।। 
এইরূপ চলিতেছে অখিল সংসাব । 
এই দেখি এই আছে এই নাই আর || 
এই এই সেই গেই কবিতে করিতে । 
এইরপে একদিন হইবে মরিতে।। 
চিরকাল এই ভবে কেহ নাহি রবে। 
এইরূপে হয় আর লয় পায় সবে |। 
কাল-কাল-মহাকাল মহেশ্র যিনি। 
সদা কাল সমভাবে স্থিতমাত্র তিনি || 
কালের অতীত সেই কালের ঈশুর । 
সকলি নশুর আর সকলি নশুর | 


ঈশ্বরচন্দ্র গুষ্ডের গ্রন্থাবলী 


চিরকাল স্থির কাল কালে কালভেদ। 
বঝিলে কালের মর্ম দূর হয় খেদ | 
কালে হয় রেণ্যোগে পর্ব ত-স্হজন | 
কালে হয় সেই গিরি ভূতলে পতন || 
কালে হয় মহাবন নগর-পধান। 
কালেতে নগব হয় বনের সমান || 
কালেতে গোম্পদ হয় সাগব অপার । 
কালেতে সাগরে হয় দ্বীপের সঞ্জাব || 
অতিশয় দীন আদি অধীন স্বাধীন ।। 
কালের অধীন সব কালের অধীন || 
পরিপূর্ণ হ'লে কাল কেহ নাহি রয়। 
কালের বিচিত্র খেলা বৃঝিবার নয় || 
কাল প্রাপ্ত হ'লে পরে পুকাশিয়া গাস। 
রাছ আর কেতু কবে ববি শশী গাস।| 
নিয়ৎ নিকট হ'লে নাহি বয় কেহ। 
ভক্ষেতে ভক্ষণ করে ভক্ষকের দেহ' || 
কালেতে বানব শব একত্র হইয়া | 
সবংশে রাবণে দিল নিপাত করিয়া || 
কালেতে রাক্ষসকূল না রহিল আর। 
স্বর্ণময় লঙ্কাপূরী হ'ল ছারখার || 
অতএব প্রিষগণ সাবধান হও । 
কালে নিকটে সব উপদেশ লও || 
এই কাল হইতেছে যাহাতে সঞ্চার । 
ক্ষণকাল প্রেম-ফলে পূজা কর তার || 


সকলি অনিত্য 


ভ্রাস্তি-ঘোরে মুগ্ধ হয়ে কি করিছ মন। 
দগ্ধ করে তব দেহ মোহ হুতাশন || 
এণবেল। জ্ঞানের সলিলে হয়ে সাত। 
আপনার স্বভাবে আপনি হও জ্ঞাত ।। 
ভোগের ভবন নহে এই কলেবর । 
যোগের গঠন সব রোগের আকর || 
যে কিছু সুন্দর শোভা যৌবন অবধি । 
পরিশেঘে শুক হয় লাবণ্য-জলধি ॥। 
পৃথমে ইন্দ্রিয়বলে পৃতিভা-পৃকাশ। 
সে সকল তেজ, বল, ক্রমে হয় হাস।। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী ৮৯ 


হ্বভাব স্বভাবে সব পুভাবে পণীত। 
পবে তাহা লয হয কিছু নাহি স্থিত।। 
খবতব বহে ঘোত সদ] একধাব। 

নদ নদী ঝিল বিল সব একাকীব || 
পুবল তবল বেগ বিঘ- ণভীন। 

ছুটে নীব তীবৰ সম তেদ কবি তীব।| 
কল কল কল ব্ব দৃশ্য ভযঙ্কব। 
স্বাধীনতা পাণ্ত হযে ফেবে জলচব || 
ববঘায় এই ভাব স্বভাবে সঞ্চাব । 
পবিশেঘে সে ভাব না বহে কিছু আব || 
একেবাবে মুানমুখ হিম-আগমনে | 
মৃদূ্‌ভাবে কবে গতি অতি ক্ষণ-মলে || 
বছবতু-পবিপূর্ণ ণৃবল সমৃদ্র। 

ঈশৃবীয লীলাক্রমে কালে হয ক্ষদ্র।। 
না হয তাহাতে আৰ তবণীব গতি। 
বিবচিত দ্বীপ তাহে জীবেব বসতি |। 
পতন প্রদা শবে দিক্‌ সমুদয | 
কিন্তু সে অচিব-গ্রভা চিবস্থিত শম || 
নানা জাতি বিহঙ্গম সামাঙ্ছ সমথ | 
বিশাম-কাবণে জা।স এক বৃঙে বয || 
পবম্পব সাবানিশি সুখে অবস্থান | 
সুমধূব স্ববে কবে বিভুওণ-গান || 
পূভাত হইলে আপ নাহি কাব দেখা | 
পবস্পব ছুটে যায সব হয এবা || 
সৌবভেতে আমোদিত পুষ্পেব কানন। 
পৃকটিত ফুলপুপ্ত পৃফুল্ল আনন || 
সমভ্রমে ভরমব ভ্রমে ভূঙ্জে কত বস। 

ওণ গুণ ওণ গুঞ্ে মুখে গাষ যশ || 
স্বভাবে শোভিত সব অতি মনোলোভা | 
নযনে ধবে না সেই মনোহব শোভা || 
ক্ষর্ণপবে কসুমেব কেশব বিকল । 

হত যশ নাহি বগ খ'সে পড়ে দ'ল।। 
শুকাইযা ধবাব হৃদষে দেয় ধাবা | 
অলিবৃন্দ নিবানন্দ মকবন্দ হাবা || 
গগন কৰবেছে স্পর্শ পব্বতশিখব | 
পতিত মন্তক,সহ ধুলাব উপৰ | 
গগনে নির্মল শশী সুশীতল কর | 
যাহার উদয়ে ফল্প জীবের অন্তর || 


মান্ঘেব মানস-কমূদ-খঞ্ধ যিনি । 
অমাগাসে অনপযে মৃত হন তিনি | 
'বচিত্র বৃহ বিশু দৃশা যাহা হয। 

নদয নাশ হবে স্থাধী কিছু নয || 

1 খহিবে বাযু ছণ অগি আব ভূমি । 
বছুমাত্র গা বহিবে কোথা আমি তুমি ।। 
এব হানি প্রভৃতি অমব কেহ নাই। 
গলে কবাল গাসে পতিত সবাই | 
এতএব মন ভাই উপদেশ ধব। 
অহঙ্কাব-অলঙ্কাব পবিহাব কব || 
পবাও ভাবেন গলে বিবেকের হাব। 
ওহে চিত্ত ভজ শিত্য সেই সত্য সাব || 


সঙ্গীত 
(১) 


আরশ কৰে ভাই মানুঘ হাবে? 

মানুঘ হবে, মানুঘ হবে, 

আণথ কবে ভাই মানুঘ হবে? 
দেখে তোৰ আকাব পৃকাব, আচাৰ বিচাব, 
মানুঘ কবে, মানুঘ কবে? 

হ'তে চাও মানুঘ যদি ভ্রান্তি-নদী 
এ এরা পাব হও বে তবে। 
মনেবে বলে কষে, তদ্ধ হযে 
ডুব দিযে আয শান্তি-শবে || 

অমৃত খেষে সুখে, নীবব মুখে, 

মৃত হযে যেন ববে।। 

লোকেতে বলুক মন্দ, সদানন্দ, 
শবেতে সব সবেই সবে ।। 

নযনে ছোট বড় দেখবে যাবে, 
তুঘবে তাবে পরিব-ববে | 

জগতে হাড়ি মুচি সবাই শুচি, 
সমভাবে ভাববে সবে।। 

বজনী পোহায পোহায হইযাছে, 
তিন ঘডি বাত আছে সবে । 

এখনি পভাত হ'লে কতুহলে, 


'নিজ স্থলে যেতে হবে || 


১৬ ঈশ্বরচজ্ৰ গুণ্ডের গ্রন্থাবলী ' 


শ্বতাবে হও রে সোজা ভূতের বোঝা, 
আর কতদিন মাথায় ববে? 

"ছাড় রে ভোগের আশ।, পুন আসা, 
হবে ন। এই ভ্রমেব ভবে || 

তবে ন। তুমিই খবে, আমি রব, 

রবে কেবল রবটি রবে। 

চরমে হবে ভাল, গুপ্র আলো, 

পভাকরে টেনে লবে || 


(২) 
হায়, আমি কি করিলাম এত দিন। 
দিন যত গত গত, দিন দিন দীন || 
বৃথায় হইল জনু, বৃথায হমেছি মনু, 
অতন-শাপনে তনু তনু 'অনুদিন। 
ভাবে নাহি ভাবি ভানি, কার ভাবে মিছ। ভাবি, 
না ভাবিয়৷ ভবভাকী, ভেবে হই ক্ষীণ | 
অসার ভাবিয়া সার, হারাইয়া সব্বসার, 
কত বা গণিব আন এক দুই তিন। 
সহজ আমার ভাই, ভাহভে না দেখ। পাই, 
জলে থেকে পিপাপায় মবে যখা মীন || 


সহজে যেরূপ কই, সহজে সেরূপ নই, 
মিছা করি হই হই হয়ে বোধহীন | 
নাহি হয় অনুভব, এ দেহ হাইলে শব, 


কোথা ভব, কোথা বব, কোথা হ'ব লীন || 
পৃবৃত্তির অনুরোধে, মাতিয়া বিঘম ক্রোধে, 
এখন আপন বোধে হতেছি পৃকীণ | 
কাল-করী হরি হবি, হরিনাম পরিহরি, 
বৃখা কেন কাল হরি হয়ে পরাধীন । 
ডাকে পূভাকরকর, কোথা পৃভাকরকর, 
পৃকাশিয়া পুভাকর শুভদিন দিন || 


(৩) 
যুবতী-যৌবন-জলে, ডুব না রে আর । 
জ্ঞানহীন লোভী ম্লীন, মানস আমার || 


রমণীর রমণীয়, কলেবর কমনীয়, 
ও ত নহে গমনীয়, দূখেরি আধার । 
মদন ধীবর কাল, করি কত ঘড়জাল, 


তাহাতে বিশাদ জাল, করেছে বিস্তার | 


রতি-রজ্জু ফবে করি, বসে আছে তটোপরি॥ 
এখনি তোমারে ধরি, করিবে সংহার ॥ 
শান্তি নদী স্থুবিমল, তাহাতে করুণা-জল, 
সমভাবে স্রশীতল, কত গুণ তার। 
সে জলে ডবিলে পর, ঘৃচিবে জেলের ডর, 
স্থির হয়ে নিরন্তর করিবে বিহার || 
পরম পুবাহ ভাল, একরপ চিরকাল, 
গে জলে কৃহক জাল, ফেলে সাধ্য কার। 
খেলিবি আনন্দ কবি, দেখে তোবে ক্ষেমস্করী,* 
যদি লয় পায়ে করি, হবি রে উদ্ধার || 


(8) 
কেহ নাহি 'আর তবে কেহ নাহি আর। 
সব্বগত তুমি বিভূ তুমি সববপার || 
কোথা হে করুণাকর্, কাতবে করুণা কর, 
কৃপাময় নাম ধর, করুণা অপাব। 
পাপানলে সদ জলি, কার বলে হব বলী, 
তোমা বিনা কারে বলি, কে আছে আমার || 
ভবক্ষুধা করে কৃশ, কর হে পরম-ঈশ, 
বিঘয়-বাসনাবিঘ-বাবিনিধি পার । 
হর হব তাপ হর, পতিতে পবিত্র কর, 
তবে বুঝি মহেশ্‌র, মহিমা তোমার || 
কেমনেতে স্থিব থাকি, মনেবে বৃঝায়ে রাখি, 
যে দিকে ফিরাই আখি, দেখি অন্ধকার | 
হৃদয় আকাশে 'আসি, নরধি ছবি ভাস ভাসি, 
অজ্ঞান-তিমির রাশি করহ সংহার || 
এই দেখি এই সব, পবে সেই সব শব, 
বুঝিতে না পারি তবঃ এ ভব-ব্যাপার ॥| 
ভ্রম যেন নাহি রয়, মোহ যেন নাহি' হয়, 
দূর কর সমুদয়, মায়ার বিকার || 
নিজ দেহ দেখে স্বৃল। মনের হইল ভূল, 
নাহি ভাবে সব্বমূল, তুমি মুলাধার | 
আত্মভাব রেখে দূরে, না যায় সন্তোষ-পুরে, 
কামনা-কাননে ঘুরে করে হাহাকার || 
পৃকাশিয়া নিজ সহ, অধিকার করি দেহ, 
মনেবে পবোধ দেহ, এসে একবার । 


* ক্ষেমঙ্করী--পরমেশুরী ও শঙউখচিল। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রস্থাবলী ৯১ 


পেলে তব শ্বীচৰণ, মোহিত হইবে মন, 
'আশা-বোগ নিবাবণ তণে হবে ভাব || 
মনেব মালিন্য হব, মণেতে বিনা বব, 
এই মণ, কলেব” বিভব তোমার | 
মনোময নপ বি, দবশন দেহ হি, 
শথম সফল বর্ধি ভেবে একবাব || 
তব বপধ্যামে বি, হয়ানেতে তোমায় সবি, 
আব বেন নাহি কপি আমান আঁমাখ | 
অঙ্গার মংসাপ এই সপ খে বিছু নেই, 


মন যেন ভাবে এই, তমি মা গাব || 


মন্ভরমরের প্রতি করুণ! কুমুদ 


শুন নে জমক-ান, কি ভ্রম। 
কিত্রমে, কি ভ্রমে, কি মে নবম || 
ককণা-কমুদ-আ মাদ ভুলে। 

মভিলে পামশা-বমল-ফুলে || 
আদবে ভাভাবে কশিষা বধ । 

বখিযা বসিখা খাউচ মধু |। 

আমি ভ সতত সটালবাগী। 

তোনাপ শি? হাধটি বাসি || 
ভুমি হত ভান না হাদযশাগি | 

তবু হে তোমাবে ভাল ত বাসি |! 
নিযত নলিশী নূতন বসে। 
তোমাবে আদনে বেখেছে বশ || 
বখব মধুব বচশ মুখে । 

বাখিবে বতনে থাকিবে সুখে || 
ভাল হে নাগব তোমাবি তালে! | 
নিবিল আম।ব পণয আলো || 

ভ্রমণ প্লুবিযা কত সবোবব-»ণিলে। 
বিকশিত শত শত শতদল দলিলে | 
বজনীতে ক্ষণূমনে কোন্‌ ঘনে চলিলে | 
বৃথায হইল সব যত কথা বলিলে || 
বধু বধূ-মধৃপানে মত্ত হযে টলিলে । 
পেমতবে নলিনীব নলিনাঙ্গ চলিলে | 


আমাবে পৃনোধ দিষা মিছা! ছল ছলিলে। 
সোহাশণোন মোহাগাষ সোনা হযে গলিলে। 
বিহিত বচনে শেঘ গ্রোধানলে জলিলে। 
বণনা পশিনে পেষে, সুখফল ফলিলে || 


বিষয়ে সখ নাং 


জথ্মিলে মান্ঘ একা সঙ্গী নাই কেহ। 
বেবল 'আপন-পুতি আপনাব স্হ || 
একেব ভাব"] মাত্র একবপ বলে। 


মানুঘেন স্বভাবেতে দই পদে চলে ।। 


দ্বেঘ-বাগশুন্য মন শ্টণু কভু নয । 
'শাণশাব সম দেশে ভীব মমদন || 
প্খেতে ভ্রমণ কবে সন্তোঘেব বনে । 
সহছে গসহদ ভাব লাভ হম মনে ।। 
বিবাহ হইলে শেঘ ভাসে কেশনীবে। 
দিতাম দেহেপ ভাব পড়ে এস শিবে || 
মনে হব মানব বোধ অপাব অসংসাব। 
ভিভাহিত বিবেচনা নাহি খাকে আন || 
নমণী-বঞ্ন হেতু বামনাব ফাদ | 

- খা ।-সগপে পাবে বিঘযেল বাধ || 
শর্ণশশী শম শোভা যুবতীন মুখে। 
ঘোপ ক্ষধ! অবা ভ্রমে বিঘ খায সুখে || 
“ভ্্রীবৃদ্ধিঃ পুলযস্কবী শাস্তে এই বলে। 
চতষ্পদ পশুপৃণষ চাশি পাযষে চলে || 
অর্থেব বাঁবণ হয উপার্জনে মন | 

নানা ছল পৃতাবণা কনে অন্ঘণ।। 
বোধহীানা আদা ক্ষীণ না বুঝে বিশেষ । 
দাকণ দুংখেন দশা প্রাপ্ত হয শেঘ ॥ 
জন্মিলে সন্তান হয অন্য প্রকবণ। 
তুতীব দেহেব চিন্তা উদয তখন | 
লালন-পালন হেতু বিঘম ব্যাকূল। 
অল চিন্তা-অর্ণবে নাহি পা কূল 


চতুষ্পদ নাহি থাকে ছয পদ হয। 


পশু ঘচে কীট সম হযে শেঘে রয় || 


৯২. ঈশ্বরচন্দ্র গুণের গ্রন্থাবলী 


. ভ্রসময় মায়াসূত্রে যুক্ত এককালে । 
উর্ণনাভ বদ্ধ যথা আপনাব জালে 
এইবপে ক্রমে যত বাড়ে পবিবাব। 
মন্তকে ততই পড়ে সংসাবেব ভাব |। 
তখন অনেক ধনে পযোজন হয। 
কোনবহে নাহি বহে কোনবপ ভষ || 
সমুদ্র লঙঘন কবি অভয অস্তবে। 
অনাসে ভ্রমণ কবে দেশ-দেশান্তবে | 
বহকষ্টে যদি কিছু উপার্ভন হয । 
নানাবপ বিড়ম্বনা ভোগেব সময || 
বোগেব পৃহাবে যাষ ভোগেব পৃযাস। 
নতুবা শমন কবে জীবন বিনাশ || 
যদ্যপি জীবিত ভাই থাকে সেই জন। 
স্বখেব আস্বাদ নাহি পা তাব মন || 
পবিবাবমধ্যে নহে সকলে সমান। 
পবস্পষ মনে মনে মহা অভিমান || 
যখন যাহাৰ মনে তুষ্টি নাহি হয। 
তখনি অমনি তাব মলিন জদয || 
এইবপে জবজব বিঘযেব বিঘে। 
বিঘযী পুকঘ তবে সখী হবে কিসে ॥ 
সম্পদ-বক্ষণে বভ বিপদৃ-সঞ্চা | 
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি অগ্নিভয আখ || 
চোব-ভযে বাঁজ-ভযে ভীত পতিক্ষণ | 
কিকপে মানব পায স্ুখেব আসন ॥| 
বিঘয বিবাদ কত ক্রোধে নিধান। 
দ্বেঘ হিংসা সমুদয হয বলবা. ॥| 
জাতি ছন্দে, অর্থনাশ বাজাব সদনে। 
কদাচ না দেখে খ দযাব দর্পণে || 
চিরকাল বব আমি এই ভ্রম ধবে। 
মরণ নিকট অতি জ্মবণ না. কবে।। 
সংসাবী জীবেব এক স্বতন্র বিধান । 
আনন্দ অন্তবে তাব নাহি পায স্থান || 
পরিজন কেহ হ'লে কৃকার্টেতে বত। 
তখনি লভ্জায় তাৰ হয় ,খ নত।। 
হইলে পুল্রেব পীড়া কতই জঞ্জাল। 
পৃতিদিন পাতে উঠে পাচনেও আল || 
ওধধ পথ্যেব তরে চিন্তায় মোহিত । 
ক্ষণে ক্ষণে পবামশ বৈদ্যেব সহিত || 


মবিলে সম্তান হয পাগলেব পায়। 
শোকে সব বল বৃদ্ধি লোপ পেষে যায় || 
মাযামদে মত্ত হযে মনে শোক আনে । 
কাব পৃত্র কেবা আমি কিছু নাহি জানে || 
ত্যজিযা আহাব নিদ্রা দৃখে হবে কাল । 
মোহকপে মগু হ'ষে যায পবকাল ॥ 
হে বিভে৷ ককণাময ! দূব কব খেদ। 
মহামাযাজালপাশ সব কব ছেদ || 
বিবেক বৈবাগ্য দুই এ ঘোব সন্কটে। 
নিযত নিযুক্ত থাক্‌ মনেৰ নিকটে | 
দয! ধর্ম সত্য আদি সেনাগণ যত। 
ককক্‌ বিপক্ষদলে সংগ্রামেতে হত।। 
মিথ্যা বাগ পৃতাবণা শক্রকল যাব! । 
খবতব জ্ঞান-অস্ত্রে সব হবে সাব। || 
জগতে কেবল হয সত্যে পৃচাব। 
মিথ্যাব বাতাস যেন নাহি বহে আব | 
ভবেব ভৌতিক খেলা মিছে সম্দয। 
একমাত্র সত্য তুমি বোধ যেন হয || 
তুমি সত্য নিত্যবপ এই জানি সাব। 
আত্মপে বিবাজিত হৃদযে আমাব || 
যেমন তেমন তুমি বিফল বিচাণ | 
মশোমযবপে লহ পণাম আমাব || 


ব্রঙ্গজ্বান 


পরকাশিযা নিজ ছবি, উদিত হইল ববি, ' 
পুভাতেই পুভাঁত পৃকাশ। 

বজনী 1+হযেছে শেষ, আলোকে ব্যাপিল দেশ, 
অন্ধকাব ] হইল বিনাশ ॥। 

আমি আমি” এ পৃকাব, স্বপন দে্খিনে আব, 
পাইলাম আত্মপবিচয় | 

ভ্রমনিদ্রা পবিহবি, সুখে জাগবণ কবি, 
দেখিতেছি সত্য জুখময় || 


* ববি--ততুজ্ঞান। 
1 অন্ধকাব---নজ্ঞান | 


1 রজনী---মায়] ! 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


ভুলে সেই সব্বগত, যাতনা পেয়েছি কত, 
চিরদিন হযে পবাধীন। 
কাটিক্বা মাযার পাশ, মনেরে,কবিষ্বা নাশ, 


এত দিনে হলেম স্বাধীন || 

দেশাচাব ছেঘাচাব, বিছুই বাখিনে আন, 
অভিমান হযে গেল নাশ। 

দেশ কাল ভেদ নাই, যখন যেখানে যাই, 
সেইখানেই আমাব নিবাস || 

পেয়েছি পবমনিধি, 
উপবোধ অনুবোধ নাই । 

আমি, তুমি, তিনি, উনি, 'আঁব নাহি ভেদ গণি, 
এ জগতে সমান সবাই || 

এই আমি, আমি নই, এই আমি, আমি হই, 
হইলাম আঁমিই আমাব । 

বননুরূপ সযুদয, বৃ ঢাডা কিছু নয, 
ব্দ্মময অখিল সংসাব || 

কি কর্তব) অর্থভৰী, নাভি কর্ধি সে ধর্তবা, 
ব্রিভুবন তুণেব সমান । 

আপনি আপন বশ, বৃল্লানন্দ স্ধাবস, 
পৃতিশণ আাখ বি পান |। 

চেযে নাহি চক্ষু মেলি, নিজভাবে হাসি খেলি, 
নাচি গাই 'আপনাব ভাবে । 

নাহি শোক' নাহি বোগ,  অবিচে্ছেদে স্বখভোগ, 
ভাব পেষে বযেছি স্বভাবে || 

উদয় হতেছে হেন, কোন কৃলবধূ যেন, 
মধুদান কবিছে আমাম | 

নাহি যায কাব কাছে, হদ্যে উদ্য আছে, 
কেহ তাবে দেখিতে না পায || 


কিবা) গে ম.ব তাব, তায মাত্র তাৰ তাব, 
সে মধু তএটো কবা নয। 

যেখেযেছে আছে সুখে, ফুটিতে না পাবে মুখে, 
কিছুতেই পকাশ না হয|। 

মলেন ঈশুবগপ্ত, হলেন ইঈশুব ওপ্ত, 
ব্যক্ত হ'লে গুপ্ত কোথা বয। 

গুপ্ত যি নাহি ববে, গুপ্তভাবে দেখি তবে, 


ঈশৃবেরু খেলা সমুদয || 


না মানি নিঘেধ-বিধি, 


মিশনরি 


যথার্থ যে হলধর্ম, ন্বতন্র তাহার মর্ধয, 
কর্মহেতু নাহি যাষ জানা । 

নানা জাতি নানা মত, উদ্ধাবেব নাঁনা পথ, 
'দাতিভেদ বর্খাভেদ নানা || 

পবমেশ কপাময, এক ভিনূ দুই নয়, 
সবান উপাস্য হন যিনি । 

শেত পীত বৃযঃবর্ণ, নবনানী যত বণ, 
সকলে ব্রাণবন্তী তিনি | 

এই যে অখিল বিশু, স্থলবপে হয দৃশ্য, 
স্রপৃকাশা শোভা অপবূপ। 

পুকাশিযা অনুবাগ, বভ খণ্ডে কৰি ভাগ, 
স্ভিল মনুঘ্য বছবপ || 

যত দেখ ছিনিভিন্‌, ভিন্‌ তিন ধরব চিহ্ন, 
তান সেই ইচচ্থা সমুদয | 

ভিন বপ ভিন ভাঘা, ভিন বোধ ভিন আশা, 
বিন্ক তাহে নিচে ভিন নয || 

বিফল বৃদ্ধিব ভুল, অতএব বলি স্থল, 
ওন ভাই মিশননি মন। 

শবীব ভানভবর্ষে, বাস কব মহা হর্ধে, 
দ্বঘাদ্েঘে নাহি পাযোভ-ন || 

আপনাব মত যাহ; স্বচাতি সমীপে তাহা, 
ব্যক্ত কব ঈশু-শুণ গেষে | 

বাব বাব এ প্রকাব, ্রমে কেশ ভ্রম আব, 
হিন্দুদ্বে পবকাল খেষে || 


জঙসজাতি স্রণিপৃণ, তাব। জ্ঞানে ইঈশু-গুণ, 
কোবাণে যবন নাশে খেদ। 

তোমাদেব বাইবেলে, তোমাদেবি সুখ মেলে, 
আমাদেল শিবোধার্্য বেদ ।। 

শান্তরবনল বাহুবল, উপদেশ যত বল, 
যুক্তিবল সব্্বশ্ষ্ঠ বটে। 

সকল জীবেব ভাব, একই ভাবে আবির্ভাব, 


সেই নিতা নিযস্তা-নিকটে || 


প্রীর্থন। 


য় জয সব্বসাব, জষ জয সব্বাধাব, 
জয জয় জগদীশ জয। 

দযাময দাতাবাম, অশেধ আনন্দধাম, 
গুণাতীত সব্বগুণময || 

ভক্তাধীন নাম ধব, ভক্তেব ভাবন। হব, 
ভাবগাহী তুমি ভগবান । 

যে তাবে বে ভাবে ভাবে, আমাৰ মনেব ভাবে, 
ভাবস্পথে কব অবস্থান || 

নযন মুরদিত কবি, ভাবনায ভাব ধবি, 
বিবলে বসিযা ভাবি একা । 

ওহে হবি দযা কবি, মনোময বপ ধবি, 
অন্তব বাহিবে দেহ দেখা || 

কত ভাবে কত ভাবি, ভাবে আমি যত ভাবি, 
ভাবি ভাবে ভাবেৰ উদব। 

ভাবময ভবধব, ভাবভব। তব তব, 
কৃপাভব ভব কৃপাম্য | 

ভাব না যদি হে ধবি, কেমনে ভাবনা কবি, 
ভাবশায ভাবন। কি আছে। 

ভাব-সূত্রে দিযা হাত, যতই টানিব নাথ, 
ততই আসিবে তুমি কাছে ।। 

যাহাব যেমন ভাব, তাহাব তেমনি লাভ, 
তুমি বিভু আবির্ভাব ভ'বে। 

ভাব ছাড়। কভু নও, ভাবে তাৰ মনে বও, 
ভাবি হযে যে ভাবে যে ভাবে || 

তুমি হে পৰম ভাব, অস্তবে পবম ভাব, 
তব ভাব হেবি ভাবময। 


এই ভাবে এই ভাবে, এক ভাবে যেই' ভাবে, 
সেই পাবে তোমাবে নিশ্চয || 
কেমন বিচিত্র ভাব, ভাবেতে কবিছ ভাব, 


পূকাশ হতেছে তাষ ভাব। 

মনেব যেবপ ভাব, কবে মাত্র অনুভাব, 
ভাব কি বৃঝিবে তব ভাব ॥ 

ভাব হযে ভাব হব, সাব ভাব দান কব, 
প্রাণ কব ভাবেব এ ভাবে। 

ভাব যেন স্থিব বয, ভাবে নাহি বত হয, 
পতিক্ষণ তোমাবেই ভাবে || 


হব হব তাপ হব, 


ঈশরচজ্জ গুণের গ্রন্থাবলী 


শুধু এই অভিলাঘ, হইয়া তোমার দাস, 
তোমাষ ভজিব অবিবত। 

হাঁ এ কি ন্লিপনীত, কিছু নাহি হষ হিত, 
বিডন্বনা৷ ঘটে তায কত।। 

কিছুই না কবিলাম, বৃথা কাল হবিলাম, 
মবিলাম হযে বোধ হত ॥। 

পবম পঙ্কজ ভুলে, কামনা-কেতকী ফলে, 
উডে গিষা মন হয বত।। 

বিষ বিভব যত, সকল হযেছে গত, 
বিপৃচোবে কবেছে হবণ। 

ধবিতে ন! পাবি চোবে, পোডে এই ভবধোবে, 
কত আব কবিব বোদন || 

পৃকঘার্থ গেলে চবি, কিসে বক্ষা পাষ পুরা, 
পৃতিক্ষণ ভেবে উচাটন। 

বিপুদলে বপূ দলে, বলী নই জ্ঞানবলে, 
কিৰপেতে কবিব শাসন | 

দ্যাকব দ্যা কব, দীনের দীনতা। হব, 
কব কব জ্ঞান বিতবণ। 

পবমেশ তুমি পব, পতিতে পবিত্র কব, 
নাম ধব পতিতপাবন || 

সদাশিব-বপ ধব, সদা শিব দান কব, 
জীবে অশিব কব নাশ । 

হব হব পাপ হব, 
হন হব মহামোহ-পাশ || 

যথা ভাবি যথা ভক্তি, যথা জ্ঞান যথা শি, 
পণিপাত তব পদতলে । 

দেখ পূভু দেখ দেখ, আমাব আমিত্ব বেখ, 
জলবিদ্ব মিশাযো না জলে ।। 

শুন ওহে গুর্ণবাশি, জলেতেই যেন ভাসি, 
কি হইবে জলে জল মিশে। 

হইলে জনেশ জ'ল, তাহাতে কি আছে ফল, 
ফল হলে ফল খাব কিসে ।। 

কাজ নাই ' তুমি” হযে, তুমি থাক “তুমি” লষে, 
আমি থাকি আমিবে' লইয|। 

আমি হে তোমায চিনি,  স্বভাবেই তুমি চিনি, 
চিনি খাই পিপীড়া হইযা | 

ইচছাময লাম ধব, যাহ] ইচ্ছা তাই কব, 
যা করিবে তাই হবে শেঘ। 


' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলা 


অভিরুূচি যথা তব, যা হবার তাই হব, 
কি হইব কি কৰ বিশেষ || 

ববণ তোমাৰ নাই, মবণ সময়ে তাই, 
ফ্মবণ কৰিব কোন বপ। 

সভাবে সদয খযে, হাদযে উদয় হয়ে, 
দেখাইও আপন স্ববপ || 

স্বকপ স্ববপ হ'লে, সে বপ দেখিযা ম'লে, 


চবমে পবম পদ পাব। 
হবিবোল হবি হবি, এই গীত গান কবি, 
যখাযোগ্য ধামে চোলে যাব |। 


কি দিব তোমায়? 


কি দিব তোমা আব কি দিব হে আব। 

যে কিছ বিভব দেখি সকলি তোমাব || 
দিতে কিছু পয বটে তাই ভাবি মনে । 
তোমায তোমাৰ খন দিব হে কেমনে || 
ভবে ভাণ্ডাব ভবা তাবেব বিভব । 

সে ভাব তোমাৰ ভাব তোমারি ত সব || 
মনে ভাবি ভোগ হেতু পেষেছি শবীব। 
ভোগেব কাৰণ নহে বোগেব মন্দিব || 
আমাব শবীব বলে মিছা! কবি সেহ। 
আমি যদি আমি নই কোথা ববে দেহ || 
হস্ত পদ চক্ষ আছে আছে নাসা কান । 
দেহেতে ইন্দ্িয তুমি কবিষাছ দান || 

পাণ মন দিষেছ দিযাচ বিপু ছয। 

পবে মাত্র এক ধব দ্বাব' তাব নয় ।। 

কলে গাথা কলেবব চলিতেছে কলে। 
যে ভাবে চালাও তুমি সেই ভাবে চলে | 
বাখিয়াছ অগি জল কলেব আগাবে। 

তুমি না চালালে কল কে চালাতে পাবে | 
ক্ষণে যদি পৃকাশ না কব নিজ গুণ। 

এখনি শুকাবে জল নিবিবে আগুন || 

কলে শুধু নড়ি চড়ি কলে কবি বল। 

এ কল বিকল্‌ হ'লে বিকল সকল || 
বিকল হইয়া কল আব না চলিবে । 
আমারে আমার আমি, আর কে বলিবে ॥। 


ন 


তোমায কি দিব আব ভাবি বার বার । 
দানেব সম্ভব বল কি আছে আমাব || 
যত কাল আমাম কবিবে দেহধাবী | 

তত কাল কিছু মাত্র দিতে নাহি পাবি ।। 
'আমান শখীণ তুমি যদি কব শব। 

দেহ মম পাণ মন দিকে পাবি সব || 
তোমায করিতে দান সাধ্য কিছু নাই। 
যে ধন দিয়েছ তুমি যদি লহ তাই ॥। 
তবেই তোমাবে কিছুদান কৰা হয । 

নতুবা যে দিব দান দান তাহা নয || 
ইচছায কৰিলে দান সেই দান দান । 
কেমন হে দিতে পাখি যদি থাকে পাঁণ।। 
লহ লহ্ব তুমি লহ তোমাবি সম্পদ । 

দাঁন পেবে মান বেখে দান কব পদ | 
নিতে হম লও দেহ দেহ পৃবস্কাব। 
তোমাবে তোমাব দিযে হইব তোমাব || 
আমায কবেছ 'আমি আমি নাহি বব। 

এ আমি লইলে আমি তুমি গিষা হব || 
কব কব কব পূণ্য নিযা উপহাবি। 
আমাতে হে "আমি বব বাখি'ও না আব || 


তুমি তুমি আমি আমি আব না বলিযা। 
শুধিব তোমাব ধাব নীবব হইযা || 
লহ লহ বাজকব বিহিত যে হয়। 

আমাব আমাব ভাব উচিত ত নয ।। 
দিলে নিলে দিবে নিবে তোমাবি বিঘয়। 
তুমি যদি নিতে পাৰ দিতে নাই ভয় || 
আমাব আমাব ভবে এই এক ধ্বনি । 

সে «খনি তোমাব ধন তুমি তাৰ ধনী || 
আমি ধ্বনি তুমি ধনী ববে না এ বোধ । 
যাব ধন তাবে দিষা খণ কবি শোধ || 
আষায দিতেছি আমি খবচ লিখিযা । 
খাতায কবহ জমা আদায বলিয! || 


পৃথিবী-শিক্ষা 


বিঘয় বিরস রস নহে ত স্বস। 

ন। আজানিয়া হেন রসে কেন হও বশ।। 
কেন ক আঙি আমি আমার আমার | 
সংসারের অথ হজ সকলি অসার || 
সাবধান সাঘধান সাবধান জীব | 

ভূল না ভূল না কেহ আপনার শিব || 
অভিমানী পণ্ডিত দাস্তিক কত জন। 
নানারপ বেশ ধরি করিছে ভ্রমণ || 
ভলাবে তোমারে কণি মিছা! কলবব । 
সত্যের সাধনা-পখে কণ্টক' সে সব || 
বিকট বেশেতে তার! নিকট আসিবে । 
কহকের কখা কে কাদিবে হামিবে || 
কত রূপে ভঘ লোভতি পেখাণে তোমায়। 
মোহিত হয়ে। শা তুমি তাদের কখাম || 
এ আকল উপদ্রব হালে উপস্থিত। 
নিজ পখ ছাড়া নর তোমার উচিত || 
বিরোধী অনেরে তুমি কিছু না কহিবে। 
তিবস্কার পুরস্কার বলিয়া সহি'বে || 

এ সকল উপদেশ শিক্ষা হেতু ভাই । 
“সবর্বসহা ধরা”? বিনা গুক্র আর নাই || 
আহা মরি ধরশীর বৈধ্যপগুণ বত। 
বিশেষ করিয়া আর পূকাশিন কত।। 
কতরূপে লোকে তীয় কবিছে তাড়ন। 
কোদাল ধরিয়া কেহ কর্বিছে খনন || 
কঘক লাঙ্গল দিয়া কবে বিদাবণ। 

মল আর মূত্র ত্যাগ করে সব্বভান || 
তথাচ ধরণী নন বিরূপ কখন । 
সমভাবে পকলেরে করেন ধারণ || 
পেয়ে দোঘ নাহি রোঘ সন্তোঘ সমান। 
বাচান “জীবিক]” দিয়া সকলের পাণ || 
অতএব জ্ঞানিগণ কি' কব বিশেষ । 
পৃথিবীর নিকটেতে লহ উপদেশ || 
মানপ বিমল করি বুঝে দেখ ভাবে । 

এমন স্বভাব গুরু আর কোথা পাবে ।। 
ধরাধামে তরু আছে অশেঘ প্রকার । 
কেমন মহথ্ তার দেখ একবার || 


ঈশ্বরচন্ত্র গুণের গ্রস্থাবলী 


গুরু ব'লে পণিপাত কর সব গাছে। 
সদাচার শিক্ষা কব তাহাদের কাছে ॥। 
ফল মূল*মধু ফুল পত্র আর ছাল। 

পর্ন উপকারে করে দান চিরকাল || 
এ সব আপন দেহে করিয়। ধারণ । 
নিজে তাব কিছু নাহি লয় আস্বাদন || 
বল কর্সি সকলেতে করিছে হরণ। 
ধবে না বিতাৰ তায় করে ন। বারণ || 
গাত পেতে ভাত খায় নিয়তই নর । 
নিপাধেতে নিদ্রা যায় পাতার উপর ॥। 
ফুলে বসি মধুকর করে মধ্পান। 
মানবে আমোদী হয়ে লয়ে তার ঘাণ॥। 
কীট, পাখী, পশু, শর, ফল করে ভোগ । 
তরুমূলে নাশ হয় কত কত রোগ ॥। 
যোশী ছনে মূল খেয়ে মন করে স্থিব | 
গাল নিরে বস্ত্র কর্ণি ঢাকেন শলীব || 
আপনান এত ধন আপনি না লয় । 
পবেশ কাবণে শুধু কবিছে সঞ্চয় || 
বিকৰ বারিধারা নিজ শিরে বয়। 
তানে কত সুখে রাখে আশয় যে লয়।। 
আর এক অপরূপ করহ শবণ। 

করে তার উপকার যে করে ছেদন || 
কাগোর কৃারে কাঠ কাটে বে সকল। 
ছাযা দিয়া তাদেন করিছে স্ুশীতল || 
অকাতরে দান কবে না হয় বিরূপ । 
তরুর করুণা-ধর্ম অতি অপরূপ ॥ 

এ প্রকার অযাচক কে আছে কোথায় । 
ওকাইয়৷ মবে তৰু ছল নাহি চায় || 

সুখ নাই দুখ নাই সদা খমভাব | 

মহীরুহে মহাশ্চর্ধ্য সিদ্ধ এই ভাব | 
উপকার ধর্ম শিখ গাছের কৃপায়। 
অন্য গুরু কি শিখাবে অধিক তোমায় || 
যদি কিছু রয় বস্ত যদি কিছু রঙা। 
অপরের ভোগ্য তাহা জানিবে নিশ্চয় | 
ইল্দিয় সকল শাখা দেহ ভাব তুমি। 
পরে যাতে সুখে থাকে তাই কর তুমি ॥ 
যদি কেহ মন্দ করে ভাল কর তার। 
উপকার হ'তে ভাই ধর্ম নাই আর || 


ঈশ্বরচঞ্জ গুপ্তের গ্রস্থাবলী ৯৪ 


সুখে তুমি সহ্য কব পবেব পীড়ন। 
কার পৃতি কৰ নাক মন্দ আচবণ || 
স্ততি আখ নিন্দাবাদ উভধষ শমাঁন। 
কিছুতেই না৷ ভাবিবে মান অপমান | 
বৃক্ষেব নিকটে শিক্ষা কি উপদেশ। 
পাইয়। পরম তন্তু আ্বানিবে বিশেঘ || 


অগ্নি-শিক্ষা 


পংসাবে না হযে মত্ত, শিক্ষা কব €নজ তত, 
অনলে কবিযা গুক জ্ঞান । 

শিখিয়া তাহাব ধর্ম, দণ$& কর নিজ কর্ম, 
যাহে জীব হযেছে অজ্ঞান || 

নিজ নিজ-ভাব ধন, বিনা ক্ষোভে কাল হব, 
অন্যে কব ভাব বিতিবণ। 

যখন ণ্য খাপ পা? সন্তোঘেতে তাই খাবে, 
সঞ্চযেন শাহি পূযোদন || 

তপে হযে তেজোময কবি সব শত্রু জম, 
কব নিজ পুভাব পূচান। 

দৃব হবে সব খেদ, সভ'ভে পাইবে ভেদ, 
ভেদাভেদ মা সহিবে আন || 

দেখ দেখ অপবপঃ লুকাষে আপন বপ, 
অনল কাঠেতে কবে বাস। 

যতই কবিবে ছেদ, না পাইবে তাৰ ভেদ, 
বিছুতেই হবে না পৃকাশ || 

যদি কোন বিচক্ষণ, ভেদ কবি নিবপণ, 
কাঠে কাঠে ঘঘে একবাব। 


তবেই স্বভাব ধবি, নিজ-বাস নাশ কবি, 
জ্ব'লে উঠে ধবিযা আকাব || 

দহনেব কিবা কন্, আপন নিগুঢ মন্র, 
বুঝে দেখ নিজ কলেববে। 

কোথায় আত্মা বাস, সবে কয অপূকাশ, 
কিন্ত তিনি সব্বচবাচবে || 

আত্বতত স্বিচাব, ধঘণ জানিবে তাব, 
যোগে যোগে পাইয়। পৃকাশ। 

নিজ দেহ কর্া বন্ধ, পোৌড়াইয়। তাব গন্ধ, 


রাখিবে না কবিবে বিনাশ || 


উপর্দেশে এইবপ, আপন স্ববপ ব্প, 
সুখে লাভ কব অনাযাসে । 
মিছে কেন কব ক্রম, অসতে সত্যের ভ্রম, 
মন কেন পড়ে কাম-কাসে | 


অনল ওকব কথা, কহিলাম আমি যথা, 
কনিয়। সাক্ষাৎ আচবণ | 
পাইলাম দিব্য জ্ঞান, যে কবিবে এ বিধান, 


তত্তজ্ঞানী হবে সেই অন ।। 


চন্দ্র শিক্ষা 


না কিবা আপনশাব তন্ত-শিবপণ | 
মিছ] ভ্রমে কেন জীব কবিছ ভ্রমণ || 
নিশাকপে শুক কবি শিঘ্য হও তাব। 
স্ববূপ স্বভাব লাভ হইবে তোমা || 
আকাশে উদ্ণ হব চাদেশ মগুল। 
তাভাখ আখান অমী-কলা নিখমল || 
যেমন মালাব মাঝে সূত্রের সঞ্চাণ | 
সকল কলাষ গাথা আছে সে পকাব || 
এ কানণে আমাব নাহিক ক্ষযোদষ। 
আমা ছাড়া সকল কলাব আছে ল্য।। 
এক পক্ষে বেড়ে শশী পৌর্ণমাসী হয। 
আব পক্ষে কমে কমে, একেবাবে ক্ষয় | 
চন্দ্রকলা আসে যায এবপ পকাব' 
অমাকলা সমান বিকাব নাই তাব |। 
এইমত দেখিয়া চাদেব ব্যবহবি। 

দেহ সহ, আত্মতত্ত, কবহ বিচাব || 
হ্রাস, বৃদ্ধি, ভন আদি যে সব বিকাব। 
শবীবেব সে সকল নহে ত আত্বাব |) 
কখন শবীব-যোগ কখন বিচেছদ | 
আত্বা সেই অবিনাশী নাহিক পৃভেদ | 
এই তাবে অনাযাসে নিজ তন্তু জেনে । 
ভব-নদী পাব হও চাদে ওক মেনে || 


সূর্য শিক্ষা 


এক আত্ব। দুই নাই এই খলে বেদ। 
শবীবেব ভেদ লযে তাহার পৃভেদ || 
প্রতি জলে ববি-ছবি যেপ পুকাৰ । 
সেইবূপ দেহ-্ধঘটে আত্মাব সঞ্চার || 
বায বেগে বাৰি যদি কবে ঢল দল। 
তাৰ মাঝে ভানু তন দেখাষ চঞ্চল || 
গগনেতে তপনেব নাহিক বিকাব । 
স্বব্প-স্বভাবে স্থিত সদ একাকাব || 
সেইৰপ পন্মাস্বা নিত্য নিহ্বিকাব । 
অবিদ্যাৰ পৃতিবিদ্বে দেখায বিকার || 
আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, আমি কৃশ স্থল। 
এ সব আবোপ মাত্র অবিদ্যাই মূল ।। 
আত্বা শুধু সুখময নিত্য নিবঞ্জন। 
আকাশেতে স্থিব ববি-মগ্ুল যেমন || 
এই ভাবে আত্মতত্তু কবহ বিচাব। 
পাইবে পৰম সুখ ধূচিবে সংসাব || 


অজীগর-শিক্ষা 


নিবস্তব অভিলাগ্ন অন্তবে সবাব। 

দখেব সংহাব আব সুখেব সঞ্চাব || 
এ জগতে যত জীব হযেছে উন্মাদ । 
পৃমোদ কবিতে গিষ। ঘটায পুমাদ |! 
স্থিব হযে দেখে যদি তবে ববে পদে । 
তা নহিলে পদে পদে পড়িবে বিপদে || 
মূখে যাবে সুখ বল, সে ত সুখ নয। 
দূখেব সহিত তাব পুভেদ কি হয || 
ইন্জিয়েব পাতি যাহ] সুখ তাবে কষ । 
সুখ সুখ এই সুখ আব কিছু নয ।| 

যে সুখ মনেব ভোগ মনে পায় স্থান। 
স্বগ আর নবকেতে সে সুখ সমান || 
সুরপূরে সুররাজ যেবপ পৃকাব। 
করেন শচীর পহ সুথেতে বিহার || 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণের এস্থাবলী 


নবকে শুকবী লয়ে শুকব-নিকব । 

তাব চেযে সুখ পেষে সুখী নিবস্তব ॥| 
দেববাজ তৃপ্ত হন সুধা কৰি পান। 
শুক খেতেছে মল অমৃত সমান || 

ভ্রমে মাত্র ভেদাভেদ শুচি কি অশুচি। 
সেই তাহা ভোগ কবে যাব যাহে কচি ॥। 
হেয আব উপার্দেয ভেদাভেদে' তুল। 
স্খ-দখ দৃখ-সুখ মনেব সে ভুল ।। 
মনে মনে এ সকল কবিয়া বিচাব । 
কাব কাছে কোন আশ। ক'ব নাক আব ।। 
যা হাব তাই হবে কে কবে বাবণ। 
মিছেমিছি কেন ভাব দেহেব কাবণ || 
এ যে তেতো এত কম খাব না খাব না। 
ছাড় ছাড় ছাড় জীব পেটেব তাবনা || 
যাহা পাবে তাই খাবে হযে পবিতোঘ। 
পেেমবনে পূর্ণ কব হৃদযেব কোষ || 

এ জআ্ানেব ওক তব অজাগব সাপ। 
তাব কাছে শিক্ষা লও যাবে সব তাপ ।। 
তাব ভাব ধব যদি ভাবনা কি তৰে। 
সমভাবে সর্দাকাল সন্তোঘেতে ববে ॥। 


সমুদ্র-শিক্ষা 


সন্তু ব্জ তম এই ত্রিগুণ পুভাব। 
সংসাবে দেখিতে পাই বহুবিধ ভাব | 
সে ভাব কি ভাব £ সে যে মাযাব পভাব। 
আছে মাত্র এক ভাব কৰ অনুভাব ॥। 
নানা ভাব নাই তাতে সদ! সমভাব | 
সে ভাবেব ভাবী হযে ভাবে কব ভাব || 
কেহ যদি ঘটায তোমাতে অন্য ভাব । 
স্বভাবের ভাবে তুমি কব না অভুব || 
ভোগাভেণোগ ন। হইবে পুষ্ট আর ক্ষীণ। 
একভাবে থাক হয়ে বোধেব অধীন || 
নানা সহ নানা রস হ'লে আলাপন । 
সে রুপ রসিক হয়ে দিও নাক মন || 


ঈশ্রচন্্ গুপ্তের গ্রস্থাবলী ৯৯ 


হরিণ-শিক্ষা 


অতিশয ভয়ানক এই ভব-কন। 
মুগবপে তুমি তথা কবিছ ভ্রমণ || 
নব নব বিষযেব তৃণ খেষে খেষে | 
চবিছ মনের সাধে দেখ নাক চেয়ে || 
ব্যাধবপে পঞ্চশব লষে পঞ্চশব । 
পেতেছে মাযাব জাল বনেব ভিতব || 
তাৰ অনুচব যত বেণু-কীণা-স্ববে | 
সুবাগে কৰিছে গান ভুলাবাব তবে ॥ 
জখ-আশে কব নাক সে গীত শব, 
সে গীতি অহিতকক নাশেব কাবণ || 
তাদেৰ কৃহকে যদি পড মাযা-জালে। 
তবে আৰ পবিত্রাণ নাহি কোন কালে ।। 
সেই অবকাশে ব্যাধ হানি পঞ্চবাণ। 
বিনা লক্ষ্যে হৃদয় কবিবে খান্‌ খাব্‌ || 
অপনপ অতনুৰ তনুভেদ্দী ভেদ | 
শবীব না কবি ক্ষত মন কবে ছেদ || 
অতএব মিছে গ'ন ক'ব না শবণণ। 
যদ্যপি শুনিবে শুন ঈশ্ব-কীর্তবন || 
কানেব দোঘেতে কি গানেব পর্ণয। 
বনের হশিণ এসে জালে বদ্ধ হয || 
হ'বিণেবে গক কবি তাব এক সাব। 
কামকেলি-বস-গীত শুন না বে আব || 


মৎস্য-শিক্ষা 


ভব-বন ভযঙ্কব, তাহাতে তোমাৰ ঘব, 
আঁটি নাই খোলা নবদ্বাব। 

কখন্‌ কি হয হয, কিছুই না কৰ ভষ, 
দেখ কত ধোব অন্ধকাব || 

জ্ঞানেন্দ্রি পঞ্চ চোব, সদাই কবিছে জোব, 
কিছুতেই মানে না বাবণ। 

ক্মন্ত্রণী৷ কবি তাবা, তোমাবে কবিল সাবা, 
হাবিল* সকল সাব ধন || 

তাব মাঝে বসনাবে, দূঘি আমি বাবে বারে, 
পবল সে সকলেব চেয়ে । 


হযে তাব লৌভাধীন, ভ্ঞানহীন ফত মীম, 
মবে বঁড়শীর টোপৃ খেষে || 

যত দিন এ ইন্দ্রি, বল পৃকাশিবে স্বীর, 
জিভেক্দিফ কে হইতে পাবে। 

অনাহাবে বৃদ্ধি হয, আহাবেও ক্ষান্ত নয়, , 
কিবপেতে বশ কবি তাবে || 

বসনা নিতেছে বস, সে নহে আপন বশ, 


লোভ তাৰ মূলাধাব হয । 
দেখিযা মীনেৰ গতি, স্থিব কন নিজ মতি, 
কর কব লোভ কব জয | 


মধুমক্ষিকা শিক্ষ! 


নিভে আব যাচকেবে কবিযা বঞ্চন। 
গঞধয বাব না ঘবে লোনবপ ধন || 
দেখ দেখ ব্যবছাৰ মখুমক্ষিকাব। 
সঞ্চযেব কল পা কিবপ পৃকাব || 
শবীন পতন কবি কবিষা সঞ্চিত। 
কৃপণ আপন ধনে আপনি বঞ্চিত |। 
পবে আব কি হইবে কিছু নাহি জানে। 
কৃপধতা-দোঘে শেষ মাবা যায পাণে।। 


০ 


ভ্রমর-শিক্ষ। 

শুন যোগিগণ, কহি বিববণ, 
বুঝে কব ব্যবহাব। 

এ ঘোৰ সংসাব, মাযাব বাজাব, 
অসাব, নাহিক সাব || 

নানা বেচা-কেনা, তাহাতে ঠকে না, 
কে না বল এ ভুবনে । 

অলীক দেখাষ, সত্যেবে লুকায, 
কি তায বুঝিবে মনে ।। 

মূল যাব যাহা, নাহি বলে তাহা, 
লঘুমূল্যে কবে ক্র । 

হইয়া ব্যাপাবী, কি কবিতে পাঁধি, 
হাট-চোবে সদা ভষ || 
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দেখে এ বাজার, এরূপ আকার, 
ক'র না কোথা বিশাস । 

দিয়। নান! ধন্ধ, ছলে করে বন্ধ, 
বাহিবে বড় আশুবাস।। 

যেন ভোজবাজী, হযে। না ছে' রাজি, 
জানিয। আফ্লীন সাব । 

অনাসক্ত মন, কবিয়। ভ্রমণ, 
দোকানে যাবে সবাব || 

যে য৷ তোল দিবে, সাদবে লইবে, 
ছাড়িবে অধিক আশ। 

উদর-পৃবণ, নহে যতক্ষণ, 
ততক্ষণ তথ! বাস ।। 

কটু তিক্ত পায়, লবণ কঘায, 
যে য৷ দিবে তাহ। খাবে । 

সুমধূব আশে, ধনীর নিবাসে, 


কোনরূপে নাহি যাবে || 
ধনী মহাজন, 

মহাজন সাধু যাবা । 
অতি অকিঞ্চন, 


নহে মহাজন, 


না জানে বঞ্চন, 
দযান সাগব তাবা || 
অতএব ওন, হাইঘা নিপূণ, 
ছাড়হ বিবয়ি-সঙ্গ। 

সকল হাবাবে, 


হইবে যোগের ভঙ্গ || 


পবকাল যাবে, 


এই উপদেশ, পাবে পরিশেঘ, 
গুরু করি মবকরে। 

তার ব্যবহাব, ব্রিবিধ পৃকার, 
দেখ এই চরাচরে || 

সব্বত্র ভমণ, উদর পুবণ, 
কিছুতে নাহিক ক্ষোভ। 

উদর পৃরিলে, যদি বু মিলে, 
তাহাতে না হয় লোভ || 

পড়ে লোভ-ফাদে, কেব। নাহি কাদে, 
লাগিয়৷ মায়ার ধন্ধ | 

পদোর ভিতর, বদ্ধ মধ্কর, 


কেতরকী-রেণুতে অন্ধ || 


হেন আচরণ, কব ন! কখন, 
যাহাতে লোভের লেশ। 
সে যে পাপর্]গ, দেখাইয়া ভোগ, 


শেঘে দেয় নান। কেশ ॥। 


হিতমাঁল। 


আশ। নামে সোতস্বতী শু নাহি' হয়। 
মনোরথ-জলে সদা পরিপূর্ণ রয় || 
অনুষ্াগে তায় হিংযু--করাল কৃমীর | 
নিয়ত ভ্রমিছে নীরে হইয়া অস্থির || 
কতর্ক-বিহঙ্গ কত জলমাঝে চরে। 
ঘরিছে সাঁতার দিয় তোলপাড় করে || 
ধন্ম-চার তরু যত ছিল তাস্থলে। 
পাঁড় ভেঙ্গে মূল সহ পড়িতেছে জলে || 
মোহরূপ জল-ত্রম বিঘম বিস্তার | 

দূগম দারুণ কিসে পাইব নিস্তার || 
চিন্তারপ উ্রচচ তট এ নদীর ধাবে | 
সাধ্য কাব সহজেতে পাব হ'তে পারে ॥| 
এই আশা-নদী পাবে গিষেছেন যর 
সা, সাবু সাধু বটে কত সুখী তার। || 
কপালেব দোঘে আমি না পাইয়। পার । 
দঃখেণ তবঙ্গে প'ড়ে কবি হাহাকাৰ || 
বিঘয়-বিভন যদি বহুকাল রয়। 

কিন্তু তাহা কোনমতে চিরস্থায়ী নয় || 
সেই ধন স্থির হয়ে কখন না রবে । 
হবেই হবেই নাশ এককালে হবে ॥ 
অতএব এই ধন থাকাতে কি সুখ | 
এই ধন না থাকাতে এতই কি দুখ ॥ 
'আপনি পাইবে ক্ষয় এ ধন না রবে । 

ধন ধন করে তবে মরে কেন সবে ॥ 
কালক্রমে হ'লে পরে যে ধন সঞ্হার | 
লোকের মনেতে হয় শোকের সঞ্চার || 
আপন ইচ্ছায় হ'লে সে ধনে বিমুখ | 
আহা মরি কত তায় শান্তি আর সুখ || 
মনেতে আশরি তৃঘা যে করে হরণ । 
দাঁপ হ'য়ে-আমি তার পৃজিব চরণ || 
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নিজবোধ-ভূঘাঁয় ভূঘিত হন যাব । 
ইহলোকে জীব হযে শিব হন তাঁরা | 
বিমল বিবেক-জলে শুদ্ধ কবি মন» 
ভাবেন তৃণেৰ সম এ তিন ভূবন |] 
লোভ আদি বিপুকূলে কবিযা নিগৃহ | 
কবতলে নিি পেলে নাহি পতিগহ || 
হাঁয় হায় আমবা কেমন দুবাচাব । 
কবিতে পাবিনে কভু লোভেব সংহাব || 
কোন কালে কখনই পাই নাই ধন। 

এখন ত নাহি হয় ধন উপাজন || 
পবে বা কখন পাব বিশ্বাস ত নাই । 

কেন তবে ভোগ কৰি মিছে আশী-বাই || 
ধন ধন ক'বে কভু না পেলেম ধন । 
কেবলি হলেম আমি আপণি নিধন || 


যোগযুজ্জ জ্যোতির্বয যত পৃণ্যবাশি। 
অবিবত ধ্যানে ব্ত গিবিগুহাবাসী || 
অভয়ে বিহঙব্হ সুখে ধবি তান । 
তাদেব প্মাশ্বশব্স কবিতেছে পান ।। 
কোন কালে নাহি জানে কোনবপ দৃখ। 
মনেব আনন্দে কত ভোগ কবে সুখ || 
আমবা ধবেছি মিছে নব-কলেবব । 
নিবস্তব কল্পনায কেবলি কাতিব |। 
মনোহব বাড়ী-ঘর সবোবব-তীবে । 
কেলিব কাননে কত বেড়াতেছি ফিবে || 
ক্ষণমাত্র নাহি হয স্ুখেব উদয | 
কেবল কম্পন] কবি আযূ হ'ল ক্ষষ || 


যুবতীব স্তনদ্বযে মাংসপিণ্ড সাব। 
কনক-কলস সহ তুলনা তাহাব |! 
কফ আব কাপে ভবা নাকীৰ বদন । 
চাদে তুলন। তায দেষ কবিগণ || 
মুত্র-কেদমষ সদা নাবীব জঘন। 
উপমাষ কবি-শুণ্ হতেছে বর্ণন|। 
এমন যে নাবী-দেহ নিন্দাব নিলয | 
কবিমুখে কখনই নিন্দনীয নয || 
কি নয়নে কামিনী কবিযা দবশন । 
একেবারে খুলিযাছে ভুলিয়াছে মন ॥ 
১৭ 


অসাব ভাবিয়। সাব একে হয় আর। 
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হস্ত আছে পদ আছে যথা! তথা যাই | 
ভিক্ষা কবি যথাকালে এক মুঠ খাই ॥| 
যেমন তেমন হোক খেঁদ নাহি তায়। 
শবীব-ধাবণ মাত্র মূল অভিপায় || 
ভৃতল বয়েছে শয্যা ভাবন! কি তাব । 
এই দেহ জবে মাত্র নিজ-পবিবাব || 
ছেঁড়া পচা বন্ত্রনিয়া কাঁথা সিলাইয়া | 
যথা তথা বেড়াইব শকীব ঢাকিযা || 
ইথে যদি অনায়াসে সুখে যায় দিন। 
কেন তবে হয লোক লোভেব অধীন || 
এমত অমৃত ফেলে হইযা অজ্ঞান | 
1বঘয-বাজনা-বিঘ কেন কবে পান ।। 


দাহনেব কত দূঃখ আগে না জানিয়া। 
পতঙ্গ পূড়িযা মবে অনলে পড়িযা || 

না জানিযা হযে এক লোভেব অধীন । 
বড়শীব টোপ গিলে মাবা পড়ে মীন || 
তাহাব৷ ইতব পাণী জ্ঞানহীন হায। 
নাহি জেনে ত্জে পাণ তত দোঘ নয || 
মহাপাণী মানব পুধান সবাকাব । 
দেহ-্ধঙ্শে কবিযাছে জ্ঞান অধিকার || 

পদে পদে বিপদেৰ আকব বিভব । 
দেখিতেছে শুনিতেছে জানিতেছে সব।। 
বিঘযসাগবে খেষে যাতনাব ঢেউ। 
তথাচ ভোগেব আশা নাহি ছাড়ে কেউ ।। 
কত দবে চলে সোতে নাহি দেখি সীমা | 
হাঁষ হায ওবে লোক কি তোব মহিমা |। 
শোভাব আধাব দপ স্ুচাক সদন । 

সাধু সদাশয-পিষি পাণেব নন্দন || 
নবীন বযস কাল ধনেব ভাগ্ডাব । 

সুবপসী সুলক্ষণা পুণযিনী আধ || 

এ সকল চিবস্থাধী কবিযা নির্দেশ । 
সংসাবে কাবাগাবে হতেছে পুবেশ | 

এ দুঃখ কহিব কাবে হায় হায় হায়। 
সকলেই ধোব অন্ধ দেখিতে না পায় || 
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নিষত হাসিছে কত পুণ্যশীল যত। 

এ সকল দেখিতেছে স্বপনেব মত || 

দূ হ'তে দূবে কবে নিকটে না বয। 
নিফতই পাশমুক্ত কাবাভুক্ত নয় ॥। 

যোগ সেধে যোগী হতে সাধ যর্দি আছে । 
যেও না যেও 9াঁ তবে যুবতীব কাছে ।। 
বমণা মোহিশী পা কি কৃহক জনে । 
বস্ত শেষ কবে তাব চায় যাব পানে |। 
নাবী-নেব্র কালসপ কটাক্ষ দশনে। 

বিঘে কবে জব জব কত শত জনে । 
কামিনীব পেষমদে মাতাল সকলে । 
অমবাব ভ্রম দেখ চিত্রে কমলে || 

পৃবল প্রমাণ তাৰ দেখ এক চাদে । 

কাঠেব কবিণী দেখে কী পডে ফাঁদে ।। 
ছোট ছোট ছেলেগুলি আধ আধ ববে। 
ক্ষধায কাতব হযে কাদিতেছে সবে || 
মলিন হযেছে মুখ পড়িযা ধুলায। 

ছট্‌ু ফট কবিতেছে পেটেব ন্বালায || 

মা মী ব'লে গৃহিণীৰ কোলেতে চডিযা | 
চঞ্চল কৰিছে তাব অঞ্চল ধবিযা || 
দঃখিনী আমাব দাঁব। ভাসে অশন্ধাবে। 
দে মা দেমা খেতে দে মা বলিতেছে তাবে | 
এ সব নযনে যদি দেখিতে না হয। 

তবে কি কখন কবি লৌকিকেব ভযষ || 
ধনীব নিকটে আব কখন না যাই । 

চিত হস্ত ক'বে কোথা ভিক্ষা! নাহি চাই || 
কোন জ্বালা ঘটিত না৷ থাবিতাম স্তখে। 
“দেহি দেহি” কথা কি বলিতাম মুখে || 
নজাযেছে পোড়া পেট, দাবা, পবিবাব। 
পাষেতে পড়েছে বেড়ী চাবা নাই আব || 
ওবে মায়া ! তোৰ ছাযা মাডাতে না চাই । 
যাবেযাবেচলেযা বে দোহাই দোহাই || 
মাযা তোব মাযা-ডোব কেটে যদি যাষ। 
তবে আৰ এ জগতে আমায কে পায় |। 
মায়িক সংসাবে থেকে মা ছাড়া বয়ে। 
নিত্যস্খ ভোগ কবি অমাযিক হযে,।। 
দয়া কষ কোথা নাথ দীন-দয়াময় | 
আর যেন আশানলে পৃড়িতে না হয় | 


ঈশরচজ্া গর গ্রস্থাহলী 


উদব-কলস তুমি এয়প করিয়া । 

কত দিন ববে আব উদাব হইয়া | 
স্বভাবতঃ কবে জীব যে মানেৰ আশ । 
কবিতেছ তুমি সেই মানেব বিনাশ ॥ 
গুণ জ্ঞান যত ছিল গেল সমুদায়। 
অস্থিধ হয়েছি আমি তোষাব জ্বালায় || 
নিযতই তোপ দো'ঘে হতেছি অধীন । 
একদিন দিলি নাক হইতে স্বাধীন | 
অপমান-অস্ত্রখানি কবি নিজ হাত। 
কবিতেছ লভ্জা-তক সমূলে নিপাত ।। 
দক দব্‌ মর মব ওবে পোড়া পেট ॥ 


€০৯৯ ৯৯ 


তোখ দায়ে একেবাবে হলো মাথা হেট || 


ছেঁড়া কাঁথা যোডা দিষা, ঝুলি কাঁকে নিষ। | 
পৃণ্য-গামে কিংবা এক মহাবনে গিযা || 
সত্যপৃণ বাযণেব পতি দ্বাবে দ্বাবে। 
নিষত ঘৃবিব আমি ভিক্ষা কবিবাৰে || 
একপে উদব-গন্ভ পূর্ণ যদি হয । 

সে হবে আমাণ কত সুখেব বিঘয || 
ইথে যদি প্রাণ যায তথাচ স্বীবাব | 
স্বজাতি» নিবটেতে দাডাব না আব ।। 
ধনী আখ মানী যাবা অভিমানে ভব । 
অহন্কাবে মত হযে ধবা দেখে শবা | 
তাদেৰ দ্বাবেতে গিযা দীনত৷ স্বীকাব ৷ 
তাব চেয়ে পাপ কর্ম বিছু নাই আব ।। 


গঙ্গাৰ শীতল তট হযেছে কি নাশ । 
হিমালয পর্বতে কি নাহি পা বাস।| 
বিবল বিনোদ বনে খঘিগণ যথা । 
বিশামেব স্বান বুঝি ধূচিযাছে তথা ॥ 
নতুবা মানুঘ কেন সেখানে ন। যাষ। 
অপমান হযে সদা পব-পিও খায || 
উদব পৃবিতে হয পবগৃহে যেচে। 
তাব চেযে মবা ভাল সুখ নাই ধেঁচে।॥। 


গিবি-গুহা-মাঝে ছিল খাদ্য যত মূল। 
একেবারে সে যুল কি হয়েছে নির্শ,ল ॥ 
ছিল যে শীতল জল নিঝ ব-আগাগ্ে। 
সেজল কি শুকাইয়৷ গেল একে্বাকে ॥ 
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সরস ফলের তরু ছিল যা ঠঁছি। 

সেই সৰ চারু তক এখন কি নাই || 

সে পকল গাছেতে কি ন হি আর ডাল। 
সে সকল ডালেতে কি নাহি আব ছাল || 
যেখানেতে আছে সব সুখেব কাবণ । 
ভ্রমেও সেখানে নব কবে না গমন || 
কিঞ্চিত ধনেব লোভে কত জ্বালা সয়। 
পদে পদে কষ্ট পেয়ে অপমান হয় || 

হয় তাব পদানত যে জন দৃর্জন। 

কূটিল ব্রক্টীভঙ্গী কবে দবশন || 
শীলত। বিনয় নাহি থাকে যাব কাছে। 
তাব বাকা পোড়ামুখ দেখিতে কি আছে ।। 
অভাব ত হয নাই মূল আব ফল। 
বযেছে ত সিপ্ধকব স্রশীতল জল || 
আহাঁবেৰ হেতু কেন ভাব অকাবণ । 
তাতেই অনাসে হবে জীবিকা-ধাবণ || 
নধব দান পত্র বয়েছে পড়িযা | 
ধরাতলে শয্যা কব তাই বিছাইযা || 
কোথা কব অনেঘণ শযনেব স্থল || 

সুন্দৰ শ্যামল শয্যা নবদৃব্বাদল || 

উঠ উঠ বন্ধগণ চল চল তাই। 

লোকালষ ছেড়ে সবে গহনেতে যাই || 
সেখানেতে না শুনিব অহস্কাব কথা ৷ 


ধনবপ ধোগেব বিকাব নাই তথা || 
পলাপেব কথা আব কেহ নাহি কবে। 
অবিবেকী অধমেব সঙ্গ নাহি হবে ।। 
ধন-মদ দেখা থাক গেলে সেইখানে । 
ধনীদেব নাম আব শুনিব না কানে ।। 


এই আছে এই নাই এই ত শকীব। 
তবে কিসে জানিয়ছি জীবনেব স্থিব।1 
দেহেব ভিতখে পাণ সেকপ অচিব। 
যেযন কমপর্দলে ঢল ঢল নীব ॥। 

এই শুমি এই আমি তুমি আমি কই। 
বলি বটে তুফি আমি তুমি আমি কই || 
ততক্ষণ তুমি আঁমি ধতক্ষণ বই। 

তুমি আদি থাফিব না ক্ষণকাল খই | 


এই দেহ এই রূপ পঁকলি অসায়। 
আমি' ব'লে অভিমান কেন কর আর || 
আঁমি তুমি রব কবে প্রতি জনে জনে । 
তমি কাব কে তোমাব ভাব দেখি মনে || 
আমি বল তুমি বল তিনি আব উনি । 
পবস্পব বলাবলি শুন আজাব শুনি || 
বাহিবেতে আমি তুমি ইতব বিশেষ | 
ঘবেব ভিতবে কেহ কবে না পবেশ ॥ 
এই আমি কাব আমি কাব তুমি তুমি । 
জাঁন না ভাঙ্গিলে খাট সাব হযে ভূষি | 
এখনি তোমায় লবে কবিয়া হবণ || 
জনমের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে মব্ণ || 
এখন হ'ল না মনে বোধেব উদয়। 
মবণ নিকট অতি স্মবণ না হয || 
বাহুবলে বেডাতেচছ হাসিয়া হাসিয়া | 
হেলায হাবালে কাল মেলাষ আসিযা 11 
মাযায মোহিত হযে কবিতেচ পাপ। 
কে তোমাব দাবা সত তুমি কাব বাপ ।। 
কাব ধন কাব জন কাব পবিবাব। 
নযন মুদিলে পবে সব অন্ধকাব || 
আমাব আমাব বল সে কেবল বোগ। 
তুমি গেলে এই সব সে কবিবে ভোগ | 
তোমাব ভোগেব নহে এ ভব বিভৰ। 
ভাবেব ভবন ভব স্বভাবে সম্ভব || 
তমি আমি নাহি বব ববে মাত্র বব। 
যত সব তত শব এই সব শব || 

এখন হাসিছ কত ধন-জন-বলে । 

যত হাসি তত কান 'বামশন্‌।' বলৈ।। 
এই সব এই আছে এই হ'লে শব। 
এখনি উঠিযা বাধে হাহাকাব বব || 
কাল গেলে কাব আব ছাড়িবাব নয | 
কিছুই নিশ্চষ নাই কখন্‌ কৈ হয ।। 
ভবেব যে সাব ভাধ কিছু না বুঝিলে। 
অসার সংসাবে এসে সংসারী হইলে ॥। 
আছ জীব হও শিব মাযা-মোহ' হরি । 
সবল অস্তবে পদা জপ হবি হবি ।। 
সফলি অসাৰ আর সকলি অসার । 
সদানন্-চিবাপন্দ এক মাত্র সায় | 


১৬৪ 


ওহে মন-মধুকর উপদেশ ধর । 

গুণ গুণ রবে তার গুণগান কর ।। 
কামনা-কেতকি-ফুলে কেন তাজ পাণ। 
চরণ-কমলে বসে কর মধু পান ॥। 

আর না উড়িতে'হবে ধবে নিজ স্থানে । 
ঘচিবে সকল মন্দ মকরন্দ-পানে || 


ভাবভরে ভবে যেই জয় জগদীশ । 
শত্রু তার মিত্র হয় সুধা হয় বিঘ || 
পরম পীযৃঘ-রসে পূর্ণ হয় মুখ । 

বিপদে সম্পদ হয় দূখে হয় সুখ ।। 
কিছুতেই নাহি তার কোনরূপ ভম | 

যে ভাবে যেখানে যায সেখাশেই ভয় || 
সদাকাল সুখ ভার ভজে যেই হবি । 
অকুল সাগরে ডুবে পাণ্ড হয় তবী।। 
জয় জয় রব কবি ক্ষয় করে কাল। 
ঘটনা ন হয় কভু যাতনা-ভগ্তাল || 
সত্যের সাধন।-পথে যে জন বিমুখ । 
কোনরূপে নাহি তার কিছুতেই সুখ ॥। 
তার পতি পূতিকৃল পূভূ জগাদীশ | 
মিত্র তার শত্রু হয় সুধা হয় বিষ || 
পদে পদে অপমান নাহি থাকে পদ । 
হিতে হয় বিপরীত সম্পদে বিপদ্‌ || 
মানে হয় অপমান দানে ঘটে দাষ | 
সেখানেই অনাদর যেখানেতে যায || 
ধন তার উড়ে যায় বন হয় ঘব। 

সে যারে স্বজন ভাবে সেই ভাবে পরখ |। 
শীলত] শিলের সম স্ুরবে করব । 
পিয় কথা কটু হয় গালি হয় স্তব || 
রসের আলাপ-সেতু রসকৃপে উলে। 
'ব্ন্ধানন্দরপ' যেন যেয়ো নাকো ভুলে | 
এ রসের শিক্ষাণ্ডরু নদনদী-পতি। 
লয়ে দীক্ষ। করি শিক্ষা! হও মহামতি || 
বর্ধাকালে নদ-নদী রতুকিরে যায়। 
তৰু তার বৃদ্ধি নাই কি আশ্চর্য হায় )। 
খর করে রবি করে গীষ্মে আকর্ধণ। 
তবু তার যাস নাই সমান জীবন || 
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সুমধুর জল কত প্রবেশে সাগরে । 
তথাপ লবণরস তাহাতে বিহরে |] 
দেখ দেখ দেখ জীব সাগরের ভাব । 
কিছুতেই নাহি হয় স্বভাবে অভাব || 
তার কাছে শিক্ষা! কর এ সব ব্যাভার। 
গুরু ষলে একবার কর নমস্কার || 


বিঘয় বিরস সুখ বিঘের বর্ণ । 
স্থখ-আশে কেন কর তাহার দর্শন || 
যাহে কর ভোগ-বৃদ্ধি ভোগের সে নয়। 
সুক্ধার আধার নয় বিষের আলয || 
কামিনীর কমনীয় সুললিত রূপ । 
রসের আকর নয় অনলের কপ ।। 
তাহাতে পড়িলে পরে বাঁচিবে না আর। 
ধনে প্রাণে পুড়ে শেঘে হবে ছাবখাব | 
বাহ্য দেখে গ্রাহ্য করি ভুল না রে ভাই। 
অন্তবেতে যা দেখিছ সদা দেখ তাই || 
পতঙ্গেরে গুরু ভেবে খাক পরিতোধে । 
মর না মর ন। পাণে নয়নের দোখে || 


মিছে তার ধন ভন মিছে তার দেহ । 

দারা স্থৃত আদি করি বাধ্য নহে কেহ ।। 
নিকটে দাড়া কেবা মাড়ায় কে গেহ। 
আপনার বলে কেহ নাহি কবে সেহ।। 
সন্তাবিত আছে যাহ] সকলি বিফল । 

ঈশুর তাহানে দেন হাতে হাতে ফল | 
ইহ'কালে এই দশা নিন্দা দ্বাবে দ্বারে । 
পরকালে কি হইবে কে কহিতে পারে ।। 


বহু পৃণ্যফলে ভাই বছ পুণ্যফলে । 
এসেছ মানবরূপে এই ধরাতলে || 
জীবের পুধান নর সকলেই কম । 

এমন জনম তবে আর নাহি হয় || 

দেহ পেয়ে দেখা দেখি তোমায় আমায় । 
দেহ যাহে ভাল থাকে যতু কর তায় । 
ধন জন দারা স্ৃত গৃহ পরিবার | 

সহায় সম্পদ আদি যত আর আর || 


ঈশ্বরচণ্তী গুপ্তের গ্রশ্থাবলী ১৩৫ 


এ সব বিভব ভাই হ'লে পরে ক্ষয়। 
পুন হয় সমুদয় দেহ যদি রয় || 

যাবে যাহা তুমি তাহা পাবে বার বার। 
পতন হইলে দেহ নাহি হয় আর || 
পেয়েছ অমূল্য এই শরীর রতন । 
স্থকার্ষয-সাধনে কর বিশেঘ যতন || 
ব্যাধির মন্দির বটে শরীর তোমার । 
জরা আসি করিয়াছে দেহ অধিকার || 
মহারোগ কর ভোগ তাহে নাহি খেদ। 
তনু হ'তে নাহি হোক্‌ পাণেব বিচেছদ || 
চোক যাক্‌ কান যাক্‌ খোসে যাক্‌ লাগা । 
তথাচ কর না মনে মরণের আশা || 
চরমে পরম পদ দেহ থাকে যদি । 
অনায়াসে পার হবে ভীম ভবনদী || 
স্থির কথা যথাকালে যাবে যোগ্যধাম | 
মন খুলে জপ কর ঈশৃবের নাম || 


পভাতে উঠিষ! কবি ভাশয পবিভাপ। 
সে দিন করিতে হয় যদি উপবাস || 
যায় যায় উপবাসে দিন যায় যাবে । 

সাধু সহ সদালাপে কত সুধা খাবে ।। 
অমৃত ভোজন করি যদি যায় দাত। 
হর্বিগুণ লিখিয়া যদ্যপি যায় হাত।। 
যায় দাত যায় হাত কিছু ক্ষতি নাই। 
লেখ লেখ হবিগুণ সুধা খাও ভাই || 
লক্ষ্ণীছাড়া যদি হও খেয়ে আর দিয়ে। 
কিছুমাত্র স্খ নাই হেন লক্ষ্মী নিষে || 
যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগাবে। 
নিজে খাও খেতে দাও সাধা অনুসাবে ॥। 
ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে। 
পর্যাচা লয়ে যান মাতা কৃপণের ধরে || 


ভাবী িনা স্বভাবের ভাব কেবা ধরে । 
জ্ঞানী বিনা জ্ঞানপথে কেবা আর চরে ।। 
বর্ধা বিন সাগরের উদর কে ভরে। 

মাতা বিনা সম্ভানের আদর কে করে || 
রবি বিনা জগতের ধ্বাস্ত কেবা হরে। 
দাতা বিনা দরিদ্রের দূঃখে কেবা মরে | 


হায় হায় হাসি পায় তোমায় দেখিয়া 1 
কুশল কামনা কর কূসঙ্গ কবিয়া || 
বিষ-বৃক্ষ স্জিয়া কি পাবে সুবাফল। 
অনল কি দিতে পারে জলেব শীতল ॥। 
জলনিধি রতাকর বিমল শরীর। 
অপার বিস্তার যার খতাবে গভীর 11 
অগাধ নীবধি সেই বছ গুণরাশি। 

বাধা গেল রাবণের হয়ে পৃতিবাসী || 


এসেছে অতিথি কাল কব তাব সেবা । 
অতিথি বিমুখ হ'লে যশ পায় কেবা। | 
আপনার হিত দেখ বিহিত বৃঝিয়া । 
অতিথে বিদায় কর স্ুকর্্ম করিয়া || 

কাল যত গত তত গত হয় আযূ । 

তথাচ না দূৰ হয় মিছে আশা-বাযু 11 
নিবাশ] পবমস্থুখ আশা ঘোব দৃখ। 
আশানদী-পাবে গেলে পাবে কত সুখ ॥। 
বিমল সন্তোঘ-ধাম প্রাপ্ত হবে যদি। 

পার হও মিছে আশা কন্দ্রনাশা-নদী || 


যৌবনের শোভা আর ফুলের সৌবভ। 
করো না কবে না এই দূষেব গৌর্বব || 
যৌবনে রূপের ভাতি ফল সম হয়। 
কিছুকাল শোভামাত্রে পরে নাহি রষ |! 
সম্পদের অভিমান করো না বে মন। 
পদে পর্দে বিপদের হয় আগমন || 
যে পুকার বরঘায় নদী আব নদ। 
সেরূপ নিশ্চয় জেন জীবেব সম্পদ || 
হিমাগমে জলের পুবাহ হয হাস। 
বিপদে তেমনি করে সম্পদ বিনাশ || 
যদিও তোমার এই সম্পদ ববে না। 
বিপদের পদ ভঙ্গ বিপদ হবে না।। 
রয়েছে পরম ধন নিকটে পড়িয়া | 

এই বেল লহ জীব যতন কবিয়া || 
এখন না লও যদি পাবে না হে আর । 
অবশেঘে কেবল যাতনা হবে সার |। 
'পময়ে এ ধন যদি হাত ছেডে যায়। 
শুধুই করিবে খেদ হায় হায় হায় | 


১৩৬ 


নির্লেৰ ধন এই নিধনের ধন। 

এ ধন সাধন কৰ ওবে বাচাধন || 

মহাঁধন এই ধন যদি নাহি ব্ষ। 

কি ধন পাইবে তবে নিধন সময || 

এ ধন হৃদযে বাখ ঠেল না ঠেল না। 
হাতে কবে তুলে লও ফেল না ফেল না।| 
হবে ধনী ববে ধ্বনি ওহে বাপধন। 
নিধলে সধন হবে পাইলে এ ধন।। 


বল দেখি এ জগতে পাশ্মিক কে হয়। 
সব্বজীবে দযা যাব ধান্সিক সে হয।। 
বল দেখি এ জগতে স্ুখী বলি কাবে। 
সতত অবোগী যেই স্তুখী বলি তাবে ॥ 
বল দেখি এ জগতে পেমী বলি কাবে। 
স্বভাবে সন্ভাব যা প্রেমী বলি তাবে ।। 
বল দেখি এ জগতে বিজ্ঞ বলি কাবে। 
হিতাহিত-বোধ যাঁর বিজ্ঞ বলি তাবে ।। 
বল দেখি এ জগতে ধীব বলি কাবে। 
বিপদে ষে স্থিব থাকে ধীব বলি তাঁবে | 
বল দেখি এ জগতে মূর্খ বলি কাবে। 
নিজ কার্যয নষ্ট কবে মূর্খ বলি তাবে।। 
বল দেখি এ জগতে খল বলি কাঁবে। 
পবেব যে মন্দ কবে খল বলি তাবে ।। 
বল দেখি এ জগতে সাধু বলি কাবে। 
পবেব যে ভাল করে সাধু বলি তাকে | 
বল দেখি এ জগতে জ্ঞানী বলি কারে। 
নিজবোধ আছে যাব জ্ঞানী বলি তাবে।। 
বল দেখি এ জগতে সাব বলি কারে। 
ঈশৃবেব ভক্ত যেই সাব বলি তারে | 


ফুলেব স্তবক হষ যেরূপ পৃকাব। 
অবিকল সেইদ্ধপ সত্যের ধ্যাভাব || 
হয় গিয়া চড়ে ফল যাথাব উপব। 
নতুবা ধিলয় হয় বনেৰ ভিত || 

হয় নন্দ নবশ্ষ্ঠে মহৎ যে হয়। 

নতুবা বিরলে বনে দেহ কথে লয় | 
অনেকেই বক্তা হয় উপদেশ গেয়ে। 
অনেকেই বিজ্ঞ হয্স উপদেশ পেয়ে || 


ঈশ্বরচণ্তর গুপ্ত প্রস্থীবলী 


কেহ ব' কবিছে ব্যয় যুখেব বচন। 
কেহ' বা শবণে তাহা কৰিছে শবণ | 
বলাবলি শুনাশুনি হয পবস্পব। 

কেহ ন। প্রবেশ কবে ধর্মেব ভিতব || 
নানাবপ শাস্ত্রকথা পৃকাশ কবিয়। | 
পবিচয দেষ সবে পণ্ডিত বলিযা || 
বিদ্যাব সাগব বটে গুণেব আধাব। 
ফলে দেখি কাব নাই ধর্খে অধিকাব || 
পবস্পব জযলাভে সবাই ব্যাকূল। 
বিচাব-সা্গবে ডুবে নাহি পায কল || 
সে জাগবে খেলিতেছে অভিমান-ঢেউ | 
ওপাবে কি বস্ত আছে নাহি জানে কেউ॥ 
তবঙ্গ-সমযে সেই তবঙ্গে পড়িযা । 
হাবুডবু খাষ শুধু ভাসিয়া ভাসিযা || 
সকলেই চলিতেছে ভাসিতে ভাসিতে। 
আপনাব আযুধন নাশিতে নাশিতে | 
বিচাব বিচাব কবি সকলেই মবে। 
আপন বিচাব আব কেহ নাহি কবে।। 
কতই কল্পনা কবে কখায কখাষ । 
কেবল কৃতর্ক কবি কৃপথ দেখায || 
দর্শন দর্শন কবি ধ্বিছে সবাই । 

সে দশন কোথা তাব নিদর্শন নাই || 
কবিছে বাদার্থ কত বিচাবেব বলে। 
ন্যাষ পড়ি ন্যাষ-পথে কেহ নাহি চলে ।। 
ন] কবে সিদ্ধান্ত কিছু বেদান্ত পড়িয়া । 
অবিশাস্ত ধ্বাস্ত-কপে বযেছে পড়িষা || 
শান্তর পড়ি যিনি হন ধর্শপবাষণ । 
পমভবে আমি তাব পৃজিব চব্ণ || 
শাস্ত্র পড়ি নিজ তত্তু যে কবে বিচাব। 
দূব কৰে সকলেব মনেব আধাব || 
মনেব সম্ভতাপ যত যে কবে হবণ। 


শিঘ্য হয়ে আমি তাব পৃজিব চবণ |] 


একে লোভী তাহে মন পরিতুষ্ট নয়। 
এ সংসাবে তাৰ সুখ কিছুতে না হয় || 
সদা যেই পবিতুষ্ট সম্তোঘিত মন। 

ধরে খসে পায় সেই ভ্রিলোখের ধদ | 


ইম্বযচজা গুণের গন্থাবলী ১৭ 


ক্ষণমাত্র তাব মনে কিছু নাহি দৃখ। 
সমভাবে কাটে কাল সততই সুখ ॥ 
চলে যেই পাষে দিয়ে জতা এক জোড়া । 
ভাবে সেই সকল পণ্থবী চামে মোড়া |। 
যাবা যায় খাল পাফ তাব। পাষ কাদা । 
কিবপে তাদেব হবে পদতল শাদা || 
কিছুতেই পবিতোঘ নহে যেই জনা। 
তাহার সহিত এই জতাব তুলন। ।। 
পৃতিক্ষণ পোড়ে মন স্বভাবে দোঘে। 
সন্তো্ধ যাহাঁব মনে থাকে সেই তোষে || 
সুখে যেই পান কবে সন্তোঘেব অুগ্রা | 
তাৰ মনে নাহি থাকে লোভবপ ক্ষ || 
যথা তথা ঘূবে মবে লোভশীল যাবা । 
সন্তোঘের সাব সখ কিসে পাবে তাবা ॥। 
সাধু সাধু সাধু সেই সাধ বলি তাবে। 
ধনলোভে যে ন৷ যায ধনীদের ছ্বাবে || 
মবি মবি মধি কিবা সাধু সেই জন। 
বিবহ-অনলে যাব নাহি পোড়ে মন || 
সাধু জাখু সাখু সেই সাধুবাদ তাৰ । 
নপুংসক ব'লে খ্যাতি নাহি হয যাব || 
ধনলোভ-পিপাসায যাবে দেয তাপ। 
কতবপে সেই পাপী ভোগ কবে পাপ 
অনাযাসে হাতি দেষ সাপেব বদনে। 
পর্বতে পবেশ কবি ভ্রমে বনে বনে 
পাণেব উপবে মাযা নাহি থাকে আব। 
পাতালে পুবেশ কবে সিন্ধু হয পাব।। 
এইরূপে কত দবে ববিষা গমন। 
কোনবপে কবে কিছু অর্থ আহবণ | 
পবিতোঘ নহে তায নাহি মাটি ক্ষোভ। 
ক্রমেই তাহাৰ আব বেড়ে যায লোভ || 
যাহাব অন্তব থাকে তুষ্ট নিবস্তব। 
কবস্থিত ধনে সেই না কবে আদব || 
সে লোক ত্রিলোকজযষী পিষ সবাকাব। 
তাব চেয়ে পৃণ্যশীল কেহ নাহি আব ॥ 
মানসিক বলে সেই আশা কবি নাশ। 
নিরাশাব মিকেতনে নিতা কবে ঘাস ।। 


মিছে কাল হবিলাম, 


মিছে কাল হবিলাম, 


তত্ববোঁধ 


এই ত বযেছ তুমি অস্তবে আমাব | 
অন্তব-অন্তব তবে কেন ভাবি আব? 
মিছে ঘৃবে মবিলাম, 
এতদিন কবিলাম মিছ হাহাকার । 
এই ত বষেছ তুমি অন্তনে আমাৰ || 
তোমাব বিঘয়ে লোক করে কত ছেঘ। 
কাব কাছে নাহি পাই সা উপদেশ || 
বিবপ কিরূপ তুমি না জেনে বিশেষ । 
ভ্রমে পড়ে ভ্রমিলাম এ দেশ ও দেশ |। 
বৃথা এই চর্মচক্ষ চিনে মাত্র ছায়া । 
আছে যাব জ্ঞানচক্ষ সেই চেনে মাষা || 
মাযা তাখ মনে আব স্থান নাতি পাষ। 
যেখানে মাযার ছাষা সেখানে না যাষ || 
সাখু সাধু সাখু সেই সাধু বলি তাবে । 
মানসেব অন্ধকার যে ঘুচাতে পারবে || 
গুকমুখে শুনিলাম পেলাম সন্ধান । 
ভাবময ভক্তাধীন তুমি ভণবানু | 
ভাবিলেই মনে হয ভাবেৰ উদয। 
স্বভাব অভাবে আব ভাবিতে না হয়।। 
সদাই ভাবনা তাব ভাব হা যে লয। 
যে কবে ভাবনা তাব ভাবনা কি বয।। 
সমভাবে ভাবিযা হ'ল ভাবেব সঞ্চাব। 
এই ত বযেছ তুমি অন্তবে আমাব | 
অস্তব-অস্তব তবে কেন ভাবি আব। 
মিছে ধূবে মিলা, 
এতর্দিন কবিলাম মিছে হাভাকাব | 
এই ত বষেছ তুমি অস্তবে আমাব || 


আপনাৰ কণ্ঠে হাব দেখিতে ন৷ পায়। 
ভ্রমে কবে অন্ঘেণ যথায তথায | 
আপনাব নাভিপদ্য হ'লে পৃস্ফটিত। 
কৃবঙ্গ যেপ হয গন্ধে আমোদিত || 


'না জেনে কাবণ তাব ব্যাকল হইয।। 


অবশেষে পাণে মবে ছুটিষ। ছুটিযা। 


মিছে কাল হরিলাম, 


মিছে কাল হবিলাম, 


১৬৮ 


সেইকপ ত্রম-জালে হইযা জুড়িত। 
কিছুমাত্র না হইল সময়ের হিত|| 
হইলাম ঘোর অন্ধ থাকিতে নয়ন | 
না হইল এক দিন বস্ত্র-দনশন || 
আপনার ঘবে ধন খাকিতে সঞ্চিত। 
আপনি আপন ধঙজে হলেম বঞ্চিত || 
নাহি বসে বিকগিত শতদল-দলে | 
ভ্রমবান ভ্রম যখা চিত্রেব কমলে || 
সে পকাৰ আমি নাথ না চিনে তোমারে । 
কত ভোগ ভূগিবাছি পড়ে অন্ধকারে || 
এখন ঘূচিল সেই মনের বিকাব | 
এই ত রয়েছ তুমি অন্তবে আমার || 

অন্তর অন্তর তবে কেন ভাবি আর। 
মিছে ঘূবে মাঁবলাম, 


এতদিন করিলাম মিছে হাহাকার । 
এই ত রয়েছ তুমি অস্তবে আমার | 


মূগতৃষ্তা মহারোগ জীব করে ভোগ। 
কোনমতে নাহি হয় সুযোগের যোগ ।। 
ভোগী হয়ে ভোগ কবে তারে বলি সুখ । 
ভোগে শুধু কর্মভোগ এই বড় দৃখ॥। 
ভোগায় ভোগায কত ভোগ কবে হয়। 
অনুযোগ সারমাত্র যোগেব সময় || 
মনের স্থিবতা নাই চালে মনোবথ। 
আপনি সে অন্ধ নিজে যে দেখাব পথ || 
চলে অন্ধ অঞ্ধকাবে দীপ কবি কবে। 
সকলেই হেরে তারে উপহাস কৰে ।। 
দেখিয়া তাদে? হাসি হাসি আমি মনে । 
করি কত সাধুবাদ সেই অন্ধ জনে || 
আলো নিয়ে চলে কাণা কত যুক্তি ধরে। 
অন্োরে দেখায়ে পথ আত্মরক্ষা কবে || 
সেই কাণ! গুরু হয়ে এই কথা বলে। 
কালোর ভিতরে আলো অন্ধকারে জলে || 
দেখিলাম সত্য বটে করিয়া বিচার । 
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার || 
অন্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি আর । 
মিছে ঘূরে মরিলাম, 
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার 1 * 
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার | 


মিছে কাল হবিলাম, 


ঈশ্বরচন্জর গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


এই ভৰ এই সব, অভিনব নয়। 
তোমার স্থজিত এই বস্তু সমুদয় ।। 
দেখিয়া ভুতের খেলা হই অভিভূত। 
ভিতরে বাহিরে ভূত এ বড় অন্তুত।। 
ভূতে ভূত জড্রীভূত ভূতময় সব। 
ভূতে ভূতে দেখাতেছে নিজ অবয়ব || 
সব্বগত সব্বময় ব্যক্ত চরাচর। 
সব্বভূতে আবির্তি তুমি ভূতেশুর || 
ভূতাতীত ভূতনাথ ভূতছাড়া নও । 
কখন ভূতের হাটে নিজে ভূত হও ।। 
খেলাহুতছ কত খেলা ভূতেব খেলায় । 
দেখাতেছে কত রূপ ভূতের মেলায় || 
বাহিবে ভূতের খেলা অখিল সংসার । 
মনোময় ভূত খেলা মনেতে সঞ্চার || 
বাহিরে পৃকাশ যার মনে নয়ন। 
তার কাছে কিসে তুমি হইবে গোপন ? 
দেখিলাম বোধ করি নয়নের দ্বার । 
এই ত রষেছ তুমি অন্তরে আমার |! 
অন্তর-অস্তর তবে কেন ভাবি আর । 
মিছে ঘূবে মরিলাম, 
এত দিন কবিলাম মিছে হাহাকার | 
এই ত নষেছ তুমি অন্তবে আমার || 


স্থিরভাবে জানে যেই মুদিতে নয়ন । 


মনোময় রূপ সেই করে দবশন || 

নিধন্তর করে ধ্যান জ্ঞানেৰ প্রভাবে । 
আপনি সে গলে যায় আপনার ভাবে || 
মন তার গলে গলে হয় এ পৃকার। 
ঢলে ঢ'লে টোলে টোলে নাহি পড়ে আর || 
সুধাস্বরে ভিতরে গোপনে করে গান। 
স্বভাব স্বভাবে ধরে তাল আর যান ॥| 
তখন সে আপনারে আপনি না জানে। 
একেবারে মত্ত হয় তত্ত-মধ-পানে || 

সে ভাবের ভাব আর ন৷ যায় ভুলিয়৷ | 
ভিতরে বাহিরে হেরে নয়ন খুলিয়া || 
আখি বটে খোলা তার ভাবে ভোল! মন । 
ভিতরে ভিতরে করে ধ্যানে দরশন | 
এই জীব থাকে জীব মায়ার বন্ধনে | 

এই জীব হয় শিব মায়ার মোচনে || 


মিছে কাল হরিলাম। 


ঈশ্বরচন্জ্ গুণের গ্রস্থাবলী ১৫৯ 


জেনে শুনে তবু কেন ভুলি বার বার। 

এই ত রয়েছ তুমি অস্তবে আমার || 
অন্তর-অস্তর তবে কেন ভাবি আর ? 

মিছে ঘুরে মরিলাম, 
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার | 

এই তরয়েছ তুমি অন্তরে আমার || 


হৃদয়পিঞ্রে রাখি কপাট আাটিয়। | 

তবু কোথ। উড়ে যাও শিকল কাটিয়৷ || 
এক ভাবে স্থির হয়ে পারিনে থাকিতে। 
এক ভাবে স্থির ক'রে পারিনে রাখিতে || 
ভাবিতে তোমার ভাব ভার হণল ভারী । 
আপনি অস্থির আমি বুঝিতে না পাবি।। 
চঞ্চল সহজে আমি স্থির হব কত। 
তেমারে চঞ্চল হেরি চপলের মত || 
পণিপাত কি নাথ চবণে তোমাব। 
মনের চাপল্য-রোগ কঘ পৃতীকাব | 
ধ্যানে নাই জ্ঞানযোগ ধাবণা কে ধবে। 
ভাবিতে ভাবিতে ভাঁবে ভাবান্তর করে।। 
দেখিতে দেখিতে চাক বিরপেৰ বপ। 
স্বরূপে বিরূপ করি ঘটায বিরূপ |। 
কিরপে সরূপে নাথ হেবিবে স্ববপ। 
বিকারী মনেব ভাব নহে এক রূপ || 
এখন মোহিত মন রূপেতে তেমার | 

এই ত রযেছ তুমি অন্তবে আমাৰ || 


এই মন, এই ভাবে, ভাবে এই ভাব । 
ক্ষণ পবে করে বসে সে ভাবে অভাব।। 
আবাঁর সে ভাব ছেড়ে অন্য তাব ধরে । 
স্বভাবে অভাবে ভাবে কত ভাব করে ।। 
এই সুখী এই দূখী এই হয় ধীর। 

এই জ্ঞানী এই মূঢ় এই নয স্থিব | 
একক্ষণে “কোটি ভাগে ভাবাস্তর হয। 
ক্ষণিক মনের গতি বুঝাবার নয় || 
মনের এ ঘোর রোগ কিরূপেতে যাবে । 
কি তাবে তাবুক হবে স্বভাবেব ভাবে || 
সুধীর অধীর মন হবে কত দিনে । 
গতিহীন হয়ে ববে তোমাৰ অধীনে || 


১৮ 


মিছে কাল হবিলাম, 


মিছে কাল হবিলাম, 


মন যদি ছেড়ে দেয় আপগার গতি। 

তবেই ত হয় তার স্ুগতি-সঙগতি || 

যত দিন না৷ ঘুচিবে মনের সে গতি। 

তত দিন কিসে হবে অগতির গতি || 

এখন মনের বেগ হয়েছে সংহার | 

এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার || 
অন্তন-অস্থর তবে কেন ভাবি আর । 

মিছে ঘুরে মরিলাষ। 

এত দিন কবিলাম মিছে হাহাকার । 

এই ত বষেছ তুমি অন্তবে আমার || 


আবাব কি সব্বনাশ কাবে বা জানাই। 
দেখিতে দেখিতে আব দেখিতে না পাই ॥। 
এইমাত্র ভক্তিবসে বশে ছিল মন || 
আবার সে মন কোথা করিল গমন |] 
কিছু নাহি ভেবে পাই কিসে হবে হিত। 
উড়ে গেল ভাবভক্তি যনের সহিত || 
দীনহীনে দয। কব দীনদয়াময় | 

বাব বাব বিড়ম্বনা প্রাণে নাহি সয।| 
কৃপণতা যদি কব কৃপা-বিতবণে । 

এ মনে এমনে আমি শাসিব কেমনে || 

এই মন হয নাথ তোমাৰ পন্থান | 

মনেব পুবোধ তুমি নিভে কব দান | 
মনেবে যদ্যপি তুমি নিজে কব বুকে । 
আমি তবে আমি আমি কবিব না মুখে ।। 
স্বভাবে তোমাব মন হইলে তোমার । 

ববে না আমাব মনে আমার আমাব || 
আমাৰ আমাব তবে হইল তোমাব। 

এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার || 
অন্তব-অন্তব তবে কেন ভাবি আর । 

মিছে ঘৃবে মবিলাম, 
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার। 

এই ত বষেছ তুমি অস্তবে আমার || 


৯১৩ 


মহাকালীর স্তব 


পরাপরক্ষরী পরা, পরামূতপদাপরা, 
পরমা-পৃকৃতি সবর্বসারা | 
দূগ। দূর্গহরা সদা, চিরজীবিপদপৃদ।, 
পর্বতেশ-পিয়পৃত্রী পবা || 
নিখিল-শরণ্যা ধন্য, দেবারাধ্যা দক্ষকন্যা। 
দয়াময়ী দেন্যদশাহরা || 
ত্রিপূর। ব্র্যন্বকদারা, ব্রাণ-হেতু নাম তারা, 
ত্রিলোচনী ব্রিলোকতারিণী। 
কার্ধয ধার্য যাক্হ হয, কারণ তাহারে কয়, 
কালী সেই কারণকারিণী || 
বিমল! কমলামল।, কারালাক্ষী কামকলা।, 
কলুঘ-কদন্ব-বিমোচনী | 
কালা কালাকালদাত্রী, কালকাস্তা কালবাত্রি, 
কামরূপা করালবদনী || 
সোহং-তত্তে, তন্তুধবা, জঅপাজপাশেষকব।, 
সমাধি-সমিধস্বরূপিণী। 
ককাবে আকাবভূতা, কলি-কালী-গুণযূতী, 
গিবিস্তা গিরিশগৃহিণণ || 
চতুখ-বিংশতিতন্ত, তম আব বজঃ অত্তৃ, 
ত্রিগুণে ত্রিবিন্দুরূপা তারা | 
অনস্থ। অনন্ত-লীল।) ক্ষেমঙ্ষবী ক্ষমাশীল।, 
বিশুমধী বিঘবখহারা || 
নিয়মে লিখিত স্পট, অবন্যাদি মুত্তি অষ্ট, 
তার! অষ্ট তার! ছাড়া নয়। 
নয গুহ দিক্‌ দশ, বায়ু পঞ্চ ছয় রস, 
তার তিথি তীর্থের আলয় || 
সব্বগহ। সব্বক্ষণ, শব্বের সবর্বস্ব-ধন, 
সব্বশক্তি সব্বতন্তাদেশে। 
বিধিরূপে স্্টিপব্ব, হরিরূপে পাল সর্ব, 
শব্বরূপে সব্বনাশ শেঘে || 
নানারপে রূপ ধর, নানারপে মায়। কর, 
কালীরূপে মত্ত রণমদে । 
লীল৷ সব অসম্ভব, কত কব হতরব, 
ভবধব শব তব পদে । 
জলদে দামিনীঘটা, অপরূপ রূপছট।, 
তিমিরে তিষিরে করে নাশ। 


ঈশরচজ্ গুণের গ্রন্থাবলী 


নীবধর হতদিশা, সূর্য্য শশী, অমানিশী, 
সমভাবে একত্র পুকাশ ॥| 

গুণধবা ধরাফাব।, শিশুশশধর-ধর।, 

স্থহাস-মধুবাধবধরা | 

ক্ষণে সূক্ষ্। ক্ষণে স্থৃলা, পৃতিকূলা অনুকল।, 
হীনামূল। জ্যোষ্ঠামূুলাজরা || 

বিশুবাসবিধাষিনী, বাণী-বৃঙ্মপনাতনী, 
বৃন্নময়ী বৃন্ধানন্দপদা। 

তব ভাবে মহাহাদে, তত্তুজ্ঞান-রসাস্বাদে, 
পরমাত্বা পরিতুট সদা || 

নীলাচল আদিস্বল, গঙ্গাজল সানফলঃ 
অবিকল শতদল-পায়। 

শীনাথ পরমণ্ডর, ভাবদাতা কল্পতরু, 
গুরু বিন! সন্ধান কে পায়।। 

সে মুখের উপদেশ, চব্বিত চব্্বণ শেঘ, 
লেশমাত্রে কেশ উপশম | 

তবে যে অবোধ নরে, অভিমানে তর্ক করে, 
সে কেবল বুঝিবার ভ্রম || 

শাস্ত্রে শাস্ত্রে তর্ক হয়, কত জনে কত কয়, 
কিছু নয় সে সব বিচার। 

জননী জনমভূমি, ঈশের ঈশত্ব তুমি, 
এক বস্তু সকলের সার ।। 


" তীথ-পর্যযটন শৃম, কেবল মনের ভ্রম, 
ব্যতিক্রম আপন জীবনে । 

পৃত্যয় পরম-ধন, সকলের মূল মন, 
সুখ দুখ পাপ পুণ্য মনে || 

এটা নয় এটা নয়, কেহ কয় এই হয়, 
এইরপ দ্বন্দ, করে সব। 

জুধীর সাধক সেই, সার মর্ম পায় সেই, 


ভাবে ভার বদন নীরব || 


ব্দ্ধনিরপণ-কথা, কৃবিচার যথা তথা, 
নিরাকার সাকার বিবাদ । 

পেমে পূণ কেহ নয়, চক্ষ থেকে অন্ধ হয়, 
পরস্পর ঘটায় পৃমাদ | 

যে যা ভাবে তাহে কিবা, আমি ভাবিয়। ত্রিদিব, 
শিবা শিতিকণ্ঠ-কৃটুস্বিনী | 

বিগত মনের ভ্রম, উদয় অন্তরে মম, 


তারারূপ নব-কাদদ্িনী || 


ঈশ্বরচঞ্জ গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


উদ্ধারের পাঁচ মত, 
ত্রান্তি শান্তি হ'লে যায় খেদ। 
শিব রাধা তারা রাম, বীজ এঁক্য তিনু নাম, 
শ্যামা শ্যাম আকারের ভেদ | 
তুমি শ্যাম তুমি শ্যামা, আকারে আকার বাম, 
একাকারে একাকার লয়। 
যে পেয়েছে তত্তমসি, সেকি দেখেবাঁশী অসি, 
জীব নয় শিব সেই হয় || 
কে বুঝে বিধম তঞ্চ, মনুময় তনুপঞ্চ, 
গণপতি বিশৃংবাস্তহারী | 
অংশে অংশী হংস হংসী, 
খড়গ শৃঙ্গ চড়া-বংশীধারী | 
উপাসনা! ভেদাভেদ, বিশেঘ বলেছে বেদ, 
মণিদ্বীপে একচিত্তে ধ্যান । 
যথার্থ মনের ভাবে) সাধকে সাকার ভাবে, 
দেঘ কবে পামর অজ্ঞান || 


তবেচহ্ছায় হতাদেশ, যত লোকে করে দ্বেঘ, 
তুমি তার কর্তা কর্ম ক্রিয়া। 
জীবেরে কাচাও কাঁচ, কৃহকে নাচাও নাচ, 


নানা জনে নানা ভাব দিয়া || 
কৃমতি-সুমতি-বয়, তোমা হ'তে হয় লয়, 
মানুঘের বৃথা করি দ্বেঘ।। 
তুমি কৃপ। কর যারে, 
ভব-আসা আশা কর শেষ ।। 
তোমার পবমতত্ত্‌, 
তারাতত্ত জ্ঞানচক্ষ তারা । 
আমি ম। বিঘয়ে মত, 
তব দত্ত তত্ৃবর্জ হারা || 
নিশা গতাগত দিবা, 
বিজ্ঞান-নির্মলনেত্র দিয়া । 
ক্ষম দোষ ছাড় রোঘ, 
আশ্ততোঘ আশুতোঘপিয়। | 
দিয়েছ অস্থির চিত্ত। 
উপদেশ কথ। নাহি মানে। 
পাপে নত বোধহত, অবিরত সুখে রত, 
পরকাস্তাধরামূৃত-পানে || 
এই হয় তত্তৃজ্ঞান, 
ক্ষণ পরে বিপরীত ভাব । 


ফলিতার্থ এক-পথ, 


দষ্ট-দৈত্য-ভ্রপধ্বংসী, 


সংসারে তবাও তারে, 
কে পারে করিতে তত্ব, 
নাহি জানি তব তত্ত, 
স্রপথ দেখাও শিবা, 
কর গো মা পরিতোঘ, 


তার দায়ে মরি নিত্য, 


একভাবে ফরি ধ্যান, 


১১১ 
সে ভাব কোথায় যায়) হৃদয়ে পূকাশ পায়, 
পেমিকের পেমের পাব ॥। 
একাদশ নহে বশ, লোকে করে অপষশ, 

দিক দশ ডুবিল কলঙ্কে। 
খরতর সাবশব, গরথর কলেবর, 
জবজর শত্ররত আতঙ্কে ॥। 
আপসিয়াছি এক পথে, স্ুপাদ্‌ সম্পর্কমতে, 
মন হয় সহোদব ভাই। 
থাকি বটে এক ঘরে, এক দিবসের তরে, 
তার সঙ্গে দেখা মাত্র নাই || 
পৃবৃত্তি পয়সী সহ, থাকে মন অহরহ, 
মায়ারপ অন্ধকার ঘরে । 
তার পুভ্র নিপু ছয়, দূরাঁশয় অতিশয়, 
সবে মিলে পুরী দগ্ধ কবে।। 
সাকার-পৃুকৃতি ভাগে, অন্বাগে যোগে-যাগে, 
যি মন জাগে একবার । 
তবে আব ভয নাই, নিত্যানন্দধামে যাই, 
বিঘয়-বারিধি হই পার || 
মিছামিছি করি বোঘ, মনেব কি দিব দৌঁঘ, 
সে যে নিজে দূখী নিজ দুখে 
ইচছাবায্‌ অনুসাবে, যেমন নাচাও তারে, 
তেমনি সে ন্তা করে সুখে || 
দেহ' যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, ক্রিয়া তন্ত্র তুমি তত্ত্রী, 
মন রাজ তুমি মন্ত্রী তার। 
যেমত বলাও বলে, যে পথে চালাও চলে, 
তারে বাধ্য করে সাধ্য কার ।| 
ক্ষণেক যদ্যপি জীব, চিন্তা করে নিজ শিব, 
অশিব ঘটাও তায় এসে । 
মোহ দিয়ে নানারপে, বিঘয়-বিঘের কৃপে, 
একেবারে ফেলে দাও শেঘে || 
বিঘম বিষয়ে ভাল, পাতিয়াছ মায়াজাল, 
কাব সাধ্য কাটিতে তা পারে। 
মহাযোগী মহাকাল, পরাইয়! ব্যাঘছাল, 
গৃহধর্ম করাইলে তীরে || 
দেবদেব বিভূ যেই, তাহার দুর্দশা এই, 
ইহাতে মানধ কোন্‌ ছার । 
জলজ স্মরহর, ষোহনমুরলীধর, 
মায়৷ ছাড়া গতি আছে কাধ।। 


১৯২ 
কি মায়! ধরেছ মায়া, আত্মারাম মুদ্ধমায়।, 
মায়ানদী অক্ল পাখার । 
তবে পার হই নদী, তুমি ম। শিখাও যদি, 
স্বীয়জ্ঞান-সাহস-সাতার || 
পাশযুক্ত জন জীব, পাশমুক্ত সদাশিব, 
শিববাকা নু! হয় বিফল 
কর্মপাশ করি ছেদ, ঘুচাও ভক্তের খেদ, 
ভেদ কর কমলদ্বিদল || 
কটাক্ষে করুণা করি, ক্ষিতিচক্র পরিহবরি, 
বায়তবে ক্রমে উঠ পরে। 
আসি দশশতদলে, হংসীরূপে কৃতৃহলে, 
মিলহ পরমহংসবরে || 
তাপিতে তনয়ে ত্রাহি, পতিতপাবনী পাহি, 
পরমেশী পৃপন্পালিনী | 
দূেদূর্গে বলিদূর্গে, শুনিছি মা তুমি দ্গে, 
পাঘাণেব কূলে কমলিনী || 


পদতলে প'ড়ে থাকি, কেবল তোমায় ডাকি, 
যমে যেন নাহি লয় প্াণ। 
বসে রব এ পুকারে, চেলে নিয়া সহস্ারে, 


পরম-অমৃখ কর দান || 
দেহের না হবে নাশ, ভোগের না রবে আশ, 
রব আমি আমি নাই জ্ঞান। 
সে ভোগ ভোগের সার, সেযোগনা হয় যার, 
মরা বাঁচা উভয় সমান | 
ম'রে জীব মুক্ত হয়, জলবিষ্ব জলে লয়, 
সুখোদয় কিছু নাহি তায়। 
সশরীরে মুক্ত হব, দেহ রবে আমি রব, 
কেন হব পাঘাণের পরায় ॥ 
এই ভাব অবয়ব, স্বভাবেই রবে সব, 
শব কভু হইবে না দেহ। 
ধরি পায় মা জননি, বিধিলিপিবিমোচনী, 
চিরজীবী সেই পদ দেহ || 
অমর কাহারে কয়, দেবতা অমর নয়, 
অমর কেমনে হবে পুাঁণী। 
একমাত্র তুমি পরা, মরণ-হরণ-করা, 
মরণের মরণকারিণী || 
শত্তি বিনা শবময়, শভতি-যোগে শিব*হয়, 
মৃত্যুঞ্জয় পতি তব ভীমা। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণে গ্রস্থাবলী 


শিবের কি আছে বল, জানিজানি সে কেবল, 
মা তোমার শাখার যহিমা || 
গায়েতে মেখেছে ছাই, চরণে পড়েছে জাই, 
অমর হয়েছে তাই হর । 
মহাদেব মহাভোগী, জ্যোতির্দায় মহাযোগী, 
পরমাত্ব। বন্-পরাৎপর || 
কৃওলির্নী জাগ জাগো, জাগ জাগ জাগ মা গো, 
কত নিদ্রা যাবে তুমি আর। 
অধোবায় গতি হব, আছি জীব শিব কর, 
সিদ্ধ হোক সাধনা আমার || 
তবপিয়া তুষ্টা তব, তাবিলে চরণ তব, 
কাল-পরাভব ভবরাণী । 
নাহি ভাবি ভয় ভাবি, ভাবিদত্ত ভাবে ভাবি, 
ভয়ভাঙা ভক্তের ভবানী || 
জেনে বন গুপ্ুমর্ম, দৃঃখ শর্দ ধর্মাধর্্, 
জন্ম কর্ম ইহ জনো সায়। 


পূরাও মনের আশ, দক্ষিণে দক্ষিণে আসা, 
দক্ষিণান্ত করি তব পায়।। 
ভাবময়ি প্মেময়ি, দেহি দিন দীনময়ি, 


দূর কর দাসের দুর্দশা । 
তুমি সব্বসিদ্ধিকরী, পরমেশ-পাণেশ্বী, 
ঈশুরেব ঈশুরী ভরসা || 


নিবৃতি-কানন 


উঠ উঠ উঠ জীব চড় জান-রথে । 

ভ্রমণ কবিতে চল নিবৃত্তিব পথে || 
নিত্য-সুখানন্দময় বন আছে যথা । 
“বিবেক” বসন্ত ধাতু বিরাজিত তথা ॥। 
সে বনে অপর ধাতু না হয় উদয় | 
সদাকাল সুখময় সুরভি সদয় || 
ঈশৃর-সাধন-কাম করিছে বিহার | 
শীমতী “সুমতি রতি'' সতী পিয়া তার || 
এখনি দেখিতে পাবে বিজ্ঞান-নয়নে | 
ইন্জরিয়-শাখ্ীর শোভা দেহ-উপবনে || 
অপরূপ বৃত্তিরপ শাখা শত শত। 
অনুরাগ-নবপত্র শোভে তায় কত্ত ।। 


ঈশ্বরচঞ্ গুপ্তের গ্রস্থাবলী ১১৩ 


মধুর মাধুবী কিবা আহা মবি মবি। 
মাঝে মাঝে ঝুলিতেছে ভক্তিব মুগ্তবী।। 
বিবেক-বসত্ত বলে বাড়িছে বিলাস । 
ফুটেছে কুসুম কত ছুটেছে সুবাস || 
সস্তোঘ-মলয-্বাযু পুবাহিত হযে । 
কবিতেছে পুলকিত গন্ধ তাৰ লষে || 
দয়া যথী, ক্ষমা জাতি শাস্তিব সেযতী | 
অহিংস। অপবাজিতা ককণা মালতী || 
মুকুলিত হইযাছে যত তক-লতা | 

লজ্জা লজ্জাবতী ফুল মাধবীশীলতা || 
সত্যবপ চম্পক সৌবভ কত তাতে |. 
পূমোদিত কর্বিযাছে পেম-পাবিজাতে || 
এ বনে বিহঙ্গ কত কবি বিচবণ। 
শুবণবিববে কবে সুধাববিঘণ || 

মবি কিব। “শ্রাতি-শুক”' শ্তি-সুখকব | 
“গীতা ”-শাবিকাৰ সহ ডাকে নিবস্তব || 
মন্নাভব দ্বিভাখল নিছ-স্বব ববে। 

সুবাগ স্রনাগে লয়, পাণ মন হবে || 
সুললিত স্মধ্ব নবে ধবি তান। 
'একমেবাদ্বিতীবমৃ”' কবে এই গান।! 
তাৰ গানে যাৰ কানে বস ঢুকিযাছে। 
একেবাবে সেই জীব শিব হইযাছে || 
'“বেদান্ত'-কোকিলক্ল কবিতেছে গান। 
ধবিতেছে নিজ বাগ, হবিতেছে পাণ।। 
কাশযোঘ *? কলববে এই কথা কষ । 
জা জয জয বিভো জগদীশ জয | 
নিহ্বিকাব নিবাকাব নিত্য নিবামষ | 
জ'য জয় জয বিভেো জগদীশ জয়।। 
সব্বসাব সব্বাধাব সদানন্দমষ | 

জয জ্ষ জয বিভো জগদীশ জয় |। 

তৎ সৎ ও'কাব নির্ণ নিবালয | 

জয় জয় জয় বিভো জগদীশ জয়।। 
গুণাতীত্, গুণাকব সব্বগুণময় | 

অয় জয় জয বিভো জগদীশ জয় || 
সন পালন লয় কটাক্ষেতে হয়। 

জয় জয় জয়*বিভো জগদীশ জয় ।। 
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কৃপালোকে ব্রিতাপ-ভিমিব কব ক্ষয়। 
জ'্য জয় জয বিভো জগদীশ জয || 

দযা কব দ্যাকব দীন-দযামষ | 

জা'য জয জয বিভো জগদীশ ভয ||; 
কোকিলেব মুখে এই শুনিযা স্ুবব। 
'কাম্য-কর্ম-কাক"-কৃৰা হয়েছে নীরব || 
ওধে জীব পাবি শিন দবে যাবে জ্বালা । 
হবে না কাকেব ডাকে কাণ ঝালাপালা || 
শুক পিক ছাড়া আধ পাখী 'আছে যত। 
শাখাপবে পাখা নেডে দেখাতেছে কত ।। 
এক গাছে এক ডালে খসে নাক ছটা। 
কলবব কবে সব বাখাষেছে ঘটা || 
নানাদিকে উড়ে যাষ নানা পথে চলে। 
ফলত: সে ছয পাখী এক বুলি বলে॥ 
'ছয দবশন?' পাখী হয় ছপুকাব | 
সকলেই কিনেছে কশল তোমাব || 
“ন্যায'' নামে এক পাকী ন্যাযপথে বয়। 
না কণে অন্যান কিছু ন্যাষকথ। কষ || 
পাতঞ্ল সাংখ্য আদি আব আচে যত। 
নান। কখা কষে দেয় এক মতে মত।। 

এ কানন কি কহিন এ কানন-গুণ ৷ 

এ কানন-গুণে পাবে গুণেশ-নির্ত ণ || 
হৃদি-সবোববে ভাব-পদো কত গুণ। 
মধুকব মন তাষ কবে গুণ্‌ গুণ্‌ ।। 

মকবন্দ আনন্দ ক্ষবিছে পতিক্ষণ | 

পান কবি পবিতোঘ তৃপ্ত হয যন।! 
পবিহবি ভ্রম ভ্রম সুখে এই বনে। 

পাইবে সমান সুখ বনে আব মনে ।। 

এই বনে আছে এক ভূবন-ভাষিনী | 

তাক কাছে কোথা আছে কামেব কামিনী |! 
“বিদ্যা” নামে স্ুবপসী স্ুপথগামিনী | 
হাসে ভাঘে তমো নাশে পকাশে দামিলী || 
স্বভাবে পুসনু।! বালা দিবস-যামিনী | 
পবিণয কবি তাবে কবহ স্বামিনী || 
সাধূ-সঙ্গ “ঘটক'' “বিবাগ"' পুবোহিত। 
তোমাব বিবাহে দৌঁহে কবিবেন হিত।। 
ব্ধসজূজ] কবাইবে বিশাস" আসিয়া । 
“শদ্ধা-নারী' ঘরে লবে বরণ করিয়া || 


১১৪ 


পতিবতা সতী বিদ্যা অবিদ্যানাশিনী। 
হইবে তোমাৰ চিব-হৃদযবাসিনী || 

সে বিদ্যা জন্দব তুমি তায কত স্ত্ুখ । 
একেবাবে দূব হবে সমুদ্য দখ।| 

এ বিদ্যাসুন্দব-লীলা পা যেই কবে । 
সেকি বিদ্যানুলব কবেতে আব ববে।। 
ওহে জীব! বৃথা কেন আযু কৰ গত। 
বিদ্যা-নায়িকাৰ পেমে হও অন্বত। 
তাহাব অধবে খেলে বোধবপ সুধা । 

আব না বহিবে এই সংসাবেখ ক্ষধা || 
পা পুণযে তাবে কবিলে বিহাব। 
পুস্ত হইবে সত “পুবোধ'' কমাঁব || 
হোবিলে পৃজেব মূখ সুখ কত পাবে। 
সংসাকী হইযা শেঘ সংসাব ছাডিবে | 

বপু উপবনে আব না বহিবে ভষ | 
পলাইবে “মহামোহ”' লয়ে শত্রচষ || 
পূবোধ পাাণেব পূত্র অতি হিতকন | 
স্ববংশ-নিব্বশকানী পিষ বংশবব || 
তোমাব বিবহ-ম্বালা সকন নাশিবে। 
কাটিযা মাতাব মাথা বিমাতা * আনিবে || 
সে নাবী আসিয়া যদি কনে আলিঙ্গন। 
তখনি মোচন হবে ভবেব বন্ধন || 

কৰিবে স্বপ পেয়ে স্বধামে বিহাব । 
আশা-বাসা ভেঙ্গে যাবে আসা নাই আব || 
অতএব শুন শুন বলি সুবিহিত। 

বসন্ত সমযে হয ভ্রমণ উচিত || 

উঠ উঠ উঠ জীব চড় জ্ঞান-বথে। 

ভ্রমণ কবিতে চল নিবন্তিব পথে ॥। 


আত্মজ্ঞান 


নিবেদন কবি পৃভু যে সব বচন । 

ভাবী হযে তাব লও স্থিব কবি মন 
অদ্যাবধি পাও নাই আত্ব-পবিচষ | 
বিষয-বাঁসনা-বশে হতেছ বিসায় || 


* বিমাতা---এ স্থলে মৃডি। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ডের গ্রস্থাধলী 


মাযাপাঁশে বদ্ধ আছ শবীব পিঞ্ুবে। 

কেবল কবিছ বাস ধবেব ভিতবে ॥ 
মশাবিত্বে মখ ঢাকা নিদ্রায় আকল। 
কাছেই স্বপন দেখে ঘটিতেছে ভূল ।। 
বাহিবে দেখিতে যদি নযন মেলিয । 
নিজে তবে নিজ-বপ যেতে না ভূলিযা || 
জ'লনিধি ছাড়া হযে বদ্ধ আছ ঘটে। 

এই হেতু এ পৃকাব বিড়ম্বনা ঘটে | 
মোহে ভুলে তুমি বল আমি এই এই । 
আমি বলি এই নও তুমি সেই সেই || 

তুমি বল “আমি জীব" সহজে নশৃব। 
তুমি ত নশৃব নও তুমিই ঈশ্ব || 

তুমি বল “আমি হই স্বভাবে অধীন ।”” 
অধীন ত নও তুমি স্বভাবে স্বাধীন || 

তুমি বল আমি ত সেই সব্বব্যাপী নই । 
তোমাবেই আমি সেই সব্বব্যাপী কই || 
তুমি বল ক্ষুদ্র আমি স্বভাবতঃ জড়। 

আমি বলি জ্ঞানবপ অতিশষ বড়।। 

তুমি বল ক্ষীণ আমি বলে অপূধান। 
আমি বলি তৃমি সেই সব্বশক্তিমান্‌ 

তুমি বল 'জবা মৃত্যু, আমি কবি তোগ। 
আমি বলি নাই তব জব।-যৃত্যু-বোগ ॥। 
জব মৃত্যু স্থল কৃশ যত কিছু হয। 
শবীবেব ধর্শ তাবা শবীবেই বয।। 

তমি জীব আৰ তুমি যাব চিদাভাস ৷ 
তোমাদেব উভয়েব নাহি জনা নাশ।। 
মৃত্যুব অধীন তৃমি কে বলে তোমাবে। 
অবিনাশা আত্মাব কি নাশ হ'তে পাবে 
জন্মে যেই মবে সেই অনিত্য সে হয়। 
নিত্য হযে তুমি কেন কবিছ সংশয় || 
বিকাবেব বাসা হয শবীব-আগাবে। 
তোমাৰ বিকাঁৰ কিসে দেহেব বিকারে || 
বিবেক' কবিযা দেখ দেহেৰ ক্যাপাক | 
এখনিই হবে শব ভ্রমেব সংহাব || 

ক্রিষ। নিযা ফেলে দেও মায়া আগারে। 
আব যেন তোঁমাবে সে ছুঁতে নাহি পারে ।। 
অমায়িক হয়ে কব বস্ত্র বিচাব। 

দেহে আর আত্ববোধ ববে না তোমাৰ ॥ 


ঈশ্বরচ্জ গুপ্তের গ্রস্থাবলী ১১৫ 


করিবে না আমি আমি আমার এ দেহ। 
একেবাবে দৃব হবে দেহেব সে সুহ।। 
আপনি আপন জেনে নিজ ভাব ধব। 
সদানন্দে সদানন্দ-সদনেতে চব || 

তুমি সেই জ্যোতির্ময সাক্ষাৎ তপন । 
মেধেতে মলিন কবে তোমাৰ কিবণ || 
তুমি সে উ্ব্বলমণি জ্যোতিন 'আধাব | 
ধুলায় বেখেছে ঢেকে প্রতিভা তোমাৰ 
মেঘ ফূঁড়ে দীপ্ত কব আপন কিবণ। 

ধূলা ঝেঁড়ে কব নিজ পূভা পুকটন || 


যখন দঁডাও তুমি জ'লযুক্ত স্থলে। 
তোমাৰ দেছেব ছাযা পড়ে সেই জলে ॥। 
জলেব যখন হবে যেমন পকাব। 

ধবিবে তোমাৰ ছাযা সেবপ আকাব।। 
ছাযা৬৯ সেই দোঘ কবিবে স্বীকাব। 
কলে তায হবে না ত দেছেব বিকাব ॥ 
কাজেই ছাযাৰ দোঘ দেহেব আভাস । 
পৃতিবিদ্বৰপে ঘে যে পেতেছে পকাশ || 
যখন সে জল ছেড়ে দূবেতে আসিবে | 
তখন তোমার ছাযা তোমাতে মিশিবে || 
যাহা ছিল তাই হ'ল গেল বিপবীত। 
ঘুচিল খধ্ধন্ধ তাৰ জলেব সহিত || 

সেইকপ মাধামব সংসাব-সাগব | 

শব তাষ ছাযাৰপ আত্মা কলেবব || 
যত দিন ববে এই জলেব আগাব। 

তত দিন ছাযা দেছ পূৃভেদ পরকাব || 
ঘুচিলে জলেব সঙ্গ নাহি এই এই। 
তখনিই হবে তুমি যে সেই সে সেহ॥। 


এখনি দর্পণ তুমি আন শত শত। 
নিগুঢ পদার্থ -গুণ হও অবগত |! 
পবেশ*কবিষা তাষ ভাঙ্কবেব ভাস । 
অনুরূপ পৃতিবিষ্ব কবিবে পৃকাশ ।। 
দপণের দশা হবে যেবপ যেরূপ । 
অনুবপ পাঁবে বপ সেরূপ সেবপ | 
ববিব ছবিব তাষ বিৰপ ন। হবে । 
তপন আপন ভাবে আপনিই রবে ॥ 


বিকাবেব ধর্ম সেট পূতিবিস্বে বয়। 
বিশ্বে বিকাৰ কোথা বিকাবী সে নয় ||. 
সে সব “মুক্ব”' তুমি ভেঙ্গে কব চূর। 
তখনিই' দীপ্তি তাব হয়ে যাবে দূর || 
আগেতে সে ছিল যাহা তাহাই হইবে । 
যাব কৰ তাৰ কবে জব মিশাইবে || 
পবমায্মা বিশ্ববৎ সূর্য্যেব স্ববপ। 

তুমি তব পুতিবিম্ব দপণে বিবপ ॥। 
চিদাভাসবপে এই তোমাব পৃকাশ। 
মুকুবে মলিন দশ বিকৃত বিভাস || 
“শুন চৈতন্য সাক্ী'” বিকাববিহীন। 
স্ববপ স্ববপে তাই না হন মলিন | 
হতেছে একপ ভাব বদ্ধ আছ ব'লে। 
যে তুমি সে তুমি হবে পাশ মুক্ত হ'লে ॥ 
মাযাব মুক্ব ভেঙে কব চবমাব। 

এ প্রকাব বদ্ধদশা খাকিবে না আব ।। 
পাইলে অভেদ ভাব ভেদ কোথা ববে। 
যে তুমি যাহাব তুমি, তাই তুমি হবে ।। 
“নিজবোধ'-অন্ত্র কৰে এখনিই লও | 
দড়ি কেটে ভীব ঘুচে শিব হবে বও।। 


কামের উক্তি 


এই দেখ মাযিক সংসাব। 
এ কেবল মনেব বিকাব। 

মাযাঁষ মণ্ডিতি ভব, মায়া মোহিত সব, 
যত কিছু মাযাব ব্যাপাব || 


অমায়িক পবমাত্বা যিনি । 
মাযাব পেবক হন তিনি । 

পৃবীণা পৃকতি মায়া, হযে ঈশুবেব জাযা।, 
পৃতিদিন পতি-বিবহিণী || 


গোপনেতে দূজনেব বাস। 
কাবে। কাছে না হন পৃকাশ। 

এক বে একা একা, পবস্পব নাহি দেখা, 
কেহ কাবে না কবে সম্ভাঘ।। 


৯৯৬ 


বেদাস্তেব মতে এই কয়। 
মায়াপতি নন মায়াময় । 
যাব নামে উপবাস, তাব সহ সহবাস, 
কখন কি সম্ভাবনা হয়।। 


জনকসংহ্বিতা-মত সাব। 
পুকৃতিব উক্তি এ পুকাব। 

নিপুণ আমাৰ পতি, আমি সতী গুণবতী, 
পতি সহ' নাহি ব্যবহাব || 


হায হায কায বলি আব। 

কে জানিবে প্রভাব আমাব। 
অবসিক সেই তর্ত।, কেবল নামেতে কতা, 

ক্রিয। কর্ম কিছু নাই তাব || 


নির্ডণেব কোন কিছু নয । 
নিজ গুণে কবি সমুদয। 
না লয আমাৰ নাম, তাবে বলে গুণধাম, 
পোড়া লোকে তাৰ কর্ম কয || 


'আমাঁতে পতিব নাহি ণতি। 

গন্ভোগ না কবে কভু বতি। 
পতি-সঙ্গ পরিহবি, এ সব পপব কবি 

কাব সাধ্য কে বলে অসতী || 


কৃতিই সব্বমূলাধাব। 

কৃতিব পদে নমস্কাব। 

পুকৃতি পুধান৷ সতী, শুন বতি বসবতি, 
সবি শেঘ বলি সদাচাব || 


পু 
পৃ 


আত্বাব আবোপ সংধটন । 
আঁসঙ্গেব তাল পৃকবণ। 
সেই মায়। বিশুমযী, মন নামে বিশ্জয়ী, 
কবিলেন সম্ভান স্যজন || 


সে মনেব মহিমা অপাব। 
কী এই অখিল সংসাব। 

নিবৃত্তি পৃবৃত্তি নামা, দই নাবী গুণধাঁমা, 
কবিলেন দই পবিবাব || 


ঈশ্বরচন্জ্র গুণ্ডের গ্রন্থাবলী 


পৃবৃত্তিব আমবা সন্তান । 
মহামোহ সবাব পূধান। 

বিবেকাদি ভ্রাতাচয়, নিবৃত্তিব পুত্র হয়, 
কভু তাব। নহে বলবাবৃ ॥ 


হা খা চে চি রা 


গীত 


জান গেল যত ককণামষ ককণ। তোযাব হে। 
নামের মহিমা যদি না ধবিবে, 
কাতবে ককণ৷ যর্দি না কৰিবে, 
জীবেব যাতনা যদি না হবিবে , 
অনাথ তবে হে কেমনে তবিবে, 
তোমা বিনে আব কাহাৰে সাধিবে, 
বল না কে আছে আব হো, 
ভবেৰ ব্যাপাবে হযেছ ব্যাপাবা, 
বিঘম ব্যাপাব বুঝিতে না পাবি, 
মূল-ধন কোথা মনে না বিচাবি, 
লাভেব ব্যাপাবে মানিলাম হাবি, 
অগাধ সংগাবে কবেছ সংসাব? 
কেমনে পাইব সাব হে। 

মলেম মলেম হলেম মাটী, 
পাযেব বন্ধন কেমনে কাটি, 
নিযত মাঁবিছে মাথায লাগি, 
কাবাণাবে পোডে নিত খাটি, 
খাটাখাটি ক'বে খেটে মবি শুধ 
খাঁটী কব একবাব হে, 

গৃহস্থ কবেছ দিষে গৃহঘব 
সকলি আপন সকলি পব 

নিজ নিজ ভাবে কহে পবস্পব, 
কাবে বলি নিজ কাবে বলি পৰ 
জনক জননী সুতি সহোদব, 

শত শত পবিবাব হে । 

ভোগেব সম্ভব থাকিতে ভবে, 
বিখম ব্যাকুল কেন হে তবে, 
কিহ'লকি হ'্লকিহবেকি হবে, 
কাবে দিব ভাব কে ভাব লবে, 
দেখ আহা সবে আহ। হাহ। রবে, 
কত করে হাহাকাব হো'। 


ঈশ্বর গায় গ্রন্থাবলী ১৯৭ 


সকলেরই দেখি মলিন মুখ, 

বিপুল বিঘাদে বিদরে বুক, 

এহিক সম্পদ ভোগের সুখ, 
তাহাতে দিতেছ দারুণ দৃখ, 
ভোগেতে বঞ্চনা যোগেতে বঞ্চন।, 
লাঞ্চনা হইল সার হে । 

বিঘয়ী করিয়া দিলে না বিঘয়, 
তায় কি আছে বিশেষ বিঘয়, 

এ বড় নাথ দৃখের বিঘয়, 

বুঝিতে পারিনে তোমার বিঘয়, 
ভারী হয়ে ভার না দিলে যদি, 
কারে দিব তবে ভার হে। 

দিলে না হলো না সুখের স্ুভোগ, 
ভোগ করি শুধু আপন কৃভোগ, 
এখন রয়েছে যোগের সুযোগ, 

সে মো কেন হে না হয় সুযোগ, 
ভোগে কর্মভোগ যোগে অনুযোগ, 
এ যোগাযোগ কার হে । 

ভোগের স্ুুভোগ আর ত ধরিনে, 
যোগের সুযোগ আর ত করিনে, 
আশার আশার আব ত মরিনে, 
চরাচরে আমি আর ত চরিনে, 
আমি ছাড়ি আমি তাই কর তুমি, 
যা হয় সুবিচার হে। 

আর কি হে আমি এ আমি রব, 
আর কি করিব এ আমি রব, 
আর কি তোমারে আমি হে কব, 
একবারে নাথ শেষ ক'রে সব, 
মুখে আমি তব তব নাম লব, 
সুখে হব ভব পার হো। 


অলৌকিক বর্ষা 


অলৌকিক বরঘার বিষম ব্যাপার | 

মায়ামেঘে ঘেরিয়াছে অধিল সংসার || 
অজ্ঞান তিমির ঘোরে ঘোর অন্ধকার । 
নয়নের জ্যোতি আর ন হয় পুচার || 


৯৯ 


অন্ধকারে পরস্পর আছে অন্ধ পায়। 
আপনারে আপনি দেখিতে নাহি পায় || 
আপনাকে আপনিই না দেখে নয়নে । 
পদার্থ নির্ণয় ভবে হইবে কেষলে || 
সততই সমভাবে মায়ারপ ঘন। 
সৃষ্টিৰপ বৃট্টিবারা করসে বরিঘণ || 
ধারার বিশাম নাই বছে এক বারে। 
সে পার। কি খারা তাহ কে কহিতে পারে । 
বিদ্যারূপা ক্ষণপূভা ক্ষণপূভা ববে । 
তাহাতে চকিতে মাত্র অন্ধকার হরে || 
স্বভাবে অচিরপূভা চিব কভু নষ। 
এখনি উদর হয়ে এখনই লষ || 
তাহাতে ভীবের নাই কিছু উপকার | 
চপলার আলোতে কি যায় অন্ধকার || 
বরঘায় শস্য হয় ক্ষেত্রে ফলে ফল। 
জীবের 'ভীবিকান্ধপে কৃঘির কশল || 
এ বর্ধায় দেহ-ক্ষেত্র আর্র নিরন্তর | 
কোথা হ'তে কর্্র্বীজ পড়ে বহুতর ।॥ 
বিবিধ বিধয় শস্য হতেছে সঞ্চার | 
ইন্দ্রিয় কৃঘকে তাহ। করে অধিকার || 
বরঘায় পথ নাহি পরিক্কার রয়। 

তুণ আর কাটাবনে আঁচছাদ্ত হয় || 
পথের গতিক দেখে পখিক সকল । 
ভয়ে ভযে গতি কবে হইরা চঞ্চল || 

এ বায় সেইজপ দেখ সব্বভনে । 
পাঘণ্ডের হেতুবাদ তৃণময় বনে || 
পবমার্থ পথ আছে এমন গোপন । 
পথ ব'লে কখন না হয় নিরূপণ || 

সে পথের গুণ কেহ দেখে না চাহিয়া | 
কৃপথে ভ্রমণ করে সুপথ ছাড়িয়া || 
বরধায় থাকে বল কিন দুদ্দিন। 

এ বায় সমান দৃদ্দিন চিরদিন ।। 
মেঘধেতে আবৃত দিন চিরদিন রয়। 
কোন্কালে কোনদিন সুদিন না হয়।। 
বরঘায় শন্ধ্যাকালে খদ্যোতের ছটা । 
এন্বর্ধার তার চেয়ে অতি ঘোরঘটী || 
বিষয়ের সুখরূপ জোনাকির ঝাঁক। 
ঝকৃমক্‌ করিয়া আধারে করে জাক || 


১১৮ ঈশার়চন্্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


মানস চাতক হয়ে তুষ্ণায় চঞ্চল। 
মায়ামেঘে ডেকে বলে “দে জল দে জল” 
নিরবধি নীর পানে না হয় শীতল । 
যত খায় তত হয় পিপাসা পৃবল || 
কামনা-ভেকের মুখে শুনিয়া কুরব। 
বিবেক-কোকিল আছে হইয়া নীরব || 
বরঘায় মেধদল সরল হইয়া । 

তারা, তারাপতি রাখে গোপন করিয়া || 
অলৌকিক বরঘায় সেরূপ প্রকার । 
পবোধ চার্দের পুতা না হয় পচার || 
দয়, শান্তি, ক্ষমা আদি তারাগণ যারা । 
তারাপতি"বিরহেতে লুকাইল তারা || 


ভবসিন্ধু 


ঘোরতর নাদ করি ডাকিতেছে দেয়া । 
হাটে থেকে ঘাটে এসে নাহি পাই খেয়া || 
এ কুল ও কল বুঝি হারাই দূকল। 
নামিয়া ভবের কলে ভাবিয়া ব্যাকুল | 
আগেতে না ভাবিলাম নার্মিলাম ঘাটে | 
অকল পাথার ইথে সাঁতার কি খাটে।। 
বাতাসের হতাশ না মনে করে কেউ 
কোথা হ'তে আচন্বিতে উঠিতেছে ঢেউ।। 
খবতর সোত তায় ঘোরতব পাক। 

না দেখি উজান ভাটি বিঘম বিপাক || 
কত শত ভয়ঙ্কর জলচন জলে। 

শত শত দূটলোক ত্রমিতেছে স্থলে | 
কিরপে নিস্তার পাই কিছু নাহি স্থির । 
ডাঙ্গায় বাষের ভয় জলেতে কৃীর || 
মিছে কেন ভ্রমিলাম মেলায় মেলায় । 
মিছে দিন হারালেম খেলায় খেলায় || 
সদ্‌পায় গেল সব হেলায় হেলায়। 
কেন না হলেম পার বেলায় বেলায় || 
নিশা নিশাচরী প্রায় হতেছে বিস্তার | 
একে আমি ঘোর অন্ধ তাহে' অন্ধকার ধ। 
নিরাকারে নিরাকার সব নীরময় || 
কোনখানে চর নাই ডর তাই হয়।। 


ডাগর সাগর তায় তুমি মাত্র নেয়ে। 
খেয়েছ চোখের মাথা নাহি দেখ চেয়ে || 
বার বার 'ডাকিতেছি দেখিয়া তুফান । 
কণহীন কর্ণধার হারায়েছে কান || 
হায় হায় একি দায় কি হইল জালা । 
দেখে তুমি কাণ হ'লে শুনে হ'লে কালা || 
দেখিতে না পাও যদি বলি শুন তবে। 
দিনে দিনে দীনে দেখে পার কর ভবে || 
বৃখায় কি হবে আর এখানেতে রয়ে । 
দিনহার] দীন আমি দিন যায় বয়ে।। 
ক্রখেতে উলে জল ডুবে যায় ভূমি । 
ওরে জেলে পারে ফেলে কোথা গেলি তুমি || 
অপার সাগরে এনে অপারে রাখিলে। 
ডুবিৰে অপার গুণ অপার সলিলে || 
চাতুরী করিয়া তুমি হয়েছ পাতর | 
আতর পৃদানে আমি হব না কাতর || 

এই বেলা চাল ভেলা সারাণির ভাটা । 
পারাণির পণ দিব মূল যাহা আটা | 
ক'র না আটুনি আর পাছে উঠে ঝড়ি। 
রাখিব না পাটুনির খাটনির কড়ি |। 

যর্দি না হইতে পার পারী এই ভবে । 
হ] রে ও ধীবর তোরে ধীবর কে কবে || 
যা বলিবে তা করিব তাতে আছি রাজি । 
পার কর পাব কর পার কর মাঝি || 

পাব হ'লে একেবারে হযে যাই পার। 
আর না কবিব পুনঃ এ পার ও পার ॥ 
যে পারের যত সুখ পব জানিয়াছি। 
কোনরূপে পারে পারে পারে গেলে বাঁচি || 
কিছুতেই পার নাই অপারে ভাপসিয়া | 

কে পারে পাইতে পার এ পারে আসিয়া || 
যে পারে সে পাবে থাকৃ যে পারে সে পারে। 
আমি কিন্ত কোনমতে রব না এ পারে।। 
স্বদেশে বেড়াই গিয়ে এড়াই এ দায়। 
পাঁণ আছে পণ দিব ভাবনা কি তায় ।। 
কি স্বভাব কি অভাব, তুমি কেন ভাব। 
যার ধন তারে দিয়ে পার হয়ে যাব || 
তোল তোল ধ্বর্জি তোল বাড়িতেছে জল । 
যে পারের লোক আমি, সেই পারে চল ॥| 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী ১১৯ 


পাবে চল পাবে চল, দুটি পাষে ধবি। 
দেখো মাঝি মাঝামাঝি ডুবাযো না তবী || 
তুমি তবী ডুবাইলে কে বাঁচাতে পাবে। 
কাব সাধ্য এ অঙ্গাধ্য পাবে যেতে পাবে | 
পূর্ব ঝড়' মনে হ'লে ভয হয মনে। 
উত্তবে অনেক দুঃখ উত্তব-পবনে" || 
বাতাস দক্ষিণ বটে, চালাও দক্ষিণে । 
যাইবে পশ্চিম পাবে পাইবে দক্ষিণে || 
ছাড়িযাছি যাব ঘব যাঁব তাব খবে। 
তোমায় তোমাষ দিব পাব হ'লে পৰে ॥ 


তুমি আমি বলি শুধু এ পাবেতে এলে । 
তুমি আমি বলা নাই ও পানেতে গেলে | 
আমা একলা ফেলে কোথা তুমি যাবে । 
আমায় না ক'বে পাব কিসে পার্ব পাবে | 
পাব যাই পাব তাই কব কব কইী। 

ন। পাব ন! পাব হব গ্রাব আছে কই || 
বোঝাপড়া হবে শেধ ক্ষণকাল বই। 
পেয়েছি ঘাটেব ছাড় ছাড়িবাৰ নই || 
যাষ হশি হবি হশি কবে হবি হাবি। 
হবিস্ুত হবি-ভয লহ হানি হবি || 

বব না এ কূলে আব খুলে দেহ তবী। 
হবি হবি হবি বোল হবি বোল হবি || 


সামাজিক ও হ্যা 


বিজিত 


ইংরণীজী নববর্ষ 


চাঁদ ছিল বাণ ধবি দীত্তি গেল তাব | 
বিনিময়ে হয তথা পক্ষেৰ সঞ্চাব ||* 
এই অবনীব কবি কত হিতাহিত। 
একানু একানে, ছিল সবাব সহিত || 
নিবন্‌ বাযান্‌ দেব ধবিযা বিক্রম | 
বিলাতীয শকে আসি কবিল আশু || 
খষ্টমতে নববর্থ "তি মনোহব | 
প্মোনন্দে পবিপূর্ণ যত শেত নব ।। 
চাক পবিচছদযুক্ত বম্য কলেবব। 
নানা দ্রব্যে সুশোভিত অট্টালিকা-ঘব | 
মানমদে, বিবি সব হইলেন ফ্রেস। 
ফেদবেব ফোলোবিস ফুটিকাটা ড্রেস।। 
শেত পদে শিলিপব শোভা তায় মাখা | 
বিচিত্র বিনোদ বস্ত্রে গলদেশ ঢাকা || 


+ চাদ ১, বাণ ৫, পক্ষ ২ ১৮৫১ সালেব 


পর ১৮৫২ পালের নষবর্ধ | 


চিক, চিকণি চাক চিকৃবেব জালে । 
ফুলেব ফোয়াবা আসি পড়িতেছে গালে || 
বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে। 
আহা তায় বোজ বোজ কত বো ফটে। 
সুপৃকাশ্য কিবা আস্য যৃদৃহাস্য-ভবা | 
অধবে অমৃত-স্ধা প্মক্ষধা-হাবা || 
গোলাপেব দলে বিবি গড়িয়াছে চিকৃ। 
অনঙ্গ ভ্রমরবপে মাগে তথা ভিকৃ।। 
মনোলোভা কিবা শোভা আহা মবি মরি 
বিবিণ উড়িছে কত ফব্‌ ফব্‌ কবি | 
টল ঢল ঢল ঢল বাকা ভাব ধরে। 
বিবিজান চ'লে যান লবেজান ক'রে ।। 
ধন্য ধন্য ক্ষদ্র জীব ধন্য তুমি যাছি। 
তোব মত গুটি দই পাখা পেলে বাঁচি।। 
সুখে ভাসি শুল্রকাস্তি দম্পতী হেরিয়া। 
ভন্‌ ভন্‌ ডাক ছাড়ি বদন যেবিয়া || 
উড়ে গিয়া ফাঁড়ে বপি বগীর উপবে। 
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাই গিরিজার ধরে | 


১২৬ ' ঈশ্বরচন্জ গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


খানাব টেনিলে বসি কবি খুব তুল । 
এরঁটো কথা মেবিব পেলাসে দিই হুল || 
কখন গাউনে বসি কভু বগি মুখে। 
মাঝে মাঝে ভিডে গাধ পাখা নাড়ি সুখে || 
নববর্ষ মহাহর্থ ইত্বাভটোলাষ | 

দেখে আসি গুণে মন আয আয আয || 
শিবেব কেণাসধাম আছে কত দব। 
কোথাম অগবানভী কোথা স্বর্গপুব || 
সাহেবেব ঘবে ঘবে কাবিগবি নানা | 
ধবিযাছে টেবিলেতে অপবপ খানা || 
বেবিবেই সেবিটেষ্ট মেবিবেই যাঁতে। 
আগে ভাে দেন গিষা শীমতীব হাতে || 
কটু কট কটিকাই টিক টক্‌। 

চুর ঠুঘ দকৃ কৃ ঢক্‌ || 

চুপু চপ চপৃ চপৃ চপু। 
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হিপৃ হিরু হু লেডাকে হোল কাগ। 
ডিযাল ম্যাডাম ইউ টেকু দিস্‌ গ্রাস ।। 
স্বখেব গখেব খাশা হালে সমাধান । 
তাবা বাবা বাঁবা বাবা সুমধূব গান || 
ওড়. ওড়, গুম গুম লাফে লাফে তাল । 
তাব। নাশ] বাপ শাপা লালা লালা লাল ।। 
আয লোভ চল যাই হোটেলেব সপে। 
এখনি দেখিতে পাবি কত মজা চপে।। 
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি কত শত কেক। 

যত পার করসে খাও টেক টেক টেক।। 
সেবি চেবি বীব বাটি ওই দেখ ভবা ৷ 
একবিন্দু পেটে গেলে ধবা দেখি শবা || 
কবি ডিম আলুফিস ডিসপোবা কাছে। 
পেট পূবে খাও লোভ যত সাধ আছে || 
গোরাব দক্ষলে গিযা কথা কহ হোসে । 
ঠেস মেবে ব'স গিয়া বিবিদেব ধেঁসে | 
বাঙামুখ দেখে বাবা টেনে লও হ্যা । 
ডোন্ট ক্যাষ হিন্দুযানী ড্যাম ড্যাম ড্যাম।। 
পিঁড়ি পেতে ঝুবেো লুসে মিছে ধরি নেম। 
মিসে নাহি মিপ খায় কিসে হবে ফোম? 


সাডীপবা এলোচিল আমারদেব মেম। 
বেলাক নেটিত লেডি শেম্‌ শেষ শেম।। 
সিন্দুবেব বিন্দু সহ কপালেতে উলিক। 
নী, বশী, ক্ষেমী, বামী, যাষী, শামী, গুভিক || 
ঘনে থেকে চিবকাল পায মহাদুখ। 
কখন দেখে না পব-পকঘেব মূখ ।। 
এইবপে হিন্দুবাম৷ শুদ্ধাচাব বেখে। 

না পাষ স্রখেখ আলো অন্ধকাবে থেকে || 
কোথায নেটিভ লেডী শুন ওন সঁবে। 
পশুব স্বভাবে আব কত কাল ববে? 
ধন্যৎ“বে বোতলবাসি ধন লাল জল । 
ধন্য ধনা বিলাতেব সভ্যতাৰ বল || 
দিশী কৃষ মানিনেক খঘিক্ষ জ্য। 
মেবিদাতা মেনিস্থত বেবি গুড বয।। 
ঈশ্ব-পবম-পেম স্পর্শ কবে যাকে । 
ধর্মাবন্থ ভেদাভেদ জ্ঞান নাহি খাকে || 

যা থাকে কপালে ভাই টেবিলেতে খাব। 
ডুবিযা ডবেব টবে চ্যাপেলেতে যাব || 
কাটা ছুপি কাঁভ নাই কেটে যাবে বাবা । 
দুই হাতে পেট ভনে খাব খাবা খাবা || 
পাতবে খাব না ভাত গো টু ছেল কাল। 
হোটেলে টোটেল নাশ গে ববম্‌ ভাল।। 
পৃলিবে সকল আশা ভেব না নে লোভ। 
এখনি সাহেব গেতে বাখিব না ক্ষোভ || 


পৌষ পার্বণ 


সুখে শিশিব কাল সুখে পৃণ ধৰা | 
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু বঙ্গভবা || 
ধনৃব তনুর শেঘ মকবেব যোগ । 
সন্ধিক্ষণে তিন দিন মহা সুখভোগ || 
মকব-সংক্রান্তি-সবানে জন্যে মহাফল । 
মকব মিতিন্‌ সই চল্‌ চল্‌ চল্‌ | 
সাবানিশি জাগিয়াছি দেখ সব বাসি। 
গঙ্গাজলে গঙ্গাজল অজ ধষে আসি।। 


* এই কবিতার এবং পরবর্তা কবিতার অনৈক- 
গুলি পদ পরিতাজ হইয়াছে। 


ঈশ্বরচন্জ্ গুপ্ডের গ্রস্থাব্লী ১২১ 


অতি ভোবে ফল নিষে গিয়েছেন মাসী | 
একা আমি আসিযাছি সঙ্গে লষে দাসী || 
এসেছি বাপেব কাছে ছেলে গেমে ফেলে । 
বাধাবড়া হবে সব আমি নেষে এলে || 
ঘোব জাক বাজে শাক যত সব বামা। 
কটিছে তুল সুখে কি ধামা ধামা || 
বাউনি আউনি ঝড়া পোড়া 'আখ্যা আব । 
মেযেদেব নব শাস্ত্র অশেঘ পরকাব | 

তুক তাক্‌ মন্ত্রতম্ব কতবপ খ্যান্ূ। 
পাঁদাড়ে ফলিছে শ্যাল্‌ শাাল্‌ শ্যাল্‌ শ্যান্‌ | 
খোলায পিটুলি দেন হযে অতি শুণ্ঠি। 
ইর্যাক্‌ ছর্যাকৃ শব্দ হয ঢাকা দেন মুচি | 
উনূনে ছাউনি কবি বাউনি বাঁধিযা | 
চাউনি কর্তাব পানে কাঁদুনি কাঁদিয়া || 
“চেয়ে দেখ সংসাবেতে কতগুলি ছেলে । 
বল দেখি কি হইবে নয বেক চেলে? 
ক্ষদকডা গুড়া কবি কৃ্টিলাম টেকি। 
কেমনে চালাই সব তুমি হলে ঢেঁকি |! 
আড় কবি পাড় দিতে সিকি গেল গডে। 
লেখা কবি নাহি হয আদ পোয়া গডে || 
ছাই ক'বে বাখিলাম অগদ্ধভাগ কেটে । 
হাতে হাতে গেল তিল তিল তিল বেটে | 
ঝোলাগুড় তোলা ছিল শিকেব উপবে। 
তোলা তোঁলা খেতে দিয়া ফুবাইল ঘবে || 
পোষা কাচচা কি করিবে নহে এক মন। 
বাড়ীব লোকের তাহে নহে এক মন || 
একমনে খায যি আদ মণে সাবি। 
একমনে না খাইলে দশ মণে হাবি || 
ভাঙ্গামণে পূবোমণ মন যদি খুলে। 
পবোষণে কি হইবে ভাঙ্গামন হলে || 
তুমি ভাব ধবে আছে কত মণ তোলা | 
জান নাকি ধরবে আছে কত মন তোলা ? 
কাবে ব» কহিব আব বোঝা হল দাষ। 
খলে দিলে মন কি হে তুলে বাখা যায? 
বিঘম দুবস্ত ওটা মেজোবোব ব্যাটা | 
কোনমতে শুঁনেনাক ছোড়া বড় ঠ্যাটা || 
না দিলে ধমকৃ দেয় দুই চক্ষু রেজে। 

ঘটি হাটি হাড়ি কড়ি সব ফ্যালে ভেজে | 


পুলি সব উঠে গেল বিছু নাই ছাই । 
নানিকেল তেল গুড ফেব সব চাই || 
অপৃষ্টেব দোঘ সব মিছে দেই গালি । 
চত্বণে উঠিষা গেল পাব্বণেব চালি।। 
আমি লই' মোটা চাঁল সক চেলে চেলে। 
ব্ঝিতে না পাশি তুমি চল কোন্‌ চেলে || 
ও বাডীৰ মেযেদেন বলিবাছি খেতে । 
ভশমাই আভা আসিবেন বেছে || 
ত্যোমান কি ঘৰ পানে বিছু নাই টান। 
হাবাতেন হাতে যাম আভাগীব পাণ || 
কি বলিব বাপ মা লোন দিলে বিষে । 
একাদিন সখ নাই ঘবকন্াা নিন্য।। 
কোনদিন না ববিলে সংসানের ক্রিষে | 
দিবানিশি ফেবো শুধু গোপে তেল দিযে || 
সবে মাত্র দৃইগাছা খাড়, ছিল হাতে। 
তাহাও দি'যাছি বাঁধা মেযোটিব ভাতে | 
স্তদে স্রদে বেডে গেল কে করে খালাস 1 
বাচিবাব সাধ নাই মলেই খালাস || 
বাত্রির্দিন খেটে মবি এক সন্ধ্যা খেষে। 
এত জালা সহ্য করি আমি বাই মো |]? 
এইনপ প্রতি ঘনবে দৃশ্য মানাহব। 
গিনীব কীড়,নী হয বর্ডাব উপন || 
শাগীদেব নাহি দাব তিন বাত্রি যৃম। 
গড়াগড়ি ছড়াছভি বন্ধনে ধূম || 
সাবকাশ নাই মাত্র এলোচন বাধে। 
ডাল ঝোল নাছ তান্ত বাশি বাশি বাধে।। 
কত থাকে তাব কাচা কত যাষ পূড়ে। 
সাধে বাধে পবমান নলেনেক গুড়ে || 
বধূব বন্ধনে যদি যায তাহা একে । 
শাশুড়ী ননদ কত কথা ক্য বেঁকে | 
“হ্যালো বউ কি কবলি দে'খে মন চটে। 
এই বানা? শিখেছিস্‌ যায়ে নিকটে ? 
সাত জন্ম ভাত বিনা যি মবি দখে। 
তথাচ এমন বান] নাহি দিই মুখে |1” 
বধ্ৰ মধুব খনি মুখ-শতদ'ল। 

গলিলে ভাপগিযা যায় চক্ষু ছল ছল || 
আহ] তার হাহাকার বুঝিবার নয়। 
ফাটিতে না পারে কিছু মমে মনে রয় || 
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ভাগ্যফলে বান। সব তাল হয যাঁব। 
ঠ্যাকাবেতে মাটীতে পা নাহি পড়ে তাব।। 
হাসি হাসি মুখখানি অপবপ আড়া। 
বেঁকে বেঁকে যান গনী দিযে নথ নাড়া || 
'হ'যাগা দিদি এই শাক বাঁধিযাছি বেতে। 
মাথ। খাও সন্তি বন্ধী ভাল লাগে খেতে ?" 
'দিখ্বি দিফ কেন বোন হেন কথা কয়ে? 
ঘাট্‌ ঘাট বেঁচে থাক জন্ম এয়ো হযে || 
পুকঘেবা ভাল সব বলিযাছে খেষে। 
ভাল বানু। বেঁখেছিস ধন্য তুই মেয়ে ||? 
এইবপ ধৃমধাম পুতি ঘবে ঘবে। 
নানামত অনুষ্ঠান আহাবেব তবে || 
তাজ তাজা ভাজাপুলি ভেজে ভেজে তোলে । 
সাবি পাবি হাড়ি হাড়ি কাড়ি কবে কোলে ।। 
কেহ বা পিটুলি মাখে কেহ কাই গোলে | 
ছু |] ড্ 
আলু তিল গুড় ক্ষীব নাবিকেল আব । 
গড়িতেছে পিটেপুলি অশেঘ পরকাব | 
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ কৃটম্বেব মেলা । 
হায হাষ দেশাচাখ ধন্য তোব খেল! || 
কামিনী যামিনীযোগে শযনেব ঘবে। 
স্বামীব খাবাব দ্রব্য 'আযোজন কবে ।| 
আদবে খাওয়াবে সব মনে সাধ আছে । 
ধেঁসে ধেঁসে বসে গিযা আসনেব কাছে || 
“মাথা খাও খাও' বলি পাতে দেয পিটে। 
না খাইলে বাঁকামুখে পিটে দেয় পিটে || 
আকুলি বিকৃলি কত চুকুলিৰ লাগি । 
চকুলি গড়িয়া হন চুকুলিব ভাগী || 
পাণে আব নাহি সয় ননদেব জ্ালা। 
বিধমাথা বাক্যবাণে কান হ'ল কালা | 
মোজ] বউ মন্দ নয় সেই গোড়ে গোড়। 
কৃমাবের পোড়ে যেন পোড়ে পোড়ে পোড়।। 
মনোদূখে পাতে আজ কুটি নাই থোড়। 
এখন রয়েছে তাই কোন্দলের তোড় || 
শাশুড়ী আলাদা বেখে ছাই তিন হাড়ি। 
চুপি চুপি পাঠালেন কন্যাটির বাড়ী | 
ঠাক্রঝির ছেলেগুলো খায় ঠেসে ঠেসৈ। 
আমার গোপাল যেন আসিয়াছে ভেসে । 


ঈশ্বরচন্্র গুণ্টের গ্রস্থাবগী 


মবি মি ঘাটু ঘাটু কেঁদেছিল বেতে। 
বাছা মোৰ পেট পৃবে নাহি পায় খেতে |? 
শপ্তিভক্তিপবাণ হন যেই নব। 
তখনি এ সব বাক্যে ভেঙ্গে দেন ঘব || 
উপাদেয় দ্রব্য সব গড়িযাছে চেলে। 
সদ্য হয় কর্ম শেঘ গোটা দূই খেলে ।। 
কামিনী-কৃহুকে পড়ি খাষ যেই হাবা | 
নিজে সেই হাবা নয হাবা তাব বাবা || 
বুকে পিটে গুড়পিটে গুড়পিটে গড়ে। 
হিদুৰ দেবতা সম ঠাট তাৰ ধড়ে॥ 
ভিতুবে পুবিযা ছাই আলু দেখ ঢাকা। 

দঃ সঁ চা 
লোভ নাহি খেমে থাকে খাই তাই চোটে। 
পিটে পুলি পেটে যেন ছিটে-গুলী ফোটে || 
পায়েসে পিটুলি দিয়া কবিযাছে চুসি। 
গৃহিণীব অনুবাগে শুদ্ধ তাই চুঘি | 
যুবো সব জুবো পরাঁষ থুবো নাহি নড়ে। 
কাছে বসে খায ক'সে বোসে নাহি পড়ে।। 
ধন্য ধন্য পল্লীগ্রাম ধন্য সব লোক । 
কাহনেব হিসাবেতে আহাবেব ঝোঁক || 
পুবাসী পুকঘ যত ?পাঘডাব ববে। , 
ছুটি নিযা ছুটাছুটি খাডী এসে সবে।। 
সহবেব কেনা দ্রব্যে বেড়ে যায জাঁক। 
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ মেযেদেব ডাক || 
কর্তাদেব গালগল্প গুড়,ক টানিযা। 
কাটালের ও'ভডি পা ভূড়ি এলাইয়া 11 
দুই পাশ্‌: পবিজন মধ্যে বুড়া বসে। 
চিটে গুড় ছিটে দিষে পিটে খান ক'সে।। 


তরুণী বমণী যত একত্র হইযা | 
তামাসা কৰিছে স্খে জামাই লইয়া || 


আহাবেব দ্রব্য লয়ে কৌশলে কৌতুক । 
মাঝে মাঝে হাস্যববে সুখেব কৌতুক । 


বিধবাবিধাহ 
বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল । 
বিধবাব বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল || 
কত বাদী পৃতিবাদী করে কত রব। 
ছেলে বুড়া আদি করি মাতিয়াছে সব 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবগী ১২৩ 


কেহ উঠে শাখাপরে কেহ থাকে মূলে। 
করিছে পমাঁণ জড়ো পাজি পুতি খুলে | 
একদলে যত বুড়ো আর দলে ছোড়া । 
গৌড়া হয়ে মাপে সব দেখে নাক গোড়া || 
লাফালাফি দাপারাপি করিতেছে যত। 
দই দলে খাপাখাপি ছাপাছাপি কত।। 
বচন রচন করি কত কথা বলে। 

ধর্মের বিচারপথে কেহ নাহি চলে |! 
“পরাশর'' পৃমাণেতে বিধি বলে কেউ! 
কেহ বলে এ যে দেখি সাগরের ঢেউ |! 
কোথা বা করিছে লোক শুধু হেউ হেউ। 
কোথা বা বাধের পিছে লাগিয়াছে ফেউ || 
অনেকেই এইমত লতেছে বিধান । 
“অক্ষতযোনির'' বটে বিবাহ-বিধান || 
কেহ বলে ক্ষতাক্ষত কেবা আর বাছে? 
একেবারে তবে যাকৃ যত রীঁড়ী আছে ॥। 
কেহ কহে এই বিধি কেষনে হইবে। 
হি'দূর ধরের রীড়ী সিঁদর পরিবে || 
বুকে ছেলে কাঁকে ছেলে ছেলে ঝোলে কোলে । 
তার বিয়ে বিধি নয় উলু উলু ব'লে ।। 
[গলে গিলে ভাত খায় দাত নাই মুখে। 
হইয়াছে আত খালি হাত চাপা বুকে | 
ধাটে যারে নিয়ে যাব চড়াইয়া খাটে। 
শাড়ীপর। চুড়ি হাতে তারে নাকি খাটে || 
শুনিয়। বিয়ের নাম “কোনে” সেজে বুড়ী। 


কেমনে বলিবে মুখে “থুড়ী থুড়ী থুড়ী”” || 
পোড়ামুখ পোড়াইয়া কোবু পাড়ামুখী। 
'দূখী' “সুখী” মেয়ে ফেলে কেঁচে হবে খুকী || 
ব্যাটা আছে যার তার বেলগাছ এ'চে। 
তুড়ী মেরে থূড়ী ব'লে সে বসিবে কেঁচে।। 
গমনের আয়োজন শমনের বরে । 
বিবাহের সাধ সে কি মনে আর করে || 
যেখানে সেখানে শুনি এই কলরব । 
বালার বিবাহ দিতে রাজি আছে সব।! 
সকলেই এইরূপ বলাবলি করে। 


ছু'ড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ী নাহি তরে | 


শরীর পড়েছে ঝুলি চুলগুলি পাকা | 

কে ধরাঁবে মাছ তারে কে পরাবে শাখা 11. 
জ্ঞানহারা হয়ে যাই নাহি পাই ধ্যানে। 
কে পাইবে “সত্বাপ” মায়ের কল্যাণে || 


বিধবা-বিবাহ আইন 


হিন্দু বিধবার বিয়া আছে অপূচার | 
বছকাল হ'তে যার নাহি ব্যবহার || 
সে বিঘয়ে ক্ষতাক্ষত না করি বিশে । 
করিলেন একেবারে নিয়ম নিদেরশ || 
শত শত পুজা তাষ ব্যথা পায় পাঁণে। 
তাদের আর্দাশ নাহি শুনিলেন কানে || 
গাণ্ট করি গাণ্টের সকল অভিলাঘ। 
কবালবিল কাল বিল করিলেন পাস ।। 
না হইতে শাস্ত্রমতে বিচারের শেষ । 
বল করি করিলেন আইন আদেশ।। 
যাহাদের ধর্ম এই আর দেশাচার | 
পরস্পর তারা আগে করুক বিচার || 
বিধি কি অবিধি তারা ঘরেতে বুঝিবে। 
যা হয় উচিত তাই শেঘেতে করিবে || 
করিছে আমার ধর্ম আমাতে নির্ভর | 
রাজ! হয়ে পরধন্মে কেন দেন কর || 
আগে তাগে রাজাদেশ করিতে প্রচার 
এত কেন মাথ।-ব্যখ! হইল রাজার ? 
যদ্যপি বিধান হয় বিধবার বিয়ে। 
আপনারা করুক আপন দল নিয়ে || 
যুক্তি আর বিচারেতে যে হয় বিহিত। 
দেশেতে চলিত করা তাই ত উচিত।। 
অনিয়মে করি এ কি নিয়মের ছল । 
ভূপতি তাহাতে কেন পূকাশেন বল | 
কোলে কাকে ছেলে ঝোলে যে সকল রীঁড়ী। 
তাহারা সববা হবে পরে শাখা শাড়ী || 
এ বড় হাসির কথা শুনে লাগে ডব। 
কেমন কেমন করে মনের ভিতর || 
শাস্ত্র নয় যুক্তি নয় হবে কি পৃকারে | 
দেখাচারে ব্যবহারে বাধো বাধো করে।। 


১২৪ 


যুক্তি ব'লে বিচার করুন শত শত | 
কোনমতে হইবে না শাস্সের সন্দত।। 
বিবাহ কবিয়া তাবা পূনর্ভবা হবে। 
সতী ব'লে সম্বোধন কিসে করি তবে? 
বিধবা গর্ভচ্গাত যে হবে সন্তান। 

বৈধ বলে কির্সে তার করিবে প্রমাণ ? 
যে বিষয় সব্ববাদি-সন্মত না হয় | 

গে বিষঘয সিদ্ধ করা শক্ত অতিশয || 
কলে আব ছলে বলে যত পার কব। 
ফলে সে কিছুই নয় মিছে বকে মব | 
শীমার্‌ বীমার নীতি-নির্মাণকাবক | 
যারা সবে হ'তে চান বিধবাতারক || 
নতভাবে নিবেদন পতি জনে জনে। 
আইন-বৃক্ষেব ফল ফলিবে কেমনে || 
বিধবার বিষে দিতে যাহাবা উদ্যত। 
তার মাঝে বড় বড় লোক আছে যত || 
যারে ইচছা তারে হয় ডাকিয। আনিয়া | 
ঘরেতে বিধবা কত পরিচয় নিয়া | 
গোপনেতে এই কথ। বলিবেন তাবে । 
জননীর বিষে দিতে পাবে কি না পারে || 
যি পাবে তবে তারে বলি বাহাদ্‌ব | 
এমনি করিলে সব দুঃখ হয় দর || 
সহজে যদ্যপি হয় এবপ বাপার। 
করিতে হবে না তবে আইন প্রচার || 
যদি কেহ নাহি পাবে পাহস ধরিয়া । 
বিফল কি ফল তবে আইন করিয়া || 
পরস্পর আড়ম্বর মুখে কত কয়। 

কেহ আর মাখা তুলে অগুসর নয় || 
গোলেমালে হরিবোল গণ্ডগোল পার। 
নাহি হয় ফলোদয় মিছে হাহাকার || 
বাক্যের অভাব নাই বদন-তাগ্ডারে | 

যত আসে তত বলে কে দূঘিবে কারে ।। 
সাহস কোথায় বল পূতিজ্ঞা কোথায় । 
কিছুই না হ'তে পারে মুখের কথায় ।। 
মিছামিছি অনুষ্ঠানে মিছে কাল হর | 
মুখে বলা বল। নয় কাজে করা করা ||, 
সকলেই তুড়ি মারে বৃঝে নাক কেউ । 
সীমম। ছেড়ে নাহি খেলে সাগরের ঢেউ || 


ঈদ্বয়চ্্র গুণের গ্রন্থাবলী 


সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙধন। 
তবে বুঝি হ'তে পারে বিবাহ-ঘটন ॥ 
নচেও না দেখি কোন সম্ভাবনা আর। 
অকারণে হই হই উপহাস সার || 

কেহ কিছু নাহি করে আপনার ধরে! 
যাবে যাবে যায় শক্র যাক পরে পরে || 
তখন এপ কবে হ'লে ব্যতিক্রম । 
“ফাটা পণ্ড়ছে কলা গোবিন্দায় নম ||? 
রাজার কর্তব্য কথ! কবিতে বণন। 
একবপ লিখিত আর নাহি পয়োজন || 
এইমাত্র শেখ কথা কহিব নিশ্চয় । 

এ বিঘয়ে বিধি দেয়৷ রাজবধন্ন নয় || 
মক্ক মকক বার্দ পূজায় পূজায় । 
কোনুকালে রাজার কি হানি আছে তায় || 


$ 


ছন্ম মিশনরি 


ভুঁজঙ্গ হিংসুক বটে তাবে কিবা ভয়? 
মণি মন্ত্র মহৌঘধে পৃতীকার হায় || 
মিশনরি রাঙ্গা নাগ দংশে ভাই যারে। 
একেবারে বিধর্দাতে সেবে ফেলে তারে || 
ব্যাঘভযে ব্যগ হই' যি পাষ বাগে। 
লাঠি অস্ত্র থাকিলে কি ভয় করি বাধে? 
হোদে। বনে * কেঁদে বাঘ রাজামুখ যার । 
বাপু বাপূ বুক ফাটে শাম শুনে তার | 
বাগ কনা বাঘ আছে হাত দিযা শিরে। 
ধরিয়৷ ধঙ্দেব গলা নখে ফেলে চিরে || 
ছেলেকালে ছেলেধরা শুনিয়াছি কানে । 
এখন হইল বোধ বিশেষ পমার্ণে || 
কহিতে মনের খেদ বুক ফেটে যায়। 
মিশনরি ছেলেধরা ছেলে ধ'রে খায় || 
মাতুমুখে জজ কথা আছি অবগত | 
এই বুঝি সেই জূজ্‌ রাঙ্গামুখ যত|| 

চুপ চুপ ছেলে সব হও সাবধান। 
কানকাট * * * কেটে নেবে কান॥। 


* অর্থাৎ হেদুয়া পুকরিণীর পাশু স্ব। 


ঈশ্বরচজ গুণে এন্ছাবলী ৯২৫ 


ঘুমাও ঘুমাও বাঁপ থাক শীস্ত ভাবে । 
বাটা ত'বে পান দেৰ গাল ভ'বে খাবে || 
চিনি দিব ক্ষীব দিব দিব গুডপিটে | 
বাপুধন বাছ। মোর ছেড় না বে ভিটে ।। 
কি জানি কি ঘটে পাছে বৃদ্ধি তোব কাচা । 
ওখানে জব ভয় যেও না বে বাছা।। 
মর্খ হয়ে ধবে থাক ধর্দমপথ ধ'কবে। 
কাজ নাই স্কুলেতে লেখা-পড়া ক'বে॥ 
হ/াদে হে ছেলেব বাপ মন্দ বড় কাল। 
আপন আপন ছেলে সামাল সামাল || 
মিষ্টভাী শুত্রকাষ মিশনবি যত। 
আমাদের পক্ষে তাবা দযা-খধর্মহত || 
পিতাৰ সুখেব নিধি তনয-বতন । 
কিছু নাহি বুঝে তাৰ মনেব মতন || 
শুন্য কবি জননীব হৃদযভাগ্ডাব | 

হবণ কবিমা লষ সাধেব ক্মাব || 
বাক্যে কহক-যোগে ঈশুমন্ত্র ছেড়ে। 
যুবতীবৰ বূক চিবে পতি লয কেড়ে ।। 
কামিনীব কোল শুন্য ক্ষণ মন তাষ। 
এ খে? কহিব কাবে হায হাষ হায || 
বিদ্যাদান ছল কবি মিশনবি ডব। 
পাতিয়াছে ভাল এক বিধর্দেব টব || 
মধুব বচন ঝাডে জানাইযা লব | 
ঈশুমস্ত্রে অভিঘিক্ত কবে শিশু সব।। 
শিশু সবে ব্রাণকর্তী জ্ঞান কবে ডবে। 
বিপবীত লবে পবে ড্ব দেষ টবে।। 


পাটা 


রসভবা রূসময বসেব ছাগল । 
তোমার কাবণে আমি হয়েছি পাগল ।। 
স্ব্ণকঁকী *্বতুগর্ভা জননী তোমাব। 
উদবে তোমায় ধবে ধন্য গুণ তাব।! 
তৃষি যাব পেটে যাও সেই পৃণ্যবান্‌। 
সাধু সাধু সাধু তুমি ছাগীব সন্তান || 
্রিতাপেতে তবে লোক তব নাম নিয়া । 
বাচালে দক্ষের পণ নিজ মুও দিয়া |! 
২০ 


চাদমুখে চাঁপদাড়ি গালে নাই গোপ। 
শৃঙ্গ খাডা ছাড়া ছাড়া লোমে লোমে খোপ ছি 
সে সমযে অপবপ মনোলোভা শোভা । 
দটি মাব্রনেডে গার কথা কয বোবা || 
স্বর্গ এক উপপগ ফল তাহে কলা। 
দিবানিশি প'ড়ে থাকি ধ'রে তোৰ গলা || 
চাবি পাষে ছাদ দিষা তুলে বাখি বুকে । 
হাতে হাতে স্বর্গ পাই বোকা গন্ধ আঁকে ।| 
শুধু যাষ পেট ভ'বে পাটাবাম দাদা | 
ভোজনেব কালে যদি কাছে থাক বাধা || 
শাদা কাল কটা বপ বলি হাবি ওণে। 
সাত পাত ভাত মাবিভ্যা ভ্যা রব শুনে || 
মহিমা নাম ধর শীমহাপুসাদ | 
তোমাব পৃপাদে যায় সকল বিঘাদ || 
জাল দিতে কালযায় লাল পড়ে গালে। 
কাটন। কামাই হয় বাটনাব কালে ।। 
ইচছা কবে কাচা খাই সমুদয় লয়ে। 
হাড শুদ্ধ গিলে ফেলি হাডগিলে হয়ে || 
মজাদাতা অভা তোব কি লিখিব যশ ? 
যত চুসী ততখুসী হাড়ে ছাড়ে বস ।। 
গিলে গিলে খোল খায় আস্বাদন-হত। 
তারদেব জীবন বৃথা দাঁতপডা যত।। 
এমন পাটাব মাস নাহি খায যাবা | 
মবে যেন চাগী-গর্ভে জন্য লষ তাবা || 
দেখিযা ছাগেব গুণ কবে অভিমান । 
হইলেন ববাঁৰপ নিজে ভগবাৰ্‌ ॥ 
তথাচ যবন হিন্দু কবে অপমান । 
ইংখাজে কেবল তাব রাখিযাছে মান || 
হোটেলে বিক্রয হয় নাম ধবে হ্যাম | 
পচাগন্ধে পাণ যায ড্যাহ ড্যাযু ড্যা || 
অদ্যাপি শীহবি সেই অভিমান লয়ে | 
ল্কাষে আছেন জলে কর্ম মীন হয়ে।! 
কচছপ থে জুজ্বুড়ী তারে কেবা যাচে £ 
মাছে বিছু আছে যান বাঙ্গালীর কাছে ।। 
কিন্ত াছ পাটাব নিকটে কোথা রয় ? 
দুসদাস তপা দাস তস্য দাস নয়।। 

এক, দুই, তিন, চার, ছেড়ে দেহ ছয়। 
পাঁচেবে করিলে হারে বিপু রিধু নুল্প।! 


১৯২৬ 


ক 


তঞ্চ ছাড়া পঞ্চ সেই অতি পরিপাটী । 
বাবু সেজে পাটির উপরে রাখি পাটি ॥। 
পাত্র হরে পাত্র লয়ে ঢোলে মারি চাটি ।। 
ঝোলমাখ! মাঁপ নিয়া, চাটি ক'রে চাটি ।। 
টুকি টাকি টুক টুক মুখে দিই মেটে! 
যত পাই তত খাই সাধ নাহি মেটে || 
ঝোলের সহিত দিলে গোটা গোটা আলু । 
লক্‌ লকৃ লোলো লোলো জিব হয় লালু ।। 
সাবাষ্‌ সাবাস্‌ রে সাবাসী তোরে অজ । 
ব্রিভৃুবনে তোর কাছে কিছু নাই মক্তা || 
কোন অংশে বড় নয় কেহ তোর চেয়ে । 
এত গুণ ধবিয়াছ পাতা ঘাস খেয়ে ।। 
মহতের কাধ্য কর গরিবানা চেলে। 
নাজানি কি হ'ত আরে ঘৃতক্ষীর খেলে || 
বিশেষ মহিমা তব কি কব জবানী। 
জানেন কিঞ্চিৎ গুণ তীড়ে মা ভবানী || 
বৃথায় তিলক ধরে ছাই ভা খেয়ে। 
কসাই অনেক ভাল গোৌঁসায়ের চেয়ে || 
পরম বৈষ্ণবী যিনি দক্ষের দূহিতা । 
ছাগ-মাংস-রক্ষে তিনি সদাই মোহিতা || 
ছলে এক মন্ত্র বলি বলিদান লয়ে। 

খান দেবী পিতৃ-মাথা বিশৃমাতা হয়ে। 
দক্ষযজ্ে প্রাণ তাজি খণ্ড খণ্ড হয়ে। 
করিলেন ভূষ্টিনাশ কালীঘাটে রয়ে || 
পতি কোপে যত পাঁটা বলিদান করে। 
দেবী-বরে জন্]ো তার৷ হালদারের ঘরে || 
এক জন্মে মাংস দিয়া আর জন খায়। 
কলির দেবল হয়ে কালীগুণ গায় ।। 
পণমামি * ** তোমার চরণে । 

পেট ভবে পাটা দিও যত যাত্রিগণে || 
পৃণমামি স্্রখদাত্রী হাগপৃস্বিনী | 
অদ্যাবধি না হইবা কন্যার জননী ॥ 
পণমামি কালীঘাঁট যথা মাতা কালী । 
পৃণমামি মুদি-পদে বেচে যারা ডালি 
ধন্য ধন্য কর্শকার ধন্য তুমি খাঁড়া । 
পৃণমামি তব পদে দিয়। গাত্র নাডা | 
এমন সুখে ছাগে কর যেই খ্বেঘ। 
তাড়াইৰ তারে আমি হ্থাড়াইৰ দেশ ।। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রস্থাবলী 


বাছিয়। পাঁটার হাড় গেঁথে তার মালা । 
বানাইব কঁড়াজালি দিয়া ছাগ-ছাল! || 
নামাবলী* বহিক্বাস নিয়া করতলে। 
ভাল ক'রে ছোপাইব রূধিরের জলে || 
সজাইব গোড়াগণে দিয়া রক্ত-ছাব। 
পশু-গন্ধে পশুদের যাবে পশ্ুভাব || 
ফের যদি করে দ্বেঘ হয়ে পতিবাদী । 
ধূচাব গোড়ামী রোগ দিয়া ছাগ-নাদী | 
অনুমতি কর ছাগ উদরেতে গিয়া | 
অন্তে যেন প্রাণ যায় তব নাম নিয়া || 
মুখে বলি গঙ্গা-নারায়ণ-বৃ্-হরি | 
পাঁটামাংস খেতে খেতে বিছানায় মরি || 
তাহাতেই মুক্তি লাভ যুক্তি নাই 'আর। 
নিতান্ত কৃতান্ত হয় পদানত তার || 
হায় এ কি অপরূপ বিধাতার খেলা । 
শুদ্ধ গাত্র কিছুমাত্র শাহি যায় ফেল৷ || 
লোম তুলি করি তুলি রঙ্গে রঙ্গ ভরি । 
শীরাধা-শীকৃষ্-রূপ জুখে চিত্র করি || 
চিত্রকবে চিত্র কবে দিয়া সৃক্ষারেখ! | 
দেবমূত্তি অবয়ব সব যায় লেখা || 
নানারূপ যন্ত্র হয় ছাগলের ছালে। 
শীহরি-গৌরাঙ-গুণ বাজে তালে তালে || 
ঢাক কাড়া নহবৎ মূদঙ্গ মাদোল। 
তবলা অবলাপিয় গেল আর খোল || 
এক চর্ম বন্ধ যন্ত্র বাদ্য তায় কল। 


নেড়ানেডী গোৌডাদের ভিক্ষার সম্বল || 
কোপ্ীধারী পেমদাস সেবাদাসী নিয়ে। 
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে খঞ্জনী বাজিয়ে || 
সাধ্য কার এক মুখে মহিমা প্রকাশে । 
আপনি করেন বাদ্য আপনার নাশে ॥ 
হাড়িকান্ঠে ফেলে দিই ধ'রে দৃ'টি ঠযাউ। 
সে সময়ে বাদ্য করে ছ্যাডাঙ ছ্যার়াি।| 
এমন পাঁটার নাম যে রেখেছে বোকা | 
নিজে সেই বোকা নয় ঝাড়বংশে বোকা || 
ভ্রমণে যে ভাবোদয় নদ-নদী-পথে | 
রচিলায ছাগ-গুণ যথা সাধ মতে।। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রস্থাবলী 


পতিদিন পাতে উঠি ক'বে শুদ্ধ যন । 
ভক্তিভাবে এই পদ্য পড়িবে যে জন।। 
বিচিত্র পৃশ্পেব বথে পাঁটা পাটা ব'লে । 
সাতন্‌ পূরুঘ তাব স্বগে যাবে চলে ।। 


বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের খ্রীষ্টধর্ম্মানুরক্ভি 


যেখানেতে বালকেব বিপকবীত মতি। 
সেখানে মিশনবি বলবা অতি।। 
পাতিযা কৃহকী-ফাদ ফেলিযাছে পেডে । 
এমন মুখেব গাস কেন দেবে ছেড়ে? 
গাছপাকা মর্তমান বর্তমান চোকে। 
বৃদ্ধিদোঘে ছেড়ে দিযে কেন যাবে ফোকে ? 
তুমি ত স্ববো চণ্ডী বৈষ্ণবেখ ছেলে। 
কোথা যাও মনোহৰ মাল্সাভোগ ফেলে ? 
হিন্দু হযে «কন চল সাহেবের চেলে? 
উদবে অসহ্য হবে মাংস মদ খেলে ।। 
ক্ষীব সব ননী খেষে বৃদ্ধি কব কাযা । 
বিধন্ম-ডোবাব জল খেও না হে ভাষা || 
যদ্যপি আহাব হেতু ইচছা তোব হয | 
আয় তাই ঘবে আয কিছু নাই ভয || 
কত কাবখানা ক'বে খেতে দিব খানা । 
গো টু হেল ডোণ্ট ক্যাব কে কবিবে মানা ? 
সবপোে ব'সে খাব খুসী মেবা খুসী। 
যি কেহ কিছু বলে ধ'বে দেগা ঘৃসি।। 
আহাব-বিহাবে ভাই ভয কাব কাছে? 
ধর্শাপভা নাহি লয বন্নসভা আছে || 
আপন বিক্রমে হব কসিযাব কিও। 
টেবিলে বসিব খেতে হাতে দিযে বিউ || 
গাষত্রী কবিব পাঠ পূতি বুধবাবে। 
পাব নিত্য চিত্তৰপ শবীব-আগাবে || 
জ্ঞান-অস্ত্রে কেটে দেহ মাযাবপ গণ্ভী। 
ত্রমদণ্ডে দণ্তী হযে কেন হও দণ্ডী? 
পৃর্ববৎ হিন্দু হও যিশুমত খণ্ডি। 
হাড়িঝী চঠ্টীব আজ্ঞা বে আয চণ্তী || 


১২৭ 
কৌলীন্য 


মিছা কেন কলনিযা কব আটা-আটি। 
এযে কলকল নয সাবমাত্র আটি।। 
কূলে গৌবব কব কোন্‌ অভিমানে | 
মূলেব হইলে দোঘ কেবা তাবে মানে ॥ 
ঘটকেন মুখে সুধু ক্ছলীনেব চোপা। 
বস নাই যশ কিসে কুল হ'লটোপা।। 
আর্দন হইত তবে ভাঙ্গিলে অকচি | 
পোকাধব! সোঁকা ভাব দেখে বাম কচি 11 
তএব বৃথা এই এই কলেব আচান। 
ইথে নাতি বক্ষা পায কলের আচাব || 
কলেব সহভ্রম বল কবিব কেমনে । 
শতেক বিধবা হয একেব মবণে | 
বগলেতে বুৃঘবাষ্ঠ শক্তিহীন যেই। 
কোলের কৃমাধী লষে বিষে কবে সেই || 
দূখে দাঁত ভাঙ্গে নাই শিশু নাম যাব । 
পিতামহী সম নাবী দাঁখা হয তাব | 
নখনাখী তুল্য বিনা বিসে মন তোঘে। 
ব্যভিচা হব শুদ্ধ এই এব দোঘে।। 
কলকলেপে নয ৰপ স্সলক্ষণ যাছা। 
অবশ্য প্রামাণ্য কশি শিবোধার্ষয তাহা || 
নচেৎ যে কূল তাহ] দোঘেব কাবণ। 
পাপে গৌবৰ কেন কবিব ধাবণ || 
হে বিভু ককণাময বিনয আমাব। 
এ দেশেব কূলধন্দ কবহ সংহাব || 


মান-যাত্রা 


গুণে বলি হাবি যাই, সাধু সাধ সাব ভাই, 
ধবাবাপী যত ধতি পবা। 


আমাদেব এই বঙ্গ, কোন ক্রমে নহে ভঙ্গ, 
নানা বাগ-বঙ্ বসভবা || 
বঘপপিমাব দিবা, আপাব আনন্দ কিবা, 


চে 6৯ 


মাহেশে সুখেব মহামেলা | 

স্ানযাত্র। পৃতি বর্ষে, এই দিন মহা হর্ধে, 
মেল! পেষে কবে সব খেলা || 

কিব» ধনী কিবা দীন, সবার সুখে দিন, 
আয়োজন কত দিন আগে। 


১২৮ 


সবিশে দেখি বেশ, ইচছামত কবে বেশ, 
যাহাৰ যেমন মনে লাগে ।। 

বদ্ধ হয়ে আশা-ফাদে, কত ছাঁদে কত সাধে, 
গত নিশি কবিযাছে গত। 

মুখে আমোদেব বব, অধিক আমোদী সব, 

বিশেষতঃ ছোটলোক যত || 

চবণে বিলাতী জতি, পবিলেন ধোপ ধুতি, 

হবিলেন পৈতৃক তসব। 


চীঁপাতলা শৃন্য কবি, যাঁন যত নবহবি, 
ধস ধস ঘসব যসব।। 
ধাটে গিষে কত চোট, স্ুুখেতে সাজান বোট, 


বাধে কোট তাহাব ভিতব। 
দলে দলে গালাগালি, দলে দলে দলাদলি, 
বলাবলি হয পবমস্পণ || 
ধৃতিব কিনাবা কালা, গলাষ পবিষা মালা, 
বোধো খেকো, বোঘো সব সাজে । 
চুল কবে প্যান্চিট্‌, হয ফিট কত চিট্‌, 
মাঝে মাছে চিট তাব মাঝে ।। 


একমাত্র * *, জলধব পেমছা্র, 
শত শতি আছে তাই ঘোব। 
রঙ্গিণীবৰ ঘোব ঘট, ছোবিযা বপেৰ ছটা, 


লক্ষীপিষা পক্ষী যায হেবে।। 
চোপায় কে পাবে আব, খোঁপায ফুলেব হাব, 


কোপাষ কথাষ যেন কাঠি। 

কত হাসে কত ভাঘে, ঘূবে ঘূবে চাবি পাশে, 
একা মাগা লাগাষেছে হাট || 

রলবস ঠ্লাবে ঠাবে, সাজাষ সাজায তাবে, 
পৃড়ে মবে দৃষ্টি-পোড়া বিঘে। 

খনে এই দূখ লাগে, পড়িযাছে নানা ভাগে, 
গঙ্গালাভ হবে তাব কিসে।। 

যাবা কিঞ্চিৎ আগে, খাবাব তল্লাস লাগে, 
আবাব কে ভূষে দেষ পর। 

আম তুলে কতগোণ্ডা, কেহ আনেলুচি মোগ্ডা, 
ঘণ্ডা সব ভাবে গদগদ || 

“নোচর গিযাছে ঘব, নক্ষীব হয়েছে জব, 
লৈকা চড়ি আমরা সবাই । 

'পিতাই লাবাণ ওই, লৈতুন ইয়া কই, 


লি পিস লবীন জবাই ||: 


ঈশ্বর গুপেঁয় গ্রস্থাবলী 


এ ওবে ফর্মাস কবে, একজন রাগ ক'রে, 
কহিতেছে কবি খচো-মচো। 
বোতলেব কবি নাম, 'লড়ওম মোড়লাম, 
লল বওযা লৈবচো৷ লৈবচো |? 
খুলে তবী কত ধৃম, ধূম কবে উঠে ধুম, 
দেখে ঘম কবিল শীহবি। 
কে'লবলে "বাবা ভাই, আমি এক গীত গাই, 
লাচ তোবা লাগব নাগবী ||? 
আব আব নীচ জাতি, বাবু হযে বাতাবাতি, 
মাতামাতি কবে কতবৰপ। 
ফলায বকেব ছাতি, যেন নবাবেব নাতি, 
হাতী কিনে হযে বসে ভূপ॥ 
সম্ভব যেমন যাব, ব্যয কবে সে পরকাব, 

কেহ কেহ শুদ্ধ হন ধাবে। 
ধোবা আনন্দময, পবধনে বাবু হয, 
তাড দিযা সব কর্ম সাবে।। 
মাতৃলনন্দন যাবা, ধনেব কবেৰ তাবা, 
জলে জলে জলে শোভা পাষ। 
জলে উপার্জন কত, সাহা নয সাহা] যত, 
সাহালাম বাদশার প্রায় || 
হাডিযমচিযগী জোলা, কত বা সেখেব পোলা, 
জাকে জাকে ঝাঁকে ঝাকে চলে। 


' ঠেলাঠেলি চুলোচুলি, কাঁকে কাকে ঝুলোঝুলি, 


লোকাবণ্য জলে আব স্থলে ।। 
স্থলে উঠে দেখি চেযে, কত মদদ মত মেষে, 
পথ ছেযে গান গেষে যায। 
আগে পাছে পাকাপাকি, আকা আকি তাকাতাকি, 
ঝাকাঝাকি স্থান নাহি পায।। 
এসে বাড়ী যত বাড়ী, কাকে ক'বে ফেলে হাড়ি, 
হাতে পাখ। কাটাল মাথায । 


কথা কয ইলিবিলি, মুখেতে পানেব খিলি, 
গলা বেয়ে পিক পড়ে গায়।। 
ভদ্র যত মন শাদা, পবস্পর কৰি চাঁদা, 
কচিব তবণী লয়ে ভাড়া। 
যাহাতে আসক্তি ধাব, সেই শক্তি সঙ্গে তার, 
গববেতে গোঁপে দেয় চাঁড়ী |) 
যথা শক্তি শক্তি-সেবা, শক্তি বিনা আছে কেবাঁ, 


শক্ি-ভক্তি সকলের সার । 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী ১২৯ 


ভজ্িভাবধে যত জীব, শকিযোগে হন শিব, 
শিব শক্তি পূজে কেবা আব।। 
সকলেই ধোব শাক্ত, কোন ক্রমে নহে ভাজ, 
সেইফপ আচাব ব্যাভাব। 
সহজে সুখের যোগ, বিপৃব পঞ্চম ভোগ, 
আদ্য তায কবে সহকাব || 
গাষে বাটী, তবলাব মূখে চাটি, 
পবিপাটী খান ক'সে ক'সে। 
পূর্ণ হ'ল ইচ্ছা যেটা, সুঁন আব দেখে কেটা, 
সান পান এক ঠাই বসে। 
বখিল না হয তায, অখিল ভর্রিযা খাষ, 
মনে মনে সাধ আছে খুবা। 
বিলাতীব শেঘ হ'লে, দেন শেষ ভাবে গোলে, 
ধেশো গাঙ্গে বেনো জলে ডব। 
পৃথমেতে চুপি চুপি, শেঘ হন বছবপী, 
আব নাহি থাকে লজ্জা ভম। 
চানে উঠে নগ ছবি, হাঁপা মৃত্তি গান কবি, 
লোকে বলে জয বাবু জয || 
লম্পট যবক যাবা, বাচ কবে ফেবে তাবা, 
ধীবে ধীবে তীবে চালে ডিঙ্গে। 
যেখানে সেইখানে গায সাবি, 
কাকেব পশ্চাতে যেন ফিঙ্গে | 
আমি যে অভাগা অতি, স্বভাবতঃ ক্ষীণমতি, 
কোন কালে মাহেশে না যাই। 
ইচছা। হেন থাকে জ্ঞান, কবিয়৷ বিভুব ধ্যান, 
ধবে যেন যুক্তিস্বান পাই।। 


এগ্ডাওয়ল। তপ্দ্যামাছ 


কঘিত-কনককান্তি কমনীয কাষ। 
গালভবা গোৌপ-দাড়ি তপস্বীব পাধ।। 
মানুঘুব দৃশ্য নও বাস কব নীবে । 
মোহন মণিব পভ ননীব শবীবে | 
পাখী নও কিন্ত ধব মনোহব পাখা । 
সুমধূব ছিষ্ট বস সব-অক্ষে মাখা || 
একবাধ বসনাষ যে পেয়েছে তাব। 
আব কিছু মুখে নাহি ভাল লাগে তাব | 


দৃশ্য মাত্র সব্বাগাত্র পৃফশ্লিত হয়। 
সৌবভে আমোদ কবে ব্রিভুবনময় || 
পাঁণে নাহি দেবি সয় কাটা আশ বাছা। 
ইচছা কৰে একেবাবে গালে দিক কাচা || 
অপৰপ হেবে বপ পৃত্রশোক হবে। 
মুখে দেওয়া দূবে থুক গন্ধে পেট ভবে || 
কড়ি দবে কিনে লই দেখে তাজা তাজা । 
টপাটপ খেষে ফেলি ছাঁকাতেলে ভাজা || 
না কবে উদবে যেই তোমা গুহণ। 
বৃথায় জীবন তাৰ বৃখাষ জীবন || 
নগবেব লোক সব এই কয মাস। 
তোমান কৃপায কবে মহাস্্রখে বাস || 
গুণেতে সবাই কেনা কে না কবে সব। 
কেন কেন কেন কেনা কে না কৰে বব? 
জলে স্থলে অন্তবীক্ষে হেন আব নেই । 
যেদিলে তপস্যা নাম সাখু সাধু সেই || 
সব গুণে বদ্ধ তব আছে সব্বজনে | 
লোণাজলে বাঁঘ কব এই দূঃখ মনে ।। 
অমৃত থাকিতে কেন কচি হয ৰিঘে। 
ল্ণ-পেড়ো পোডা জল ভাল লাগে কিসে ।। 
উলবেড়ে আলো ক'বে কবিছ বিহাব। 
নগবেব উত্তবেতে গতি নাই আব | 
বেনোগাঙ্গে জোব ভাটা তাতেই সম্তোঘ। 
সমূদ্রেব জল খেয়ে বৃদ্ধি কব কোঘ || 
জলধি কোবেছে তব বহু উপকাব। 
লূণ খেষে গুণ গেষে কাছে থাকো তাৰ | 
ক্ষীবোদমথনকালে অপূর্ব ঘটন। 
দেবাসুবে ঘোব ছন্দ স্রধাব কাবণ || 
সাগব-সলিলে হয বিবাদ বিস্তাব। 
গড়াগড়ি ছড়াছডি স্ধাব সুধাব || 

সে সমযে তুমি মীন অতি কৃতৃহলে। 
খেষেছিলে সেই জল তপস্যা ফলে ।। 
অমৃত-ভক্ষণে তাই এবপ প্রকাব। 
সুমধূব আস্বাদন হযেছে তোমাৰ || 
এমত অমৃত-ফল ফলিয়াছে জলে । 
স।হেবেবা সুখে তাই ম্যাঙ্গোফিস বলে | 
বায হেতু কোন মতে নাহয় কাতর। 
থানায় আনায় কত করি পমাদক্ক || 


১৩৩ 


ডিস ভোবে কিস লয় মিস বাব! যত। 
পিস কবে মুখে দিষে কিস খায কত।। 
তাদেব পবিত্র পেটে তুমি কব বাস। 
এই কয মাস আব নাহি' খায মাস || 
তোমায অখাব ধৰি বাড়ে কত সুখ । 
মাঝে মাঝে পসেবিব 'খেলাসে দেয মুখ || 
বেচিলব যাবা তাবা পসাদেব তবে । 
বানাঘবে ধনু দিযে আযোজন কবে || 
হেসে হেসে ঘেসেধেসপে কাছে গিযে বসে । 
পেটে হাবামেব ছুবি মুখ ভবা বসে।। 
টেক ফিস ব'লে ডিস কাছে দেব ঠেলে । 
সশবীবে স্বর্গভোগ এটো খেতে পেলে ॥। 
বাঙ্গালীব মত তাবা খন্ধন না জানে । 
আধ সিদ্ধ কশি শুধু টেবিলেতে আানে || 
মসলাব গন্ধ গাষ কিছুমার্র নাই। 

অঙ্গে কবে গালিক্গণ কমলিশী বাই 
হ্যাদে বে নিদয বিশি শিক ধিক তোবে। 
কি হেতু বেলাক হিদ্‌ “কাোবেছিস মোবে || 
গোবা হলে হছোখা মেবে ৮ ড়ে মনোবখে। 
টেবিলে যেতেম খেতে ডেবিলেব মতে |। 
পরমানন্দে পিস কখি সুখে খাষ মিস। 
বলি হাবি যাই তোবে ওবে ম্যাঙ্গোফিস || 
কিন্ত এক মম মনে এই বড় শোক । 

না জানে তোমাৰ গুণ উত্তবেব “লাক || 
তোমাব চবণে কবি এই নিবেদন । 

কব সবে সমভাবে দয়া বিতবণ || 
গোৎ কবে সৌৎ ঠেলে ভাটি গাউ ছেডে। 
উজানের পথে চল দাড়ি-গোপ নেড়ে ।। 
শাক ঘণ্টা বাজাইবে যত মেয়ে ছেলে । 
ভিটে বেচে পূজা দিব মিঠে জলে এলে ॥। 
যথা ইচছা তথা থাক মনোহৰ মীন । 
পেট ভবে খেতে যেন পাই এক দিন || 
তোমাব তুলনা নহে কোটিকল্পতক। 
লঘু হযে হও তুমি সকলের গুক || 

সব ঠাই আদর অমান্য নাই কতু। 

শুদ্ধ সত ঠিক যেন খড়দাব পৃভু।। 
নিরাকাৰ নিত্যানন্দ মীন অবতাব । 
নিত খেলে নিত্যানন্দ লাভ হয় তার || 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণের গ্রস্থাবলী 


খেতে যদি নাহি পাই মুখে লই নাষ। 
পণাম্ম তোমাব পদে সহসু পূণাম | 
কত জলে থাক তুমি নাহি' তাৰ লেখা ৷ 
তোমা আমায় হয় সহজে কি দেখা |। 
কতরূপ ভাবসূত্র মানবে মনে। 
পেয়েছি তোমায় আমি জেলেব কল্যাণে ॥ 
গাভীন হইলে তুমি বস তায় কত। 
বাড়া হ'লে বাঁড়া সুখ নাহি হয তত।। 
তোমাৰ ডিমেব স্বাদ সুধাব সমান । 
গণ্ডা গণ্ডা এও খেষে ঠাণ্ডা কবি পাণ ॥। 
পুসব কবিবে যত তবু ববে তাজা । 
আমাঁদেব আশীব্বাদে হবে নাক বাঁজ। ॥। 
জন্ম-এযে৷ হও তুমি বসবতী সতী । 
পোযাতীব গর্ভে থেকে হও গর্ভবতী | 
কোন মতে নাহি মেটে বাসনাব ক্ষোভ । 
যত পাই তত খাই তৰ্‌ বাডে লোভ ॥। 
ভেজে খাই ঝোলে দিই কিংব! দিই ঝালে। 
উদন পবিত্র হব দিব মাত্র গালে ।। 
আচাব ছাড়িযা যদি আচাব মিশাই' | 
সে আচাবে কোনবপে অনাচাব নাই' || 
কুলাচাৰ কেবা ছাড়ে লয়ে কৃলাচাব। 
আচাবে আচার বাড়ে সকল আচাব || 
যাতে পাই তাতে খাই কবি বাজী ভোব । 
হায় যে তপস্যা তোব তপপা। কি জোব।। 


বড়-দিন 


খৃষ্টেব জনমদিন বড়দিন নাম। 

বহু সুখে পবিপূর্ণ কলিকাতা-ধাম || 
কেবাণী দেযান আদি বড় বড় মেট। 
সাহেবেব ধবে ধবে পাঠাতেছে ভেট || 
ভেট্কি কমল৷ আদি মিছিবি বাদাম । 
তাল দেখে কিনে লয দিযে ভাল দাম।। 
এই পবের্বে গোবা সবের সুখী অতিশয় 
বাঙ্গালীব বিদিতাথথ লিখি সমুদয় || 
'কেখলিক" দল সব প্মোনন্দে দোলে । 
শিত ঈও গড়ে দেয় মেবিমার কোলে || 


ঈশ্বরচজ্ছ গুপ্তের গ্রস্থাবলী ১৩১ 


বিশুমাঝে চাককবপ দৃশ্য মনোলোভা । 
যশোদার কোলে যথা গোপালেব শোভা || 
স্বপুযোগে হলো গর্ভ ব্যক্ত, এই শেঘে। 
ঈশুবেব পুত্র ব'লে পবিচয দেশে ।। 

ও গড ও গড় গড লেখে বাইবেলে । 
ঈশু কি তোমাব শিশু, ওবসেব ছেলে ? 
এ বড় গোপন ভাব আপন হাবাযে। 
বপন কবেছে বীজ স্বপন দেখাষে || 
নিজেব বীজেব ফল ঈশ যদি হয । 
দোঘেন ত নয তবে ঘোঘেব তনয || 
দিশী কৃষ্ণ বিঘি কষ এ দেশে ও দশ । 
উভযেব কার্য আছে বিশেঘ বিশেষ || 
বিলাতেষ বন্ধ যদি মেবিমাব যাদৃ। 

এ দেশের বলধা তবে যশোদাব যাদ্‌ || 
খুলিযা পুবাণ গীতা ভাবে ঢ'লে দ'লে। 
কক ত'৭ শব গুণ অবতাব ব'লে।। 
কমাবীব গর্ভে শিশু হযে অবতাব। 
কবিলেন পৃথিবী পাতকী উদ্ধাব || 
বিভুবপে খ্যাত হন নানাবপ কলে। 
ভুলালেন বোম দেশ কহকেব বলে ।। 
ধর্শেব বিস্তাব কবি দেন উপদেশ । 
ভতবপী ভগবান্‌ ঘৃঘু আব মেঘ ।। 
শিধ্যগণ সঙ্গে সদ! যী জোলা জেলে। 
সবে বলে এই পভ ঈশবেব ভোলে || 
নাম জাবি কবিলেক চেল! সব ঠাই । 
শিষ্টবেশে দেশে দেশে ফেবেন গৌসাই || 
পাপী-পবিব্রাণ হেতু ককণানিধান। 
জশেব ক্রশেব ঘাষে তাজিলেন পাণ।। 
তদবধি শিঘাদেব ভক্তিব পভাব। 
পৃভূপেম পাপ্ত হযে কত ৰপ তাব।। 
সেবপ খ্টানগণ ভাবে ঢল ঢল। 
গোবাপেমে মত্ত যথা লনেড়ানেডী-দল || 
পরভূব “শোণিত মাংস কাল্পনিক বাবি। 
আহাবে আহাদ পান যত মিশনবি | 
টেবিল সাজাষে সব ভাবে গদগদ ॥। 
মাংস বালে কটীখানবক্ত ব'লে মদ।। 
ভবন কবেছে বদ্ধ কৃহকেব ডোবে। 
হায় যে “কমাবীপুত্র'' ববিহাবি তোবে || 


যে পৃকাব খৃষ্টানেক পর্ধ-পুকবণ। 
কেখলিক চচের্চ গিযা দেখে এস মন। 
দেখিলে তাদেব ভাব বাগে মন বোকে। 
ধন্যবাদ দিতে হয বধঙগবাসী লোকে ।। 
ওল্ড এক টে্মেণ্ট গোল্ড তাষ বাধা । 
কোল্ড ক'বে মানুধেবে লাগাইয়া ধাঁধা || 
বিফব্ম পটেষ্টান্ট বিশপেব দল। 
বড়দিন পেযে মুখে হাস্য খল খল | 
মিলিটবি সিবিল বণিকৃ আদি যত। 
ছুটি পেষে ছুটাডুটি আস্ফালন কত ।। 
জযৃকে পোথাক কবি গাভী আবোহণে । 
চচে্চ যান স্রবপপী শীমতীবৰ সনে || 
বিশপেব অগ্ভাগে ঘাড হেট কৰি। 
ক্ষণমাত্র অবস্থান টেষ্টমেন্ট ধৰি || 
ভজ'না হইলে পব উঠে দেন ছুট | 

সহিস বোলাও বগী ড্যাম ড্যাম হট || 
আলযেভে আগমন মনেৰ খুসীতে। 
অঙ্গলিব অগ্রভাগ চুঘিতে চঘিতে || 
পবস্পব নিমন্ত্রণ কতবপ খানা । 
টেবিলে উপবেতে কাবিগুবি নানা || 
বেট্টিত সাহব সব বিবিনপ জালে । 
আনন্দে আলাপন আহাঁবেব কালে ।। 
শক্তি সহ ভক্তিভাব খেষে মাংস মদ । 
হতে হাতে স্বর্গলাভ পাপ্ত বন্নূপদ 11 
বসে মনত ছেড়ে তত পেমতত্তু লাভে । 
হযে পাত নৃতা গীত বিপকীত ভাবে ।। 
বখবেশী মিলিটিবি যত সব গোবা । 
মাটে ঘাটে হাটে বাটে মাবিতেছে হোবা || 
হুকুম জাহিব কবে দাডিয দাঁড়িয়া। 
বিবিব লিবিব জাক শিবিব গাড়িষা || 
চোট পাট জোট পাট আযোজন কবে। 
শীমতীব শীম্ুখেতে আগে দেন ধবে।। 
বড বড সাহেবেবা এইবপ ভোগে । 
পেষেছেন বড সুখ বডদিনযোগে || 
ইচ"্। কবে ধনা পাড়ি বানাধবে ঢকে। 
*কৃক্‌ হযে মুখখানি লুক কবি স্রখে || 
বিধাতা যদাপি কবে গাড়ীব সহিস। 
আগে ভাগে ছুটে যাই পহিস্‌ পহিস্‌ ॥। 


১ 


সাজি কউচম্যান উপবে উঠিয। | 
ঘোড়া জুড়ে উন্ড যাই জুড়ি হাকাইয] || 
আন্দ্রস, পিন্দ্রস্‌ আদি, আক্রস, মেত্ডিসৃ। 
ডিকোষ্টা ভিবোজ৷ জোন, ডিসোজ। গমিস || 
জেনস্সু নেস্্র কেস্তু আব টেস্রগণ যত। 
ঝাকে ঝাকে মহা এঁকে চলে শত শত || 
পোবে ড্রেন হন ফ্রেস দেখ! যায বেড়ে। 
বাকাভাবে কথা কন কালামুখ নেড়ে ।। 
পঁইখাড়। চিউড়িব ক'বে ভুষ্টিনাশ। 

মেম সঙ্গে নান] বঙ্গে গবিমা পৃকাশ || 
চণাগবি অধিবাপ খোলাব আলয়। 
তাহাতেই কতবৰপ আড়ম্বব হয || 
ছাড়েন বাঙালী দেখি বিলাতেব বূলি। 
'লিছু যাঁও কেলাম্যান নে্টিৰ বেঙালী ||" 
জতা গোডে পাণ যায কবে হেই ঢেই। 
বপী বিণা বপীতাবৰ কথামাত্র নেই || 
বড়দিনে বাবু সেছে কতবপ খেই। 
জাহাজ হইতে যেন নামিলেন এই || 
তেতুলে-বাগী যেন ফিবিঙ্গীব ঝাক। 
বাচিনেক' দেখিযা তাদেব ফেতো৷ জাঁক || 
'আনাক্যাষ্ট কনৃবটি গুহত্যাগী যাবা | 
কত সখ যাচিতেছে নাচিতেছে তাব। || 
নীনু, ওুবু কালু, লালু, দল্‌, হিল, হিক । 
গনু, খনু, হনু তনু হাক আব ছিক || 
এ দিকে দূঃখেব পায মনে ঝোলে ফাঁপী। 
বাহিবে পকাশ কবে চড়কীব হাসি ।। 
ছেঁডা পচ কামেজ তাহাব নাই হাতা । 
তাই প'বে বাবু হন খালি ক'বে মাথা || 
ভাঙা এক টেবিলেতে ডিষ্‌ সাজাইয। | 
ঈশুভাবে খানা খান বাছ বাজাইযা || 
মনে মনে খেদ বড় কানা হয় বেতে। 
পবমান পিটাপূুলি নাহি পান খেতে ।। 
যে সকল বাঙালীব ইংলিস ফ্যাসন। 
বড়দিনে তাহাদেব সাহেব ধবণ || 
পবস্পৰ নিমন্ণে স্খেব সঞ্চাব | 
ইচছাধীন বাগানেতে আহাব-বিহাব || 
বাবুগথ বাবু নন নাহি যায় ফ্যাল | 
চুপি চুপি বহুরূপী লুকাচুবি খ্যাল। ॥। 


ঈত্বরচ্জ গুগুর গ্রস্থারলী 


দিশী সহ বিলাতীঝ যোগাযোগ নান। | 
কত শত আয়োজন ইয়াবেব খানা ॥| 
ফ্রেস-ফিস তব! ডিস মধ্যে ভাতে ভাত। 
সে পাত স্থুপাত নয নিপাতেব পাত || 
অখিল ভবিযষা সুখে কবে জলসেবা || 
যেতে যেতে মেতে উঠে খেতে পাবে কেব। ? 
উি মধ্যে দূঃখীতব বাঙী সব ভেষযে। 
তত্তহত মত্ত যত বড়দিন পেয়ে || 

তেড়া হযে তুড়ি মাবে টপ্পা গীত গেয়ে । 
গোচেগাচে বাবু হয পচা শাল চেয়ে || 
কোণবপে পিত্তি বক্ষা এ'টে। কাটা খেষে। 
শুদ্ধ হন ধেনো গাড়ে বেনোজলে নেয়ে || 
“এ, বি” পড়। ডবি ছেলে পতি বে ঘবে। 
সাজাযেছে গাদা-গাদা ডেকৃসেব উপরে || 
পড়েনি'ক উচচ পাঠ অক্পে মাবে তুড়ি। 
তাকায় ওদিকে বটে পাকায খিচুড়ি ।। 
শাসনেব ভযে নাহি যায উপবনে। 
পাযেসে আযেস বাখি তুষ্ট হয মনে || 
ধনেব অভাবে যেই বড় দীন হয । 
বড়দিন পেযে আজ বড় দীন নয || 
সাহেবেব হড়াছড়ি জাহ্ুবীব জলে । 


, কবিতেছে “বোটবেস্‌ সেলব সকলে ।। 


হায বে সুখেব দিন শোভা কৰ কায? 
ইংবাঁজটোলায গেলে নযন জড়ায || 
পতি গেটে গাঁদা-হাবৰ কাবিগুবি তাতে । 
বিবচিত ছটা চাক দেবদাক-পাতে || 
হোটেল-মন্দিবে ঢূকে দেখিযা বাহাব | 
ইচছা হয হিদৃযানী বাখিব না আবৰ।| 
জেতে আব কাজ নাই ঈশু-গুণ গাই। 
খানা সহ নান স্রখে বিবি যদি পাই || 
চাবিদিকে দেখ মন অতি বেড়ে বেড়ে। 
তোতে মোতে থাকি আয হিদ্যানী ছেড়ে ॥ 
ছেড়ো না ছেঁড়ো না আব বিপকীত বাণা। 
থাকো থাকে৷ থাকে। বাপু বাখ হিদুয়ানী || 
এবাব কি বড়দিন বড় দিন আছে? 
আমাদের কাব্য পাঠ করি কার কাছে? 
কালভেদে কত ভেদ খেদ করি তাই। 
পর্বকাষ লেখ ছেপে সকলে দেখাই ॥। 


ঈশ্বরচজ্জ গুপ্তের গ্রস্থাবলী ১৩৩ 


'পরিহাস-্ছলে ইথে কাব্য আছে যত। 
সে কেবল ব্যঙ্গমাত্র নহে মনোগত || 
অতএব কেহ তার ধরিবে না,দোঘ। 

কবিরে করিয়া কপা হও আশুতোঘ || 


আনারস 


বন হ'তে এলো এক টিয়ে মনোহর! 
সোনার টোপব শোভে মাথার উপর ॥। 
এমন মোহন মৃত্তি দেখিতে না পাই 4 
অপরূপ চারুরূপ অনুরূপ নাই || 

ঈঘও শ্যামল রূপ চক্ষু সব গায়। 
নীলকাস্ত মণিহার চাদের গলায় || 
সকল নয়ন-মাঝে রক্ত-আভা আছে । 
বোধ হু বপসীর চক্ষু উঠিয়াছে। 
ভাবুক স্বভাবে ভাবে করে অনুবাগ। 
বলে ও যে রাঙা নয় নয়নের রাগ || 
রূপের সহিত এ সমতুল হয়। 
আুবাসে আমোদ কৰে ব্রিভুবনময় || 
নাহি' করে মুখভঙ্গী কথা নাহি কয়।] 
সৌবভ গৌববে দেয় নিজ পরিচয় || 
চপলা কবূপেব কাছে হয় চমকিত। 
দৃ্টিমাত্র ফুল গাত্র নেত্র পুলকিত |1 
সংশয় হয়েছে দেখ সকলের মনে । 
কে কামিনী একাকিনী বাস কবে বনে। 
লোকে বলে আনারস আনাবস নয় | 
আন রস হলে কেনজানা রস হয়? 
তারে তার জানা যায় রস ঘোল আনা। 
অরপিক লোক তবু বলে তারে আনা || 
ফেলিয়৷ পনের আনা এক আনা রাখে | 
এই হেতু আনা রস বলে লোক তাকে ।। 
অরসিকেন্নাহি করে রসেতে পবেশ। 
আনাতেই ঘোল আনা না জানে বিশেঘ। 
কোথা বা আনার রস এ আনার আছে। 
ক্ষুদ্র দামে খেতে পাই এতটক্‌ গাছে ।। 
বেদানা তাহার নাম দানা যায় ভরা | 
কেমনে হইবে সেই সব্বমনোহর! 11 


১ 


রস যত যশ তত বেদানায় আছে। 
আমাদের কাছে নয় ধনীদের কাছে।। 
এক আদ সের খায় আছে যার ধন। 
কৃবেরের হলে মন নাহি পায় মণ || 

মনে মনে কত মণে আশার উদয়। 
ফলে ফলে কোন কার্ল মণ নাহি হয়।। 
পুয়োজন নাহি তার এখানেতে এসে । 
মঙ্গল করুব তিনি মঙ্গলের দেশে || 
আমাদেব আনারসের ঘোল আনা সুখ । 
দরিদ্রের পৃতি তিনি না হান বিমুখ || 
আন] দরে আনা যায় কত আনারস । 
অনায়াসে করি রসে ত্রিভুবন বশ || 
ক্মীরোদ নহ ত তুমি নহ অুধাকর | 

তবে কিসে সুধাভরা তব কলেবর ? 
পুণ্যবতী কেবা আছে তোমার লমান ? 
মৃত হয়ে লোকেরে অমৃত কর দান।। 
পঞ্চানন পঞ্চমুখে নাহি করে সীমা । 

এক মূখে কি কহিব তোমার মহিমা || 
সে বড় দরের কথা সুখ যত খেলে । 
হাতে হাতে স্বর্গফল হাতে ফল পেলে | 
কপণের কন্ম নয় তোমায় আহার | 
ছাঁড়াবার দোষে সেই নাহি পায় তার || 
ডাটা বোঁটা নাহি বাছে মনে লোভ ঝোঁকে। 
চোক্‌ শুদ্ধ খেয়ে ফেলে চোকৃথেকো। লোকে || 
ফলে আমি মিছা কেন নিন্দা করি তায়। 
সাধ পরে বাদ দিতে বুক ফেটে যায়| 
হাল ফেলে কাটি কিন্তু চক্ষু ভাসে জলে । 
ভয় আছে লোকে পাছে চোকৃখেকো বলে |! 
লুণ মেখে নেবুরস-রসে যুক্ত করি । 
চিন্বরী চৈতন্যরূপা চিনি তায় ভরি || 
টুকি টুকি খেলে পরে রসে ভরে গাল। 
নেচে উঠে নন্দলাল মুখে পড়ে লাল !। 
একবার যে জন না পায় তার তার । 

সে জন মানুঘ নয় বৃথা জন্ম তার।। 

দ্‌ ভাই প্মের প্মী ভ্রাস্তিশীল যাঁর! | 
তৌমার নিগুঢ় রস নাহি পায় তাঁরা। 
আস্বাদন নাহি জানে পেটভরা খোঁজে । 
দুই হাতে থাব। মেরে নাকে মুখে গৌজে ॥॥ 


১৪৪ ঈশ্বর গুণের গ্রন্থাব্লী 


বসে রত যেই সেই রপ করে পান। 
রসিক রসনা তার যশ করে গান || 
বর্ণশেষ্ঠ পঞ্চবিংশ তাহে অষ্টাদশ 

দই হ'লে এক যোগ ধরা করে বশ।। 
তার সহ আনারস তোর আনা রস। 
রসে রসে মিশে গিরে জখে গায় যশ || 
বুঝহ রসিক জন রসবোধ যার । 
সেরসে যে অরপিক রস কোথা তার ? 
সেই রসে রস পেয়ে রসে মন রসে । 
নাহি জেনে মিছামিছি দোষ দেয় দশে।। 
চিরকাল খেয়ে শুধু ছোল। আর আদা। 
শার্দাচোখে। যত সব হয়ে যাক্‌ শাদা || 
নন্দন বনেতে ছিল দেবরাজ-পিয়ে। 
শচী ছেড়ে সুখে ইন্দ্র ছিল তোবে নিয়ে || 
বাসবের অঙ্গে সদা করি আলিলন । 
পাইয়াছ সেইরূপ সহস লোচন || 
নানারপ নবরূপ রসালাপযোগে । 
দেবগণে ফাকি দিয় ছিলে ইন্রভোগে ।। 
দেবতার ইচ্ছা মনে করে স্বখভোগ। 
কোনমতে না হইল সেই যোগাযোগ || 
জুরকল পৃতিকল পেয়ে পরিতাপ। 
ক্রোধাক্ল হয়ে শেব দিলে অভিশাপ || 
সেই উপসগ্গে তুমি ছেড়ে স্বর্গবাস। 
অভিমানে মিয়মান বনে কর বাস || 
আনারস নাম তাই এসে এই ক্ষিতি । 
লজ্জায় মলিন মুখ বনে কর স্থিতি || 
সাধ সাধূ সাধু বটে দেব পুরন্দর। 
তোমার শাপেতে হ'ল আমাদের বর || 
গোপন হইবে কিসে বনে করি বাস। 
লুকাবে কেমন করি শরীরের বাস | 
বাস পেয়ে পৃব্বকার বাস গেল জানা । 
রস পেয়ে জানা গেল স্বর্গ থেকে আনা ।। 
নান! রস-শ্রেষ্ঠা তুমি তোমায় পণাম। 
জানা রস হয়ে পেলে আনারস নাম || 
শচীর সপত্রী হয়ে সদ] থাক শুচি। 
চোখে দেখ দূরে থাক্‌ গন্ধে হয় রুচি || 
অরুচির রুচি হয় মুখে দিলে পর | 
সাধ ক'রে নিত্য খায় বেচে বাড়ী ঘর।। 


তিন লোক জয় করে তব আস্বাদন । 
বালকের কাছে তুমি জননীর স্তন || 
তোমার সমান কোথা আর নাহি আছে। 
যুবতী-অধরামূত যুবকের কাছে ।। 
হরিনাম-সুধা তুমি বৃদ্ধের নিকট। 
পকট বদনে হাঁসি দেখিতে বিকট ॥ 
ত্রিজগতে তব গুণে বাধ্য আছে সব। 
বিন্দুরস পান করি প্রাণ পায় শব।। 
অন্তে যেন এই হয় আমার কপালে! 
গালে এসে বাস কোরে মরণের কালে || 


নীলকর 
(গীত) 


(১) 
কবির সুর | 


মহড়া । 


কোথা রৈলে মা, বিছ্োরিয়া মাগো মা, 

কাতরে কর করুণা । 

ম। তোমার ভারতবর্ধে, সুখ আর নাহি স্পশে, 
পৃজারা নহে হর্থে, সবাই বিমর্ধে, 
এমন সোনার বর্ধে, খাসের বর্ধে, 

কেবল বর্ধে যাতনা । 
“আপগিয়া” আসিয়া মাগো করুণাময়ী, 
করুণাচক্ষে দেখ না | 

নামেতে নীলের কৃতি, হ'তেছে কুটি কুটি, 

দূখীলোক পাণে মার যায় । 
পেটে খেতে নাহি পায়। 

কৃঠেল সব শাহেবজাদা,  ধপৃধপে বাইরে শাদা, 

ভিতরে পচা কাদার ভড়ভড়ানি, 
পেঁকো গন্ধ তায় । 
ও মা একে মন্সার ফৌস-ফ্স্ুনি, 
ধুনোর গন্ধ তায় । 
হ'লে চোরের কাছে ধর্ম-কথা, 
মর্ম কভু বোঝে না ॥ 


ঈশ্রচঞ্জী গুণের গ্রস্থাবলী 


চিতেন। 


হলো নীলকরদের অনরৰি 
মেজেষ্টবি ভার। 
কূইন মা, মা, মা মাগো । 
হলে নীলকরদেব অনবরি 
মেজেষ্টরি ভাব। 
পড়েছে সব পাতববক্ষে, অভাগা পুজাব পক্ষে, 
বিচাবে রক্ষে নাইক আব । 
নীলকরেব হদ লীলে, নীলে নীলে সকল নিলে, 
দেশে উঠেছে এই ভাঘ। 
যত প্রজাব সব্বনাশ | 
কৃঠিয়াল বিচাধকাবী, লাঠিযাল সহকাবী, 
বানবেব হাতে হ'ল কালেব খোস্তা) 
লোস্তাজলে চাঘ। 
হ'ল ডাইনেব কোলে ছেলে সঁপা, 
চীলেব বাসায মাছ। 
হবে বাধেব হাতে ছাগেব বক্ষে, 
শনেনি কেউ শুনবে না || 


অন্তবা | 


পূজা ধচেছ আব সাচেছ তাবা এককালে, 
পিটেতে মাচ্ছে খুব কৌড়া। 
কাটা ধায়ে লুণেব ছিটে, পোড়াব উপব পোড়া, 
যেন গোদের উপব বিঘফোড়া || 


চিতেন । 


হ'লে ভক্ষকেতে বক্ষাকর্তী ঘটে সব্বনাশ | 
কালপাপ কি কোন কালে, দযাঁতে ভেকে পালে, 
টপাটপ অমনি কবে গাস। 
বাঙ্গালী তোমাৰ কেনা, একথাজানে কেনা? 
হয়েছি চিবকেলে দাস || 
করি শুভ অতিলাশ। 
মা কলপতর, আমবা অব পোঘা গক, 
গ্িখিনি সিং বাকানো, 
কেবল খাবো খোল, 
যেন বাঙ্গা আমলা, 
গামলা ভাঙ্গে না, 
আমর! ভূসি পেলেই খুসি হব, 
ধূসি খেলে বাঁচব না || 


বিচিলি ঘাস।| 
তুলে মামলা, 


১৬৫ 


অস্তবা 
জমি চুণ্চে, দিন গুণৃচে, . কেবল বৃবৃচে বীজ, 
দোহাই না শুনুচে একটিবাৰ | 
নীলেব দাদন, ঠেঙ্গাব গাদন, বাধন চমতকার, 
কবে ভিটে মাটি চাটি সাব || 


চিতেন। 
তোমাব সাধেব বাউলা, হ'ল কাঙলা, 
সয না 'অতত্যাচাব | 
বেগাবে হয় বেযোত সাবা, জমীদাব পড়ে মাবা, 


লাটেব দিন খাজনা হয না আব। 
কাঙালী বাঙালী যত, চিবদিন অনুগত, 
জানিনে মন্দ আচবণ। 
পৃজি তোমাৰ শীচবণ। 
আমাদের বাইবে কালো, ভিতবে বড় ভালো, 
মনেতে বাঙা আলো, 
টকটুকে টুকু সিদূবে ববণ। 
রাজবিদ্রোহিতা কাবে বলে, স্বপে. জালিলে, 
কেবল ঈশৃবেব নিকটে কবি, 
তোমার জয়েব বাসনা || 


(২) 
কবিব সুব। 
মহড়া । 


ভাল কার্য্যটি ধার্য কবে যদি গো) 
এই বাজ্যটি করেছ মা খাযু। 
এসে এ দেশেতে বসৎ কব,  অন্পূণ। মৃত্তি ধব, 
অনুর্দানে বাচাও পুক্তগাব প্রাণ । 
সব অনুভূমি কব ভুমি, তুলে নিষে নীলেব চা, 
কোথা ম৷ পায়ে ধবি, হয়ে রাজ-বাজেশবী, 
সম্তানেব পৃবাও অভিলাঘ || 
হ'ল বানুাষবে কানাহাটি, ধনু! পড়ে লাঠালাঠি, 
উদরে অন্‌ কাব নাই । 
দোহাই মা তোমার দোহাই । 
কেহ ব্য নীরাহাবে, কেহ বয় নিধাহাচ্ধে, 
যদি বিপদে শীপদে বাখ, ওগো মা) 
তবেই রক্ষা পাই। 


১৩৬ 


নাই উনন জালা, 

ও জালায় নাইক জল । 

আবার পোড়া ভাগৃগি, সকল মাগৃগি, 
উপবাসে উপবাস || 


চিতেন। 


তুমি বিশৃমাতা বিক্টোরিয়া থাক বিলাতে। 
আমরা মা সব তোমার অধীন, দীন চিরদিন, 
শুভিন দিন মা ভারতে || 
কোম্পানীর রাজ উঠিয়ে নিলে, 
কে বুঝে তোমার লীলে ? 
নিলে মা এই ভারতের ভার। 
পেয়ে শুভ সমাচার। 
মা তোমার হবে ভাল, আশাতে দিলেন আলো৷॥ 
সুখে রোক' সমভাবে, শাদা কালো, 
ভেদ রবে না আর |! 
যত নীলের শাদা, মূলকচাদ]।, শাদা কেহ' নয়, 
করে নীলের কর্ম, কি' অধর্ম, 
মনের কালি হয় পৃকাশ॥| 


অন্তবা | 


এ কি জালা, 


ন। বুন্লে নীল, 
“কিল' করে, 
দেশের ছোটকন্ত, 
হর্তাকর্তী ক'রে। 
জৌতব বেঁধে আনে ধকে।। 
চিতেন। 
যেমন কাজীবে সুধালে পরে হি'দূব পরব নাই, 
তেমনি সব নীলকবের আচার, বিঘম বিচাব, 
গোস্বামী ভক্ষণের গোঁসাই । 
একে ত মাগৃগি গণ্ডা, লঠেল তায় কৃঠেলঘণ্ডা, 
তারা ত ঠাওা কেহ নয়। 
লুঠে এগ্ডা বাচছা লয় । 
গিয়েছে পৃজিপাটা, ভিটেতে শ্যাকূল-কাটা, 
আমার ধন গিয়েছে, মান গিয়েছে, 
এখন মা পাণনিয়ে সংশয় | 
গেল গৃরু জরু তৃণ তক, কিছু নাহি আর । 
ক'রে হাকিম হয়ে সাকিম নষ্ট | 
সমান কষ্ট বারোমাপ || 


মেবে কিল, 
নীলকরে। 
দিলেন তাদের, 


দৃর্খী যারা, 


কপাল নষ্ট, 


কিছু দিন মা! 


ঈশ্বর্চন্জ গুণের গ্রস্থাব্লী 


(৩) 


বাগিণী পরজ--তাল কাওয়ালী। 
“বেঁচে খাকক্‌ বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে”--সুর। 


ও মা কৃইন তোমার, ইত্ডিয়। ধাম, 
রুইন কোবে। নাক | 

যি সোনাৰ ভারত, খাস করেছ, 

বাস করে মা, থাক থাক । 
শীস্্র বলে পরামশে, 


আপন চক্ষে সোন] বর্ষে, 
তুমি এলে ভারতবর্ধে, 
হধে ববে সব! 
চারিদিকে উঠছে শুধু, জয় জয় জয় রব | 


পূজাগণে কোলে টেনে, 
ছেলে বলে ডাক ডাক || 
বঙ্গবাপী আমবা যত, 
অন্বত অনুগত, 
অবিরত করি কত, 
৩ওভ বাসনা । 
জ'য জয় জয় বিক্টোরিয়াঃ মুখে ঘোঘণা | 
“চোবে খোকা দোষ। গরু” 
এমন কোথাও পাবে নাক || 
অনু বিনে ঘবে, 
অনাহারে পাঁণে মবে, 
পরস্পরে উচচস্বরে, 
করে হাহাকার | 
দিনাস্তরে উদর পৃবে অনু মেলা ভাব। 
পড়ে মারা, 
পাণে কেহ বাচে নাক। 
যে আগুন লেগেছে চেলে, 
চলে না কেউ নিজ চেলে, 
চেলে চেলে জাহাজ ঠেলে, 
ভাসায়ে দিচ্ছে চাল 1 


তাতেই কষ্ট, 

কারে দিব গাল? 
দয়া করি, 

রপ্তানীটি ধন্ধ রাখ || 


ঈশ্বরচক্জর গুপ্ঠের গ্রস্থাবলী 


বঙ্গবাসী শত শত, বিদ্রোহেতে হ'ল হত, 
পরিবার ছিল যতি, 
ধনে পাণে হ'ল বাঙ্গালী, 
ভাত বিনে বাঁচিনে, আমরা তেতো বাঙ্গালী । 
চাল দিয়ে ম। বাঁচাও পাঁণে, 
চেলের জাহাজ চেলে৷ নাক || 
নূতন চেলে হবে শস্তা, 
ঘটিল তার কি অবস্থা, 
রাজব্যবস্থা-দোঘে চেলের, 
কাট] হয় না বোধ। 
চার মণের দাম এক মণে লয়, 
মনের মনে ক্রোধ। 
মনের চেলে মন ভেঙ্গেছে, 
ভাঙ্গ। মন আর গড়ে নাক ।। 
পেয়ে নব রাজাদেশ, 
লীলকরেতে শাসে দেশ, 
নাহি মানে উপদেশ, 
না করে উদ্দেশ । 
বিদেশ ভেবে এ দেশেতে করে সদা ছেঘ। 
ভাল দেখতে পারে নাক || 
যেখানেতে বাধেব ভয়, 
সেইখানেতে সন্ধ্যা হয়, 
নীলকরের করেতে হোল, 
মেজিষ্টরি ভার । 
এর বাড়া মা পুজা-লোকের বিপদ নাইক আর 
খেদাইনে তোর উঠান চঘি, 
বাস্তবৃক্ষ রাখে নাক।। 
কতক নীলের কর্মকার, 
কাজে যেন চর্শকাব, 
নাহি ধারে ধর্শধার, 
অর্থ বোঝা ভার । 
চিক ধর্মহীন ধর্মতলার ধর্ম অবতায় | 
কটু কথার কঙ্পতর, বামুন গরু বাছে নাক || 
চাঘার হাতে খোলা দিলে, 
নীলে সকল জমি নিলে, 
জমিদার সব কাছা টিলে, 
চীলের মুখে মাছ। 
ধুণ্টাগরুড় খাড়া থাকেন, কাচেম কাপের কাচ। 


১৬৭ 


সাপের কাছে কেঁচে। যেন 
সাত চড়ে রা ফোটে নাক || 
তুমি সব্ব-শুভকরী, 
বিলাত--তারতেশুরী, 
বিপদে শীপদে ধরি, 
কর করুণ | 
রয় ন৷ দিন পূজার, তোমার সয় না যাতনা। 
ক্পাকরী কৃপা করি শীচরণে বাখ || 
কি পাপেতে এমন হ'ল, 
অকালে অকালে ম'ল, 
বৃষ্টি বিনে স্যরি পূড়ে, 
গেল ছারেখার | 
বর্ধাকালে ফর্সা আকাশ, ভরসা কিসে আর ? 
এ দেশের দুর্দশা এমন, 
হয়নিক আব রবে নাক || 
কৃঠিয়ালের মেজে্টরি, 
লাঠিয়ালের রেজেষ্টরি, 
এ আইন হয়েছে জারি, 
মার্ডভে আমাদের | 
আইনকর্তার পেটের বার্তা) পেয়েছি মা টের, 
যাতে অবিচারে পরক্তা মরে, 
এমন আইন রেখে নাক || 


(৪) 
মহড়া | 


চা টাকা মণ দর্‌ উঠেছে, নূতন চেলে। 
কত আব চলৃবো নূতন চেলে ? 
যাদের নাহি পঁজিপাটা, গিয়ে বেলেঘাটা) 
বাড়ীর পাটা বেচে, পেটে খেলে || 


অস্তরা | 


ও মা বিক্টোরিয়া, “আসিয়া, আসিয়া, 
দেখ না বসিয়া নয়ন মেলে । 

বল কে করে পালন, কে করে শাসন, 
একেবারে সব মরে গেলে |। 

দুঃখে থেকে অনাহার, দেখে অন্ধকার, 
করে হাহাকার, মেয়ে ছেলে। 


১২৮ 


ধরে গিনী পাড়ে গাল, 
«.. কিসে রাখি চাল, চেলে চেলে ? 

যারা খেতো সরু চাল, চালে মোটা চাল, 
সিদ্ধ পক, ক'বে, আড়ে গেলে। 

আমরা খাই শুধু মোটা, 

বেঁচে যাই যোটা, খেতে পেলে || 


শুধু চাল বলে নয়, দ্রব্য সমুদয়, 
বিকাতেছে সব অগ্গিমূলে । 
দর বেড়েছে চার গুণ, বিধাতা বিগুণ, 


খাবার দ্রব্যে দিলে আগুন জেলে ।। 

তেল, ধৃত, দৃ'গ্ধ, চিনি, 
সম্ত। দবে নাহি কিছুই মেলে । 

যত পেটেব দবকাবি, মাছ তরকারি, 
কিনে খাই টাকা হাতে এলে || 

শুনে জিনিষেব দব, গাযে আমে জব, 
ছুটে যাই ধব-বাড়ী ফেলে । 


ভয়ে কথা নাহি কই, অবাক্‌ হযে বই, 
কাঠের মুরোদ বনি হাটে গেলে || 
ঘরে না থাকিলে কাঠ, কবি কাঠ কাঠ, 


নিজে হই কাঠ চক্ষ তুলে । 
ছেলেব বস্ত্র নাহি গায়, 
চাপড় মারি বুকে, কাপড় চেলে ।। 
যেতাম যেখানে সেখানে, কেবা কারে মানে, 
হোত না যাতনা একলা হ'লে। 
দেখে দূখেব বাড়াবাড়ি, 
মাথায় পড়ে বাড়ি, কুটুম এলে || 


দূবে হল গঙ্গাজল, জলস্ত অনল, 
দূপয়সাতে তার নাহি মেলে । 
কিসে খাব ভাতে পোড়া, পোড়া কপাল পোড়া, 


টাকায় আড়াই সের দর সর্ধে তেলে ।! 
যার ছিল মুটে মজ্র, 
চ'লে যায় পথে পায়ে ঠেলে। 


যত খাটের দীড়ী মাঝি, কাষে নহে রাজি, 
কাজির যেজাভা ধরে ধ্বজী ঠেলে || 
থেকে নঙদীনদে, বিল বিল হদে, 


মাছ ধরে খায় মালা জেলে । 
তাদের কাছে গেলে পর, 
দূনো দরে যেচে। চুগো যেলে।| 


নাহি ঘর কোটা, 


কেমনেতে কিনি, 


শীতে মাঁবা যায, 


ফিরি বাড়ী বাঁড়ী, 


তাবা হ'ল হজব, 


কাপে কলেবর, 


ঈশ্বর শততর প্রস্থাবলী 
ফুধাইলে চাল, বাঁক চাইনে ধাবুয়ান৷, 


গরিধানী খাঁম।, 
ধরি পাণ শুধু চেলে ডেলে। 

শুনে চেলের বকে কাটা, বৃকে বেধে কাট।। 
জাহাজেতে চাল দিচেছ ঢেলে || 

ও মা এত দৃখে মরি, তবু রাজেশরি, 
পলাইনেক কেউ রাজ্য ফেলে । 

হ'ল গোড়ার সবর্বনাশ, বোড়ার সঙ্গে বাস, 
কেমনেতে বাঁচে, টোড়া হেলে? 

যত নীলের কর্মকার, করে অত্যাচার, 
মেজেষ্টবি ভাব তারাই পেলে । 

বাধের শোবধে কি ভয়, পূজা নাহি রয়, 
তাবা খেলে খেলে, সব ধ'বে খেলে ।। 


শুনো ওগো কৃপামই, মনের দূখ কই, 
ও মা আমরা কি কেউ নই, তোমার ছেলে ? 
জপি দিবস-রজনী, জননী জননী, 


ঠেলো না চরণে, কেলে ব'লে ।। 
মা গো, করি সুবিচাব, স্বুত সবাকার, 
ঘুচাও হাহাকার, কয়ে ব'লে । 
দেশে বড় ডামাডোল, উঠেছে এই বোল, 
নিলে, নীলে নিলে, সকল নিলে || 


(৫) 
রামপূসাদী সুব। 

সেখা ঢেব আছে তোর রাঙা ছেলে । 
আছে আছে গে, সেই বিলাতে মা ! 

ঢেব আছে তোর রাঙা ছেলে। 
হেথা আস্বিনি কি তাদের ফেলে ? 

এই জগৎ শুদ্ধ সবাই তোমাব, 

দেখতে হয় মা নয়ন মেলে । 


অস্তব! | 


থাকো থাকে৷ থাকো তুমি, 
রাঙা ছেলে করে কোলে ।। 
ও মা, আমাদের মুখ দেখবিনে কি, 
কালামুখে কাঙ্গাল বলে? 
কালে। ছেলে যত আছে, 
'কেলেসোনা”' তোমার কাছে মা গে | 
এই কালোর ভিতর আলো আছে, 
ভালো ক'রে দেখ জেলে ।। 


ঈশ্রাজ্ গুণের গ্রদ্থাব্লী ৯৪৯ 


দেহ কালে, কালো নই, 
ভিতরেতে কালো কই ?-মা গো ! 
যারা কালোমনের মানুষ তার, 
হিংসে ক'রে কালো বলে। 
কৃপুক্র যদাপি হই, 
তোমা ছাড়া কার নই, মা গে! | 
তৰ্‌ দযা কবি দয়ামই, 
রাখতে হবে চবণতলে । 
কপূভ্র অনেকে হয, 
কৃমাতা ত কেহ নয়, মা গো! 
তুমি জগতেব মা আমাদের মা, 
ডাকৃবে। অগদশ্বা ব'লে। 
“ইগ্ডিযা”” করেছ খাস, 
পৃবাঁও গো মা অভিলাষ, মা গো । 


ও মা নু করি কষ্ট-পাশ, 
রক্ষা কব ভাতে জলে । 
অনুপূর্ণা নাম ধব, 
অনুদৃষ্টি বৃর্টি কব, মা গো, 
যেন আকাঁলেতে অকালে মা ! 
কাল-কৃ্টীবে যাইনে চ'লে। 
যাতনা সহে না আর, 
ঘূচাও পুজার হাহাকার, মা গো, 
যেন নামের নৌকা ডোবে না মা! 


কলঙ্ক-সাগরের জলে । 
ভারতের কর্তা ব্যাস, 
ভারত ছাড়া নাহি চলে, 
তোমার এই ভারতের এমন দশ, 
ভারতে না খজে মেলে । 
সেফায়ে অবাধ্য হয়ে, যুদ্ধ করে বাহুবলে, 
দিয়ে উদোর-পিও, বধোর ঘাড়ে, 
বাঙালীকে কাটতে বলে । 
0 রাজভক্ত অনুবন্ত, 
তোমার সব বার্জালী ছেলে, 
এরা ধর্মপথে সদাই রত, 
অধর্ম করে না যোলে। 
বাজে সাহেব ছ্েধী যারা, 
কত কটু কহে তারা, মা গো । 


কেবল তোমার চরণ, করে স্মরণ, 
ভাষ্তে থাকি নয়নজলে । 
বলে যত গো-বানর, গবর্ণরে গবানর, মা গে। ! 
ও মা “কেনিং'' কভু, কনিং নন, 
বলী তিনি ধর্শবলে । 
“হাযালিডে” আর, “বিডন"'' আদি, 
ধর্মবাদী সত্যবাদী, মা গো ! 
ও মা, আমব! কেবল বেঁচে আছি, 
এব দেশে আছে বলে । 
দযাদানে বাচায়েছেন সব, 
পাপেব কথ! পায়ে ঠেলে । 
আমরা তা নৈলে পর এত দিনে, 
কোথায যেতাম রসাতলে। 
এদের গুণে আছে রাজ্য, 
এদের গুণে চলছে কার্ধয, মা গো। 
এখন এমন বিধি কব ধার্য, 
রাজ্য যেন সোনা ফলে । 
সম্পতি এক বিঘম বিধি, 
পাশ হয়েছে ছলে কলে, 
এক কলসী দৃধে যোলেব ছিটে, 
নীলকবে বাজত্ব পেলে। 
মরে পা, মবে চাঘা, 
বেজির গর্তে সাপের বাসা, মা গো। 
থেকে বনের মাঝে বাধেব সঙ্গে, 
বাদ ক'রে মা! কদিন চলে? 
বলে যাবা অবরদন্ত। 
তাদের ঘরে লাভের গন্ভ, মা গো! 
যেন মস্ত পদের মানুঘ হয়ে, 
হযালিডেব পদ নাহি টলে। 
বাঙল। দেশের কর্ত। যিনি, 
কৃঠি কৃঠি ফেরেন তিনি, মা গে! 


তাই দে'খে শুনে ভয় পেয়ে মা! 
কত লোকে কত বলে। 
কেহ বলে অংশধারী, 

কেহ বলে ধ্বংসকারী, মা গে)! 
নিতে অত্যাচারের গৃঢ় তত, 
চক্র ঝরে বেড়ান ছলে। 
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যার মনে যা উদয় হয়, 
সেই কথাটি সেই ত কয়, মা গো! 
আমি জানি তিনি ধর্মময়, 
ধর্ম আছে কবতলে। 
দাঁতে কৃটো কবে, মা গো! 
বলি বস্ত্র দিয়ে গলে। 
দিয়ে দয়াদৃষ্টি-ৃষ্টিধারা, 
দৃটটি বাখ সুমঙ্গলে। 
মা! তোমার শুভ হোক্‌, 
শত্রু সব ক্ষয় হোকৃ, মা গো! 
তার৷ একেবারে হবে ধ্বংস, 
বংশ ন| রয় ধবাতলে। 
ভারতের ভাব দিবে যারে, 
এই কখাটি বলে তারে মা গো! 
যেন ঈশৃবেতে দৃষ্টি রেখে, 
কার্য করে কৃতৃহলে। 


উট) তত জো ভুচিত হেড চে তারে 


ঢুতিক্ষ 
গীত (১) 
বাউলচাদী সুর । 
রাগিণী দেশমল্লার-তাল আড়খেষ্টা | 


হয় দূনিয়। ওলট্‌-পালট্‌, 
আর কিসে ভাই! রক্ষে হবে? 
আর কিসে ভাই! রক্ষে হবে? 
পোড়া আকালেতে নাকাল করে, 
ডামাডোল পড়েছে ভবে । 
আমরা হাটের নেড় শিক্ষে ধরে, 
ভিক্ষে ক'রে বেড়াই সবে, 
হ'ল সকল ধরে ভিক্ষে মা গো, 
কে এখন আর ভিক্ষে দেবে? 
যত কালের যবো, যেন সুবোঃ 
ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে। 
ধোরে গুরু পূরুত মারে জুতো ঃ 
ভিখারী কি অনু পাবে? 
যদি অনাথ বামুন হাত পেতে চায়, 
সী ধরে ওঠেন তবে! 


ঈশ্বয়জ গুণ্ডের গ্রস্থাবলী 


বলে, গতোঁর আছে, খেটে খেগে, 
তোর পেটের ভার কেটা ববে? 
যাদের পেটে হোড়া, মেজাজ টেড়।, 
তাদের কাছে কেটা চাবে? 
বলে, জৌ বাঙালি, ড্যাম গে! টু হেল, 
কাছে এলেই কৌৎকা খাবে। 
আমি স্বপনে জানিনে বাব, 
অধ:পাতে সবাই যাবে। 
হয়ে হি'দূর ছেলে, ট্যাসে চেলে, 
টেবিল পেতে খান। খাবে। 
এরা বেদ কোবাণের ভেদ মানে না, 
খেদ ক'রে আর কে বোঝাবে। 
ঢুকে ঠাকৃব-ঘরে কুকুর নিয়ে, 
জুতে৷ পায়ে দেখতে পাবে। 
হু'ল বন্মকাণ্ড, 
হি'দুয়ানী কিসে রবে। 
যত দৃধে শিশু, 
ডুবে ম'ল ডবের টবে। 
আগে মেয়েগুলো, 
বত-ধর্মন কোর্তে৷ সবে। 
এক। “বেথুন'” এসে শেঘ করেছে, 
আর কি তাদের তেমন পাবে। 
যত ছুড়িগুলো তুড়ি মেরে, 
কেতাব হাতে নিচু যবে। 
তখন “এ বি*' শিখে, বিবি সেজে, 
বিলাতী বোল কবেই কবে। 
এখন আর কি তারা৷ সাজী নিয়ে, 
সাজ সেঁজোতির বত গাবে। 
সব কাটা চাযুচে ধোর্বে শেঘে, 
পিড়ি পেতে আর কি' খাবে। 
ও ভাই! আর কিছু দিন বেঁচে থাকৃলে, 
পাবেই পাবেই দেখতে পাবে, 
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগাঃ 
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে |! 
আছে গোটাকতক বুড়ো যদিন 
তিন কিছু রক্ষ৷ পাবে! 
ও ভাই! তার] মলেই দফারফা॥ 
একৃকালে সবফুরিয়ে যাবে । 


লওু-ভণ্ড, 
ভ'জে ইত, 


ছিল ভালো, 


উদ্যত ছকে আছ্ছাবলী $৪৯ 


যখন আসধে শন, কোরবে দমন, 
কি বলে তায় বুঝাইবে । 
বুঝি “হট” বলে, “বুট” পায়ে দিসে, 
“চুরুট'' ফাঁকে স্বর্গে যাবে । 
ঘোর পাপে ভরা হ'ল ধরা, 
রাঁড়ের বিয়ের হুকম যবে। 
তায় নীলকরদের মেজেষ্টরি, 
কেমন ক'রে ধর্ে সবে। 
ও ভাই! তত দিন ত খেতে হবে, 
যত দিন এ দেহ রবে। 
এখন কেমন ক'রে পেট চালাব,* 
মরে গেলেম ভেবে ভেবে। 
রোজ অষ্ট পুহর কষ্ট ভুগে, 
তাতে পোড়া জোটে দবে। 


তায় তেল জোটে ত নুণ জোটে না, 
কেঁদে মরি হাহারবে। 

যে চিরটাকাল মাছ খেয়েছে, 

কেমনে সে শকনে। খাবে ? 
মরি মেগে মেগে, ** 

মাছ বিনে পাণ বেরিয়ে যাবে। 

এই সবে কলির সন্ধ্যা রে ভাই । 
কতক্ষণে রাত পোয়াবে ? 
হ'ল নিরামিঘে শরীর শু, 
আমিঘের মুখ দেখব কবে? 

ওরে “উড়ে। খই গোবিন্দায় নম”? 
এই ব্যবস্থা ধরি সবে। 

এস অক্ষয় দত্তে”' গুরু কেড়ে, 
“বাহ্য-বস্ত” পড়ি তবে। 

যত জাত-কৃটুম্ব বেয়র৷ হয়ে। 
খান্ট ক'রে খাটে লবে ।। 

দেশের কর্ত। যত কালা হলেন, 

কান পান্তেন না কান্। রবে। 

গিয়ে মায়ের কাছে নালিশ করি, 
বিলাতধামে চল সবে। 
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(২) 
বাউলের তুর | 
রাগিণী ভৈরবী--তাল পোস্তা | 


ওগো! মা, বিক্টোর্িয়া কর গো মানা) 


কর গো মান || 


যত তোর রাঙা ছেলে আর যেন মা। 


চোক রাঙে না চোক রাতে না || 
পুজা-লোকের জাতি-ধর্ে, 
কেহ যেন জোর করে না। 
যেন সেই প্রতিজ্ঞা বজায় থাকে, 
দিয়েছে মা, যে ধোঘণা। 
ও মা, জাতিভেদে ভজন সাধন; 
ধর্মমতে আরাধনা || 
মহা অমূল্য ধন ধরন্শরতন, 
এমন ধন ত আর পাবে না। 
যত মিশনরি এ দেশেতে, 
এসে করে কি কারখানা । 
তার। ঈশুমন্ত্র কানে ফৃঁকে, 
শিশুকে দেয় কমন্ত্রণা | 
ফেরে হাটে ঘাটে বাটে মাঠে, 
নানা ঠাটে ফন্দী নানা । 
বলে দিশী কৃষ্ণ ছেড়ে তোরা, 
ঈশুখৃট কর ভজনা! 
ও মা হেদো বনে কেদো চরে, 
তার ভয়েতে পরাণ বাচে না। 
তার পাশে “ছমো' হতুষথুমো, 
ঘুমে ছেলের জাত রাখে না, 
যত শাদা জুক্ু জোটেবুড়ী, 
'ছেলেধরা”” পুতি জনা । 
এরা জননীর কোল শুন্য ক'রে, 
কেড়ে নিচেছ দুধের ছান। | 
সদ] ধন্খ ধর্ম করে মরে, 
ধশ্ম-মর্ম কেউ বোঝে না। 
হরে পরের ধর্ম ধর্ম হবে, 
এইটি মনে বিবেচনা | 
যেন আপন ধর্শ আপনি পালে, 
পরের ধর্ম নাশ করে না। 


৪২ 


এদের ধর্ম-পথেব স্বাধীনতা, 
রেখো না মা, আর রেখো না । 
কেমন কৃহক জানে এব, 
উপদেশে কবে কাণা। 
ও মা, বংশ-পিওড ধ্বংস ক'রে, 
কত ছেপে খেলে খানা । 
নয় তোমার অধীন স্বাধীন এরা, 
কেমন ক'রে কবের্ব মানা ? 
ও মা আমরা সেটা বুঝতে পাবি; 
খোটা লোকে তা বোঝো না। 
তুমি সব্রবেশ্বী যদি তাদের, 
চোক দ্বাঙায়ে কর মানা । 
তবে টুপী খুলে আড্ড। তুলে, 
পালিযে যাবাধ পথ পাবে না। 
নগর কমিশনাব যাব।, 
তাদের একি বিবেচন] | 
এ কি পাণে সহে ঘাড় দিয়ে মা, 
ময়লা-ফেলাব গাড়ী টানা । 
ও সা, দৃপ্ধ বিনে মরি পাণে, 
হি'দু লোকেব পণ বাচে না। 
যত শাদা লোকেব অত্যাচাবে, 
গরু বাছুব আর বাঁচে না। 
যত দেশেব গক ভুট করেছে, 
টেবিল পেতে খেষে খান] । 
এর॥ ধারী শুদ্ধ দিচেছ পেয়ে, 
আস্ত ভগবতীর ছান। । 
একে বামে বক্ষে নাইক, 
ল্গশিব তার হ'ল সেন । 
ঘত দিশী ছেলেঃ কোপচে উঠে, 
চাল চেলেছে সাহেধান! || 
কারে কব দঃখের কথা, 
কান পেতে মা কেউ শোনে না। 
যারে দেবতা ব'লে প্জা কবি, 
তাতেই হথ্্র বিড়ম্বন।। 
যারা লাঙ্গল চঘে গাড়ী টানে, 
কবে কত হিত সাধল। । 
আর দুগ্ধ দিয়ে জীবন বাঁচায়, 
তৃগ খেরে প্রার্ণখারণা | 


উত্বরচজ সাগর এনথাখলী 


গর তরু" ফল্পতর, 
এমন শুরু আর হবে না। 
ক্লে “গকগাছে” দধি দুগ্ধ, 
সব নবনী ধৃত ছানা । 
মনেব দূংখে বুক ফাঁটে মা, 
বোলৃতে গেলে মুখ ফোটে না। 
যে গাছের ফলে স্থ্টি চলে, 
এমন গাছে দিচেছ হানা । 
ও মা, গোহত্যাটি উঠ্‌য়ে দেহ, 
অভয় পর্দে এই বাসন । 
যা থে!, সকল গরু ফুরিয়ে গেলে, 
দগ্ধ খেতে আর পাব না। 
খাবাব দ্রব্য অনেক আছে, 
তাই নিষে মা চলুক খান! । 
ও ম।, এমন ত নয় গরুর মাংস 
না৷ খেলে পব পণ বাচে না ।। 
সোনাব বাঙাল কবে কাঙাল, 
ইযং বাঙাল যত জনা । 
সদ কর্তৃপক্ষেব কাছে গিষে, 
কানে লাগা ফৌস-ফৌসন] | 
এব। না “ই,” না “মোছোলমান', 
ধর্মধনের ধার ধারে না। 
নয “মগ”? “কিবিঙ্গী*”, বিঘম “ধিলী? 
ভিতব বাহির যায় না জান] | 
ঘবেব টেকি, কৃমীর হয়ে, 
ঘটায় কত অঘটন] । 
এরা লোণ। জল ঢোকালে ধনে, 
আপন হাতে কেটে খানা । 
অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগর, 
তবঙ্গ তায় রঙ্গ নানা। 
তাতে বিধবাদের “কৃলতরী' 
অকুলেতে কুল পেলে না। 
কলেব তরী থাকলে ক্ষুলে, 
কুলের ভাবন। আর থাকে লা। 
সেযে অকল সাগর, দারুণ ডাগর, 
কালা পানি বড় লোণা। 
যখন সাগরকে ঢেউ উঠেছিল, 
তথ্ধনি গিয়েছে জাগা | 


ঈশ্বরচজ্জ গুধ্ঠের এন্থাবলী 


এর দফর। খেয়ে নফরা যত, 
করে বসে কি একখানা । 
তখন কর্তারা কেউ শুনলেন নয ত, 
লক্ষ লক্ষ হিদূব মানা || 
এরা বাধেবে কবিলেন শিকার, 
কাধে কবি ই'দব-ছানা || 
তগবধি বাজ্যে তোমাঁব, 
উঠেছে এক কৃবটনা | 
ও মা, আমবা বুঝি মিছে সেট, 
অবোধ পবোধ মানে না।। 
'কাণ্নবিল'' * কাল্‌ ধিল কবেছেন? 
হিদূর তাতে ধোর যাতল। | 
তুমি রাাড়ের বিয়ে তুলে দিয়ে, 
ছিঁড়ে ফেলো আইন খানা |! 
ও মা, যে পাপে হোক্‌ পুজা মবে, 
চার টাকা দব চাল মেলে না। 
দেখ অনাহাবে, পূজা মবে, 
না খেয়ে আর প্রাণ বাঁচে না।। 
ওমা, যত বাবৃ, হ'ল কাবু, 
আর চলে না বাবুযানা । 
যারা আঙ্গুব পেস্তা দিত ফেলে, 
তারা এখন চিবোয় চানা || 
বড়মানুঘী দৃবে থাকক, 
ভাল কবে পেট চলে না। 
এখন্‌ কেমন কবে চঢুবে গাড়ী, 
জোটে নাক ধোড়াব দানা || 
শাসন পালন কবেন যাঁরা, 
হলেন তাবা কালা কাণা | 
ও মা, না খেয়ে পব পূজা মবে, 
নাইক সেটি দেখা শোনা। 
কতবার মা পড়েছিল, 
দরখাস্ত কতখানা | 
বলেন*ফিরি টেবেড” ঘন্প কর্তে, 
কোন কালে কেউ পাবে শা ।। 
চেলেক বাজাব শস্তা কর, 
পুবাও গো মা সব বাঁসনা। 
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১, 
তবে দুঃখী লোকের আশীব্বাণে, 
আপদ বিপদ আর রবে না ।। 
শিব-সম্তযেন কচিছ তোমাক, 
মহামন্ত্র আবাঁধন] | 
আছে মহাবধী সেনাপতি, 
ভগবতীব উপাসন। || 
দুর্গানামেব দূর্গ গেঁখে, 
বেখেছি মা “সেলেখানা 1 
তাতে গুলী গোলা সকল তোঁল।, 
ভক্তি-অস্্র আছে শা! | 
আছে মন-শিবিবে সভ্জা ক'রে, 
সংখ্যা হয় না, কত সেনা । 
আছে জোড়া ঘোড়া সত্য ধর্ম, 
উড়ে যাবে ধবে ডেনা || 
এই ভারত কিসে বক্ষা হবে, 
ভেব না মা, সে ভাবনা । 
সেই “তাীতিয! তোপিব'” মাথা কে্টে 
আমবা ধ'বে দেব “নানা?” ॥| 


আচার ভ্রিং 


কালগুণে এই দেশে বিপকীত সব। 
দেখে শুনে মুখে আব নাহি সবে বব।। 
এক দিকে দ্বিজ তুষ্ট গোল্লাভোগ দিয়া । 
আব দিকে মোল্ল। ব'সে মুগিমাস নিয়া | 
এক দিকে কোশাকৃশী আযোজন নাঁণা | 
আব দিকে টেবিলে ডেবিলে খায খানা || 
ভূতে সংসাবে এই হযেছে অস্তুত। 
বৃড়া পূজে ভূতনাথ ছোড়া পূজে ভূত || 
পিতা দেখ গলে সূত্র পৃ ফেলে কেটে। 
বাপ পূজে ভগবতী বেটা দেয় পেটে 
বৃদ্ধ ধবে পশ্ত-ভাব জশু-ভাব শিশু ৷ 

বুড়া বলে বাধাকৃষণ ছোড়া বলে ঈত্ত 11 
হাসি পাঁধ কান] আসে কব আব কাকে £ 
যায় খায় হিদুয়াণী আঁব নাহি থাফে 1 
ওহে কাল ফাঁলরপ কর্মালবদন | 
তোমার বদলযুক্ত মরালখাহন | 


১৪৪ 


দেব দেবী কত তুমি করিয়া সংহার । 
ভারতের স্বাধীনতা করিলে আহার ॥ 
কিছু বুঝি নাহি পাও চাবি দিক চেয়ে । 
এখন ভরাবে পেট হিন্দুধর্ম খেয়ে | 

দোহাই দোহাই কাল শাস্তিগুণ ধর । 

উঠ উঠ পান লণ্ঙ আচমন কর || 


হেমন্তে বিবিধ খাছ 


শরতের রাজ্য লয়ে হিম মহাশয় | 
কৃআশার ধ্ব্জা তুলে কবিলেন জয় || 
উত্তরীয় বায়ু অশে কবি আরোহণ । 
অধিকার কবিল গগন-সিংহাসন || 
রজনীর পরিমাণ বৃদ্ধি কবে অতি। 
দিন দিন দীন দিন দীন দিনপতি | 
বৃশ্চিকের দস্তাধাতে হয়ে জাবজর | 
শীতভয়ে অগ্সিকোণে গেল দিবাকর || 
হিমের পুতায় হেরি ভাস্করেব দৃঃখ। 
নলিনী মলিনী হয়ে লুকাইল মুখ ।। 
তুঘারে তুঘারকর কর গুপ্ত কবে। 
কৃমুদিনী সবোবরে অভিমানে-মরে ॥ 
স্বজাতীয় বিজাতীয় শব্দ কবি কাক । 
শিশিরের শুভ হেতু বাজাতেছে ঢাক || 
কিছুমাত্র দূঃখ নাই মগু সদা সুখে । 
খাদ্য সুখে সুখী হয়ে বাদ্য করে মুখে | 
ছিজদ্ল নিজদলে পক্ষ পক্ষ ধরি। 
লক্ষ করি বসে এসে বৃক্ষ পরিহরি || 
শুন্যচর সহচর সহ চরে চরে। 
নানা জুরে গান গায় স্বভাবের স্বরে || 
রাজদণে ভয় নাই লয়ে সহচরী। 
চ্চ পরে শস্য খায় দন্াবৃত্তি করি ।। 
কিছুমাত্র চিন্তা নাই আশ। পূরে খায়। 
ভালবাসা ভাল বাসা আশামাত্র তাঁয় |! 
স্বভাবে অতাব নাই পূর্ণ ফুলে ফলে। 
পূলকে পূরিত সব নিজ নিজ দলে ।! 
পেয়ে শীত বিকশিত বাকসের কল। 
মধূপানে হৰঘিত বিহলের কৃষ॥ 


ঈশ্বরচত্জ গুধের গ্রদ্থাবলী 


পরস্পর লাগে যি বিবাদের চোট । 
শালিক মধ্যস্থ হয়ে ভেঙ্গে দেয় ধোঁট || 
দেখ দেখ বিহঙ্ম কিন্ধপ পৃকার। 
শিশিরে কে সুখে করে আহার-বিহার || 
ক্ষেতে পোড়ে খেতে পায় কত তায় সুখ । 
সদাই স্বাধীন হয়ে করে দূর দূখ।। 
অভিমানে অহস্কারে না হয় পতন। 
পৃকৃতির গুণে করে সুকৃতি-সাধন ॥ 
পাখী পশ্ড কীট আর্দি যত যত প্রাণী । 
মানুঘের চেয়ে সবে ভাল ব'লে জানি || 
বড় ব'লে অভিমান কিসে করে নর। 
নানারপ দূঃখ যার মনের ভিতর || 
একে ত অভাব তায় রিপু বলবার্‌। 
কেমনে হইবে তারা প্রাণীর পুধান || 


স্বভাবে শোভিত সব অনুক্ণ ধাতা। 
নানা শস্যপরিপূণ বস্থুমতী মাতা || 
বীহিব্যহ পবিপক্‌ হবি আকার । 
হেটমুখে অবনীরে করে নমস্কার | 
সকল শরীরে শোভে নিশিব শিশির 
ধীঘির জটায় যেন মন্দাকিনী-নীর | 
পুতাতে পবন চারু চামর ঢুলায়। 
প্রকৃতির ভাবভরে মস্তক দূলায় | 
ফুর্‌ ফুর বাজে বাদ্য বুঝি অনুভবে । 
ঈশ্রের গুণ গায় ঝুর্‌ ঝুর্‌ রবে ॥ 


কৃষকের মহানন্দ আশার সুসার। 
শস্য-শিরে দৃশ্য ভাল উঘার তুঘার || 


বর্থ যায় হর্থ তায় পরিপূর্ণ আশা । 
ক্ষেত্র পৃতি নেত্রপাত সুখে করে চাষা ॥ 
জীবের জীবিকা দিয়া রক্ষা) করে অন্সু। 
রতুগর্ভা বসুমতী শস্য তায় বসু 
যেকরিল ধরণীরে ধনের ভাগার । 
ফল মূল শাক আদি শস্যের আধার ॥। 


ধরার ধারণা গুণ কত ভাব তায়। 
ধরাধরে ধরা ধরে যাহার কুপায় ॥ 


হায় এই ধরাধামে যে দিয়েছে ধান। 
তার পদে নত হয়ে কর গুণগান।। 


অনু * যদি না করিত অনের স্চ্জান। 
কিরূপে বাচিত তবে জীবের জীবন || 


বিন নুর! 
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অনেতে হয়েছে এই শরীর-ধারণ। 
যত কিছু কবিতেছি অনেব কাবণ || 
জগতে অনের দাস হয়েছে সকল । 
ছেলে বুড়া আদি সবে অনুর পাগল || 
ওবে ভাই অনু বিনা বল এ সংসাবে। 
কঠোব জঠোব-জাঁল৷ কে জড়াতে পাবে ? 
অনু বয্না অনু বন্ধ এই জেনো সার। 
স্বভাবে কবেন বিভু অনেতে বিহার || 
অনেব যে কত গুণ নাহি তাব সীমা । 
একমুখে কত কব অন্বে মহিমা || 
আমি নাই তুমি নাই উনি আব ইনি। 
তারে তুমি বৃম্ন বল অনুদাতা যিনি | 
অন্বে দাযষেতে দেখ হইযা কাতব। 
অগাখ-জলধি-জলে ডুবিতেছে নব || 
বাধের মুখেতে যায ভষ নাই মনে । 
অনাযাসে হাত দেখ সাপেব বদনে || 
সকল ধনে সা» অনু মহামণি | 
ভূমিব ভিতবে ঢুকে পুকাশিছে খনি || 
অনেুব যে অনুষাগ মনে মনে বাখ। 
ভাল চেলে ভোগ পেয়ে ভাল চেলে থাক || 


গোধূম পেকেছে মাঠে যাব নাম গম । 
তুলনা তও্ুলেব কাছে নন কম।! 
অতিশয় গুণময শস্যেব পৃধান। 
“বিছুদূগ্ধ বসাল”' হয়েছে অভিধান || 
হিন্দু শচছ যবনার্দি যত জাতি আছেঁ। 
এ যবন * পিযতম সকলেব কাছে ।। 
দেঁবতাব পষখাদ্য সকলেব আগে । 
ময়দাব কাছে আর কিছুই না লাগে।। 
দধে গমে ধিয়ে ভাজ। যাব নাম লুচি । 
ছেলে বুড়া সকলেবই ভোজনেতে কচি || 
মনোহব কচিকব দ্রব্য এই বটে। 
শুচি নাই মুচি নাই লুচির নিকটে || 
যত খাঁয় তত মন থাকে আবো ক্ষোভে । 
গন্ধ পেয়ে নেচে উঠে অন্ধ হয় ক্ষোভে || 
পেটুক খধদ্যপি শুনে লুচির ফলার । 


দড়ি ছিঁড়ে ছুটে যায় বাঁখে সাধ্য কার | 





* যবন-্্গন | 


এই লুচি বান্ণেব পেটেব সম্থল। 
বিশেষতঃ বাজপুবে বৈদিকেব দল || 
যত পারে তত খায় তত লম তুলে। 
কম্মীর কৃলায় কিসে ভাবে নাক তৃলে ॥ 
আচাব-বিচাব আব কিছুই না করে। 
দই-মাখা লুচিগুল!ঞ*নিষা যায় ঘরে || 
দেও দেও গোল করি ওঠে পাত ছেড়ে। 
কৌছড় প্বণ কবে হাড়ি থেকে কেড়ে | 
ববাহত বেওভাট শত শত জন । 
লুচিব কৃপায় কবে উদব পালন || 
গালি মেরে নাহি হয মানেব লাঘব । 
কে দিলে “বাধব'' নাম বাব বাধব ।। 
খাজ। গজা আদি কবি সুখের মেঠাই । 
এই গমে জন্য লাভ কবেছে সবাই ।। 
সুমধুব মিষ্ট অনু ভোজনেব সার। 

যেনা পায় তাৰ তাব বৃথা জন্ম তাব।। 
মযদাব মহিমা কেমনে দিব গেয়ে । 
খোষট্টাবা কেবল বাঁচে পুবি কটী খেষে || 
সেঠ আব বসাক তাতিব শেষ্ঠ ফাঁব। 
রুটী ঘণ্টে কত সুখ জেনেছেন তাবা || 
কটী আব বিস্কট সাহেবেব খানা । 
কেক্‌ নামে স্বাজিতে মেঠাই কবে নানা || 
ভূমিতলে না হইলে যবনেব চাবা । 
যবনেব দেশে নবে প্রাণে যেত মাঁবা |! 
একবাব দেখে এসো পৃথিবী ঘুরিয়া । 
কত লোক বেচে আছে গোধুম খাইয়। || 
শস্যবপে যে বাচায় জীবেব জীবন। 
বন্ধ বলে সম্বোধন কব তারে যন | 
হেমকরে পুভাকবে প্েমেভাৰ ধর। 
অবনীবে একবাব পণিপাত কব || 

গুণ দেখে বুঝে লও গোধুমেব গোড়া | 
নির্দানে লিখেছে দেখ ভাঙ্গা হাড় যোডা || 
বল-বীর্ধ্য-কচিকব দেহ-হিতকব। 
স্বভাবে সাবক বাত-পিত্ত-দাহহব ॥ 
শতল অথচ স্বাদূ মন স্থিব করে । 

গুরু হয়ে পাকভেদে লঘু গুণ ধবে।। 


৬ ভোগীবৰ ভোগেক ধন সুখের আহার । 


রোগীর সুপথ্া হয়ে করে উপকার || 
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শিশিরে যবের শীঘ কিবা মনোহর । 
" ধান্যরাজ নাম তার দেখিতে অুন্দর ৷ 
বাতাসে দূলিছে ডগ! করি বার ঝার। 
মরি কত অপরূপ শোভা মনোহর || 
চুমকি-জড়িত চারু পীতান্বরী চেলি | 


কেলি * যেন তাই পরে করিতেছে কেলি || 


এ যব দোঘের নয় গুণের কেবল । 
মেহ-পিত্ত-কফ হরে মজুব শীতল | 
নান৷ কর্মে হিতকর নানা গুণনিধি। 
নানারপ রোগে হয় যবমণ্ড বিধি || 
যব-ছাতু খেয়ে বাঁচে পশ্চিমের দীনে । 
বঙ্গদেশে বাড়ে মান চড়কের দিনে | 
দেখহ যবে্র গুণ কেমন পধান। 

যে তারে পেঘণ করে রাখে তার প্রাণ ।। 
এখন তখন নাই বুঝে যদি খায়। 
যবে বল ষবে বল চিরকাল পায়।। 


সুখের শিশির-কালে কৃষীর কপায়। 
অঢকির তরু চারু কিবা শোভা পায় || 
শাখা নেড়ে দূলিতেছে বায়ুর বিক্রমে । 
জটাধারী যোগী যেন চলেছে আশমে | 
আহারেতে পূর্ণ হয় প্রাণীৰ উদর । 
কতরপ ধোর ঘটা জটার ভিডর || 
মনোহর ““অড়হর” কীর-প্রিয়তম। 
পবলের বলাতা অবলের যম || 
কাছে যেন নাহি আনে পেট-রোশগা দলে । 
খেতে সুখ কিন্ত দূখ বুক বড় জ্লে।। 
এ পৃ্কার মুখপিয় ডাল নাই আর । 
নিত্য,.যেন খায় সেই অগি আছে যার || 
পশ্চিমের পালোয়ান লোক সমুদয় । 
অন্তুহর বিনা তারা কিছুই না খায় | 
ভীমের পমান তারা বলে ও আহারে । 
ডাল রী বত পারে ক'সে কসেমারে।। 
কফ পিত্ত বাত শা যে করে সংহার। 
বায়ু বৃদ্ধি করে সেই এই দোঁঘ তার ।। 
এ পথ দোধের মাৰো করিলে গ্রহণ । 


আপনার দেহ বঝে করিব ভোজন ॥। 


পতি আপন 


* পৃথিবী । 


যাব স্বাদে শত শত মানব মোহিত। 
অবশ্যই তাতে আছে নানারপ হিত।। 


ক্ষে« ভর। খেঁসারী পেকেছে এই শীতে । 
কাটিছে ছাটিছে সব হাসিতে হাসিতে || 
মাড়িজে ঝাড়িছে ধূলা কাডিছে গোলায় । 
কত বা ছাড়িছে কত নাড়িছে তলায় ।। 
গরীবের গুণণিধি অশেধ-বিশেঘে । 
অতিশয় সমাদর বাঙালের দেশে || 
পক্বদেশী বড় ঝড় যত জমিদার । 
কেবল খেঁসার ডাল করেন আহার || 
ইহশতে বিশেষ গুণ যদি নাহি রবে। 
গে দেশেতে এত প্রিয় কেন হবে তবে ॥। 
আস্বাদ উত্তম বটে দেখিয়াছি খেয়ে। 
এই হেতু মোটামুটি গুণ যাই গেয়ে | 


মাঠে এসে শোভায় সকল যাই ভুলে । 
কনকেব বিভা হরে চণকের ফলে 
ফুলেতে ধরেছে ফল গুটি গুটি সঁটি। 
ইচছা। করে দিবানিশি নখ দিয়া খুটি 1 
ছাল খুলে মুখে তুলে কচি কচি খাই । 
এমন সুখের স্বাদ আর নাহি পাই।। 
কাচার খিচুড়ি তার সুধার অধিক । 
পতি গ্রাসে গাসে হয় রসনা রসিক || 
পাকাছোলা গুণ ধরে অশেঘ পৃকাঁব। 
বিশেষ করিয়৷ সব লিখে উঠা ভার || 
অগির দীপন করে ভিজে হ'লে পর। 
বল-বর্ণ-রুচিকর বাত-পিত হর | 

সে ছোলার জল হয় অতি উপকারী । 
চন্দত্রকরবৎ শীত-পিত্তরোগহারী || 

ভিজে ছোলা ভেজে খেলে কত উপকার । 
পিত্ত কফ হরে করে বলের সঞ্চার || 
শুক ছোল! ভাজা অতি সুখের নাহার । 
সেই জানে তার মজা দাত আছে যার || 
খো্টারা এ ছোলা লয় পরম আদরে | 
তাজা খেয়ে ছাত খেয়ে দিনপাত করৈ || 
স্বভাবে গরম বীর্ধয বহুগুণ ধরে। 
অগ্িজোর না থাকিলে বিপরীত করে ॥ 


ঈশ্বর গণের আলী 


অগ্সিবল ন। ধুঝিয়া যে করে আহার । 
গো ছোলা আছোলা হয় পেটে চুকে নার | 
বিধবার পক্ষে ইনি অতি গুণময়। 
সকল ব্যগ্তনে মিশে করেন পৃণয় || 
ছোলার ডেলের রদ অতি গুণকর। 
পাকে মধু বাতি-কফ-শাসকাসহর ॥। 
বল বৃদ্ধি করে করি উদরে পৃবেশ। 
মহারোগে পথ্য বিধি পীনসে বিশেষ || 
শাক অতি ' মুখপিয় দম্তশোথ হবে| 
ফলের আদর ভারি ঠাকুরের ঘরে |! 
চণকের খোসা খুলে দেখ দেখ নর। 
কিরূপ পদার্থ আছে তাহার ভিতর || 
আত্মা আর জ্যোতি দেহে চণকের পায়। 
নিয়ত রয়েছে ঢাকা মায়ার খোসায় | 
আর কেন? সার লও ছাড় নিদ্রাযোগ । 
খোসা শূলে কর কর বস্ত কর ভোগ ॥ 
'রাজমাঘ' নাম তীর বরবটি যিনি। 
ছোলা আর মটরের গোষ্ঠীপতি তিনি ।। 
সারক সে রুচিকর অতি মনোহর । 

কফ শুক্র আম পিত্ত চেরের আকর | 
পূজার নৈবিদ্যে তার আগে আগমন । 
কাঁচা পাকা দুই চলে সুখের ভোজন ॥ 
ইথে যর্দি না হইত কৃশল-সাধন | 
কখনই হইত না বীজের স্জন || 
মাঠে গিয়া দেখ সব মুগের আকার । 
শরীর হয়েছে কিবা শোভার ভাগ্ডার | 
জটিল সে তরু বটে কটিল তনয়। 
এমন সরল বীজ আর নাহি হয়।। 
“সুপশ্ষ্ঠ” ভূক্তিপদ “রসোত্তম'' আর । 
“স্ফল'' বলিয়। নাম হয়েছে পুচার || 
দেবতার পিয় খাদ্য মুগের অঙ্কুর | 
জলপানে পৃকাশিত পতিষ্ঠ। পৃচুব || 
ওঘধ, পথোর স্বলে সবার পুধাঁন। 
জরহর শুভকর বল করে দান ।। 
সকলেরি শোনা আছে সোনামুগ ভাই । 
এ সোনার নিকটেতে সোন। হয় ছাই || 
মুগের ডেলের গুণ কি লিখিব আর । 
সব্ধরোগ হরে করে রক্ত পরিষ্কার || 


স্বভাবে সারক মুগ পিত্ত করে কয়। 
সদাকাল সমভাবে করুচিকর হয় ॥। 
লাউ দেও মূলা দেও থোড় থেও ফেলে । 
সকলি অমৃত হয় মিশে এই ডেলে | 
এই শীতে মুগের খিচুড়ি যেই খায় । 
সেজন ভোজনে আবার কিছুই ন! চায় || 
মুগের মিগধ লাড় মেঠায়ের রাজা । 
সেই জানে তার তার যে খেয়েছে তাজা || 
এ মুগের ভাজাপূলি যুদ্ধ করে মুখ । 
বাসি খাও তাজা খাও কত তায় সুখ || 
ইহার কনিষ্ঠ যিনি কৃষ্ণমুগ মাম-। 
দ্রব্যগুণে শ্রেষ্ঠ তিনি বছগুণধাম || 
যুগে যুগে আছে এই মুগের গৌরব । 
মনেজ্ঞানে যোগ কর ভোগ কর সব || 


কড়াই বড়াই করে নিজ অনুরাগে । 
তার কাছে কেবা আছে কেবা কোথা লাগে ॥| 


চাঘার আশার ধন তেমন কি আছে। 
অপরূপ কিবা! ফল ফলিয়াছে গাচ্ছে।। 
সুচার শ্যামন রূপ ধরিয়া কলাই। 

দূর করে উদরের সকল বালাই ॥ 
আদ] দিয়া হিং দিয়। রাধো যদি ঝোল। 
থাবা থাব। মেরে দেও কিছু নাই গোল ॥ 
গরীবের গুণনিধি মধুর ভোজন । 
মুখে িতে উলে যায় খুলে যায় মন || 
দীন লোক যারা তারা এই ভাবে সার । 
কলাই থাকিলে ঘরে বালাই কি আর |! 
কীচা খায় ভাজ খায় রুচি যার যাতে । 
কৌৎ কৌৎ গেলে ভাত যত দেয় পাতে ॥| 
গজার পশ্চিম পারে যত সব রেড়ো। 
সমভাবে সকলেই কলায়ের ভে || 
অতিশয় দূখ সয় বায়ু বাড়ে টানে । 
কলাই না খেলে তারা মারা যায় পাণে।। 
কলাই মালায়ে কত কচুরি মেঠাই। 
পাকে লঘু সমুদয় পেট ভ'রে খাই॥। 
সকলের মুখপিয় কলায়ের বড়ি । 
কৃমড়া যাহার পায় যায় গড়াগড়ি ॥। 
সহজে ধরেছে গুণ কি্চিৎ শীতল । 
বায়ু হরে মেহ হরে বৃদ্ধি করে বল।। 


৯৪৮ 


কলায়ের দেহ দেখে নাহি যায় জীনা | 
বাহিবেতে খোসা ভবা ভিতবেতে দানা || 
সেইরপ ভাব ধ'বে সমুদয় নবে । 
ভিতরে সুন্দৰ হও বাহিরে কি করে ।। 


মস্র অসুবভোগী স্থব-প্রিয়তম। 
রূপে গুণে দূই দিকে নাহি তার সম || 
গুড়বীজ নাম ধরে গেলে পরে ভাঙ্গ। | 
তরুণ অরুণ তনু টুক টুক রাঙা || 
ভাতে দেয় ডাল রাধে ব্যয়ের জুসপার। 
খাঁড়ির খিচুড়ি খেলে ভুলিব না আর || 
যুঘেব গুণেতে হয় মেহেব সংহার | 
কফপিত্ত জর নাশে নাশে অতিসাব || 
কর ভাই মস্বির গুণেব বিচাব। 


অসারের মাঝে দেখ কত আছে সাব ।। 


সরু সরু তরু সব চার কলেবব । 
নবধন-শ্যামরপ দৃশ্য মনোহব || 

জটিল বামেব ন্যায় শিরে শোভে জটা। 
মোক্ষপদ দেয় তাবা পেটে যায ঘটা || 
নিজে বটে ছোট কিন্ত দানাদার ছেলে । 
কণ্ঠ হয় স্বর্গ সম ঘণ্ট ক'বে খেলে ।। 
আনাজেতে তুল্য আর জুটি নাহি দু'টি। 
বলিহাবি যাই তোবে মটবেব আঁটি |] 
আঁটির খিচুড়ি কবি খেয়েছে যে জন। 
ভুলিতে ন৷ পারে আব তার আস্বাদন |। 
কাঁচার নিকটে নয় পাকাব আদর । 
বৈদ্যকে 'হরেণু নাম পেয়েছে মটর || 
ভাজা যেন খাজা খায তাজা কীব যারা | 
পেটবোগা যারা তাবা পাণে যায় মারা || 
মেঠে। গাঁয়ে চলে যাব কাঙালেব ছেলে । 
অনেকেই পেট পালে মটরেব ডেলে | 
কঘ। আর রূক্ষ বটে ফলত মধুব। 
পাকে গুরু বটে কবে পিত্ত কফ দূর | 
পাঁড়িতের পক্ষে যদি শুতভকর নয়। 
তথাপি অনেকেব উপকাবী হয় || 


শির্শির-সময়ে দেখ কৃথীর কূশল। . 
তিসির তরুতে কিব। ফলেছে ফসল || 


ঈশ্বর গুধোর অস্থাবলী 


অতসীর ফল-শোভা যাই বলিহারী। 
হেরিলে নয়ন আর ফিরাতে না পারি ॥ 
ফুলের ভিতরে বীজ সমুদয় সার। 
হেরে হয় সুখোদয় আলোর আধার | 
বীজেব নিজের গুণ উদ্মভাব ধরে । 
কফ-পিত্তকারী বটে বাষু নাশ করে। 
মদ-গন্ধী মধু স্বাদূ পাকে কটু খেলে। 
বায়ু কফ কাস-দোষ নাশে এর তেলে ॥। 
কতমতে বিলাতে হতেছে পুয়োজন। 
যেখানে সেখানে দেখি তিসির ওজন || 
আগুন হয়েছে দর বিলাতের ঠাই | 
দিশী হয়ে তিসি আর আমর ন। পাই | 
মসিনার ক্ষদ্রবীজে যে দিয়েছে বস। 
একবার মুক্তমুখে গাও তাব যশ ।। 
যে কীজের তরু এই অখিল সংসার । 
মনে কর সেই বীজ কিরূপ পৃকার ॥ 
বসুমতী বসব্তী যাহার কপায়। 
হায় হায় কি কহিব কত রস তায়।। 
সে বীজের তেল গুণ কহে সাধ্য কার। 
রবি শশী তারা আদি আলো হয় যার ॥ 


নয়ন পূফুল্ল হয় গেলে পবে মাঠে। 
পবিপূর্ণ নানা শোভা স্বভাবেব হাটে || 
শব পড়িল সবি সারফল ছেড়ে। 
সরিঘার ফুল তার শোভা নিল কেড়ে ॥। 
মনৌলোভা কিবা শোভা ছটা তার জলে। 
দামিনীর হার যেন জলদের গলে || 
ফুল ফল অতি ক্ষুদ্র তার মধ্যে রস। 
আলোকে পুলক কিবা রাখিয়াছে যশ || 
সরিঘার সার অংশে ব্যঞ্জনের তার। 
অসারে গাভীর স্তনে দ্ধের সঞ্চার || 
যার গুণে রজনীর অন্ধকার যায়। 
কৃষকের ক্ষেত্রে তাহ। শীতের কৃপায় | 
শাদ1 কালো আরি করি নানা রঙ ধরে। 
কতরূপে মানবের উপকার করে | 
বীজের অশেষ গণ নিদানে পৃকাশ। 


কফু বাত ক্রিমি কৃষ্ঠ ব্ণ করে নাগ॥ 


ঈশ্বর খে গ্রন্থাবলা ১৪৪ 


গুলা আর কণুরোগ দৃই কষে শেখ । 
বচনেতে গুণ সব কি কৰ বিশেষ ॥ 
বীচির ভিতরে বস আলোর আধার | 
“তেল'' নাষে নাম যার হয়েছে পুচার 
শরীর হতেছে রক্ষা খেয়ে আর মেখে ।, 
অন্ধকারে আলে! দেয় পৃদীপেতে থেকে || 
অবিকল গুণ ধরে ঘৃতের সমান । 
সমভাবে বাচাতেছে সকলের প্রাথ 11 
যোগী ভোগী রোগী রাজা দীন হীন জন । 
সকলেরি করিতেছে মজল-সাধন || 
বীজের ভিতরে রস নাম যার সহ 
এ সেচের গুঢ় ভাৰ নাহি বুঝে কেহ ।। 
ওরে নর ! পাইয়াছছ ননোহর দেহ । 
মনেরে পেঘণ করি বার কর স্হে।। 
সরিঘার সেহে দেখে দ্রব হও সবে। 
সেহ ষাদি না থাকিল মিছে দেহ তবে।। 
কর কর পণিধান মানব সকল । 
দেখ কিবা ঈশুরের সেহের কৌশল ॥ 
পরস্পর সেহরসে সবে রবে বশ। 
সর্ধপে দিলেন তাই স্ুহরূপ রস।। 


ফুলে ফুলে সুশোভিত হইয়াছে তিল। 
দেখে আখি ফিবাতে ন। পাবি এক তিল ।। 
অতি ছোট বীজগুলি রসেব সদন । 
বাত অর্শ হরে করে বলবিতরণ ॥। 
সৌরভেন্র দূলোল ফুলোল নাম যার। 
তিলের তিলেতে হয় জনম তাহার || 
বাযু-হর হিতকর ত্বকে আর চুলে। 
ফুলে যে ফলোল সাথে মরে সেই ফুলে।। 
তিলফুল রূপের আভাস দেহে ধৰি । 
তিলোতমা নাম পেলে স্বর্গ-বিদ্যাখিরী 1 
এ ফুলের শোভা যে দেখেছে একবার । 
পের গ্রব যেন সে করেনা আঁর।! 


হায় রে শিশির তোর কি লিখিব যশ । 

কালগুণে অপরূপ কাঠে হয় রগ ॥। 

পদ্দিপূর্থ নুধালিঙ্গু খেজরের কাঠে। 

কা ফেটে উঠে রস খত কাটি কাতট।। 
২৩ 


দেবের দুর্লভ ধন ভীরণের ঘড়া। 
এক বিন্দু পান করি বেঁচে উঠে যড়া || 
না থাকে বিবস ভাব ক্স পেটে পড়ে! 
বিন্দু পান যদি পান প্রাণ পাঁল ধড়ে।! 
সেজলের ভাল ধর্শ মর্শ তার গৃঢ়। 
স্বভাবের ক্রিয়াজালে জালে হয় গুড় ।। 
আমাদেব ভাগ্যদোঘ মিছে করি স্বেঘ। 
বিজাতীয় রাজা হয়ে নষ্ট করে দেশ | 
লোভ ভাবী আবকাবী যক্ত করি কব । 
এমন খেভ্ব রসে বসাইল কর || 
মাশুল উশুল করে রসে আর গুতে। 
পরে বুঝি গঙ্গাজলে কর দেবে যুড়ে।! 
মূলা দিয়া তবু খাই কর পরিমাণে । 
একচেটে না ফরিলে তবে বাঁচি পাঁণে।। 
মাদকতা শক্তি নাই পেট ভরে থেলে। 
বিবাদী হইল তায় ফলনায় ছেলে । 
গুণ দেখে অভিধান কর্তা গুণগ্নাথ | 
খেজুর গাছেব দিলে হরিপিয়া লাম ।। 
রসের যশের কথা না হয় পকাশ। 
দেহ কষে বলবাব্‌ মেহ করে লাশ ।। 
বামু হবে মল-মুত্র করে পরিক্ষার । 
রসনা পবিত্র করে অসধাব সুতার || 
গুড়ের নিগুঢ গুণ কি কহিবৰ আর। 
হৰোসে আমোদ করে মধুঝ আগা || 
নূতন খেঁজরে গুড়ে দেৰতাব সখ । 
নাম শুনে জল সরে লোলা লক লক ।। 
এ প্রকার সুখসেব্য আর নাহি আছে। 
নলিনীর মধু কোথ। নলেনের কাছে ॥ 
মাতে মন আুখদ পয়ড়া গুড় পেলে । 
অরুচির রুচি হয লুচি দিয়ে খেলে ।। 
ভোজালেব পাটালি যে খায় একনাম্ব। 
কখন সে ভুলিতে পারে না তার আব ।। 
নৃভন নলেন গুড়ে মণ্ড মলোহর । 
পায় পীযৃঘ সম অতি প্ষেকর ॥1 
এ গুড়ে পিক হয় বিবিধ পৃকাদ। 
কাঁচা পানা দুই চলে সুখের আহা 3 
বান্দুপিত্ত হবে করে মুতের শোধজ ! 
চিনি আব মিছরির কৰিছে ' ঝাল ৮ 


ইউ. 


মিছরি চিনির গুণ বসাই বিদিত। 
বিশেঘেতে লেখা তাই না৷ হয় উচিত।। 
দেখহ' খেজর গাছ কত গুণ ধরে। 
গল। কেটে বক্ত দিয়া উপকার করে |! 
যে তাহার মাথা কাটে তারে দেয় পাণ। 
খেজরের মাথি শানা গুণের নিধান || 
কাঠের ভিতবে রেখে সুমধুর জল। 
মানবে শেখান পৃ করুণা-কৌশল || 


শিবা সহ সদাশিব ছাড়িয়া কৈলাপ। 
অবনীতে অধিষিত এই কষ মাস।। 
ফল মূল বস খান সাধ যত আছে। 
নিশাযোগে নিদ্রা যান শীফলের গাছে || 
ঘন ঘর্ন হিমবৃষ্টি তাহে সান কবি। 
উলঙ্গ হইল ইক্ষ বস্ত্র পরিহরি ॥ 
স্বভাবে হইল তায় মধুব সঞ্চার । 
পাপে পাপে বস ভব মিষ্ট তাৰ তাব | 
খণ্ডে পাপ খায় যেই খণ্ড এক পাপ। 
বাহ তুলে স্বর্গপূরে নাচে তার বাপ।। 
অনুপূর্ণা বিশ্শুব মনে ভালবাসি । 
আকেরে দিলেন স্থান পৃণ্যধাম কাশী | 
কি বুঝিবে মর্শ গৃট় যত সব মুঢ়। 
বানে ঢুকে বৃঘারূ্ট জাল দেন গুড় ॥। 
শিব-অঙ-আভা৷ পেয়ে শোভ। বাড়ে তার । 
কাশীনামে নাম খ্যাত ধবল আকার || 
শিবের স্জিত বস্ব নাম হ'ল চিনি। 
সাহেবের! শিরে ধরে তালরূপে চিনি | 
মহৎ কে আছে আর আকের মতন। 
তাহারে অমৃত দেয় যে করে পীড়ন। 
যত পার তত খাও দেও দেও পেটে। 
ঘুখেতে ভোজন কর পাপ কেটে কেটে ।। 
গেঁটে গেঁটে ভরা রস রসের আধার । 
মধৃতৃণমহারস নাম হ'ল তার।। 
গোড়া আর মাঝখানে আভুখা আস্বাদন || 
গেঁটেতে লবণ-রস মাথায় লবণ || 
ভ্রিপোঘ বিনাশে এই মধুময় যাঁসে |" 
বপৃ-্বাসে বল দেয় লাবণ্য পৃকাশে।। 


ইসরা তো শস্থাবলী 


গুড়ের বিশেষ লয়ে গণের সন্ধান! 
শিশুপিয় অভিধান দিলে অভিধান || 
কিচিনি কিচিনি আমি কি কব বিশেষ । 
পবাই মোহিত খেয়ে মেঠাই সন্দেশ | 
ভাতে খাও যাতে খাও দূধে আর জলে । 
চিনি বিনা মানুঘের আহার না চলে | 
সব দেশে প্রিয় ইনি সকল সময়। 

ছেলে বুড়া সকলের সমান পূণয়।। 
আহার ওঘধ চিনি অতি হিতকর। 
চিনিতে শোধিত হয় দ্রব্য বহুতর || 
ঝেগী ভোগী উভয়ের সম উপকার । 
আসুখেব সামগ্রী হেন কোথা পাব আর ? 
আকের মিছরি হয় অমৃতের কোষ | 
সকল গুণের নিধি কিছু নাই দোঘ | 
আখে রস রসে গুড় গুড়েচিনণি হয়। 
চিনির শরীর পায় মিছরিতে লয় || 
সকল অসার গিয়ে সার থাকে শেঘ। 
অতএব লহ জীব সার উপদেশ ॥। 
কর্ম হ'তে ধর্ম হয ধর্ম হ'তেজ্ঞান। 
নিত্যধাম-পুবেশেব সে জ্ঞান সোপান ॥| 
কামনার রস গুড় দিও নাক মুখে। 
পরম পীযৃঘ-রস পান কব সুখে ।। 


চার তর ক্ষদ্রাকার ফল তার বৃকে। 
বেগুণের গুণ নাহি ব্যাখ্যা হয় মুখে ।। 
শাদা! কাল নানারূপ ব্রিভঙ্গ সুঠাম । 
দোলায় দুূলিছে যেন কৃষ্-বলরাম || 
বৌটারূপ চারু চূড়া কাঁটা পু্টছ তাতে। 
রাত্রিদিন আলাপন রাখালের সাতে ।। 
'পতিতপাবন নাম মহিমার গুণে । 
সমভাবে যুক্ত হন সকল ব্যঞ্জনে 1. 
চড়চড়ি সরসড়ি পোড়া আর "ডাজ। | 
আদরে উদরে দেন কত কত রাজা || 
অল্পদরে বছ মিলে গোষ্ঠীতুদ্ধ বাঁচে । 
গরীব নোয়াঘ লাম গরীবের কাছে।। 
তাহার অরুচি যায় আহার বে করে। 
য়োচক পাঁচক হয়ে বাত রহ ছয়ে 


ঈশ্বরচজ্ শখের প্রন্থাবলী ১৫১ 


বেগুণ সগুণ ইথে অগুণ ত নাই। 

গুণ দেখে গুণ গেয়ে পেট ভরে খাই || 
যে করেছে বেগুণে এ গুণের, নিধান | 
নিতে নিতে তাব তার গুণ কর গান।। 


গোড়া সরু আগা গুক শিবে শোভে টোপ । 
শেতকাস্তি শঙখাকাব ভিনু তিনু ঝোপ ।। 
মূলে তাৰ যুল নাই নাম ধবে মূলো। | 
বোগা পেটে খেতে হ'লে যেতে হয চুলো। || 
একদিন বাবাজীবে কবিলে আহাব ! 
ছমাস নির্গত হয় সমান উদৃগাব | 
খোট্টাদের কাছে তাৰ সমাদব বাড়ে। 
ঝাড়শুদ্ধ পেটে দেয় কিছু নাহি ছাড়ে ।। 
দই মাস সাহেবেব! সুখে পেট পালে। 
নিয়ত হাজিব কবে হাজিরের কালে || 
জলপানে সমাদব সকলেব স্বানে। 
কচুবির সহ প্রেম খো্টার দোকানে || 
গোষ্ঠীপোঘা ব্যঞ্জনেতে বড় মান বাড়ে। 
বাবাজীবে বেগুণেৰ সঙজে সঙ্গে ছাড়ে | 
কচি মূলা রুচিকব ত্রিদোঘনাশক । 
পাকিলে বিনাশে বাযু পিত্তেৰ জনক ॥। 
শোথ বাত শ্েম্মা নাশে শুকাইলে পরে । 
অথচ শীতল গুণ আপনি সে ধরে।। 
মূলাতে হিঙেব গণ আছে অবিকল । 
কাচ। খেয়ে নেচে উঠে সবল সকল || 
মূলক মূলক বটে অমূলক নষ। 
ব্যাভারে পেয়েছি তাব যূল পবিচয় || 
মূলে কোন দোষ নাই ভাল বটে মুল । 
মূলে যে নিপাত কবে তাবে দেয় মূল || 
মূলঝৌর কাছে কিছু অমূলক নাই । 
ঘুলকের মুল বুঝে যুল রাখ ভাই |! 


পা্চীলার” স্তন পম অঙজের ধরণ! 
বৌটা সন্ঝ মোটা মুখ বিমল বরণ || 
কখন মাঁচায় বাস কভু বাস চালে । 
বৃদ্ধের উপশ্ে উঠে যুক্ত হয়ে ডালে |! 
বড় বড় ধলী-লোক জন্য দিয়া হাঁতে। 
যত খরি স্থীম গেন তেতালার ছাতে।। 


পড়িয়া চাঘার হাতে তুষ্ট নহে মন। 
অভিমানে কৰে তাই মাটীতে শয়ন | 
সীতার শুশুব যিনি দশরথ ভূপ। 

তার সঙ্গে গলাগলি ভাব অপরূপ || 
চিঙ্গডিব সহ যোগ লাউ যদি করে। 
হাতে হাতে স্বর্গে যাই মুখে দিলে পরে || 
মহাফল। তুষ্বী এই যর্দি হয কচি। 

সুধা ফেলে ছুটে আসে বাঁসবেৰ শচী || 
কতই আনন্দ বাড়ে আহাবেব বেল। | 
ডাটা খোসা আদি কিছু নাহি যায ফেলা ।। 
ভাতে কিংবা ঝোঁলে ডাটা যুক্ত হ'লে মাঁছে। 
তেমন সুখাদ্য আব জগতে কি আছে? 
নিরামিঘ লাউ লাগে জুধার সমান। 
অন্বলে গুড়েব সহ অতিশষ মান || 
ভে্কব কফকব হিম কিছু বটে। 
পিত্তহব কেহ নাই ইহাব নিকটে || 

এক মুখে কি কহিব কত গুণ ধবে । 
শুকাইয়৷ বচ হযে কাস নাশ কবে।। 
যোগী খঘি সকলের অনুবে আধাব । 
যেখানে সেখানে যান তুষ্ব কবি সাব |। 
জেলে মালা যতনেতে কবিযা গৃহণ। 
জালে জড়ে সুখে করে জীবিকা সাধন ॥ 
তানপুব। বীণাযন্্র মধুব সেতাব। 

এই লাউ হইযাছে সব্বমূলাধাব || 

শিব হইলেন সিদ্ধ গীত-আলাপনে। 
নারদ ত্রিলোকপ্জ্য বীণাঁৰ সাধনে ।। 
দেখ দেখ কেমন মহৎ এই ফল । 

এ ফল যে ধবে তার সকলি সফল | 


মনোহব ফুলকপি পাতা যুক্ত তায়। 
সাটিনের কাবা যেন বাবৃদেব গায় | 
শেণীবদ্ধ চারু শোভা এলো আব বাঁধা । 
সাহছেবেরা পেমভডোরে চিরকাল বাধা | 
রন্ধনেতে তাব সঙ্গে যুক্ত হ'লে ফই। 
যত পাই তত খাই আবে বলি কই |. 
ঘৃণার স্বভাবে যেই নাহি খায় কপি। 
তারে কফি মান্ঘ বলি নিজে সেই কপি।! 


৪4২, 


কপির সফি গুণ দো কিছু নাই। 
তাতেই আফোদ বাড়ে যেরপেতে খাই || 


বছবিধ শাকবৃক্ষে শোতা করে পাতা । 
ইন্দ্রের সভায় যেন মছলন্দ পাতা || 
পেটে দেয়৷ দূরে খাক দেখে তুষ্ট আখি। 
ইচছ। হয় পালঙেরে পালঙেতে রাখি ।। 
অভ্পভাগ কটু আব মধুর সকল । 
রক্তপিত নাশ করে সুপথ্য শীতল ॥| 
বিট নামে পালঙ কি মহাদ্রব্য তিনি। 
'বিলাতে তাহার রসে হইতেছে চিনি ।। 
চুখায় চুখায় মুখ সুখ কব কত। 

হাতে হাতে উঠে যায় পাতে পড়ে যত।। 
অতি অল্প উম্ম করে অগ্িব পৃকাশ। 
শৃল, গুম, আম, বাত, শ্েক্সা করে নাশ ।। 


অপরূপ বস্ত এক মৃত্তিকার নীচে। 
গাছ দেখে বোধ হয় সমুদয় মিছে ।। 
কাহার সমাজে তার অতিশয় মান। 
গুণ দেখে ররসিকেতে নাম দিলে মান || 
মানদাস বাবাজীর অভিমান নাই'। 
পরিণামে বাড়ে মান মানে দিলে ছাই || 
মাছের সহিত প্ে যুক্ত হ'লে ঝোলে। 
একবার যে খেয়েছে সেকি আর ভোলে || 
ঝোলের সহিত দেখে মানে এ মান! 
পটল পটল তুলে করিল পৃস্বান।। 
সানের মানের কথ। কি কহিব আর। 
আনাজের রাজা ইনি শেষ্ঠ সবাকাধ || 
শোখহর পিশ্তহর পাকে স্বাদ লথ্‌। 

এ মানে যে নিন্দা করে তারে বলি “রঘু 
মানের কেমন মান দেখ দেখ ভাই। 
ছাই দিলে খান বাঁড়ে মানে দেও ছাই || 
দেখিয়া মানের মূল মান ম্াখ মুলে 
যীমের মূলেন শত উঠনাক ফলে || 
এই মান, মানে বরে, আপন ব্যার্ধাত। 
যখন ফুলিয়। উঠে তখনই নিপাত 1 


শিষের হইল জন্ম হিমের কৃপায় । 
শাম ধবলকাস্তি শোভিত ল্তায় || 


ঈদ্বরচত্ সাতে গন্ছাধলা 


শরীরে সংলগু শির অধির আফাফ। 
শুজরসে যুক্ত হ'লে সমাদর তীর ॥ 

শীতল অথচ রুক্ষ পাকে গুলু হয়। 
অধিক খাইলে পরে বল করে ক্ষয় 1 


ভূঁই ফুঁড়ে পঁইগাছ হইয়াছে খাড়া । 
অধম-তারণ নাম ধরে তার খাড়া ॥। 
ক্ষদে ক্ষুদে চিউডির সহ হ'লে যোগ । 
স্ধার আস্বাদ হয় সুখের স্ুভোগ || 
ভেদকর শুক্রকর কফ বদ্ধ করে। 
পারেতে মধুর হয় সিদ্ধ গুণ ধরো 


পলাণডুর শেণী যেন যুদ্ধের লস্কর | 
মুকটের পর উড়ে মাথার উপর | 
ফুলে যুক্ত মূলে যুক্ত মনোহর কলি । 
'তিনযুগ জয় করি ধ্বজা তুলে কলি।। 
যবনে ভবনে আনে যতু করি নানা 1 
তাহাব সংযোগ বিনা জাঁকে নাক" খানা । 
লুকাচুরি খেলা তাঁর হিন্দুব নিকটে । 
গোপনে কবেন বাস বাবুদেব পেটে || 
পাকে আব বসে পর্যাজ উষ্ণ নাহি হয়। 
বল বীর্ধয কবে আব বায়ু করে ক্ষয় ॥। 
মাংসভোজী জনের বিশেষ উপকার । 
একবার যে খেষেছে সেই জানে তার || 
পর্যাজখোর যারা তাবা আহারে পস্তোষ 
লৌম ফঁড়ে গন্ধ ছুটে এই বড় দোখ || 


শে্তকান্তি শাক-আলু অতি সুশীতল। 
পৃথিবীতে ভোগ করে নিজ কর্মফল ॥ 
শঙউখ-চক্র-গদা-পদাস্ধারী ভগবান । 
মনোহর বৈকৃ্ঠভবন যার স্থাপি 11 
বির করেতে থাকি ন বুঝিয়া হিস 
কলহ করিল শঙখ চক্রের সহিত || 
চক্র করি চক্র তার কেটে দিল না? 
অভিমানে ভূতলে পড়িল তাই শক 1 
স্ব ছাড়া হয়ে তাঁর বূঃখিত অন্তর 3 
লদ্ুজায় লুকায় মুখ মাটির ভিতর 1 
স্ধামর রসে করে ভ্রিতদাছ হারপ$ 
মুখের আড়তাহারী কে আজ এসল | 


ঈশ্বর গুপ্তের গ্রস্থাধলী 


বাহিধে গৌরাশ তার ভিতরেতে শাদা | 
শাক-আলু হন যায় সহোদর দাদ] || 

বয়সে কনিষ্ঠ হয়ে জ্যেষ্ঠগুণ' তার । 
কাঁচা পাফা। দিই মুখে সুখের আহার | 
তার্জা পোড়া ভাতে আঁব ব্যঞ্জনে নিযোগ 
যাতে খাব তাতে পাব সুখেব জ্ভোগ || 
পাকে লঘ গুণকর দোষ বড় নাই। 

গুথ দেখে চিনিকন্দ নাম দিলে তাই || 


কমল। কমলারপে অবনীতে এসে। 
শুভদাত্রী অধিষ্ঠাব্রী বাঙ্গালের দেশে ।। 
শীমতীর আবির্ভাবে সুখ অবিশাম । 
শণীহট্র হইল তাই ছিলেটেব নাম || 
শেতকান্তি রা্গামুখ টুপীধারী ধাবা । 
টেবিলেতে রেষ্ট নিয়া টেষ্ট পান তারা ।। 
একবার তুষ্ট যেই কমলাব তাবে । 
অন্য ফল আর নাহি ভাল লাগে তারে ।॥। 
বা পিত্ত নাশ কবে মধুব অন্বল | 
অরুচিব রুচিকর মুখেব সম্বল || 


আমড়ার চামন্ডাব স্রবণেব শোভা । 
সৌবভে আমোদ পেষে কথা কষ বোবা || 
আুমধূব মিষ্ট তাৰ গুণ কব কত। 

বসনা বসিক হয় বস পায় যত।। 

ইচচছ। হয় স্বভাবেতে ছাই পেড়ে কাটি । 
এমন আমড়া ফালে কেন দিলে আটি | 
কিঞ্চিৎ অজীর্ণ দোঘ আমাতিক ধবে। 
বল করে তৃপ্ত কবে পিত্ত কফ হবে| 


চাজিতা পেকেছে গাছে হইয়। সবস্‌ | 
বাপে আর গন্ধে করে মোহিত মানস | 
আমাদের নিকটে আদর অতিশক্ষ। 
পৃৰ্ধদেশী লোকে কঙ্ছে ষম ব'লে ভয়।। 
কাঁচা খবেলা মুখপ্রয় নাহি হয় তত। 
পাকার আস্মাদ-স্গখ মুখে কব কত ॥। 
নূতন প্ৌঁলেন ওড়ে অন্বল যে খায়। 
রসের পাগরে তাব মুখ ভেসে যায় | 
ভাষে তারে ঢোক গিলে লাগে তায় খাসা । 
রসন। নসিক হয় গদ্ধে মাতে নাসা |! 


টি 


১৪ 


টক বটে কঘ বটে অথচ মধুর। 
স্বতাবে শীতল করে পিভ কফ দূর | 
কিঞ্চিৎ অজীর্ণকারী পাকে হয় ওক্ষ। 
মুখস্দ্ষি-কর অতি স্বাদু কল্পতরু ॥ 
চালিতার অস্বল যে ভান নাহি খায়। 
ধিক ধিক ধিক তাৰ ধিক বসনায় |। 


পেকে হ'ল কৎবেল সুগন্ধেব ধাম । 
চিরপাকী দধিফল গন্ধফল নাম || 
কাঁচা বেল বড় কিছু হিতকর নয়। 
মধুর অন্বল হয় পাকার সময় || 
কতই আমোদ বাড়ে করিতে ভোজন । 
শাঁস বমি হরে কবে ব্রির্দোঘ হবণ ॥। 
শমজাত-তৃঘা কৃশা হয় এই বেলে। 
বদন পবিত্র হয় তাবে তাবে খেলে ।। 
ইহাধ পাতার গুণ কি লিখিব আর । 
পাতা-পোড়া-রসে নাশে বক্ত-অভ্তিসান্ব ॥1 


বৃক্ষের উপরে হেবে নানা কুল কৃল। 
লোভাকৃল হয়ে মন নাহি পায় কল॥। 
পাকালোভী পাকা খায কাচা খায কাঁচা । 
কুলেতে অকুল লোভ বীচি নাই বাছা ॥। 
পবনেব পুত্র প্রায় অভিলাঘ ভোগে । 
উদর-ভবনে ছাঁড়ে লবণেব যোগে || 
বিপুর পঞ্চমে যাব নাকীকৃলে কৃল। 
সমাদবে খাঁধ সেই নারিকৃলে কল || 
বিশেষ সময়ে পেলে কলের আচার । 
ক্লোনক্রমে নাহি থাকে কলের আচার || 
গুণেতে বদর বায়-পিত্তেব নাশক । 
মধুব শীতল আর মলের রেচক ॥| 
কূলেব মহিনা-কথা কহিবার নয়। 
আচারে অরুচি হরে বায়ু করে ক্ষয় || 
রেখে কুল খাও কুল যত সাধ লয় । 
কূলাচারে কুলাচার ধন্ব যেন রয় | 

এ কুলের কর্তী। যিনি তার নাই কৃ 4 
অথচ দিলেন তিনি সকলের কল ॥। 

কুল দিয়ে কৃব দিয়ে যে ধরে না কুল। 
অকুল-্সাগরে কর তাবে অনুকূল 1 
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অকুলে যে কল দিলে সেই দেবে কল। 
কল কূল কবে কেন হতেছ ব্যাকুল ।। 
যাহার কৃপায় তুমি খেতেছ এ কুল। 
তার কাছে নাহি আব এ কূল ও কূল ।| 
পৃতিকলে পতি তাৰ নহে পৃতিকল। 
সকল কলের পতি'ম্বভাব অকুল ।। 
মনে যেন অভিমান আৰ নাহি রয়। 
কূল শীল যত কিছু তাহে কব লয় ॥ 


পকলের সাব মেয়! ফল অতি খাসা । 
বিশেষতঃ শীতকালে যদি হয ডীসা |। 
কেবা জানে ডাঁসা পাকা কেবা জানে কচি। 
পেয়াবাঁব গন্ধে হয় অকচিব রুচি || 
শাস বীচি দবে থাক্‌ খেলে পবে ছাল । 
একেবাবে পরিতোঘ তৃপ্ত হয় গাল ।। 
পাকা ফল পেলে পবে বৃদ্ধ লোক যত। 
ব'সে বসে বসখায যশ গায় কত।। 
বালকেতে যাহা পায় তাহা খাধ কেডে। 
আগে ভাগে হাতে লয় মাতু]স্তন ছেড়ে | 
ডাঁসাব আদব অতি যুবকেব কাছে । 
ইচছা হয় দিবানিশি ব'সে থাকে কাছে ॥ 
দস্তের আহাদ অতি চব্বণের কালে । 
ক'রে অতি মন্দগতি রস ঢোকে গালে | 
কিস্ত পায় তার তার রদন বর্দন। 
আপনার অন্তহীন হইলে মদন || 

এ বড়ু আশ্চর্য ভাব ভেবে জ্ঞান লোপ । 
মদন হারায়ে অস্ত প্রকাশে পুকোপ || 
নপাঠ নপাঠ হ'লে মদন আছাড়ে। 
অঙ্গহীনে অঙ্গবাগ কত রঙ্গ বাড়ে ।। 

এই বড় মনে খেদ দগ্ধ হই দ্বেঘে। 
পেয়ারা পেয়ার হ'ল বেয়াবাব দেশে | 
সে দেশের খোটালোক খেতে নাহি জানে । 
বি সুখে বিরাজ তুমি করিছ সেখানে ? 
ছাতু খায় চান। খায় ভুঙ্টা খায় যার! । 
তোমার আদর বল কি জানিবে তার! || 
বাঙালী আছেন বারা তার সেইরপ | 
স্দোথে অঙ্গহীন হয়েছে ধিরপ।| 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রস্থাহলী 


স্বদেশের পুতি আর সহ কিছু নাই। 
তিনি বড় বাবু হন বাই যাব বাই॥ 
মোহিত হয়েছে মন মিঠেনেব জলে । 
আধা তেরি মেবি বাৎ খোট্টাচেলে চলে || 
মাছ ভাত খায় যাব! তার চলে বেঁকে । 
কাজ কি তোমার আব সেখানেতে থেকে || 
এ দেশে বাঙালী বাবু ব্যয়কল্পে দড়। 
বাড়িবে আদর অতি দর পাবে ব্ড়।। 
সেখানে তোমা কেহ জিজ্ঞাসা না কবে। 
উঠিবে সোনাব থালে বালাখানা-ঘবে || 
আমথা গবীব অতি সোনা-বপা নাই । 
ফলতঃ সুফল তুমি তোমাবেই চাই ।। 
আস্বাদন একবপ সম সুখ খেতে। 
তোমায় ধবিব বুকে ছেঁড়া চট পেতে ।। 
নিষত হাজিব আমি আজিব তলায়। 
ইচছা কবে ক'সে খাই গলায় গলাষ || 
ডাসা খেতে খাসা লাগে কত তায স্বুখ | 
এখন পড়েছে দাত এই বড় দৃখ।। 
চক্বণেব সুখ যত কবিলে সংহাব। 
হায় বিধি কোথা গেল সে কাল আমাব।। 
যে মুখে পাতবৰ কেটে কবিযাছি চুব। 
এখন হইল তাৰ অহঙ্কার দৃব|| 

বদন বৃথায হয় ব্দন-বিহনে। 

অদনেব সুখ আর হইবে কেমনে | 
এখন পড়েনি সব সবে গেছে ছটা । 
উপরে রয়েছে সব নীচে আছে কট। || 

এ দাতে বিশ্বাস ভাই কিছু নাহি আর | 
ভাঙ্গন ধরিলে গাঙে বাখে সাধ্য কার |। 
এ কট যদিন আছে যেরপেতে পারি । 
কত চেব কত গেল৷ গোলেমালে সারি | 
একেবারে হইব না এই সুখ-্হাত। 
আদৃবুড়া কালে খায় আরৃপাকা যত ।। 
শীতল সুস্বাদু অতি ফল অগিকার। 
মুখের বৈধস্য হরে বছ গুণধর | 
নাশে বারু পিত্ত কফ বক্তক্রিমি শুল | 
হৃদয়েব পীড়া! নাঁশে হয়ে অনুকূল )।' 
যে করিল পেয়ারায় এত গুণধাম। 

তার লয়ে তার পায় বরহ পুণাঁন || 


'খ্রচন্জা ৬প্তের শ্াস্থাবলী 


দুই কম্যা অপবাপ রূপের মাধুরী । 
ক্কাবেলে বিরাজ করে বেদানা জুন্দরী || 
মঙ্গল করেন তিনি মঙ্গলের দেশে । 
কনিষ্ঠা দালিম নাম পাটনায় এসে || 
শ্থিরপ্চক্ষে চেয়ে দেখি উদ্যানের গাছে। 
এমন মধুর ফল আর নাহি আছে || 

যত পাই তত খাই নাহি মিটে সাধ। 
কিন্ত মনে দ:খ এই বীচি যায় বাদ ।। 

কে বলে রসিক বিধি অতি রসময় | 
রসময় হ'লে পরে হোন কেন হয়? 
রসবোৌধ নাই তার তাই বলি ছি ছি 
বিধাতা এমন ফলে কেন দিলে বিচি? 
উদর পবিত্র হয় যার রস খেলে। 
খেতে খেতে তার বীচি দিতে হয় ফেলে ।। 
স্বভাবের অস্রযোগে অপরূপ কাটা । 
চারু বর্ণে বিভূঘিত চোউচির কাটা || 
দৃষ্ট মাত্র বোধ হয় কে দিয়েছে কেটে। 
এমন অমৃত ফল কেন যায় ফেটে || 
সুরসিক লোক সব করে অনুমান | 
দেশ-দোষে দাড়িমের নাহি থাকে মান || 
দানাদার নহে যত খোট্টা তাল-কাণা । 
অভিমানে ফেটে তাই দেখাতেছে দান! || 
পৃনব্বার ভাবি আর এ পুকার নয়! 
বিধাতার অবিচার দেখি সমুদয় || 
যুবতীর হৃদয়েতে পয়োধর রয় । 
দালিমের বাসস্থান বৃক্ষ কীটাময় || 
মানিনী রূপসী রামা আপনার দূখে। 
অভিমানে ফেটে তাই থাকে অধোমুখে || 
দান করি ভাগ্ডারের সকল রতন । 
একেবারে করিতেছে শরীর পতন! 
ফাটিবার আর এক আছে অভিপ্রায় ।- 
ইঙ্গিতে বালকগণে করে আয় আয় || 
আমার নিকটে আয় ওরে শিশুগণ। 

. ফিছে কেন পান কর পুসৃতির স্তণ ? 
চুঘিলে স্বাঘার বীচি বুড়া থাকে বশে। 
কোথা ইন্দু সুধাসিস্কু এক বিন্দু রসে 
আমার মধুর বস একবার খেলে । 

আর তোরা হবিনেফ জননীর ছেলে ।। 


১৪৫ 


শুন রে দালিম এই করি নিবেদন। 
আমাদের প্রীতি কর প্রীতিবিতরণ 1 
স্বভাবে মহৎ তুমি উপাদেয় ফল। 
সেখানে তোমার থেকে নাহি' কোন ফন 
বড় বড় বাঙালীর যত বাবু ভেয়ে। 
গাহিবে তোমার যশ, গাছ-পাক। খেনে || 
সেই ত শেঘেতে তুমি স্বদেশে না রও । 
পোস্তার বাজারে এসে বস্তাঁপচা হও || 
অস্তরে তোমার পৃতি অতিশয় স্হে। 
পচা ব'লে ঘৃণা ক'রে নাহি খায় কেহ ।। 
মধুবীজ সুফল রোচন কচফল ।' 
'মণিবীজ রক্তবীজ' আর বৃত্তফল || 
নির্দানে লিখিত আছে এই সব নাম। 
গুণভেদে নাম দিলে বৈদ্য গুণধাম |1 
সকল রোগের পথ্য পাকা হ'লে পর। 
ব্রিদোঘ বিনাশ করে হরে দাহ জবর ।। 
শুক্র বল বৃদ্ধি করে তারে জুমধূর । 
হৃৎকণ্ঠ-মুখরোগ সব করে দূর || 
শীতল অথচ উষ্ণ পাকে লঘু হয়। 
কাস কফ পিত্ত বাত তৃষ্ণা করে ক্ষয়।। 
শুম হরে কচি করে অগ্ঠি করে পাকে। 
দাড়িমের মহিমা জানাব আর কাকে? 
কেবল মধুর হ'লে হিত করে নিছু। 
হইলে অন্বলমধু পিত্ত করে কিছু ॥। 
পিত্তের জনক হয় হ'লে পরে টক । 
ফলত: সে ফল বাত কফের নাশক || 
ডালিমের ক্ষেতে গেলে সফল নয়ন । 
তাকায় সে দিকে কেট। পাকায় যখন || 
ইচছা করে শুয়ে থাকি গাছের তলায় । 
কেবল আহার করি গলায় গলায় || 
দিশীতেই খুসী কত দেখি যথা তথা । 
পাপ মুখে কি কহিব বেদানার কথা | 
সাধু রে “কাবেল তোর ষদাই মঙ্গল। 
মঙ্গলের দেশে এই জঙ্গলের ফল | . 
শেদানার দানারস পেটে যায় যার। 
সাধু সাধু সাধু তারে করি নমস্কার || 
*দেখ এর গাছ কত হিতের কারণ । 
পাতা ছাপ শিকড় ওঘধে পুয়োজন || 


১৫৬ 


গাছ দেখ ফল দেখ ছাল দেখ তার । 
ফলতোগ করি কর ফলের বিচার || 
চাক চাক রস লও ফল হাতে লয়ে। 
ফলে আর বেড়াও না ফলন্চাকা। হয়ে | 
তবেই সফ্ষল সব যদি হয় ফল। 

ফলেই ফলাই ফল ন] হয় বিফল || 
যদি বল যে গাছেতে ফল ফলিয়াছে । 
দেখিতে না পাই গাছ কত দৃবে আছে ।। 
কি ফল বিফল ভাই গিয়ে তার কাছে। 
ফল ধ'রে ফল পাবে ফল নাই গাছে।। 


অনেক যতনে তোবে রসময় আতা । 
বিশেষ বিরলে বসি গড়েছেন ধাতা || 
স্ুচার শ্যামল বর্ণে সুশোভিত পাতা । 
মনোহর কলেবর অতি দক্ষদাতী। || 
হৃদয়ে ধরেছে তোরে বসুুমতী মাতা । 
পুণাম করিছ তীরে ক'রে হেট মাথা || 
থোপ্‌ থোপৃ টোপ গাঁথা সকল শবীরে। 
কেমকের ছাতা যেন পুকৃতিব শিরে | 
থাকে না রসের লেশ নব অনুরাগে । 
কটিফাট। হ'য়ে যাও পাকিবার আগে ।। 
তখন বিচিত্র এক রূপ যায় দেখ! । 
নীরদ ধ'রেছে যেন পারদের রেখ! || 
যার বাড়ী বাস কর সিদ্ধি তার ভিটে। 
ব্রিজগতে কিছু নাই তোর মত মিঠে || 
কোথায় পায়স ক্ষীর কোথা গুড়পিটে। 
ছোট ছোট কি চুঘি মুখে দিয়ে ছিটে || 
যত খাই তত আরে সাধ লাহি মিটে । 
বীচি-ভরা সমুদয় কত পাব লিটে ? 

মনে মনে অতিশয় খেদ আছে ভাই। 
পাখীর দৌরাত্ব্যে নাহি গাছ-পাকা৷ পাই ।। 
এষন ব্জ্জাৎ চোর আর নাকি আছে। 
উদ্ভে এসে জুড়ে বসে সমুদয় গাছে।। 
কিচিমিচি ডাক ছাড়ে বিঘম বিকট। 
ভোজুপুরে কোথা আছে তাদের নিকট || 
গাছেতে পাকিলে তুমি মানুঘে' ন৷ পা, 
যোগেষাগে জাগ দিয়া তোষায পাকায়ি || 


ঈত্বযচজা বের ওস্থাহলী 


যেরূপেতে পাকে তুষি ক্ষতি তাহে নাই 
আশার সময় তোবে খেতে বেন পাই ।। 
বায়ু পিত্ত উভয়ে তোমাতে হয় হত। 
কিঞ্চিৎ বিরাগ করে কোফোধেতো যত || 
দেখিলে তোমার মুখ লোভ অতি বাড়ে। 
বিকার স্বীকার তব্‌ তোমারে না ছাড়ে ।। 
পবনেঝ পবলতা আমাদের ধেতে। 
কোনরূপে ভয় নাই কত সুখ খেতে ।। 
শিশিরে ভ্বোফলা তৃমি অতি সুমধুর । 
মুখে গিয়ে অরুচির করাচি কৰে দূর || 


এসেছে কাবেল হতে সুধার আঙ্র। 
মানস মোহিত হেরে রূপের ভাঙ্র ॥ 
সমাদরে রাখে তারে কৌটার ভিতর । 
তুলার তোঘক গদী করে থব থর || 
তথাচ গলিয়া যায় এমন কোমল। 
রুচির রজত-্দপ করে ঝলমল | 
বহুমূল্য ফল এই তুল্য যার নেই । 

সাধ পৃরে স্বাদ লয় ভাগ্যধব যেই || 
গরীবে জানে না নাম দূরে থাক মুটু | 


দাম শুনে রাম ব'লে উঠে দেয় ছুট || 


বর অধৰে এত মধুর কি আছে। 
সুরসের উপমেয় হবে এর কাছে।। 
মৃতকে অমৃত করে অমৃতের কোঘ। 
সমুদয় গুণময় কিছু নাই দোঘ || 
রোগভেদে পথ্য নয় করিব স্বীকার । 
দেহ যার সুস্থ তার সুখের আহার || 
গালে দিয়ে স্থির হয়ে যে লইৰে তার ॥ 
সে জন জানিবে শুধু কত গুণ তার॥ 
স্মরিবে বিভুর গুণ মন করি স্থির । 
গলিবে প্রেমের রসে টলিবে শরীর ॥। 
ভুখের স্থফল পেস্তা বীচি নাই রাছা;। 
কট কট দাঁতে কেটে খেয়ে ফেল কাঁচা। 
ভাজিলে সুস্বাদ আরে। সৌদ গন্ধ ছেটে । 
ভোজনের কালে মনে কত সুখ ওঠে 
পেপ্তার মেঠাই অতি উপাদেক হন! 
আন্বাদনে তার সম আয় কিডু দয়। 


ঈন্বর়চ গুণের এন্ছাবলী ১৫৭ 


পাকে গুরু গুণেতে গরম অতিশয় । 
বল-বী” বৃদ্ধি করে পিস করে ক্ষ || 
আঁর আর ঘত মেয়া পেফেছে ,এ শীতে । 
সকলেরি জনালাভ আমাদের হিতে || 
কত তাত স্ুখভোগ যে করে আহার । 
পণ পেকে বিক্রেতার কত উপকার 
কতল্পাপে কঘকের হতেছে কৃশল। 
বশিকেক্র যাণিজ্যেতে মানস স্ষল || 


তান্ুকট তরু চাকর দৃশ্য সুখ তায়।* 
সারি সারি বাতাসের সুরে সারি গায় ।1 
এক পত্রে কত গুণ পত্রে লেখ! ভাষ। 
সেই জানে যে পেয়েছে তামাকের তাষ || 
শুকাইলে পত্র তায় গুড় মিশাইয়া | 
ফুড়,ক ফুড়ক টানি গুড ক করিয়া ।। 
কত কত মহীপাল উজীর নধাব। 
তামাকে আদর করে ফেলিয়। কাবাব || 
শম চিত্তা উভয়ের বিশামের বাটী। 
বৃদ্ধির পরদীপে ইনি উষ্কিবার কারী || 
বড় বড় সাহেবের করেতে ধৰিয়া । 
মধুর অধরে ধরে চুরুট করিয়া | 
ধূমপান আস্বাদন যে জন ন৷ পান। 
বদন-সদনে দেন যুক্ত করি পান।॥। 
সব্ব-শান্ত্রে জপগ্ডিত অধ্যাপক শার1। 
সদাকাল সঙ্গী করি সঙ্গে লন তারা ॥| 
ন। লইনে সব্বনাশ নাম তার নাশ । 
বিচারের স্বানে হয় বৃদ্ধি-শুদ্ধি নাশ ।। 
পঙ্ডিতেরা আছে শুদ্ধ নস্য-গুণে বেঁচে । 
নাকে দিয়া বাখে পাশ হা্যাচ হণ্যাচ হেচে 
বিশেষতঃ ধনি লোকে সার গুণ জানে। 
পেঁচাও কৌশল আসে পেঁচোয়ার টানে ।। 
আলবোল বোলবোল। বৃদ্ধি খুব পায়।। 
শীতকালে বন্ধু তার তাহ্কৃট ভায়া | 
মোটাৰুদ্ধি মোটা টান দুঃখী সব হাব। | 
আমাদের ব্রাণকর্তা থেলো৷ আর ডাব || 
এ শাতে শাল হয়ে ধনের অভাবে। 
কড়। টেনে কড়া হই কড়ার হিসাবে ॥। 


স৪ 


শিশিরে তামাক টান যে অন ল। লক! 
ভাৰি তার কিরূপেতে দিনপাত হয় 1 
ক্ষণমাত্র যুক্ত নহে ধূম আর জলে! 
বৃদ্ধির জাহাজ তার কিদপেতে চলে || 
নাশে নাশে পিত্ত কফ বায়ু রাখে স্থিক্ব 1 
ধূমপানে সুখী হন সকল সুখখীর || 
মুখ-রোগ হরে করে দাতের কশল। 
দন্ত-রোগে রোগী নয় চুরুটে সকল || 
দিবানিশি পিকা ** খায় জালিয়া অনলে। 
দাতপড়। বুড়া নাই উড়ের মহলে || 
যত সব নারী নর দোক্তা। খাষ পালে। 
দর্ত-সুখ মুখ-সুখ তার। ভাল জানে ।। 
রসে তিক্ত ক্রিমি কাস রোগের নাশক । 
সততই রুচিকর অগ্ির দীপক ॥ 
গুড়,কের গুণ মুখে ব্যাখ্যা নাহি হয় । 
শোকহর পেষকর প্রিয় অতিশয় | 
পুলকে পুরিত করে কবির হৃদয়। 
টানিতে টানিতে ভাবে ভাবের উদয় | 
ভাব হয় অনুকূল বচন-রচনে । 

যত টানি টানাটানি নাহি হয় মলে || 
বল করে বৃদ্ধি করে করে পরিপাক । 
কেমনে ভুলিব আমি এমন তামাক 11 
যে করে লেখক হয়ে ভাবের পৃয়াস। 
মন খুলে হ'ক্‌ সেই গুড়কের দাস।। 
কফ আমজ্র হরে শুদ্ধ করে মুখ। 
কোনরূপে দুখ নাই সব দিকে জুখ || 
গীত বাদ্য নৃত্য যারা করনে আলোচন। 
তামাক তাদের পক্ষে পরম রতন || 

এ তামাকে যে করিল এত গণময়। 
তার পেমে মন আর পাণ কর লয় |। 
রজনী বেড়েছে শীতে ভোগের কারণে । 
অভয়ে আমিঘ খাও হরঘিত-্মনে || 
কয় মাস খাও মাস উদর ভরিয়া । 

যত পার খাও মাছ যতন করিয়া || 
পরিপাক পাবে সব করিলে আহার । 
অমল হয়েছে জল ভাবন। কি আর ।। 


পিক।--উড়ে ভাঘায় চুরুট | 


১৫৮ 


নিশিতে নিদ্রাব আব কে কবে ব্যাধাত। 
ঘুমে চোখ পচে তবু ন। হয় পৃভাত॥ 
পাতে উঠে ঘূবে ফিবে ফিবে এলে ঘব। 
তখনি হইতে হয় ক্ষুধায় কাতব | 

মাস মাছ ডিম খাও কচি যাব যাতে। 
সকলি কশলকব 'কটী আব ভাতে || 


এই শীতে “হংসবীজ"” অতি মলোহব। 
পাকে লঘু বাতহব বল-বীর্ষযকৰ | 
বপেতে মোহিত কবে মহিমা অসীম | 
সব্বদোধ নাশ কবে এ হাসের ডিম || 
সিদ্ধ খাও ভাজা খাও সব দিকে হিত। 
ব্যগ্জন কবিষা খাও আলুব সহিত || 
অতিশয কচিকব এ বীজেব ““দম"” | 
গোটাকত খেতে হ'লে নিতে হয দম! 
ঘৃণায যে নাহি খায এ হশাসেব ডিম। 
মকক সে চিবকাল খেষে তেতো নিম || 
বৃথায় বপনা তাব বৃথা তাব মুখ । 
কোনকালে নাহি পায আহাবেব সুখ || 
ডিমভবা কাঁকড়া এ শিশিব সময | 
আহাবেতে উপাদেষ অতি সুধাময || 
সে ডিমেব গু আমি কি কব বদনে। 
মোহিত হযেছে মন লোহি'ত-ববণে || 
ডিম খাও শাঁস খাও খোঁসা দেও ফেলে । 
বল ঝবে বাধু হবে পিত্ত হবে খেলে ॥ 
বিশেষ বযেছে গুণ কাঁকড়া মাসে । 
হাড়েতে জনীিলে দোষ সেই দোঘ নাশে।। 
যেরূপে রাঁধিযা খাও উপকাব হয । 
অলাবুব পহ তাব অধিক পূণয || 
ভাগা যাব ভাল সেই খেষে গায যশ। 
শর্কটে জানিবে কিসে কর্কটেব বস॥। 


জলের ভিতবে মাছ কত রসভবা। 
দাঁড়ি-গোপ জটাধাবী জামামোড়া পবা || 
শিবে অসি কাটাহীন গন্ধ নাই গায়। 
আগা-গোড়া মধুমাখা মধু তাব পায় | 
বিশেখতঃ শীতকালে অমূতের খনি। 
আমিঘেব সভাপতি কীন-শিরোষণি || 


ঈশ্বরচঞ্জ গুধোর গ্রন্থাবঙ্সী 


গলদা চিওড়ি মাছ নাম যার 'মোচ।” | 
পড়েছে চরণতলে এলাইয়া কৌচ। | 
কালিয়ে পোলাও বাঁধে রাধো লাউ দিয়] | 
ভাতে খাও ভেজে খাও হবে মুখপয়া || 
ভিতবে থাকিলে ডিম কি কহিব আর । 
ব্রিভুবনে নাহি হেন আধার আহাব ।। 
স্বভাবে বোচক হযে বলবৃদ্ধি কবে। 
স্বাদে সুধ। পাকে গুক মেদ পিত্ত হরে | 
দীনেব তাবণকাবী চিউড়িব থুঘে। | 
সুমধুব বাতহব পযসায দূশো || 

মক বেগুণ শাক যাতে তাতে লহ ॥ 
সমভাবে সর্দালাপ সকলেব সহ ।। 
অধম পঁযেব ভাটা তাবে নিয়া তাবে । 
ব্যঞ্জন মজাতে আব এমন কে পাবে ।। 


শুকাষেছে ঝিল বিল খানা পবোবব। 
বাজাবে বিক্রষ হয় চুনা ঘহুতব ॥| 

টেউবা মৌবলা পুঁটি বেলে আব চাঁদ] । 
পাঁকাল পৃভৃতি কত বাঁঙা কালো শাদা || 
এই শীতে তাবা অতি উপকাবী হয | 
গহণীবোগেব পথ্য নাশে দোঘত্রয || 
স্বাদূবসা লঘুপাকা কচিকব আব। 

বল শুক্র কবে কবে বাতেব সংহাব || 

কে জানে অস্বল ঝোল কেবা জানে ভাজা । 
যাতে খাও তাবে সুখ যদি হয় তাজ। || 


সীনরাজ বোহিত অহিতকব নয়। 
সমভাবে সমাদর সকল সময়।। 
বিশেঘ বেড়েছে গুণ শীতকাল পেয়ে । 
হয়েছে সে অতি মিঠে মিঠে জল খেয়ে || 
কাতলা মৃগেল আদি বড় মাছ যত। 
রুয়েব শীপদতলে সবাই পুণত।। 

কত রূপে স্ুখোদয ভোজনেব বেল] । 
তেল কাঁটা আদি করি নাহি' যায় ফেলা || 
কামুকেব যত সুখ কৃলটার কোলে । 
রসনা যে জখ পায় এ মাছের বোলে ।। 
পলানেব বাজ মাছ না হয় এমন। 
সুধাব আধার এই রুয়ের বাঞ্জন।। 


ঈশ্বরচ্্র গুণ্ডের গ্রন্থাবলী ১৫৯ 


বল দেয় বুদ্ধি দেয় বাত নাশ করে। 
নয়নের জ্যোতি বাড়ে মুড়া খেলে পরে || 
চক্ষরোগা যারা তার৷ গুণ জানে ভালো । 
না খেয়ে সুখে দেখে অন্ধাকীরে আলো || 
যার জলাশয়ে রুই করেন বিহার । 

সাধু সাধু সাধু সেই মানবের সার || 


লাউ আলু বেগুণ বাজারে দেখ ডাই। 
কই কই কই কই? করিছে সবাই || 
কেহ যি কহে ওই আসিয়াছে কই। 
দেখিতে দেখিতে শেঘ করে কই কইু।। 
কেহ কয় কাঁটাময় শাঁস তাতে কই । 
এই হেতু এই কই নাম পেলে কই || 
আমি কই এর সম ব্রিজগতে কই । 
কই নামে নাম দিয়া কই কই কই || 
সকল গুণের নিধি দোঘ ইথে কই। 
যত পার পেট ভরে সুখে খাও কই ।। 
এমন মন.র মাছ মাহি হয় আর। 
রোগী ভোগী উভয়ের সম উপকার || 


যুবকের কত সুখ যুবতীর কোলে? 
কত বা অমৃত আছে বালকের বোলে ? 
কত বা আমোদ হয় পূণিমার দোলে । 
সকল আমোদ এই মাগুরের ঝোলে || 
বায়ু নাশ করে হরে অর্শ অতিসার || 
অথচ করে না কফ পিত্তের সঞ্চার || 
মাগুরের ছোট ভাই সিডি নাম যার । 
হিদূর নিকটে নাই সমাদর তার || 
ফলে হয় গুণময় ইহার সমান । 

যবনে মহিমা জানি রাখিয়াছে মান || 


ভেটকী ভাঙন বাটা পারিসার ঝাঁক.। 
আমর্লেট আদি করি মাছের কি জাক।। 
বাজারে বাজারে দেখ সবার আদর | 
সকলেই, কিনিতেছে দিয় দুনা দর || 
লোণা গাঙে জ লয়ে এ পকল মীন। 
হইতেছে আমানের পেটের অধীন ॥। 


সকলে আুখার্য হয় অতি উপকারী । 
পৃথকের গুণে আমি যাই বলিহারি | 
শীতকালে সুখী সেই কড়ি আছে যার ॥| 
ধনের যোগেতে হয় ভোগের আহার || 
ভবন যাহার ভরা ধানে আর ধনে। 
অনায়াসে কিনে খায়,যাহা লয় মনে || 
পাড়ার্গায়ে গঙ্গাতীরে যাঁরা করে বাস। 
ভালরূপে খায় তারা এই কয় মাস ।। 
উঠিয়াছে নেটোবেলে বেলে গুড়গুড়ি। 
এক আনা পণে পাই মাছ এক' ঝুড়ি ।। 
বেগুণেতে মজে ভাল চড়্চড়ি তার। 
ভুলিতে কে পারে কভু যে পেয়েছে তার ॥| 
হলুদের জলে গুলে এক ফোটা ঝাল। 
শুধু চড়চড়ি কর কাঠে দিয়া জাল || 

এমন মর আর পাবে না পাবে না। 
হেন আখসেব্য আর খাবে না খাবে না ॥। 
নগরের ধনী লোক খেতে নাহি পান। 
উত্তরে মিঠেন জলে বসতির স্থান || 
ভাগ্যধর দূরে থাক্‌ সে দেশের দীন। 

এ শীতে আহারে দূখী নহে কোন দিন।| 
তাজা তাজ তরকারি তাহে নেটোবেলে। 
অমুতের স্বাদ পেয়ে পেটে দেয় ফেলে | 
মিছে মরি গুণ লিখে খেতে নাহি পাই । 
ইচছা করে এখনি নগর ছেড়ে যাই ।। 

সে দেশে আমার বাস যে দেশে এমাছ। 
মেছুনীর কাছে গিয়া কিনি বাছে বাছ॥। 
বুকে ক'রে নিয়ে আসি নিজে রাধি ভাই। 
সাধ পূরে এক দিন পেট ভ'রে খাই।। 
মনে মনে আশা তাই এই বেলা যেতে। 
শীতকাল গেলে আর পাব নাক খেতে ।। 


আহারের কালে হয় অতিশয় তোঘ। 
পৃতি গ্রাসে মুড়া খাই কিছু নাই দোঘ ।। 
নয়ন জড়ায় দেখে অতি পেষকর। 
“খয়রার”” পেট যেন ময়রার বর || 
অড়রের ডেলে তার তার যায় মেতে। 


* ভাজ। ভাজ। খর ভাজা মন্জা বড় খেতে ৷ 


১৬ 


মালবের উপাদেয় আহাব কারণ । 
জলে করিলেন বিভূ মীনের স্থজান || 
সব দিকে উপকারী এই জলচর। 

আহার ওধধ মীন পথ্য শুভকর || 
সলিল শাখীর এই ফল সুধাময়। 

দেবেব দুর্নভ ধম এমন কি হয়? 

যে দেশেতে যে পুকাব খাদ্য হয় বিধি । 
সে দেশেতে পুচুব তাই দিয়াছেন বিধি | 


ভাত যাছ খেয়ে বাঁচে বাঙীলী সকল । 

ধান ভর! ভূমি তাই মাছতবা জল || 

এ দেশের খাদ্য এই যদি নাহি হবে। 
এত্ত ধান এত মাছ কেন বল তবে? 
যে করিছে শস্য আর মাছ বিতরণ । 

কৃতজ্ঞতা-রসে তার ডুবে রও মন || 


যুগ, মেঘ, ছাগ, কর্ম, পাখী, জলচর | 
কম্ম মাস কয় মাপ অতি শিবকর || 
মাংসের বিশেষ গুণ নিদানে পুকাশে। 
বল করে রুচি করে কফ হরে মাসে || 
শমী আর অগি বলী এই দূজনাব। 
তরস (১) ভোজনে হয় কত উপকাৰ ॥ 
অজীণ, গুহণা, অশ আর বক্ষ্মাকাস। 

এ সব বিনাশ করে পূসহের (২) মাস || 
সকল পুসহ' মৃগ ভাল কিছু নয়। 

তাই খাবে শুভ আর পরম যাহে হয় || 


ছাগল ভোজনে হয় পালন সবাই । 
যার চেয়ে ৫পুমকর রক্তকর নাই || 
অতিশয় সুশীতল পাকে হয় তার। 
নহে বায়ু পিত্ত কফ দোঘের আধার || 


মেঘমাস ভার বটে শীতল মধুর । 
আহারে আহাদ বাড়ে দুঃখ হয় দূর | 
তরুণ মেঘের অতি মনোহর কী (৩)। 


তার কাছে কোথা আছে চিলিযাখা ক্ষীর || 


(১) মাংস। 
(২) হিংস্ক পশ্ড পক্ষী বিশেষ। 
(৩) বাংস। 


ঈশ্বরট গত ন্থাধলী 


বনচর বনচর পাখী আছে যত । 
হরিয়াল, চকা, ডাখা আদি শত শত || 
এ সবার আহারে হয় দেহের কশল । 
ক্ষীণতা 'বিনাশ করে বৃদ্ধি করে বল ।। 


কত মতে শুভ হয় কচ্ছপের মাসে । 
বল-মেধা-স্মৃতিকর শোথ-দোঘ নাশে | 
সহজে কোমল অতি নান! গুণধর | 
বাতহর শুক্রকর নেত্র-হিতকর || 

শিশিরে মূগের মাস পিয় অতিশয় । 

বাত হরে অগ্ি করে পাকে লঘু হয়| 
সন্পাত হরে করে শরীর সবল। 

ছয় রসে অনুক্ল মধুব শীতল || 

কফ পিত্ত হরে কবে ত্রিদোষ খণ্ডন । 

আহা মরি কতগুণ ধরে জুলোচন (১) || 
কৈলাস শিখরে থেকে হয়ে হৃমন। 
হরিণ (২) করেন সুখে হরিণ ভোজন || 
অতিশয় পয ভেবে এই কৃষ্তার । (৩) 
কতবার লয়েছেন কৃষ্ণ তার তাৰ ॥ 
মৃগযাব ছলে বধি কাননে হবিণ। 
আনন্দে দিলেন তাই উদরে হরিণ ।। (8) 
এ হরিণ বাধি হ'লে মন্দ নাহি লাগে। 
বিচালির সহ জলে সিদ্ধ কর আগে ।। 

পরে সেই জল আর খড়গুলি ফেলে । 

ভাল ক'রে ভেজে লও সরিঘার তেলে ।। 
মেটে আর পচা গন্ধ দূর হবে তার। 
রীতিমত রীধো শেঘ ঘৃত মসলায় || 
পচামাস পুইখাড়া জুধার সমান । 

সেই জন সুখে খায় যে জানে সন্ধান! 
কাননের নিকটেতে বাস করে যার! । 
তাজা তাজা .গমাংস খেতে পায় তারা || 
পোকাপড়া পচাসড়া হেথা আসে যত। 
পচ৷ খেয়ে গুণ আর রচা যাবে কাত? 


(১) হরিণ। 
(২) শিব। 
(৩) হাদ্িণ 1 
(৪) ধিক 
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ষাংসন্ভোগ রাজভোগ ভোগের পুধান। 
আহারেতে নাহি কভু ইহাধ সমান | 
বলকর বুদ্ধিকর সব্বগুণধর ৷ 
হৃদয়-পুক্লকর সদা সুখকর || 

যে মাংসে যাহার কচি তাই খাও সুখে । 
কোন কালে নিন্দা কথা এনে নাক মুখে || 
ছাগি, মেঘ, মুগ, শৃঙ্গ খাবে প্মেভবে। 
আহাঁবের পাঠ যেন না উঠে উপবে || 
তাহাতে যে সব দোঘ জানেন পবীণ। 
সাবধান-পথে চল সকল নবীন || 
জীৰন হতেছে বক্ষা যাব দৃগ্ধ খেয়ে | 
কল্যাণকাধিণী সেই জননীব চেযে | 
শাস্ত্রে যাহা মানা কবে যুক্তি তায় নানা । 
বিচাব কবিলে যায সহজেই জানা || 
নিত্য যাবা মাংস খায় হযে পেমাধীন । 
বলী তাব। জ্ঞানী তাব। সদাই স্বাধীন || 
যে নব ন। মাংস খায পেষে কলেবব । 
বৃথায় শবীব তাব বৃথায উদব || 
আমিঘ-আহারী দলে কোন দূ:খ নাই। 
মাংসভোজী পশুপার্ী সবল সবাই || 
ইউবোপ আদি কবি বন্ধ আর চীন । 
মাংসবলে বাছবলে সবাই স্বাধীন || 
ভারতে যখন ছিল ব্যবহার কীব। 
বোদ্ধ। ছিল যোদ্ধা! ছিল সবে ছিল বীর ॥ 
ধন মান যশ ভাগ্য স্বাধীনতা সুখ | 
সমুদয় ছিল নাহি ছিল কোন দুখ || 
বানধণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র চতুষ্টয় | 
ছিলেন আমিঘতোজী হিন্দু সমুদয় || 
পুচুব পুমাণ তাৰ নান। গশ্থে আছে। 
সকলেই পিয় ছিল মাসে আব মাছে || 
মাংস মাছ হিতকর যদ্যপি না হবে। 
বৈদ্য-শাস্তে এত গুণ কেন লেখে তবে? 
সব দেশে সব শানে ভিষক নিপুপ। 
লিখেছে বিশেষ ক'বে আগিঘের গুণ || 
আমিঘ ভোজনে যদি না হইত শিব । 
বিস্তারিয়া গুণ কেন লিখিবেদ শিব ।। 
যে খানব ঘৃণা কবে আহি আহাগে । 
পশ্ড ব'লে সম্বোধন করেশ্ছেন তারে || 


জীবের কারণে হ'ল জীক বছতর। 
খাদ্য আর খাদক সন্বন্ধ পরম্পর || 
পৃকৃতিব শাস্ত্র দেখ শান্তর বটে এই । 
যুক্তির বিচাবে কোন ব্যতিক্রম নেই | 
ঈশুবের অভিপায় মাংস খাবে নব! 
সুন্দৰ কৌশল তাই মুখেব ভিতৰ || 
বদনে অদন-সুখ বদনে পৃকাশে। 
“পশুবাজ দস্ত”' সম দন্ত দই পাশে ।। 
প্মাণ পৃত্যক্ষ দেখে ত্্রাম্ত তবু জীব। 
হায় হায়! নাহি বুধে নিজ নিজ শিব ।। 
এ মতেব বিপকীত কথা যাবা কয় ।। 
তাদেব সে নীচ উল্ভি গহণীয় নয়।। 
সে যে মত মত নহে মন্দ অতিশয় । 
কে বলে অক্ষয় মত কে বলে অক্ষয় || 
পণিধান কব সবে গুণের বিচারে । 
সে মত অক্ষয় হ'লে ক্ষয় বলি কাষে॥। 
অক্ষয় অক্ষয় মত ভেবে শ্রমে রয়। 
ক্ষয যাতে ক্ষয় পায সে নয় অক্ষষ || 
আমিষ অবিধি বোলে যে কৰেছে গোল । 
সে এখন নিত্য খায় শামুকেব ঝোল ।। 
নোদে শাস্তিপূর ফিরে ফিরিয়া হুগলী | 
শেষ করিয়াছে যত দেশেব গুগৃলী || 
মিবামিঘ আহাঘেতে ঠেকেছেন শিখে । 
ঘুরিতেছে মাথাসুও মাথামুণ লিখে | 
কোথা তার “বাহ্যবস্ব”' মানব-পৃকতি। 
এখন ঘটেছে তাৰ বিঘম বিকাতি || 
উদরেব বোগে আর অর্শে পায় দুখ । 
দিবানিশি মাথ। ধোবে সদাই অসুখ || 
মত চালাবাব তবে লিখিলেন বই। 
এখন সে লিখিবাব শক্তি তার কই || 
কলম ধরিলে হাতে মাথা যায় যুঝে। 
বচনাব কালে আর কথা নাহি স্ফতে || 
মাস মাছ বিনা আগে ছিল না আহার । 
কিছু দিন করিলেন বিপরীত তার |! 
শেঘেতে পেলেন তাব সমূচিত ফল। 
ভাসালেন বল বুদ্ধি হাসালেন দল || 

১ সমাজ হাপিছে তাৰ ভাব এচে এচে। 
বঙ্গে তুলে পাঞ্চা ঘটি বসিলেজ কেনে । 


০ উশ্বরচন্্ গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


দায়ে পৌড়ে পৃর্বভাব ধবিলেন পিছু । কোন দিকে নাহি দেখি কিছুর অভাব । 
শুধু মাছ মাস নয আবো আছে কিছু ।। সমুদয় সম্পাদন কৰিছে স্বভাব ॥ 
সমুদয় ফুটে লেখ! না হয বিহিত। সবর্ককালে ভবধব দীনন্দয়াময | 

মপলী চলেছে কত পানেব সহিত || সমভাবে আমাদেব আছেন সদয় | 
ছেড়ে দেও ছেলেখেলা ফেলে দেও “কম”? । বিশেষে এ শীতকালে দয দেখ তাব। 
মাস মাছ ভাত খেতে সুখে দেও ঘুম || কবিলেন ধবণীবে শস্যেব ভাও্াব ॥ 
কবে নাক ধ্মধাম টুমটাম আব । ফল মূল শস্য কত আমাদেব দেশে । 
ছিড়ে ফেল “বাহ্যবস্ত”” সে মত অসাব || আগে খাও পবমানু পবমান্‌ শেঘে | 
মাখিতেছ “বিষ্ণতেল”' তাই মাখ গাষ। আস্বাদনে বসমধী হইবে বসন] । 

আর যেন ভেবে ভেবে নাহি ঘটে দাষ || মন খুলে কব তাৰ মহিমা ঘোঘণা || 
পাকতেল মাধ আব নিত্য কব সান। পৃণয়-পীযৃঘ তাব সুখে কর পাঁন। 
সেকপ আহাব কব যা হয বিধান || ভাবতবে উচ্চে স্ববে কৰ গুণগান ॥ 
কোটি কোটি গ্শ্থকাব লিখেছেন যাহা | ডাকে? তাবে ক্পাময পাণনাথ বোলে । 
“কাম ধোবে এক! কেন কাটো তুমি তাহা। ? কৃতজ্ঞতা-বসে যাও একেবাবে গোলে । 


মনে কর যত দিন স্ব বয়েস। টিটি 
তত দিন আছে এই মতেব আদেশ || 

দ্রব্যে যে গুণ হয সব যায জানা। 

যাহে যাব কচি কেন তুমি কব মানা ” 

দেশ, দেহ, বোগভেদে খাদ্যে বিধান । 

কেমনে কবিবে তুমি বিবপ পুমাণ পৌষড়ার গীত 
গুক হয়ে উপদেশে করিযাছ গোড়া | 


রর বাগিণী বাহাব,--তা 
মিছা যতে আনিযাছ গোটাকতক ছোড়। || ভিসির নি বিটি 


তোমার হইয। চেল গুক যাবা বলে। এবাবে ব্ছবকাব দিন কপালে ভাই, 
তার। যেন এই মতে আব নাহি' চলে || জট্ুলো৷ নাক পুলি পিটে। 
ওহে ভাই যর্দি চাও নিজ উপকাব। যে মাগ্রগিব বাজাব, হাজাব হাজাব, 
অক্ষয়ের মতে তবে চলোনাক আব || মোর্ভেছে লোক কপাল পিটে || 
শেঘে তুযি চেলা হাও মন কবি কথা । ভাত না! পেয়ে উদব ভোবে, 


কত দুঃখী গেল মবে, 
চেলের বাজাব সম্ভ। কবে, 
দেয় না বাজা টেঁড়া পিটে || 


আগে গিয়ে দেখে এসো গুকজীব দশ। || 
সেই গুক গুরু হয় গুক বোধ যাব | 


গুরু নিজে লঘু হলে কিসে হবে ভার | ধরে হাড়ি ঠনঠনাস্তি, 
“বাজসিক” এই ভোগ দিয়াছেন যিনি। মশা মাছি ভনভনাস্তি, 
নানারূপে জ্ঞানময় দয়াময় তিনি || শীতে শবীব কনকনাস্তি, ॥ 
ইথে যদি না হইবে মঙ্গল তোমাৰ । বির 
জ্ঞানী লোকে করিত না বিধান পৃচার || অস্তি-নাস্তি ন জানাস্তি, 

যিনি সব্বশিবময় সবমূলাধার | দিবে রাত্রি খেতে চাস্তিঃ 


ভোগ পেয়ে কর তাঁর মহিমা প্রচার || আমি ব্যাটা মরি খেটে | 


ঈত্বরচজ গুণের প্রন্থাবলী 


আদৃপেট। ভাত কদিন খাবো, 
দূরদিনেই ত ম'রে যাবো, 
পেটের জালায় অলে বুঝি, , 
বেচতে হলো কোটা-ভিটে || 
ভিটে গেলে যথা তথা, 
'বল মা তার! দাঁড়াই কোথা”, 
রামপূসাদী গীত গেয়ে শেঘ, 
কাদতে হবে বসে ঘাটে || 
ফস্কষে গেলো 'আস্কে' খাওয়া, 
চেলের পানে যায় না চাওয়া, 
তিল নারকেল তেলের দাওয়।, 
টাকায় দূখান নাগরী চিটে || 
গিননী মাগীর বদন বাঁকা, 
হাতে মাত্র দূগাছ শাকা, 
সময়ে না পেলে টাকা, 
কপাল ভাঙে আস্ত ইটে।। 
রূক্ষ হাতে গিয়ে ঘরে, 
কাছেতে দাড়ালে পরে, 
'ড্যাকৃরা বুড়ো ন্যাক্‌র। করিস", 
ব'লে দেবে খ্যাংর। পিটে।। 
পৌঘপাব্বণ গেল শাদা, 
হলো নাক বাউনি বাধা, 
ঘরে বসে মিছে কাদা, 
মলেই যাবে সকল মিটে || 
যার কাছে যাই মাথা খোড়ে, 
দৃটে। পয়সা নাহি জোড়ে, 
পায়ে গেল জামড়ো পড়ে, 
বাড়ী বাড়ী হেঁটে হেঁটে।। 
জ্ঞাৎকৃটুম্ব দৃঃখে মরে, 
চাল কোটা নাই কার ধরে, 
টেঁকির পাড়ে টেকি হয়ে, 
মরে কেবল মাথা কটে || 
মেয়েগুলো বেধে খোপা, 
তবু মুখে করে চোপা।, 
পূরঘণগ্ুলো। তাদের কাছে, 
পারে নাক কথায় এটে || 
রানাষরে কানু! হাটি, 
তথাচ না বাক্যে আঁটি, 


একেবারে হলেম মাটী, 
কাদিয়ে দিলে কথার চোটে। 
ভিক্ষে করি চুরি করি. 
ঘাড়ে বোঝা বয়ে মরি, 
খাবার কৃমীর কেবল তারা, 
তাদের তো মাধ %| 
কাসারী পপারী কত, 
ছুতোর ধোবা মামা যত, 
ধোপ। খাচেছ রাজার মত, 
দিয়ে নূতন গুড়ের সিটে ॥ 
নিত্যি আনে নৃতন কড়ি, 
ভেটকি মাছে কুমড়োবড়ি, 
জা্কুটম্ব ছড়াছড়ি, 
গড়াগড়ি দিচ্ছে গেটে || 
তাজ ভাজাপুলি দিয়ে, 
আয়েস পূরে পায়েস খেয়ে, 
হেঁকুর হেকুর টেঁকুর তুলে, 
শুচ্ছে জুখে ছাপর-খাটে || 
জন্য পেয়ে ভদ্রজেতে, 
কার কাছে না পারি যেতে, 
বিষ হারাণে। টৌড়ার মত, 
অভিমানে মরি ফেটে || 
পেট পূড়ে যায় অনাহারে, 
ফুটে নাহি বলি কারে, 
ধ্যান ক'রে সেই বিধাতারে, 
লুকিয়ে কীাদি এসে মাঠে ।। 
মাঝে মাঝে উপবাসী, 
পোড়ার মুখে তবু হাসি, 
বেড়াই যেন খোদার খাসী, 
দিবানিশি হাঁটে বাটে || 
হাসিও পায় কানা ধরে, 
এবার ভাই অনেক ঘরে, 
বৌ শাশুড়ী, ননদ ভেজের, 
চুকুলি করা গেল উঠে॥। 
গবের বাড়ীর সেজোদাঁদ], 
দুখীন গয়না দিয়ে বাধা, 
এনে দিলেন কিছু কিছু, 
ধাম। নিয়ে গিয়ে হাটে || 


তাই দেখে "বৌ" বেগে মধে, 
কোন কিছু থাকলে ঘরে, 
বেচে খেতেম বাঁধা দিতেম, 

শোধ যেতো! শেষ খেটে খুটে।। 
যাদেব ধবে লক্ষ্পী আছে, 
বেডিষে এলাম তাদের কাছে, 
নান মত গোড়ে তাব।', 

খাচেচ সবাই বেঁটে চেটে || 
মুখের পানে ছিলেন চেয়ে, 
'দখান একখান যাও না খেষে", 
একটিবাবেো এমন কথা, 

বল্লে না কেউ মুখটি ফুটে | 
হ'লে পরে মুচি হাড়ি, 
গিয়ে বত বাবুব বাড়ী, 
সাপুব সুপুব জব্‌ড়ে দাড়ি, 

মেবে দিতেন পাৎড়া চেটে || 
বামুনবাড়ী গেলে পবে, 
ডেকে ন। জিজ্ঞাসা কবে, 
সহব শুদ্ধ ঘবে ঘবে, 

বেড়িয়ে এলাম ঘটে ধেঁটে।! 
পাতেব এটো যাহ] ছিল, 
একটি বামুন দিয়েছিল, 
ধাট। ধোট! কীটা চাটা, 

খেষে গেল বমি উঠে।। 
ডেকে নিয়ে সমাদরে, 
শৃদ্ধা ক'রে দিলে পরে, 
এ'টে উঠে থেবৃড় বসে, 

পেটে পূরি সেঁটে সুটে।। 
যদি আনি মেগে পেতে, 
পেট ভোরে পাবো না খেতে, 
মিছে কেবল গন্ধ করা, 

মুখে দিয়ে একটু ছিটে |। 
দেখতে পেলে চৌকীদারে, 
ধরে দেবে কারাগারে, 
নৈলে ঢুকে ওদের ঘরে, 

আনৃতে যেতেম লুটে পুটে || 
শাস্ত্রী খাড়া রাজরি বাড়ী, 
গেলে পরে মারে বাড়ি, 


ঈশ্বর ভার গস্থাখলী 


ধাক। খেয়ে অক পেষে, 
যেতে হবে কলের বাটে 
এ পাড়ার কর্ত৷ বুড়ো, 
নিত্তি মারেন পাঁটার মুড়ো, 
খুড়ো আমার ভাইপো বলে, 
একটি পিন না দিলেন বেঁটে ॥। 
দয়াল বাবু কোথায় আছে, 
প্রে আশ! গেলে কাছে, 
দয়াল নয সব কাল বাবু, 
হাড়ে টোকো। মুখে মিঠে 1 
গোশাচাদের মেলায় যাব, 
মেলায় গেলেই হেলায় পাব, 
দুঃখী দেখে দয। করে 
অমি দেবে চিঠি কেটে ॥ 
পৃূজ! কবে ভক্তিভবে, 
পূজা কবায় ঘরে ধরে, 
দশে পাঁশে। সাথশো হাজার, 
কত দিলে লিখে চিঠে।। 
এমন দাতা আছে কেবা, 
সুখে করাষ উদর-সেবা, 
পিটে-পুলিৰ ছিটে গুলি, 
মারবে ক'সে আমার পেটে ॥ 
ভাল ঘবে জন্য লয়ে, 
একেবারে গেলাম বঘে, 
দিন মজরি খেটে খেতেমঃ 
হ'লে পরে নগর মুটে॥। 
শুনে ছেঁকছেঁকানি শব্দ কানে, 
তবু কতক বাচি প্রাণে, 
কেবল ভেকৃভেকানি সার হয়েছে, 
কাব কাছে ব্ল্ব ফুটে 
নিসন্তরণে যাচেছ যার, 
আমার হয়ে খাবে তার।। 
মনকে আমি পৰোধ দেবে, 
হাত বলায়ে তাদের পেটে || 


ঈশ্বরচন্ গর প্রন্থাবলী ১৫ 


বর্ধবিদায় 


ওরে ও চৌঘার্ট সাল! ঞালনসূ তুই সান ।। 
তোরে কেট বলে কালু ? কাল নষ্‌ তুই কাল || 
দেখ দেখ এই বর্ধে। কি হয়েছে এই বর্ধে | 
রাজ পূজ। তোর পর্শে | কেহ আর নাহি হৈ || 
সম দশা সবাকার | ধরে ধরে হাহাকার || 
হয়ে গেল ছারখার | সবে দেখে অন্ধকার || 
যত সব দরাচার। করে যত অত্যাচার | 
কাট কাট মার্‌ মার্‌ | মুখে রব যার তার || 
বলহীন পরিবার । কারো নাই ধর দ্বার || 
বৃক্ষতল৷ করি সার। চক্ষে ফেলে শতধার। 
শত শত সধবার | শাঁকা খাড়, নাহি আর || 
পতিহীন হয়ে সবে । কাদিতেছে হাহাবিবে || 
অন্‌ নাই বস্ত্র নাই | কিসেব্বাচি ভাবি তাই | 
বিদ্যাসাগব নাহি' তর্থা | কে কবে বিয়ের কথা £ 
বিয়ে হ'লে বেঁচে যত। সাধ পূরে খেতে পেত 1! 
গহনা উঠিত গায । এডাতো সকল দায় || 
কিকরে কপাল পোড়া | বিধাতা নষ্টের গোড়া ॥। 
যায় সব যমপুরে । সাগর অনেক দূরে || 
উজানেতে থাকে তারা । সে জলেব ভাটি-ধারা || 
সাগবেব লোণা জল । বান ডাকে কল কল ।। 
ততদ্‌ব নাহি যায়| ব্রিবেণীতে লয় পায়।। 
মুক্ত বেণী এ ত্রিধার! | যুজবেণী-পারে তার! 111 
ভবিধ্যতে হতো ভাল । জলিত ভাগ্যের আলে। || 
সদপায়ে হ'লে গতি । পুনরায় পেত পতি 
দৃষ্ট লোকে করে পাপ । শিষ্ট লোকে পায় তাপ ।। 
কার ঘাল্ড়ে কার বোঝা | কিছু নাহি যায় বোঝা | 
বিধবায় পতি পায় । আবার কি শুনি তায় || 
অনুকূলা নন কালী । সে গুড়ে বা পড়ে বালি ॥ 
বিলাতের অভিপায় । আইন বা উঠে যায়| 
ওরে কাল দূরাচার। তোর এই অত্যাচার || 
পৃথমে আইনু খুলে । ফের তাহ দিস্‌ তুলে || 


পোপ 





* সন ১২৬৪ সালে সিপাহী যুদ্ধের সময় যে 
দৃতিক্ষ এবং মহামারী হয়, তদূপলক্ষে রচিত। 

1 বৃক্তবেণী--পুয়াগ | সিপাহীযুদ্ধে পশ্চিমা- 
ঞলের অনেক হিন্দুরমণী বিধবা হয়, এখানে 
তাহারাই কবির লক্ষ্য। 


বে 


সাগর ডাগর হয়ে । নাগর মাঁগরী লয়ে | 
দেখায়ে নৃতন ক্রিয়ে। যে কট। দিলেন বিয়ে | 
সেবিয়ে কিসিদ্ধ নয়। ফিরে যাবে সমুদয় ।1 
শক্রু-লোক হাসালি। আখি-জলে ভাসালি || 
রাগক বেযতরাড়ে | শাপ দেবে হাড়ে হাড়ে ।। 
জান না সতীর শাপে | *ব্রিভূবন ভয়ে কাপে || 
পেয়ে সাবিত্রী শাপ। যম বলে বাপবাপ॥। 
সব দিকে নষ্ট তুই | ধাড় ভেঙে পূতে থুই || 
তোরদৃষ্টে শনি ওড়ে । রাহু আর কেতু পোড়ে | 
চিরজীবী জীব যারা | এখনিই মরে তারা || 
তোরে দেখে পেয়ে ভষ | যম ছাড়ে যমালয় || 
ভাল ভাল ভাল পয়। স্ষ্টি আর নাহি রয় ॥ 
লক্ষী গিয়াছেন উড়ে । অমজল দেশ জড়ে | 
অলঙক্ষ্ণীর আগমনে । সবাই পরমাদ গণে | 
জিনিঘেব অগদির | বাঁচে কিসে দূঃখী নর || 
কি হইল হায় হায় । অনাহারে মারা যায় || 
অকাল হইল শেঘে | মহামারী দেশে দেশে | 
বিদ্রোহীর৷ করে পাপ। ভূপতির মনস্তাঁপ || 
বারে বারে মর মর | নরকে পৃবেশ কর ।। 
মন্্রপোডে ভস্ম ছাই । তোমার বিদায় গাই || 


জড় ক'বে পৃথিবীর যত ছেঁড়াচুল। 

জড় ক'রে পৃথিবীর যত কেশেফুল | 
তাহাতে মাখান গেল ছাই আব কাদা । 
চাই ঠাই ডাই ডাই গোবরের গাদা | 
কড়ি পেয়ে নাপিত ফিরিয়া বাড়ী বাড়ী। 
কাটিয়া পায়েব নখ করিয়াছে কাড়ি ।। 
পুকৃরের পানা আছে কুকুরের লোম । 
শুকরের ল্যাজ কেটে আনিয়াছে ডোম || 
ছেলে বুড়ো আদি করি আয় সবে আয়। 
লক্ষ্ীছাড়া বছরের হয়ে গেল সায় ।। 

রাম বল বাঁচিলাম ধাম এল গায়। 
কলোর বাতাস্‌ দিয়ে কর বে বিদায় | 


হবাতে বছর ওই যায় যায় যায়। 
অলক্ষ্দী পিশাচী তার পাছে পাছে যায় ।। 
উুও না টুও না ওরে পালাও পালাও। 
পাকাটিব আঁটি সব জালাও জালাও || 


১৬ ঈদ্ব়চজা গুহার ওন্ছাতানী 


উড়ায়ে তুঘের ধৃম নৃতা কন সুখে | 
আলাই বালাই দর মন্ত্র পড় মখে।। 
কাপাসে তুলার বীচি দেও ছড়াইয়া | 
শতৃমুখী-বতে দেও হার গড়াইয়৷ || 
কানাকডি যত দেও মানা নাই তায়। 
লরক্ীছাড়া বছরের হয়ে গেল সায় ॥। 
রাম বল বাঁচিলাম ঘাম এলে! গায় || 
কুলোর বাতাস দিয়ে কর বে বিদায় || 


ও পাতে গাধা আছে মবে চেঁচাইয়া | 
এক পাশে দেও তারে নজব ধবিয়। || 
সে গাধার ডাক আন শুন। নাহি যায়| 
জআালাতন সব লোক গাধাব জালায় || 
মস্তক যুড়াযে দেও কিছু নাই গোল । 
আন আন ছেঁদামাল। ঢাল ঢাল ঘোল ॥| 
বিদায়ি দানেতে ভাই হও না কাতর। 
রাস্তায় নালায় আছে গোলাপ আতর || 
বগল বাজাও সবে হোগলকুঁড়ায় | 
লক্ষ্মীছাড়া বছরের হয়ে গেল সায়।। 
রাম বল বাচিলাষ ঘাম এলো গায় । 
কৃলোর বাতাস দিয়ে কর রে বিদায় || 


নিন্দকের দাতঘঘা জিবঘঘ। জল । 
খলের খলতারূপ আধাবীষ স্বথল।। 
বিছুটির খেৎ দেও বিছানা করিয়৷ | 
আলকৃশি দেও তায় বালিস ধরিয়। || 
মশারি খাটেতে আর হবে না৷ জঞ্জাল । 
ঝুলের ঝানর দেয়৷ মাকড়সার জাল ॥ 
বস্ত্র দেও জুতো দেও দেও অলঙ্কার । 
আস্তার্কৃড় ধ'রে দেও করুক আহার || 
পরিয়ে এ ড্রেসখানি ফেলে দেও পায়! 
লক্ষ্ীছাড়া বছরের হয়ে গেল নায় || 
রাম বল বাঁচিলাম ধাম এলো গায়। 
কলোর বাতাস দিয়ে কর রে বিদায় | 


ঠোটকাট! 


ভদ্রকলে জন্ম লই ভদ্র নই নিজে । 

যবনের সম সদা জ্ঞান করি ছিজে | 

ভদ্র কর্ম কারে কহে কিছু নাহি জানি। 

ধর্মাধর্ম পুণ্য পাপ কিছু নাহি মানি ॥। 

যেখানেতে বাস করি নিজ আড্ডা গেড়ে । 

লজ্জা ভয়ে লজ্জা যায় সেই দেশ ছেড়ে | 

বিচার ন৷ করি কভু মান অপমান । 

সমাদর অনাদর সকল সমান || 

পিপে শুদ্ধ পার ক'রে শুষে খাই রম। 

লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে আমি কম।। 
বাবা কিসে আমি কম ? 

বাজে ঝায্‌ ঝাম্‌ ঝা বাজে বাষ্‌ ঝামু ঝহ্‌। 

এই দেখ বাজে বাবা ঝঁয় ঝম্‌ ঝম॥। 


ক্ষণমাত্র বিবাদ কলহ নাহি ছাড়ি। 
করিয়াছি কারাগার শৃশুরের বাড়ী ॥ 
ইয়ারের ভাবে যদি তুষ্ট রহে দেল। 
তুল্যরূপে জ্ঞান করি স্বর্গ আর জেল || 
কিছুকাল সৌঁচাভাবে খাঁচায় রহিয়া। 
জাহির কবিব গুণ বাহির হইয়। || 
আমাব পৃতাপে ধরা হইবে অস্থির । 
দেখ] যাবে বীর হয় কত বড় বীর || 
পকাশিব নিজ বিদ্যা মেরে একদম | 
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে আমি কম ? 
বাবা কিসে আমি কম? 
বাজে বাহ্‌ বাহ্‌ বাহ্‌ বাজে বাহ্‌ বাহ্‌ বাহ। 
এই দেখ বাজে বাব! ঝম্‌ বায্‌ বাহ্‌ | 


বয়স বাড়িছে যত পাকিতেছে কেশ । 
ততই ধারণ করি নটবর বেশ॥ 
গোডিম ভাঁঙেনি ববে উঠে নাই গোপ। 
তখন করেছি আমি পিতৃ-পিও লোপ ॥। 
শালগাম ফেলে দিয়া বেশ্যা আনি ধরে। 
ভার্ধ্যা তারে রেঁধে দিয়া পদসেবা করে || 
চক্ষে দেখে চপ মেরে কাষ্ট হন বাবা। 
গোঠটু হেল ওল্ড ফকৃস ভ্যাম ড্যাম হাঃ, || 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


আমার বুদ্ধির কেউ নাহি পায় ফমৃ। 

লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে আমি কম? 
বাব। কিসে আমি কম,? 

বাজে ঝা ঝয্‌ ঝাষ্‌ বাজে বায ঝ্‌ ঝঁম। 

এই দেখ বাজে বাবা বায়ু বাযু ঝমৃ।! 


একে তো মোহনমৃত্তি মুখে মিষ্ট মধু। 

দম দিয়া বাব করি কত কৃলবধ || 

দেশে দেশে মাবিয়াছি বাহাদূরী ঢাক। 

পরযাব্র৷ ভঙ্গ করি কেটে নিজ নাক || 

তাঁস্ব পকল লোক দেখে মম ক্রিয়া ৭ 

গামের ভিতরে চলি মধ্যভাগ দিয় |! 

লাগে লাগে লাগে ফের লাগে লাগে লাগে 

শুশডরের বাড়ী থেকে ফিরে আপি আগে || 

কত মিত্র ধরে মিত্র সব হবে গম | 

লাঞালাঠি কাটাকাটি কিসে আমি কম ? 
বাবা কিসে আমি কম? 

বাজে ঝব্‌ ঝহ্‌ বাহ্‌ বাজে বাহ্‌ বাহ্‌ ঝহ। 

এই দেখ বাজে বাবা ঝয় ঝয ঝম।| 


কানকাটা 


বীরভাবে স্থিবচিত্ত নৃত্য কবে বীব। 
পরমভবে যুগল নযনে বাবে নীব | 
বীরাপনে করে বীব মহিম। প্রকাশ । 
টল টল ঢল ঢল খল খল হাস।। 
হেরিয়া ভজের ভঙ্গি ভয়ে কীপে যম। 
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম? 
বাব কিসে তুমি কম? 
ফাইট লড়েগা ফের কষ্‌ কষ্‌ কম। 
কাবা কয় কম্‌ কম্‌।! 


জারি ক'রে দিলে তুমি যত পরিচয়। 
সে দফাতে কোন অংশে আমি কম নয় || 
কত শত হাতী ধোড়া গেল বরসাতল। 
ল্যাজ নেড়ে বলে ভ্যাড়া দেখ মোর বল! 


আমার নিকটে তুই নাহি পাস ফমু। 

লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম £ 
বাব! কিসে তুমি ফম ? 

ফাইট লড়েগা ফের কমু কষ্‌ কষ্‌। 
বাবা কমু কষ কমৃ ॥। 


বাহাদুরি দেখালাম এক চালি চেলে। 
আমি আছি ঠিক ব'সে তুই গেলি জেলে ॥। 
উপশক্তি-পূসাদেতে উপশক্তি ধবি। 
শক্তরূপে রক্ত খেয়ে নাশ কবি অবি।। 
বিপরে রধির ভাবি বাতী আব বম । 
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম? 
বাব কিসে তুমি কম! 
ফাইট লড়েগ। ফেব কমু কষ কয়। 
বাবা কয কমু কম্‌॥। 


সি সি 


হাসাইলি সব লোক ডুবাইলি নাম। 
জীবন বৃথখায় তাৰ বাঁমা যাবে বাম | 
নিরুপমা মনোবমা গুণধামা বাঁমা | 
হৃদয়ে বিরাজ কৰে তুল্য কেবা আমা ? 
জয় শব্দে বাজে তেবী ভয্‌ ভয্‌ ভয্‌। 
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম? 
বাবা কিসে তুমি কম। 
ধ1ইট লড়েগা ফের কম্‌ কমু কম্‌। 
বাবা কম কম কম়।। 


তোঁষামুদে 


তোঘামুদে যাবা তাব৷ সবাই অসার। 
কেবন বেড়ায় খঁজে আপন সুসার | 
তুড়ি মারে টগ্পা গায় টাকা ভেবে সার । 
বয়ে যবে রাশি রাশি “যে আজ্ঞার” ভার।। 
মূলেতে নিপাত করে পেলে পরে চারা । 
বাবুরূপ বৃক্ষের বাদুরে গাছ তারা || 
কিসে ভাল কিসে মন্দ নাহি জানে কিছু। 
জেলের হাড়ি মত ফেরে পিছু পিছু ॥ 
ধাগানেতে শশা তৌলে পাড়ে পিচ নীচু। 
কথায় কথায় কহে জল উচ নীচ।॥ 


১৬৮ 


তখন সেরূপ করে বুঝে অভিপ্রায়। 
বাবুজী বলেন যাহা তাহে দেয় সায় || 
যদ্যপি বলেন বাবু “কেমন গোবিন । 
মানুঘটি ভাল নয় বামুন নবীন ?' 
গোবিন বলেন “বাবু তাই বটে বটে। 
গুণজ্ঞান কিছু নাই সে বেটাব ঘটে।। 
ফোতোজারী কবে সেটা মিছে ধূরে যরে। 
বাহিবেতে কোচা লম্বা অষ্টরন্তা ধরে || 
আপনি আসিতে দেন কে করিবে মানা । 
চিরকেলে পাজি তারা সব আছে জানা 11? 
গোবিনের কথা শুনি শীযৃত তখন | 
ভঙ্গিমা করিয়া যর্দি বলেন এমন || 
“গোবিন্দ কি শুন নাই এরপ প্রকাব । 
নবীন বনেদী লোক বিদ্যা আছে তাব || 
কহিতে বলিতে ভাল অতি স্মতাজন | 
আচাব-ব্যাভার সব হিন্দুর মতণ || 
গোবিন কহেন শুনে “হী। হী মহাশয় | 
বাবু যাহ! কহিলেন সত্য সমুদয় || 
চিরকাল মান্য তারা৷ সকলেব কাছে। 
পাকা ঘর পাক বাড়ী ধন ভাল আছে।। 
যেমন স্ুরূপ নিজে গুণ সেইমত। 
পারসী ইংবাজী জানে শাস্ত্র জানে কত।। 
গোরষ্টিপতি বটে তার গায়েব পৃধান। 
অকাতবে যারে তারে অনু কবে দান ॥ 
নবীনের বাড়ী আমি যে সময়ে যাই। 
ননী ক্ষীর ছানা কত পেট ভোবে খাই 11; 
বাবু কন “'গোবিন এসেছে এক খোড়া । 
দুই হাত উঁচু তার সঙ্গে এক ঘোড়া |” 
গোবিন কহেন “বটে দেখিয়াছি তাঝে। 
সে ঘোড়া আকাশে নাকি উড়ে যেতে পারে || 
পাছে নাহি দয়া হয় হতেছে ভাবন| | 
আমি কি তাহাতে বাৰু চড়িতে পাব ন। ?? 
এইপূপ যত আছে তোঘামুদে-দল। 
বাবু কাবু করিবানে করে যত ছল ॥ 
সাক্ষাৎ না করে কেহ পত্যের সহিজ। 
অধর্খের চর হয়ে করয়ে অহিত || 


ঈশ্বরচণ্জ গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


বুড়া(শবের স্তুতি 


(মার্শম্যান সাহেবকে বিদায়) 


সযু বন বহু বব বর বহু বরু। 
কিসে তুমি কম? 
বাজাও বিটিশ শিঙ্গে ভম ভম্‌ ভয় । 
ইনন বহন বর বৃহ হা 
শীধাম শীরামপূুর কৈলাস-শিখর | 
বিশ্মাঝে অপরূপ দৃশ্য মনোহব || 
ক্ঃেম্পানীর পৃতিষ্ঠিত তুমি বৃড়া-শিব। 
তথায় বিরাজ করি ত্বরাতেছে জীব || 
শুত্রদেহ ভূতনাথ ভোলা মহেশর । 
গঙ্জগাব তরঙ্গ তব মাথার উপর || 
কখনে৷ পৃখর বেগ কভু থম্‌ থম্‌। 
রন হনব নর বর কহ 
কিসে তুমি কম? 

বাজাও বিটিশ শি্গে ভমূ ভষ্‌ ভয়। 
ব্য বসু বসু বব বর বস্‌ বব ।। 


ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়। বৃঘভে আরোহণ । 
অহঙ্কার অলঙ্কাৰ ভূজঙগ-ভূঘণ || 
পক্ষপাত-হারমাল। সদা জুশোভন । 
মিথ্যার ছল তোঘামূদি ব্রিশূল ধারণ || 
ধূমপান ছল তব কাগজের কল। 
উদ্ঘ,তাগে ধক্‌ ধক জ্লিছে অনল | 
দমে দমে দমবাজী নাহি খাও দম | 
বর বহু বম বব বব বব বহ।! 
কিসে তুমি কম? 
বাজাও বিটিশ শিহ্কে তয় ভয় তস্‌। 


বয় বয় বম বব বর বৃ বযু।। 
টাউন্পেও রঘার্টসন নন্দী ভূতী দুটো। 
নিয়ত নিকটে আছে দাঁতে করি কুটো ।। 
ছাই-ভস্ম-বিভূঘিত এ'নৌর্কাটা খায়। 
গালবাদ্য করি সদা বগল বাজায় || 
ডেধিল দপাঁশে তারা টেবিল ধরিয়া । 
এবিল হতেছে সুখে তোমারে স্মন্গিয়া | 


ঈশ্বরচঞ্জর গুপ্তের গ্রস্থাবলী ১৬৯ 


কাজ তাল লাজহীন রাজ-প্রিয়তম | 

বব বহু বধু বব বহূ বন বযু॥ 
কিসে তুমি কম? 

বাজাও বিটিশ শিঙ্গে ভমূ ভমূ ভযৃ। 

বহু বনু বধূ বব বনু বহু বু | 


লাঞ্ছনা বাধছাল বঞ্চনাব ঝুলী। 
একমুখে পঞ্চানন সাধে বলি শুলী || 
তিবস্কাব পুরস্কাব₹ অতুল বিভব । 
নিজ নিন্দ। শুবণেতে হয়ে থাক শব | 
কালীৰবপে কালী তব হৃদযে বিহবে। 
স্ষ্টিব মড়াব কাঁথা জমা আছে বে || 
ব্রিতুবন জয কবে তব পবাক্রম | 
বয্‌ বম্‌ বম বব বয্‌ বম বম্‌ || 
কিসে তুমি কম? 
বাজাও বিটিশ শিক্গে ভমৃ্‌ ভমূ ভম্‌। 
15155555585) 


কাউন্সিল কোচেব গৃছে বড় সমাদব। 
অনুবক্ত ভঙ্ঙ তব যত গবানর || 
সিবিল শৈবেব দল স্তব পাঠ কবে। 
হবে হবে বাবাজান বাবাজান হবে ।। 
ঘোড়শোপচাবে পজ। ভক্তকে কবে যোগ । 
মন্দিবে বসিযে সুখে খাও বাজভোগ ॥। 
তোমাব গুণেব কেহ নাহি পায় ফম্‌।? 
বহু নূরু বৃহ বর নব অর নর! 

কিসে তুমি কম? 
বাজাও বিটিশ শিঙ্গে ভু ভু ভযৃ॥। 
বম্‌ বধূ বর বব বয্‌ ব্‌ বহ্‌।। 


ধর্মতিল৷ ধর্মহীন গোহত্যার ধাম। 
(ক্রও অব ইপ্ডিয়া সেরূপ তব নাম || 
বিশে মহিমা আমি কি কহিব আব । 
ফ্রেণ্ড স্কষে ফ্রেণ্ডেব খেষেছ তুমি আব || 
কত ভাব ধব তুমি কত ভাব ধব। 
রাজায় কবিলে খুন গুণ গান কর || 
ভ্রমিতে অন্যায় পথে কিছু নাহি ভু । 
থু বহ্‌ বহ বব বহ্‌ বন বন! 
কিসে তৃমি কম? 


বাজা 
বস্‌ 


৫5 


স্‌ তহ্‌। 


/প্র 


টিশ শিক্গে তষ্‌ 
বব বস্‌ বস্‌ বহু 


/এর 


কালে তুমি শাদ! কব শাদ। কর কালো । 
আলো কৰ অন্ধকাবে অন্ধকাবে আলো || 
স্থলেবে আকাশ কন আকাশেরে স্বল। 
জলেবে অনল কব অনলেবে জল | 
কাঁচাঁবে বানাও পাক। পাক) কৰ কাঁচি । 
সাঁচাবে বানাও ঝুটে৷ ঝুটো। কব লীঁচা।। 
কাঙ্গালীব দৃঃখদাতা বাঙ্গালীব যম। 
০5745557755, 

কিসে তুমি কম? 
বাজাও বিটিশ শিঙ্গে ভম্‌ ভম্‌ ভষ্‌। 
বয বম বম্‌ বব বম্‌ বষ্‌ ব্য |1 


শনিতেছি বাবাজান এই তব পর্ণ|। 
সাক্ষ্য দিতে কবিতেছ বিলাতে গমন || 
যোড়-কবে পশডপতি কবি নিবেদন । 
সেখানে কবো না| গিযে পজাব পীডন || 
ভূত পরতে সঙ্গীগুলি সঙ্ষে লযে যাও । 
এখানে বসিয়া কেন মাথা আব খাও ।। 
বাজাই বিদাফী-বাদ্য টয্‌ টহ্‌ টম 
বধু বম বু বব বম বধূ ব্।| 
কিসে তুমি কম? 
বাজাও বিটিশ শিক্ষে বষ্‌ বম্‌ বম্‌। 
বম বয় বয় বব বম বম বয় ।। 


অনাচার 


কালগুণে এই দেশে বিপবীত সব। 

দেখে শুনে মুখে আর নাহি সবে বব ॥ 
এক দিকে দ্বিজ তুষ্ট গোল্লাভোগ দিয়া । 
আব দিকে মোল্লা বসে মুগী মাস নিয়া | 


»একদিকে কোশাকশী আধোজন নানা । 


আব দিকে টেবিলে গেবিল খায় খানা || 


১৭৩ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রশ্থাবলী 


ভূতের সংসারে এই হয়েছে অভদ্তুত। 


বৃড়া পূজে ভূতনাথ ছোঁড়। পূজে ভূত || 
পিতা দে গলে সুত্র পুত্র ফেলে কেটে। 


বাপ পূজে ভগবতী বেট! দেয় পেটে || 
বৃদ্ধ ধ্বে পশুতাব জন্ততাব শিশু । 
বড়া বলে রাধাকৃষণ ছোঁড়া বলে যিশু || 


হাসি পায় কানু। আসে কব আর কাকে? 


যায় যায় হিদৃয়ানী আব নাহি থাকে ।। 


ওহে কাল কালরূপ করালবদন। 
তোমার বরদনযুজ্ত মরালবাহন || 
দেব দেবী কত তুমি করিয়া সংহার। 
ভারতের স্বাধীনতা করিলে আহার || 
কিছু বুঝি নাহি পাও চারিদিক্‌ চেয়ে। 
এখন ভরাবে পেট হিন্দুধর্ম খেয়ে ? 
দোহাই দোহাই কাল শান্তিগুণ ধব। 
উঠ উঠ পান লও আচমন কর || 


রঙ্গত্মক কবিতা 


০ 


প্রেম-নৈরাশ্য 


যার তরে আকিঞ্চন, কবিযা কাতর মন, 
এ অবধি ন। হইল স্থিব | 
পম্নাহাবে এখনো আর, 
আবে মুগ্ধ মানস অধীব || 
পৃর্রে যদি দৈবাধীন, দেখা হতো কোন দিন, 
উভয়েব হাগিত নযন। 
এখন হইলে দেখা, নাহি পূর্ব-পমবেখা, 
ইট কৰি বিনোদ বদন 1) 
হেরে সে বিমল মখ, নয়নে উপজে আখ) 
যথ। নিশ। চাদেব উদযে । 
সে সুখদ শশধব, সশঙ্কিত নিবস্তব, 
গুরুপবিবাদ-য়াহুভয়ে || 
হবে না হবার নয, মনেতে নিশ্চষ হয, 
তবে কেন মিছে আশা-ভ্রমে | 
অধীর মানস মম, হযেছে বধিব সম, 
পূবোধ মানে না কোন ক্রমে |) 


প্রেম 


যথার্থ পেমেব পথে পথিক যে জন। 
নির্মল জলেব প্রায় সিপ্ধ তার মন | 
শুদ্ধভাবে থাকে শুদ্ধ আপনার ভাবে। 
পিয়জনে প্য়-তাবে আপনাৰ ভাবে ॥ 
পরল স্বভাবে পায় গস্তোঘের সুখ । 
ভ্রমে কতু নাহি দেখে ছলনার মুখ || 
বসের বৃক্ষের সেই পরিপূর্ণ রসে । 
ভুবন ভুলায় নিজ পুণয়ের বশে ।। 
ভাব-তুলি সেহে তুলি রঙ্গে রঙ্গ ঘটে। 
চিত্ররপ চিত্র কৰে হৃদয়ের পটে | 


আঁশ আছে্পাইবাব,। 


সুখময শুকপক্ষী ভাল ভালবাসা | 
মানস-বৃক্ষেতে তাঁব যমনোহব বাসা || 
পৃতিক্ষণ পৃতীক্ষণ অনুবাগ ফলে । 
পড়া-পার্খী না পড়াতে কত বুলি বলে || 
অখির উপবে পার্খী পালক নাচায়। 
পুৃতিপক্ষ পুতি পক্ষ বিপক্ষ নাচায় ।। 
পেমের বিহন্গ সেই ভালবাসি মনে। 
'আদবে পৃঘেছি তাবে হৃদয-সদনে || 
পোঘমানা৷ পড়া-পার্খী দবিদ্রেব ধন। 
সাবধানে রাখি কত কবিয়া যতন ॥। 
পোড়া লোকে পাপচক্ষে দৃষ্টি কবে তারে । 
আন আমি কোনমতে দেখাব ন। কাবে | 


প্রণয়ের প্রথম চুন 
পরণয-সুখের সাব পথম চুম্বন। 
অপাব আনন্দপূদ প্মিকের খন || 
এছে বটে অমূত অমরাবতী-পুবে। 
পূমোদিত কবে যাহে যত সব সুরে ।। 
উথলয সুখসিন্ক পানে এক বিন্দু। 
যাব আশে গ্রাসে বাহু পরণিমার ইন্দু | 
সে সুধাৰ ক্ষুধামাত্র নাহি একক্ষণ। 
যি পাই পুণয়েব পথম চুম্বন || 


অসুবেব প্য় পেয় সুধারসমার্র | 

বসন সরস গাত্র পবশিলে পাত্র।। 
যাব লাগি হলো হবংস যদৃবংশগণ। 
স্বভাবে অভাব সদা রেবতীরমণ || 


অদ্যাবধি যদ্যপাত্র পানীয়-পধান। 
বছভ্জন-খাঁদ্যমাঝে সদ। বিদ্যমান | 
এমন মধুরা সুরা নাহি চায় মন। 
যদি পাই পুণযের পুথম চুম্বন || 


১৭২ উশ্বরচঞ্জ গুণের গ্রস্থীবলী 


অমল কমণ সম কবিতাব শোভা | 
ভাবুকেব মন তাহে মত্ত মধুলোভা ॥| 
দগ্ধপানে মদ্ধ যখা। ভাবুকেব মন। 
কবিতাষ তৃপ্ত তথা হয সব্বজন || 
যাহাব পূসাদে পবিহত পৃত্রশোক । 
পুলক-আলোক পায় ভাগ্যহীন লোক 
হেন কবিতাব শক্তি নাহি পৃযোজন। 
যদি পাই পুণযেব পৃথম চুষ্ন।। 


গলকুণ্ড দেশে আছে হীবক-আকব । 
বজত-কাঞ্চনময সুমেক-শেখব || 
নানা-বতু-পবিপূর্ণ বতাকব জলে ।। 
গজমুক্তা মৃল্যযুক্তা অনেক সিংহলে || 
কৃবেব লইযা যি এই সমুদয় । 
আমাবে পান কবে হইয়া সদ্য || 
ক্ষেপণ কবিব দৃবে পৃহাবি চবণ। 
যদি পাই পণযেব পথম চত্বন || 


তন্ত্র মন্ত্র পুবাণাদি সব্বশাস্ত্রে শুনি। 
পৃনঃ পুনঃ এই বাক্যে কহে যত মুনি ।। 
ইহাখবা দৃখভবা অসাব-সংসাব । 
নহেক তিলেক সখ সুধাব সঞ্চাব | 
মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম এই স্থলে ঘটে। 
নতুবা অধুক্তি হেন কি কাবণ টে 
দেখাইব কত স্থুখ এ তিন ভুধন। 
যদি পাই পুণযেব পৃথম চন্বন।। 


নযনে নিবখি পুকাটত পদ্বন। 
সুমধুব গীতশ্রপ্তি কবযে শবণ ॥ 
হৃদয়ে আনন্পন্পুভা হয় সন্দীপন 
সহস সহস সুখ প্রাপ্ত হয মন || 
বসনায় বপবারি খবযোতে বয়। 
শিহবে সব্বাঙ্গ ভঙ্গ দেয় লভ্জাভয় || 
এইরূপ স্বগভোগ লভি সব্বক্ষণ। 
যদি পাই পরণয়েব পথম চগ্বন।| 


প্রণয় 

বহুদিন যাঁর লাগি, হয় পরম অনুরাগী, 
আশাপর্থে আশা ছিল একা | 

সদয় হইযা বিধি, দিয়াছেন সেই নিধি, 
গোপনে পেয়েছি তাৰ দেখা || 

নটবব নববঙ্গী, মনোহব ভাবস্ভঙ্গী, 

সঙ তবি সঙ্গী নাই কেহ। 
স্বভাবে স্বভাববশে, যশোযুক্ত নিজ যশে, 


সেহবসে পবিপূর্ণ দেহ 
ভাবেৰ কবিয়। স্থ্টি, পৃতিবাক্যে প্রীতি বৃষ্টি, 
দৃষ্টিমেষে দামিনী ঝলকে । 


কিছু তার নহে বাক।, লজ্জাব বসনে ঢাকা, 
নযনেব পলকে পলকে ॥| 
বিশ্বাধবে সুধা ক্ষবে, পেমিকেব ক্ষধা হবে, 
বাক্য শুনি ভ্রান্ত হযে মনে। 
পিকবব মধুকব, শুনে স্ব অরজর, 
নিবস্তব ভ্রমে বনে বনে।। 
মনে মনে এই চাই, কোনখানে নাহি যাই, 


ক্ষণমাত্র তাব সঙ্গ ছেড়ে। 
পেমতাবে কাছে এসে, ঈ'ঘৎ কটাক্ষে হেসে, 
, একেবাবে প্রাণ নিলে কেড়ে।। 
থেকে থেকে আড়ে আডে, আড়চক্ষে দৃষ্টি ছাড়ে, 
ভাব দেখি ব্রিভুবন ভোলে । 
চক্ষে শোভা নাহি তুল, অর্ধফোটা পদ্[-ফল, 
পবনহিল্লোলে যেন দোলে ॥ 
তুলনা তুল না তাৰ, তুলনা কি আছে আর, 
সে বপেব নাহি অনুবপ। 
হাস্যভবা আস্যখানি, গলিত অম্‌ তবাণী, 
ললিত লাবণ্য অপরূপ || 
কলেবব কমনীয, নহে কাল গণনীষ, 
বতিব সে বমণীয় নয। 
ভাবে সব ভাবে স্বীয়। স্বভাবে স্বভাবপ্য় 
মিষ হেবে ম্যিমান বয়।! 
অনুবাগ অভিপুয়, স্বিরবপে দীপ্তি পার, 
আশী চায় উভয়েব আশা । 
দয়া পেম সরলতা, এক ঠাই যুক্ত তথা, 


হৃদয়েতে মাধুর্ষের বাসা || 


ঈশ্বর গণের গ্রচ্থাবলী 


বুঝে সব অভিমত, মনোমত কত মত, 
মনোভাব ব্যক্ত কবি মুখে। 

বিপক্ষেবে দৃঘিয়াছে, শোকসিন্ধু ওঘিযাছে, 
তৃঘিয়াছে সম্োঘেব সুখে || 

আগে মন ছলিয়াছে, শেঘে সত্য বলিয়াছে, 
গলিযাছে স্হ-বস নিয়।। 

মম ভাবে কাঁদিয়াছে, কত ছাদ ছাঁদিযাছে, 

বাধিযাছে প্ষে-্ডুবি দিযা || 

দেখিযাছি যতক্ষণ, কত সুখ ততক্ষণ, 
পূণযেব নানা ফাঁদ ফেঁদে। 

এখন নাহিক দেখে, কি ফল জীবণ বেখে, 


থেকে থেকে পাণ উঠে কেঁদে || 

আমাবে বিনয কবি, দুটি হাতে হাতে ধবি, 
দেখা যায় ওই যায চলে। 

বাছ তাধ বাক্য আসি, ধৈর্ধ্যশশী গেল গাসি, 
হাসি দাপি আসি আপি বলে।। 

হাসি হাসি আসি বোলে, শুনে ভাি আখি জলে, 
এসো এসো কোন্‌ মুখে বলি। 

নিঘেধ কবিব উঠে, দেখে নাহি মুখে ফোটে, 
মণেব আগুনে শুদ্ধ জুলি|। 

তদবধি আমি নই, আমি আব কাবে কই, 
আমি আমি কব আব কাবে? 

সে যর্দিআমাব হয, আমাবে আমাব কয, 

আমাব কহিব আমি তাবে।। 

সে দিন পাইৰ কবে, কবে বা মঙ্গল হবে, 

অমঙ্গল কপালে আমাব। 


উদেশে ওদাস্য লষে, চাতকেব মত হযে, 
আশাপথ চেযে আছি তাব।। 
সে যখন মনে জাগে, কিছু নাহি ভাল লাগে, 
ভাবি শুদ্ধ বিবলেতে বসি। 
স্বিব নাহি ক্ষণমাত্র, চিন্তাপূর্ণ চিত্ত-পাত্র, 
গাত্র হতে অগি পড়ে খসি || 
সে যদি পেগিক হয,  পেমেব দবদ লঘ, 
দেখে যাবে কিবপেতে থাকি । 
এবাব পাইলে দেখা, জুখেব না হবে লেখা, 


দেখা দিয়া এক কোবে বাখি || 


১৭ 


প্রণয়ের আশ! 


কত আব বৰ তাৰ আসা আশা লয়ে ? 
দিন দিন তনু ক্ষীণ পেমাধীন হযে || 
সদা যাৰ সেহভাব শিবে মবি বয়ে। 
আমাবে কি ভূলিবে গে মিছে কথা কয়ে? 
একাকী বোদন কবি এক স্থানে রষে। 
বিবহ-যাতনা আরব বব কত সয়ে? 
বুঝি তাব আশাপথে পবিপূর্ণ সুখ । 
কখনো জানে না মনে নিবাশাব দুখ | 
এমন না হ'লে পরে দেখা দিত ফিবে। 
আমাবে ভাসাবে কেন নিবাশাব নীবে ? 
পুণযেব লক্ষ্য সেই কবে যাব আশা | 
সেবুঝি দিয়েছে তাবে হৃদযেতে বাসা || 
আশা দিয়ে বাস দিযে বাধিযাছে বেঁধে । 
আমাৰ ভাবিযা এবে বৃথী মবি কেঁদে | 
বুঝে না অবোধ মন পুবোধ না মানে । 
আঁমাব বলিযা তাবে নিতান্ত সে জানে ।। 
সবে তাব এক মন এক ঠাই বাধা । 
ভ্রমেতে আমা মনে লাগিযাছে ধাঁধা || 
হোক্‌ হোক তাব হোক্‌ জুবী আমি তাতে। 
আমাবে ফেলিল কেন নিবাশাব হাতে || 
যদি না আসিবে সেই বাধা প্রেম ছেড়ে। 
ছলেতে আমার্ব মন কেন নিলে কেড়ে? 
যখন বিবলে সেই ব'সে ববে একা । 
এই কথা বলো তাবে হ'লে পবে দেখা || 
বিধিমতে তোমাব মঙ্গল যেন হয। 
মঙ্গল তোমাব পক্ষে এ পক্ষে তো নয ।। 
ইঙ্গিতে বলিবে সব যে স্ুখেতে আছি । 
ছাঁড়া হযে কাড়া মন ফিবে পেলে বাঁচি ॥। 
বৃঝাযে বলিও তাবে অতি ধীবে ধীবে। 
একবাব দেখ দিয়ে মন দেয ফিবে॥। 


যৌবন 


পিঞ্চিযা 'শয্তনিধি, জীঘে দান দিল ব্ধি, 
নিকপম যৌবন যৌতুক । 

যে বতন হাবাইলে, কোটি কল্পে নাহি মিলে 
কালকট কালেব কৌতুক ॥ 


১৭৪ ঈশ্বরচজ্জ গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


জিনিয়। স্যসস্ত-মণি, যৌবন রতন গণি, 
| তরণী তুলিতে তেজ যার। 
খরতর কর ভরে, হাদয়-রাজজীববরে, 
ফললফরে হরে অন্ধকার || 
আনন্দ সুন্নর গন্ধ, বস তায় মকরন্দ, 
টলটল করে নিরত্তর | 
বিবিধ পুবন্ধে তায়, কেলি করে ফুল্লকায়, 
রস খায় মন-মধুকর || 
নৃত্য নবরস-রজে, নিত্য নবরসে মজে, 
নৃত্য করে পশিয়। নীরজে । 
কভু পরিহাস লাস্য, হাস্যে বিকসিত আস্য, 
পৃতি অঙ্গে আনন্দ উপজে || 
কখন করুণ-রসে, নয়ন নীরদ-রসে, 
হরিঘে বরিঘে বারিধারা । 
সেই ধারা তারাকারা, শীতল যাহার ধারা, 
ধরা তাপহরা যেন ধারা || 
কখন ধৃণার বশে, বিফল বীভৎস রসে, 
মানসের শশ পায় গতি। 
দাবানলে দগ্ধ বন, কৃসঙ্গে কৃরঙ্গ মন, 


চপল চপলা সম অতি।। 


পৃণয় পরম রঙ্গ, তাহে হলে আশা ভঙ্গ, 
পৃবৃত্তি পিপাস। পরিশেঘ। 

ভালবাঙগ। ভালবাসা, তাহে পেয়ে ভালবাস, 
আনন্দের নাহি থাকে শেঘ।| 

হতাশে হতাশ বাড়ে, বিলাপে পলাপ পাড়ে, 
শোচনা প্মিক-মন ধেরে। 

শাস্তি নাহি হয় হত,  ক্রান্তিভারে অবিরত, 
সকল শ্বপন সম হেরে।। 

পরেতে পরবোধ লয়ে, পণয়ে বিরাগী হয়ে, 
অন্যরূপ ভাব-পথে ধায়। 

পৃণয়ের হতাদর, নিরখিয়া নিরস্তর, 
ক্রমে ক্রমে যৌবন পলায় || 

হেরিয়া৷ যৌবন অস্ত, মন সদা দৃঃখগন্ত, 
নিরস্তর আনন্দ-বিহীন। 

ক্ষধায় ভ্রমর ক্ষণ, শতদল শোভাশুন্য, 


পৃদোঘের পূমাদে মলিন || 


কৃষেরর স্বপ্রদর্শন 


বৃন্দাবন হরি হরি ছারকায় আসি। 
সুখের সম্ভোগ ভোগ সিংহাসনবাসী ॥। 
শব্বরীতে স্বপূযোগ সুখদ শয়নে। 
বজের মধুর ভাৰ পড়িয়াছে মনে | 
বিঘম ব্যাকুল মন করেন রোদন। 
কোথা গিরি গোবদ্ধন কোথা কৃগ্তবন || 
কোথা কদন্বের তরু কোথা বংশীবট। 
কোথা শীগোক্ল কোথা কালিল্পীর তট || 
কে'থায় এখন সেই মোহন মুরলী। 
হায় হায় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী || 


কদন্ব-কুম-অণু তনু অনুরাগে । 
পৃর্বভাবে নৰ ভাৰ ভাল নাহি লাগে ।। 
কেন বা এলেম আমি যমুনার পার। 
সম্পদ হইল সব বিপদ আমার | 
পিয়ালী শ্যামলী আদি কাছে কাছে বাখি। 
আবা আবা ধবলী ধবলী বোলে ডাকি | 
ধীরি ধীরি ফিরি গিরি গহনেব গোঠে | 
বেণু-বে ধেনু পবে পাছে পাছে ছোটে || 
তৃণ পত্র খেয়ে সদ৷ নাচে কৃতৃহলী । 
হায় হায় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী | 


কত দিন বিনোদ বিরলবনে যাই। 
পিয়ালী শ্যামলী আদি দেখিতে না পাই 
সক্ষেতে না বাজাতেম মধুর মুরলী । 
তথাচ আসিত ছুটে সাধের ধবলী | 
দিতেম সুখের সহ' মুখের অদন। 
নাচিয়া খাইত কত নাড়িয়া ঘদন।॥ 
নিরবধি নীরদ নয়নে নীরধার] | 
এমন ধবলী আমি হইলাম হার] || 
বজের রাখাল আমি রাখালের দাস। 
কোন্‌ কাধে কোব্‌ রাজ্যে শ্রমে করি বাস ।। 
কোথায় পাণের ভাই শীদায জ্বল 
ক্ষধায় সুধায় বনে দেয় অনু জল | 
হারে রে রে খ্ব শুনে হই জ্ঞানহত। 
মুখের উচিছষ্ট খেতে মিষ্ট লাগে কত॥। 


ঈশ্বরচজ্জত্গুপ্ডের গ্রস্থাবলী 


পরস্পর সখ্যতীব সরস অন্তরে । 

দিবানিশি স্থুখে ভালি রস-রতুাকবে | 
ভুলিতে ফি পারি কভু বজের রাখালী । 
হায় হায় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী || 


বিঘাদে বিদবে বুক খেদে পাণ কারে। 
কোথা মম পৃমময়ী পরাণেশ্রী রাধে || 
এখন সে চারুচুড়া নাহি আর মাথে। 
সুধামাখ! রাধা নাম লেখা আছে যাতে ।। 
বজে যার পেষভোরে সদ হয়ে বাধা । 
বয়েছি মস্তকে অুখে শীনন্দের রাধ। || 
যার নামে শরীরে মাখিযা ভস্াবাশি | 
হইলাম কাশীবাসী ভিখারী সনুযাসী | 
পরে লিখে কষ্চনাম করেছি কোটালী । 
হাষ হায় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী || 


মধুব শীবৃন্দাবনে আুখ অহরহ | 

কতই মধুব ভাব গোপিকাব সহ || 
বাজাইয়া বাঁশী হাসি আসি কৃঞ্জবনে। 
নিত্য রস-বাসলীলা। বস-আলাপনে |! 
কোথা! রাপময়ী রাধা বসিক। বমণী | 
মানসী মহিঘী শশী মম শিরোমণি || 
কোথায় বিশাখা বৃন্দা কোথা চন্দ্রাবলী | 
হায় হায় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী || 


কৃষ্ণের প্রতি রাধিক! 


হে নটবর সর হে সর। 
ছিছিকি কর বসন ধব। 
আমি অবলা গোপের বালা । 
হলো৷ কি জ্বালা ছুয়ো না কাল। || 
করিলে, ভারী বিঘম জাবী। 
নয়ন ঠারি বধিছ নারী || 
তুমি হে শঠ দারুণ নট । 

করব রট রসিক বট 

কি হাস হাস কি ভাঘ ভাঁঘ। 
লার্ না বাল ভাব পৃকাশ।। 


গোপী-্সমাজে বজেব মাধে। 
এমন কাজে মরি হে লাজে।। 
আসিয়া জলে হৃদয় জলে । 
কপাল-ফলে কি ফল ফলে।। 
চল হে চল লইব জল । 

কি ছল ছল কি বন্তা বল।। 
আমি হে সতী নব যুবতী । 
আযান পতি দর্জন অতি।॥। 
না জানে পেম মনেব ভ্রম | 
ননদী মম সাপিনী সম।। 
ননদী-ডরে শরীর জরে। 
থাকিতে ঘরে পাগল কবে ।। 
সবল নহে স্বভাবে বহে । 
কৃকথা কহে জীবন দহো' ।। 
আপন বলে কপথে চলে । 
কথার ছলে অসতী বলে।। 
বাকা ত্রিভঙ্গ কর কি রঙ্গ। 
ছাড় হে সঙ্গ ধবো না অজ ।। 
তব বচনে প্ম-রচনে | 
গোপিনীগণে হাসিছে সনে || 
মিনতি কবি চরণে ধবি। 
কি কর হবি সবমে মরি |। 
পাপ আয়ানে শুনিলে কানে । 
গঞ্জনা-বাণে বধিবে পাণে।। 
তুমি গোপাল পাল গো-পাল। 
পুণয় আলো৷ কেন হে জাল |! 
গোক্ুলে থাক গোধন বাখ। 
কি হাঁক হাক কেন হে ডাক ।। 
সুখখ২-আধার পেম-ব্যাভার । 

কি ধার ধাব কি জান তার? 
বংশীব বনি যেন হে ফণী। 
আমি রমণী পূমাদ গণি ॥। 
নিদয় বাশী হদয়-কাসী । 
করে উদাসী ছুটিয়া আসি || 


৯৭৫ 


১৭৬ 


সখীর প্রতি রাঁধকা 


নিরূপম অপরূপ, নিবিড় নীরদ বূপ, 
নিয়ত নিবখি সখি নয়ন নিকটে গো। 
লোকে বলে কালো, আমি বলি ভালো, 
করিয়া অন্তব আলে পীরিতি পকটে গে ॥ 
সখি যবে যাই জলে, শীকৃষণ কদন্বতলে, 
কত ছলে কত বলে যমুনারি তটে গো। 
শামচাদ নবধন, আমাব চাতক মন, 
যদি করে বরিঘণ তবে সুখ বটে গো || 
একিজালা আমি বালা, ভাবিলে চিকণ কাল।, 
ফটিলে কণ্টকমাল৷ বদন বিকটে গে! । 
ভয় করি পূৃতিক্ষণ, পৃতিক্ল পরিজন, 
শ্যামের সরল মন ভাঙ্গে পাছে শগে গো । 
পড়েছি পণয়ফাদে, দিবানিশি পাণ কাদে, 
ন] হেবিলে কালাচাদে কতজ্ালা ঘটে গো। 
মরি কিবা তঙ্গী বাঁকা, চড়াতে ময়ূবপাখ।, 
বাশীতে অমৃত মাখা রাধানাম রটে গে || 
আমি হে গোপেৰ বধূ, বচনে নাহিক মধু, 
রসিক নাগব বধূ পাছে সই চটে গো। 


ফলে এই অনুপম, প্রঘ পধশ সম, 
পরশে হইবে সোনা বটে কিনা বটে গো ।। 
ভালবাসে ষেবা যাকে, যতনে গোপনে বাধে, 


মহাদেব মন্দাকিনী ধবিযাছে জটে গো। 
আর কি শ্যামেবে ভুলি, তুলিয়া পৃণয-তুলী, 
লিখিয়াছি কালোরূপ মম মনপটে গো || 


“আরাযুরারগাতানারারটী 


মাঁনভ্জন 


মাধবী-নিরশশীথকালে যুবক যুবতী । 

উপবনে উপনীত হরঘিত অভি।। 
পবিত্র গগনক্ষেত্রে শোভা শুবিমল ৷ 
সুচারু শশীর কর করে বঝালমল || 
হইয়াছে সরোবর শোভার ভাণ্ডার । 
গদ্ধবহ কৃমুদের বহে গন্ধভাব ।। 

বনে বনে করিতেছে বাস বিতরণ। 
রজনীগন্ধের গন্ধে আমোদিত মন || 


ঈশ্বরচন্জ্র গুপ্তের গ্রন্থবলী 


কামিনীর স্বাপে কামিনীমন হরে। 
কামিনী কামিনী আশা আপনিই করে।। 
উভয় উভয় কর করি .পসারণ। 
হরিছে মনের দৃখ করিছে ভ্রমণ | 
ইচছামতে করে গতি যথায় তথায়। 
রজনী হইল শেঘ কথায কথায় | 
উঠিয়াছে স্ুখতারা তারার মণ্ডলে। 
বিধু করি মৃদ্কর অস্তাচলে চলে || 
পার্খীতে পভাতী গায় সুললিত রবে। 
পে রবে কে রবে স্থির ব্যাকলিত সবে ।। 
প্রিয় কহে প্য়েসি কি কব হায় হায়। 
এমন সুখেব নিশি ধিফলে পোহায় 1 
নিশি কিছু হয় নাই একেবাবে শেষ। 
এখনে। পুবাতে পাবি মনেব আবেশ || 
কূলবান কহে' চল চারু তরুমূলে। 
কলবততী বলে বসি ক্লবতী-কলে || 
উভয় বিবাদে নাই শালিসী তথায। 
দম্পতি-কলহ বাড়ে কথায় কথাষ || 
কৃলবতী কুলবতী কূলেতে বসিয়। | 
রহিল পতির পৃতি মানিনী হই'য। || 
বসনে বদন ঢাকি হেট হয়ে বয়। 
কত সাধে সাধে তাবে কথা নাহি কষ |। 
কান্তার দারুণ মান কান্তারে আসিয়৷ | 
কাতবে কহিছে কান্ত কথা কও পিয়া | 
একান্তে এ কান্তে কহে পরিহর বোঘ। 
কবে থাকি অপরাধ ক্ষমা কর দোষ |। 
কত কহে কত সাধে নাহি হয় ভঙ্গ । 
ক্রমে আরে বাড়িতেছে মানের তরঙ্গ || 
পণযী প্রণয়ভাবে নাহি পেয়ে মান। 
বিবিধ কৌশল ছলে ভাঙ্গিতেছে মান || 
দম্পতী' দেখিয়া বনে, সম্পীতি পাইয়া মনে, 
বিহঙ্গ কি বঙ্গরপ করে। 
শুন শুন শুন ধনি, কেমনে স্থুখের ধ্বনি, 
ভাঘিতেছে সুমধুর স্বরে || 
মধ পেয়ে মধূফুলে, মধ খেয়ে মন খুলে, 
মধ্রবে করে এই গান। 
মধুর মধুর কাল, 'মধুর পুণয় ভাল, 
বধূমুখে মধু কর পান 


ঈশ্বরচজ্জ গ্রপ্তের গ্রস্থাবলী 


বধু নিঅধু লও, মধুবসে কথা কও, 
বধু-মুখে মধু কব পান। 
দই দেহ এক হয়ে, এক' ভাবে ভাবে বষে, 
এক পুণে বাখ দই পাণ।। 
তোমায় আমায় দেখে, গাছেব উপবে থেকে, 
সন্কেত কবিছে কত ছলে । 
গৃহস্থের খোকা হোকৃ, গৃহস্থেব খোকা হোক্‌, 
গৃহস্বেক খোকা হোকৃ' বলে।। 
মান কব তুমি যত, কাতব হতেছে তত, 
তাব মনে বিলম্ব না সয। 
গুহস্থেব খোক। হোকৃ, গুহস্থেব খোকা্হোক্‌, 
গৃহস্বেব খোকা হোকৃ কয়।। 
বসনে বদন ঢাকি, মুদিবাছ দুই আখি, 
পাখীব মনেতে তাই ধোঁকা । 
মানে হয়ে হেঁটমুক্ী, তুমি যদি হও খুকী, 
কেখনে হইবে তবে খোকা || 
কেমনে পাঁখীব বোধ, ছাড় ছাড় ছাড় ক্রোধ, 
অনূবোধ বাখ তুমি তাব। 


বলে পাখী“খোকা৷ হোক্‌,খোক। হোক্‌ খোকা হোক্‌??, 


তুমি তো সে খোকাৰ আধাব || 
তুমি লে৷ গৃহিণী হযে, গৃহাস্থেব গৃহে বয়ে, 
কূলকল্পে পতিকূল ভাব। 
টলবতী নাম লও, কলে অনুকূল নও, 
সমুদ্য স্বভাবে অভাব || 
অদৃবে উ্ষঘ ববি, এখনি উঠিবে ছবি, 
শশী কবে স্বস্থানে পুযাণ। 
উপবনে উপবাসে, প্রাণ যায উপবাসে, 
প্সুধা না কবিলে দান।। 
স্বামিনী থাকিতে হায়, যামিনী বিফলে যায়, 
কামিনী কোমল কেবা কহে। 


নিদয় হদয যাব, কোমলতা৷ কোথা তাব, 
বিপুল বিঘার্দে বপু দহে || 
অতি কান্ত কাস্ত কাল, তুমি ভাব কান্ত কাল, 
কি কবি কপাল ভাল নহে । 
নিশাকাস্ত কান্ত কর, কাস্ত-সুত হানে শর, 
পুরুঘের পাণে একি সহে।। 
একাস্ত কি মনে লয়, এ কান্ত তোমাৰ নয়, 


ভাব যি কি করিব আমি । 


১৭ 


পাণকান্ডে পাণকাস্তে, ত্যজিছ মনেব ভ্রান্ত, 
আমি যাই ধব ধব স্বামী || 
দেখিবা আমাব দূখ,  কাবো মনে নাতি সুখ, 
বনচব অসুখী সবাই । 
ব্যাক্ল হইযা অতি, বায কবে মৃদৃগতি, 
খেদ-ছলে বব সাই সাঁই ।| 
আমাব নয়নতাব।, তাবাকারা ফেলে ধাৰ!, 
হেবি যত গগনে তাবা 
আব না পুকাশে জ্যোতি, লয়ে প্রি তাবাপতি, 
একে একে লুকাইল তাবা | 
দেখিযা তোমাৰ মান, ক্রোধে হযে কম্পমান, 
এলোথেলো৷ কেতকীব পাত। 
বুকেব বসন হবি, বদন বিকট কবি, 
বিস্তাব কবিছে নিজ দাতি।। 
গু গুণ কবে অলি, সে গুণেব গুণাবলী, 
কহিতেছে করি গুণ গুণ। 
মধুণ্ডণে হয দৃখ, পৃকাশিয়া পদযুখ, 
গুণবতী ধব নিজ গুণ।। 
অথবা এ মধুকব, শুনিষ।৷ তোঁমাব স্বর, 
মধুবব শুনিতে বাসনা | 
সঙ্গে কবি মধুকবী, গুণ গুণ গান কধি, 
কবিছে তোমাব উপাসনা || 
কোকিল কোকিলা যত, সকলেই স্ুখহত, 
ছটফট কোবে সবে মবে। 
তোমাষ মানিনী দেখে, মনোদৃঃখে থেকে থেকে, 
কহ ছলে উহ উছ কবে।। 
লোকে কহে কলবব, কবিতেছে কলরব, 
কলবব কলবব ভাণ। 
কহ কুছ কৃহু নয, উহু উহ মুখে কয়, 
হুছ কবে কোকিলেৰ পাণ॥ 
পিকবব কবে কহ, পথমে ক শেঘেতে হু, 
কিকৃকি হস কিছুই নয়। 
এই হেতু পাণধনি, শিখিতে তোমার ধ্বনি, 
তাৰ মনে আশা অতিশয় || 
স্ুভাঘে ভাঘিয়া ভাষা, এখনি পরাও আশা, 
সুখী হোক ভ্রমব কোকিল । 
শুনিয়$ মধব ভাঘ, দেখিয়া মধুর হাঁস 
পেমেরসে জুড়াক অধিল॥। 


১৭৮ 


অাঙ্গায় ছাড়িছে সিট, ভাব ফি বুঝেছ পিটি, 
খিটিমিটা কত কথা কয়। 

শুনিতে তোমার বোল, টেঁচায়ে করিছে গোল, 
না শুনিলে ছাড়িবার নয় |। 


তার পাশে বুলবুল, কবিতেছে চুলবুল, 
ডালে বোঘ্বে যায লুটালুটি। 
ডাক পাড়ে হাক ছাড়ে, পাখা ঝাড়ে ঝঁটি নাড়ে, 


কবে কত মাথা কটাকটি ॥। 

পাপিয়৷ ঝাঁপিযা পড়ে, কাঁপিষ! শবীব নাড়ে, 
হশাপিয়া হাপিয়া ছাড়ে ডাক। 

পপিয় কহ পয কহ,” কহে শুধ 'পিয় কহ? 
মুখে তাৰ নাহি আব বাকৃ ॥। 


এ সব পার্বীব হযে, এক পাখী কথা কষে, 
হয়েছে তোমাৰ উমেদাব। 
মরি মবি কিবা বঙ্গী, দেখ তাৰ ভাব ভঙ্গি, 


পৃকাশিয়া নযনেব ছাব || 

শুবণে তাহাব বব, মহীতে মোহিত সব, 
আমাব নধনে শতবাব | 

পাখী “বউ কথা কও?, কহে 'বউ কথা কও?, 
বিউ কথা কও? একবাব || 

বলে “বউ কথা কও,? কাদে “বউ কর্থা কও,” 
“ওলো৷ বউ কথা কও, মুখে | 

নারীর কি এই বর্ম, নাহি দয়া নাহি ধর্শ, 
পাঘাণ বেধেছ বুঝি বুকে ॥ 

বারে বারে বউ কথা? কহে “বউ কও কথা? 

বউ কথা তবু নাহি কও। 

কে বলে তোমায় শীলা, আমাব কপালে শিলা, 
শিলা বটে শীল কভু নও || 

মানমরি, ওলে। পিয়া, মান নিয়া গৃহে গিয়া, 
বাস কর হবধিত মনে । 

দুঃখে ভাসি আখিজলে, ব'সে সেই শিলাতলে, 
পাখী সহ থাকি আমি বনে ॥ 

গারুণ মানের ভরে, নেত্র নীল ইন্দীবরে, 
অরুণেরে করেছ অধীন । 

কর্ম এ কি মিব্রতাব, মিত্র নহে মিত্র তার, 
কষুদের শক্র চিরদিন || 

শীতল শাঁতল করে, যাহাবে শাতিল* করে, 

তারে করে অনলে পৃরিত। 


ঈশ্বরচত্র গণের গ্রন্থাবলী 


কেষন মানের ভাব, শর সহ মিব্রভীব, 
সমুদয় দেখি বিপরীত || 
নয়ন কষুদ পবে, বাগ ববি কোপ ধরে, 


খবতর কবযোগে দহে। 
তাই পাখী চোক গেল, চোক গেল চোক গেল, 
চোক গেল চোক গেল কহে ।। 
কাতবে কহিছে পাখী, বিনোদ বাচাও আখি, 
চোক গেন চোক গেল তোব । 
মানে এক খেলা খেলে, চোকেব মাথা্টি খেলে; 
দশ] দেখে বুক ফাটে মোব || 
এত মান মলে। যলো, ওলো৷ ওলো চোক খোলো, 
তোলে। তোলে কর্মল-বদন । 
নিকটে দাড়িযে নাখ, ধব ধব ধব হাত, 
কব তাব দৃঃখ নিবাবণ || 
চোক গেল চোক গেল চোক গেল কষ । 
এ বব শুনিযা পুন পাখী সমুদয || 
একে একে হেসে কয পিয় সম্ভাঘণে। 
কি হলো কি হলো ছি লো এত ছিল মনে || 
শাবী-.খে মুখ দিয়া শুক কবে গান। 
মানিনী কামিনী তোব কত দূৰ মান || 
কবি মান পবিমাণ না বাখিলে তাব। 
মানে হবি মান মান রাখ আপনাব || 
অতিশয ভাল নয শুন শুন সতি। 
অতীত করেছ কাল পতিত কি পতি? 
শাবী কয় নারী নয় ও যে নিশাচবী। 
নবে কেন দৃঃখ দেবে যদি হবে নাকী || 
এ কথ শুনিয়া পাখী দেশের কি হলো । 
কাতব হইয়! কহে দেশেব কি হলো? 
বমণী বমণ ছাড়ে মোলো মোলো৷ মোলো। । 
দেশের কি হলো হায় ! দেশের কি হলো ? 
পৃনরাষ ডেকে কয বউ কথা কও । 
বাব বার এইবাব বউ কথা কও ।। 
বউ কথা ববে বউ কথ! নাহি কোলো । 
দেশের কি হলে কয় দেশের কি হলো || 
গৃহস্থের খোকা! হোক্‌ স্থির নাহি রয়। 
গৃহস্থেক খোক। হোক্‌ পুনঃ পুনঃ কয় || 
মারপ্সিনী মানিনী থাকে খোকা নাহি হলে । 
দেশের কফি হলে কয় দেশের কি হলো || 


ঈদ্বরচ্ গণের এছাবলী 


কঠোরতা দেখে তব কোরে ঢ.কিয়া। 
পেঁচায় চেঁচায় কত গালাগালি দিয়া || 


কাক! কাক! কাকা ভাঘ ভাঘিতেছে কাকে । 


এ ভাঘের আভাস কহিব আমি কাকে ॥ 
কাকা কয় কতক্ষণ দিবে আর ফাঁকি। 
কাক] কাক মাব কাকা কথা কও কাকি || 
আমায় ছলেতে কাকা কাক কাকা বলে। 
তোমায় বলিছে কাকী কাকী রব ছলে ।। 
বক বকী করিতেছে যত বকাবকী |. 
বকী বলে বক। বৃথা বকা বলে বকি ॥ 
বলে বকী বকি তবে বক। বকা মোবে। 
বক। বকী বকাবকি করিতেছে জোরে || 
আমি যত বকি বক বলে মিছে বকা । 
ওলে। বকি হলো এ কি সখী ছাড়ে সখ | 
হাষ চকাস পাণ যায কি কহিব পিযা | 
ধান্মিক হযেছে বক আমায় দেখিযা 11 
তথাচ নিদযা তুমি ওলো৷ পাণসখি | 
খেদে তাই ববাবকি কবে বকা-বকী ॥| 
মানেতে তোমায় প্রাণ দেখিয়া নীবব। 
কঁকুড়ায় কৃক ছলে করিছে কৃরব | 
চি টিচি' চচি চচি চড়া-চড়ী বলে। 
পেমরস শিক্ষা দেয় চড়াচড়ি ছলে || 
চড়া বলে চড়া চড়া চড়া বলে চড়ী। 
এইরূপ চড়াচড়ি করে চড়াচড়ী || 
নদীর এ পারে চকা। ওপারেতে চকী। 
চক বনে পারে এসো চকি পাণসখি || 
নরনারী ছাড়াছাড়ি থেকে এক ঠীই। 
এসো এসো দম্পতীরে মিলন শিখাই | 
চকী বলে আমাদের বিধাতা বিমূখ। 
কখনই নাহি জানি রজনীর সুখ || 
এমন সুখের নিশি পেয়ে ভাগযফনে। 
যে রমণী মান ক'রে কাটায় বিফলে | 
তার এখ্পানে আমি চাব ন। চাব না! 
তাহার নিকটে আমি যাব না৷ যাব ন111 
কোন পাখা,স্তব করে কেহ করে ক্রোধ। 
সুমধুর রবে কেহ করে অনুরোধ ॥| 
কাহারে স্বভাব দেখি কাহারে ভেঙ্গানী। 
মান ভাঙ্গিবারে করে সবাই ধেঙ্গানী ॥ 


১৪ 
অপরূপ এতরপে না ভাঙিব মান। 
জামিলাম পাণ তধ হৃদয় পাঘাণ | 

এ মানের পরিমাণ বুঝিতে না পারি । 
কিছুই না জানিলাম মানিলাম হারি ॥ 
এত সাধ। এত কাদা বিফল হইল। 
বৃথায় গাধন। কৰি পাপ না পূরিল।। 

মনে ছিল বনে এসে জুড়াইব পাণ। 
অমৃতে উঠিল বিঘ কিসে বাঁচে পাণ। 
অকারণ মিছা এক অভিমান লয়ে । 
জুখবসে ভঙ্গ দিলে রপবতী হয়ে || 
কমলিনী তুমি ধনি ফুল্ল মধুভরে। 
বঞ্চিত করেছ কেন ক্ষধিত ভ্রমরে ? 
কখনে। দেখিনি তব এমন পৃকৃতি। 
পুরুঘে বঞ্চনা কর হইয়৷ পৃকৃতি || 
আমায় স্ুকৃতিহীন ভাবিয়া অকৃতী || 
পুকৃতি পুকৃতি তাই কনেছি বিকৃতি | 
পুকৃতি নিকৃতি করি ঢেকেছে আকৃতি। 
তোমাব পুকৃতি দেখে হাসিছে পুকৃতি ॥ 
চেয়ে দেখ স্থল জল অনিল আকাশ। 
স্বতাব কি ভাবে কবে স্বভাব পৃকাশ || 
চবাচবে চবে যত ভূচব থেচর। 

তন্ড ফুল ফল আদি বস্ত বছতব॥ 
বসে বসে যত দেখি অচল সচল । 
সবাই আমাব লাগি হয়েছে চঞ্চল || 
মানভরে পাণ তব ফিরেছে স্বভাথ | 
তাই দেখে একে একে দেখায় স্বভাব || 
বেশ কবি বেশ করি দ্বেষ করি শেঘ। 
বেশ করি দেশ ছাড়া এলাইলে বেশ ।। 
কি হার দিলাম গেথে বিহার কারণ । 
নীহার সে হার পরে করে আরোহণ ॥ 
হেলে হেলে হেলেহার করেছিল শোভ!। 
কি কব তাহার দূযৃতি মুনি-মনোলোভী। ॥। 
চন্দরহারে চন্দ্র হাবে কিব। তার ছটা। 
কোথ। নাগকেশর বেশর চারু ঘটা || 
বিনোদ বেশর চারু নাসিকায় দোলে । 
চকোর শোভিত যেন পর্ণশশি-কোলে ॥ 
গপরূপ বাল৷ বাল৷ ধরেছিলে করে। 
হীরকের বাজু পোরেছিলে তার পরে ॥ 


১৮ 


সহজে কনককাস্তি কমনীয় কব। 
হযেছিন সাব ভাতি অতি মনোহষ || 
উসীসমযে যেন হবি আকাশে । 
আঁধখানি চাঁদখানি তাহাতে পুকাশে || 
দ্বোথবী মৃক্তা-হাৰ পোবেছিলে ভালে 
পেলেম কতই স্কুখ দবশনকালে || 
নযনে নিবখি শোভা জড়ালো৷ হৃদষ। 
চীঁদঞ্বেডা, তাব। যেন ভূতলে উদয ॥ 
মবি সে যনেব দূখে হবিঘে বিষাদ । 

পে দে পুমৌদে কেন কবিলে পুমা | 
খোঁপাষ বিবাজে চাঁপা কোথা সেই কেশ। 
কোথা সেই ভাবতঙ্গী কোথা সেই বেশ || 
কোথা সে ফলেব মালা কোথা সেই হেলে | 
নিকট দেখিযা উপ ভূঘ। দিলে ফেলে ॥ 
কোথাষ মধুব হাসি কোথা সেই ভাঘ।। 
এখন কোথায গেল সেই ভালবাসা ॥| 
কোথা সে মধুব তাৰ পরমআোলাপন । 
এখন লকালে কোথা নলিন-নযন ॥ 
কোথা সে স্বুধাব খনি বিমল-বদন । 
মদন যাহাতে এসে কবেছে সদন || 
এখন কি আমি আব সেই আমি আছি। 
ব্সালাপ দূবে থাক কথা৷ কোলে বাঁচি।। 
দ্বিজবাজে দয়া কব দ্বিজবাজমুখী । 
একবাব ,খ তুলে কব প্রাণ সুখী ।। 

না কও না কও কথা তাহে নাহি খেদ। 
লোৌকেতে ন জানে যেন ঘটেছে বিচেছদ || 
দিলে ব্যথা খাও মাথা এই কথা বাখ। 
পাণপিয়া গৃহে গিষা মান নি! থাক।। 
অন্তৰে গোপন কব অভিমান-নিধি। 
এখন এখানে আব থাকা নয় বিধি || 
বাড়ায়ে মানেব মান বাসে গিযা বহ। 
আমি কবি বনবাস বনবাসী সহ' | 
পুভাতে কবিতে সান কুলবতী কূলে । 
এখনি আসিবে এই কুলবতী-কুলে ॥ 
আুবত্ববঙ্গিনী-তীবে তোমাবে দেখিয়।। 
স্ুরত-রঙ্গিনী সব উঠিবে হাসিয়া || 
আমিও পাইব লাজ তুমি পাবে লাজ । 
অতএব মানেব মাথায় হানো বাজ || 


ইশরচতা ওর গরস্থাবলী 


পতি বচনে সতী না কবে উত্তয় | 
অন্তবে বাড়ায মান উত্তব উত্তব || 
মজিয। দৃর্জয মানে না মানে পবোধ। 
নিশি হয অবসান কিছু নাই বোধ | 
নীল অন্ববেতে ধনী ঢেকেছে বদন। 
তাহাব ভিতবে আছে মুিযা নয়ন || 
লোচন মোচন কবি আব নাহি চায়। 
নিশ। কৃশ। দিবাগম দেখিতে না পায় | 
কিবপে ভাঙর্জিব মান ভাবিছে নাগব। 
আধাব অপেক্ষা হলো আধেব ডাগব || 
পৃন কয গে বসিক বসমষ | 
বসিকা এমন কেন হ'লে বপময় || 
প্মিকে পণ্ডিত তুমি কব অবিচাঝ। 
খণ্ডিতে ন|। পাবি মান খণ্ডিতে তোমাৰ || 
এখনি খণ্ডিতে পারি মনে ভষ আছে। 
তোমাব মানেব মান খণ্ডে পাণ পাছে।। 
যে হয উচিত মনে স্ুবিঠিত কব। 
নিজ বেখে নিজ মান মান পবিহব || 
মানিনি জানিনি এ মান কিসে । 
আমাবে দহিছ বিবহ-বিঘে | 

ইহাবৰ উপায বল কি কবি। 

সম্মুখে থাকিযা বিবহে মবি | 

প্রণয় কাবণে কাননে আসা। 

এসে না পৃবিল মনেব আশা || 

পূলকে তোমাকে বাখিযা বুকে । 
অধব-অমৃত খাইব সুখে || 

বসন কঘণ তোমাব মুখে। 

যামষিনী যাপন দাকণ দূখে।। 
ভূতলে পোড়েছ কনকলতা | 

কাতব দেখিয়া না কহ কথা || 

বল না ললনা ছলন। ছেড়ে। 

মধুব কলনা কে নিলে কেড়ে ।। 

এ ভাব দেখিযা সকলে হাসে । « 
আঁভাসে কৃভাঘ সুভাঘ ভাঘে ।। 
বিফল হইবে কহিব যত। 

কত বা দহিব সহিব কত ॥। 

এ তাবে কতই রবে নীববে। 

শুন লো শুন লো কি কহে সবে॥। 


ঈদ্বরচন্ত গুণের গ্রস্থাধ্লী ১৮২ 


সকলে গরবী তোমাব মানে । 
তাদেব গবব সহে না পাণে।। 
গববিণী নিজ গশব ধব। 
বিপক্ষ-গবব বিনাশ কব || 

তথাচ মান্তিনী বহিল মানে । 
মানেব নিঘেধ মানে না মানে || 
বসেব সাগব নাগব পবে। 
ললনা ছলিতে ছলনা কবে | 

“মানম্যি, তোলো মুখ'' কহিছে খঞ্চন। 
“দেখিব কেষন তোৰ নযন-বঞ্ীন || 
এখনি কবিব সব বিবাদ-ভঞ্জন। 
কালো কবে বাখিয়াছ মাধিষা অগ্তন |17 
খঞ্জন হইয়া পাখা এত বল ধবে। 
দূঘিযা তোমাৰ আখি অহস্কাব কবে || 
একবাব খোলো প্রাণ বগ্রুন নযন। 
খন 4%7 'পযে ককক গমন || 
কৃবজেব কৃব্জ দেখিষা হাসি পাষ। 
তোমাব কেমন আঁখি দেখিতে সে চাষ ।। 
মান-নঙ্গে কনঙ্গিণ। তোমাধ সে বলে। 
কি কন দ্‌ঃখেব কথা ওনে প্রাণ ক্বলে || 
দূঘিযা তোমাৰ আখি ভমে অভিমানী | 
কৃবঙ্গ কূপ কপি লে কবজিণী || 
আপনা বৃন্দ কবিযা শাশিছাব | 
কবজ কখ কব হিবঙ্ে শশ্হাব || 
বুক ফাটে গুধিনীব বচন শুবণে || 
ডাক ছেডে দূঘিতেছে তোমাব শবণে। 
কান পেতে কখা শুনে দেখাইবা কান। 
তাৰ কান' কেটে নিযে ভাক্ষ অভিমান || 
আব এক পাখী এসে নেডে নেডে ঠোঁট । 
তোমাব নাসাব পতি কপিতেছে চোট ॥| 
বাব বাব ভাঁঘিতেছে বিষম কৃভাঘা 
কহিছে “কাপড খোলো দেখি তোব নাসা ||"? 
পাখা ঝেৰড গলা চেডে বলে খেক থেকে । 
“নাসা যদি খাসা হবে কেন লাখ ঢেকে ?? 
ঠোট নাক কাটো তাব দেখাইযা নাক। 
নাকে খত দ্লিষা পাখী দৃব হযে যাক || 
নিকটে আসিযা কহে নাচিযা চমবী | 
“কেমনে তোমাধ কেশ দেখাও জুন্দবী ||” 


তাঁব ববে ধন দিবা ধন ধন সায়। 

গর্জন কবিছে কত চড়িয়৷ মাথায় | 
ঘোবতব নাদে বলে “দেখাও চিকৃব |” 
“চিকণ দেখাও” বলে হানিছে চিকৃব ॥ 
হাঁয হায কব কাষ আ মবি আ মবি। 
চুলেব গৌবন কবে পৰ্পিনী চমবী || 
বিজলী চমকে কত যদি তুল হাই। 
ব্রিভুবনে ভোমাঁব তুলনা দিতে নাই || 
যিনি পতি বপনতী আমার ঘবণী | 
লম্বিত চিকব চাক চম্বিত ধৰণী || 

এখন করবিছে ঘন ঘন ঘন নাদ | 

এখনি হইবে তাৰ হবিঘে বিঘাঁদ | 
দেখিলে তোমাৰ কেশ দর্প যাবে সব। 
ডাক ছেডে কৌদ শোঘ হইবে লীবব।। 
মাথা খুলে হাত দেও চাচব চিকৃৰে। 
যাক যাক জলদেব জাক যাক দৃবে || 
তোমাৰ মধুব হাসি দেখিবে বলিষা | 
চঞ্চলা কাঁপিনা উঠে চঞ্চলা হইয়া | 
ভামিনি কামিনি মম হাদয আগাবে। 
হাগিবা স্বপাণ হাসি দাসী কৰ তাবে || 
ডালিম টিনিতে কৃচ অভিমান কবে। 
শছক্কানে দেখ পাণ ফেটে ওই মবে।। 
তাক সহ যোগ দিমা হইযা ব্যাকল। 
শিহনে শিহবে উঠে কদম্বেব ফল || 
একবাব কৃচযুগ দেখাইযা পাণ। 

নাখ কর উভয়েব ঘোবৰ অভিমান || 
উভঘে মিলন কবি এই কথা কয়। 
“ওলো৷ ধনি দেখাও দেখাও স্তনদ্বয |? 
দাড়িম্ব ছাডিযা বীচি পাণ যাক ম'রে। 
কদন্বেন শোভা স্বে ঝুবি যাক ঝোবে | 
তব ক্ষীণ কটিব গবিম। লয়ে হবি। 
কেটি বনী অদৃবে দীঁড়ীযে আছে হবি | 
হরি লও ভবি-দর্প বটি দেখাইযা | 
ভপৃক সে হবি হবি বিববে ঢ,কিযা | 
ভযানক মত পও এই বনে আছে। 
কবিয। বপের ছেধ দেশ ছাড়িয়াছে | 
হঞ্রয হায হাসি পা কব আব কাবে। 
হবি-কাছে কবী নাচে গতি জিনিবারে ॥ 


২৯৮২, 


কহিছে করাল ভাঁঘে মরাঁল আসিয়। । 
“ওলো সতি কর গতি হাসিয় হাসিয়। || 
গমনের গরিমী হারাবে তুমি জানি । 
কেমন চলিতে জান দেখিব এখনি | 
তাই বনি হেমলতা হাঁটো৷ একবাব। 
হাস হাসী দাস দাসী' হইবে তোমাব || 
পূন আব লোকালয়ে আসিবে না প্িঁষা। 
পলাইবে হস্তী মুর্খ শুঁড় গুঁড়াইযা | 
যে চাপার ফুল তব অঙ্গুলী দেখিয়া । 
কটু গন্ধ সা কবে নীবস হইযা || 
চোপা ক'বে সেই চাপা কবে অহঙ্কার | 
অঙ্গলীর শোভা প্রাণ হরিবে তোমাৰ || 
হব তাৰ অহঙ্কাব আঙ্গুল নাড়িয়া। 
মরুকৃ ঝারুক দল পড়ক খসিয়া | 
রম্তাতক উকশোভ। হবিবারে চাষ । 
আপনাৰ গুরুভার ভাবেতে জানায় || 
একবার স্ুনয়নে চাহ মুখ তুলে । 
হব তার গুকদ্বেষ উরুদেশ খুলে || 
খোঁল। উরু দেখে তাব সার হবে খোলা | 
বাসন রহিবে তার বাসনায় তোলা ॥ 
দেখে তব মুখরূপ অমল কমল। 
কমলে লূকায়েছিল সকল কমল || 
এতদিন ওঠেনিকো ফোটেনিকো মুখ । 
কাটি সার কবেছিল পেয়ে ঘোর দৃখ | 
তোমাৰ বদন আজ দেখিযা গোপন । 
জল ফুঁড়ে বল করি তুলিছে তপন ॥ 
মুখ তোলো মুখ তোলে মুখ তোলো ব'লে । 
আপন গৌরব কবে সৌরভের ছলে ।। 
কোন লো হারাও মান ম'জে ছার মানে । 
কমলের অহঙ্কার নাহি সয় পাণে।। 
তোলে তোলে৷ তোলো মুখ খোলো খোলো বাস। 
কমলে দেখাও পাণ মধুর সুহাস || 
নলিনী মলিনী হয়ে আব না ফৃটিবে। 
নিশাযোগে কৃশা হয়ে মুখ লুকাইবে || 
বলিতেছে পণ তব অধর অধর । 
ফাটিতেছে বিশ্বফল রাগে করি ভর ॥ 
অধরের রাগ তারে দেখাও এখনি । 
রাগে রাগে গোলে খসে মরিবে অমনি |1 


ঈশুরচন্্র গুপ্রের গ্রস্থাবলী 


পাঁণেশুরি পায়ে ধরি ছাঁড় ছাড় মান। 
অপমান হয়ে কেন কর অপমান || 
মনের কূভাব যত অভাব করিয়। | 
এখন পূকাশ কর স্বভাব ধরিয়া || 
শিষ্ঠজনে তুষ্ট কর মি আলাপনে। 
দৃ্টজনে কষ্ট দেহ বিহিত শাসনে ॥। 
এখানেতে অন্গত যত আছে বনে। 
সম্তোধ পরান কর সকলেব মনে || 
এই বনে হয় যারা তোমায় বিরূপ । 
তারের হতাশ কর দেখাইয়া রূপ || 
দেখাইয়া শরীরের বাহ্য অবয়ব। 
একে একে বিপক্ষেরে কর পরাভৰ || 
ভাঙ্গিতে তোমার মান শুনিতে বচন। 
সুনীতে রয়েছে কাছে যত পক্ষিগণ ॥ 
অমৃত-পৃবিত ভাঘ করিয়া ঘোষণা । 
বচনে পুবাও পাঁণ তাদেব বাসনা || 
যে জন যে ভাবে পাণ আছে উত্ষেদাঁব। 
সেরূপ কবিয়া তাৰ কর উপকার ।। 
কৌশল করিল ভাল রমণীবমণ | 
গোপনে গলিষা গেল বমণীর মন || 
পতির সুভাঘে, সতী মনে হাসে, 
ভাব না পৃকাশে মুখে। 
ভাবিয়া নাগবে, পৃণয-সাগরে, 
ভাসিছে অশেষ সুখে ।। 
আপনা আপনি, কহিছে কামিনী, 
স্বখেব ভাগিনী আমি । 
কপালেরি ফলে, এসে ধরাতলে, 
পেয়েছি এসন স্বামী |) 
এ ভাব স্মরণে, 
বিন। মূলে দাসী হব। 
আুধারব শুনে, গুণের এ গুণে, 
চিরকাল বাধ। রব || 
ভাবুক-পেমিক, 
চতর সুজন বটে। 
করিলে ঘতন, এমন দ্তন, 
আঁর কি কাহারে ঘটে | 
এরূপ আধারে, শোভার আঁগারে, 
পড়িবে যাহার আখি। 


নাথের চরণে, 


জুরসে রসিক, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


জীবন যৌবন, কবি সমপণ, 
আমাবে সে দিবে ফাকি || 
গিয়ে লোকালয়, হীকা বিধি নয, 
গোপনে গহনে থাকি । 
বিপক্ষে দৃঘিব, পুণয়ে তুঘিব, 
পুঘিব প্মিক-পাখী || 
রূপের রঞ্জন, করিয়া অগ্জীন, 
নিয়ত নয়নে মাখি। 
হৃদয় চিরিযা, যতন কবিষা, 
ভিতরে লুকায়ে রাখি || ৬ 
মনে মনে কয়, ওহে রসময, 
থাক থাক চপে চুপে। 
আমাবে ছাড়িয়া, কর্পব হইয়া, 
বধু হে, যেষো না উপে।। 
বেখে পনিমা+, ছলে কবি মান, 
স্থিব নহি কোনরূপে । 
তাবেতে ভজেছি, বসেতে যজেছি, 
ডুবেছি পীবিতি-ক্পে 
কবি জাগরণ, যামিনী-যাপন, 
কাতব হযেছ ঘুমে । 
স্বভাবে অমল, শপদ-কমল, 
ও পদ বেখো না ভূমে ॥। 
পেতেছি হৃদয়, হইয়া সদয়, 
বসো হে তাহার পবে। 
লয়েছি শরণ, চালাও চবণ, 
যেমন বাসনা ধরে ।। 
পৃ্ষঘ প্মিক, তুমি হে রসিক, 
কি কব অধিক মুখে। 
হইয়া বণিক, চরণ মাণিক, 
খানিক রাখহ বুকে ।। 
তুমি মহাজন, পরমমহাজন, 
এজন সুধীর বট। 
ব্যাপারী হইয়া, হাটেতে বসিয়া, 
লাভে কেন পাণ হট॥ 
যৌবন অঁপেছি হাতে। 
বঝিয়া ব্যাপার, কর হে ব্যাপার, 
লাত হর ভাল যাতে।। 


১৮৩ 


তুমি প্রাণপতি, আমি কূলবতী, 
সহজে অবলা নাবী । 
বাঁচি যত দিন, পাণ তব খ্বেণ, 
আমি কি শুবিতে পাবি।। 
তোমাঁবে চিনেছি, ব্রিলোক জিনেছি, 
আপনি কিনেছি আমি। 
কোথাও যাব ন।, কোথা'ও পাব না, 
তোমাৰ সমান স্বামী || 
তুমি পাণধন, 
হযে কেন পাষ ধব? 
এ কি দেখি সাধ, তমি কেন সাধ, 
অপবাধ ক্ষমা কব ।। 
ওহে গুণবাশি, চবণেব দাসী, 
চিবদিন আছি বাধা । 
বলিবে যেবপ, কবিব সেবপ, 
সাধ কবে কেন সাবা ।। 
শযনে স্বপনে, পুতি ক্ষণে ক্ষণে, 
তোমাৰ ভজনা করি। 
তুমি ধ্যানজ্ঞান, তুমি ধন প্রাণ, 
তোমাবি ধারণা করি || 
তোমা বিনা আব, কে আছে আমাব, 
আব কাব আমি হব। 
আমি বিনা আব, এরূপ প্রকার, 
শত শত আছে তব ॥ 
ওহে বসময়, 
শত শত পাবে নাকী । 
সেরূপ পুকারে, সখা হে তোমাবে, 
আমি কি ত্যজিতে পাবি? 
বধু তোমা বই, আমি কাবো। নই, 
কেনা আমি কে না জানে । 
বিধি বিধিমতে, সতী পৃজে সতে, 
সুখ দুখ নাহি মানে ।। 
বিশেষ কি কব, জান তুমি সব, 
লগতে পে নারী সতী । 
পতি বিন৷ তার, গতি নাই আর, 
যেমন কামের রতি || 
দক্ষের তনয়, অন্বিকা অভয়!, 
পৃধানা পুকৃতি* সতী । 


মাথাব ভূষণ, 


ত্যজিয়া আমা, 


খা, ৪8 

শিব শিবকর, হব দৃখহব, 
পশডপতি যাব পতি ।। 

সেই মহামায়া, মহাদেব-জাযা, 
জীবনে না কবি স্হে। 

পতি-নিন্দা শুনে, জলে কোপাগুনে, 
ত্যজিলেন নিজ দেহা | 

এক সুধাকব, অতি মণোহাব, 
শোভা করে নভোপনে। 

স্ুধাৰ আবান, ভবের্ব আধাব, 
নাশ কৰে চাক কবে ।। 

চকোবীব মত, কত শত শত, 
নিষত ভজিছে তীাকে। 

বিনা এক চাদ, চকোবীব সাধ, 


আব কে পূবাতে পাবে? 
তাই পুাণনাখ, ধবি দুটি হাত, 
পণিপাত কবি পদে। 


অধীনী বলিয়া, 'ককণ। কবিমা, 
আমাকে বাখ হে পদে।। 

আমি হই শাতী, তুমি হও পতি, 
তোমা বিনা গতি নাই'। 

কপালে কি আছে, দুখ ঘটে পাছে, 
সদা মনে ভাধি তাই || 

সুবসিকবব, দেহ দেহ বব, 
এই অভিলাঘ কবি । 

তোমাবে বাঁখিষা, ও মুখ দেখিযা, 
আমি যেন আগে মরি || 

আমাব অভাবে, স্ববপ স্বভাবে, 
মিশাই্যা পাঁচ পাঁচে। 

তব উপকাবে, হিত ব্যবহাঁবে, 
থাকে যেন তারা কাছে || 

যেই জলে প্রাণ, তুমি কব সান, 
সেই জলে মিশিবে জল । 

এই মনে আশ, যথা! কব বাস, 
স্থল পাবে তথা স্থল।। 

বাতাসে বাতাস, হইযা পৃকাশ, 
লাগে যেন তব গায়। 

রূপের বে ভাগ, করি অনুরাগ, 


আখি-পথে যেন ধায় | 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রন্থাবলী 


গগনে গগন, হইয়। মগন, 
চাবিদিক্‌ রবে ছেযে। 
চালিয়া চবণ, করিবে গমন, 


সতত দেখিব চেযে || 
তখন বমশীমণি ব্যাকল হইযা। 
না পাবে বাখিতে ভাৰ গোপন কবিষ। || 
হাবিয়া মানেব মান অপমান কবে। 
রাখিতে পতি মান চাক ভাব ধবে || 
ধীবে ধীবে পাঁশ ফিবে উঠিয। বসিল। 
ক্রমে ক্রমে বদনেৰ বসন খুলিল || 
ভ'বুকেব মনে তাষ ভাব এই স্থির | 
ঘন হ'তে শশী যেন হ'তেছে বাহিব || 
থেকে থেকে আড়ে আড়ে কবে বিলোবাণ। 
পূর্ণ নহে পূবটিত নলিশী-নযণ || 
নষনেব তাৰ দে খে খোধ হম হেন । 
অর্ধ-ফোট। পদ্যাকল দূলিতেছে যেন || 
সমুদয মুখখানি হইলে পুকাশ। 
হলো তায অপবপ কপেব বিভাগ || 
তকণী এপ ভাব ধনিল তকণ। 
ঘনাচছনু পাতে যেন উদয অকণ || 
মুখচাদে বিন্দু বিন্দু ঘামবাবি ঝাবে। 
বেন বিধু যুদ্‌ মদূ ভবাবৃষ্টি কবে || 
অধবেতে মূদূ হাগি কিবা শোভা তায । 
সিদবে মেধেতে যেন তড়িত খেলায || 
কপোলেব কণকীয কমনীয ভাস। 
নিধখিষ। গোলাপেন হলো সব্বনাশ || 
গোলাপ বিলাপ কর্পি ভেবে ভেবে মনে । 
কাঠ হযে কাঁটা নিয়ে বাস কবে বনে ।। 
জ্মেবমুখী সুমধূব হাসিতে হাসিতে । 
মধুব বিনয-ভাঘ ভাঘিতে ভাঘিতে | 
নালবাপ গলে দিযা পোড়ে ধবাসনে | 
পূণযিনী পূণমিল পতির চবণে || 
দেখিযা সুবপ গুণ শুনিয়া সুবব। 
যেন সেই শক্র সব মানে পরাভব ॥ 
অনুক্ল যাবা তাবা ভাবেতেই সুখী। 
কেবল পেচক বেটা ধোবতব দুখী || 
পৃসুণশ্বী পাণেশ্বে কবি সম্তাঘণ। 
পুকাশ ফরিছে সব মনের বচশ | 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গস্থাহনী ১৮৫ 


শ্রতিমূলে তার তার এমনি মধুর । 
স্থধা-মাখা বচনেতে ক্ষুধা হয় দূর || 
শিখিতে না পেয়ে পিক মধর সে রব। 
বরঘায় থাকে দৃখে হইয়া “নীরব || 
হয়নি অলির গল। সেরূপ মধর 


অদ্যাপিও ভো ভৌ ক'বে সাধিতেছে জব || 


শ্যামায় কি দিবে সিটি সিটি তার স্বরে । 
না শিখিয়া মিছামিছি কিচিমিচি করে।। 
মানিনী ত্যজিয়। মান হেসে কথা কয়। 
গৃহস্থের খোকা হোক্‌ ওনে সুখী হয় |1? 
তদবধি তার মুখে কিছু নাই আর্‌। 
গৃহস্থের খোকা ভোকৃ?” এই বব সার ।। 
তার পরে “চোক গেল” বলে খেকে খেকে । 
চোক গেল চোক গেল রূপ দে খেদেখে।। 
তদবধি আর কিছু মা কনে পূয়োগ । 
চেক .'ল "গক গেল হলে। এই রোগ || 
মানিশীর গেল মান নিনখিম। কাকে । 
মাতিল আমোদ করি আহারের আঁকে || 
যুবকে বলিয়া ধাঁধা মান ভ'দ্গিবারে | 
অদ্যাবধি কাকা রব ভুলিতে না পারে | 
ছলেতে ভাঙ্গিতে মান বউ কথা কও । 
ডালে ব'সে বলেছিলে বউ কথা কও ।। 
শুনিয়া মধুর কথা মধু-রস পেয়ে । 

“বউ কথা কও'' এই গীত দিল গেয়ে ॥ 
তদবধি পেলে নাম “বউ কথা কও ।?? 
অদ্যাবধি বলে তাই “বউ কথা কও 117” 
বকা-বকী করোছিল বকাবকি' সার | 
“বিকা-বকী'' নাঁম তাই হইল পুচার || 
মানিনীর মানেতে মিলন-ভাব ধোরে। 
চড়া-চড়ী' পেলে নাম চড়াচডি কোরে ॥। 
নাগরের কোলে বসে রসিকা নাগরী | 
বলে পাণ কি ভাবিছ আহা মরি মরি || 
ছিল্ডো বাড়াতে মান মিছে মান নিয়া | 
বাড়িল তোমার মান্ন সে মান তাঙ্গিয়া || 
ছলেছি বলেছি কত কথায় অলেছি। 
অন্তরে পেমের রসে কেবল গলেছি ॥ 
চঞ্চল হয়েছে আখি তোমায় না হেবে। 
মনেতে কেঁদেছি ওধু ফুটিতে না] পেরে | 


তুমি হে পাণের পাণ পাণের ঈশর | 
আমার কে আছে আর তোমার উপব || 
তোমার আদরে আমি আদরিণী হই । 
মনেতে গরব কপি পেমাদরে রই | 
তোমার স্থখেতে সুখ দৃখে দূখ পাই । 
তোমা ছাড় দখিনীন কেহ আর নাই || 
তুমি ছে বাড়া'ও মান তাই মান করি। 
রাখিয়া তোমার মান মানে মান হরি || 
পান তব গুপ্ত ভাব জানিব বলিয়। | 
ছিলাম মনেব ভাব গোপন করিয়। || 
জাঁনিলাম সমুদয় মানিলাম হারি। 
চাতুবী করিব কত আমি নিজে নারী ॥| 
ভাবেন ভাগারে তূমি পৃধান পেমেশ। 
চতুরের চূড়ামণি নসিকের শেষ || 
দোঘ যদি ক'বে খাকি ছার অভিমানে | 
করুণ-কটাক্ষে চাও অধীনীর পানে ।। 
ছাঁড় ছাড় ছাড় বোঘ কর পর্রিতোঘ | 
নিভা এনে আমা কৰ সমুদয় দোষ || 

বেশ কি বেশ কবি দেহ পূনব্বাব । 
খোঁপায় চাপার কলি পরাও আমার ॥। 
যেরূপ মনেব ভাব বনের ভিতর । 
সেইরূপ নাট কর নব নটবর॥। 
সাঁজিব তোমাব সাজে কি করে হে লাজে। 
আপনি সাজায়ে দাও যেখানে যা সাজে || 
তোমাব মনের সাধে সাজ।ও আমারে । 
তোমায় সাভাব শুধু পেমষ-হেষহারে || 
অপমান অঙ্গের পরালে অলম্কার | 
উপমেষ কিছু নাই রূপেব তোমার || 

যে দেহে ফুলের ভার সহনীয় নয় | 
রতনের আভরণ সে দেহে কি শয়? 
ক্ষণকাল পাণনাথ স্থির হও হাও। 
আমার নয়নপথে স্থিরভাবে বও।। 
কিছুকাল তোমারে হে হৃদয়ে ধরিয়া | 
দেখি আজ নয়নেতে নিমেঘ হেরিয়া | 
কোনখানে যেয়ে! না হে আমায় ছাড়িয়া । 
যর্দি যাও লও তবে সঙ্গিনী করিয়া || 
এই অভিলাঘ নাথ আমার অভ্তবে। 

বাস কর অধীনীর নয়ন-নগরে || 


১৮৬ 


যথা যাবে তথা যাব ওহে বসবায়। 
মাগী হযে মেগে মেগে খায়াৰ তোমায় || 
পান-খযেবেব পাঁষ তোমায় আমায। 
উভয়ে একত্র যোগ কত ভোগ তায় || 
কোটি ভাগে কুটি কুটি যি কব তাবে । 
তথাচ প্রভেদ কেহ কবিতে না৷ পারে ॥। 
কেমন পেমের ভাব ভেদ নাহি হয়| 
রঙ্গে বঙ্গে অক্ষে অঙ্গে মিশাইযা বয় || 
তি আমি সেইবপ প্ুমেনিধি নিযা | 
বে বে অঙ্গে অঙ্গে আছি মিশাইফা || 
মানেব নিগৃঢ ভাব কিছু নাহি লষে। 
তুমি বল বব আমি তোমা ছাডা হযে || 
তোম। ছাড়া আমি হব ভেবো নাকো মনে । 
যুগেব মিলন ছেড়ে বাঁচিব কেমনে ? 
এখনি পমাণ দেখ বে খেলে পাশা । 
তুমি তো পণ্ডিত বট প্মে নও চাঘা || 
দেখ হে কাঠেব বল্প যুগে যদি বয। 
কোটি যুগে তাৰ আব নাশ নাহি হয || 
পুণযের কার্য কবে যুগে যুগে বষে। 
ক্ষরণকাল নাহি বাঁচে যুগছাড়া হযে || 
বগ ছেড়ে কাঠ যদি মবে এইবপে। 
পেমেব বিচ্ছেদে আমি বাঁচিব কিৰপে ? 
অতএব হৃয়েশ আব কেন ছল? 
বজনী পৃভাত হয় গৃহে চল চল || 
আখি দূটি ছুলু ঢূলু নিদ্রায় আবেশ। 
তোমাবে ধুমায়ে আগে ধুমাইব শেষ || 
গৃহকার্ধয পৃজা সান কবি সমাপন । 
তোমাবে মনেব সাধে করাব ভোজন || 
নায়িকাৰ মুখে শুনি পীযৃঘবচন। 
সন্তোঘ পাইয়া! সুখী নাযকেব মন || 
আদবে প্রিয়ার গায়ে হাত দিতে যায় । 
রমণী অমনি হেসে ঢ'লে পড়ে গায় || 
উভযেই টল টল ঢল ঢল কায়।। 
টলাটলি ঢলাটলি হইল তথায় || 
কবি কহে প্রণয়ের গলাগলি যথা । 
টলাটলি টলাঢচলি বাকী নাহি তথা || 
হাত মুখ ধূয়ে দৌহে তটিনীব জলে । 
সম্রমে বসন পৰি নিকেতনে চলে || 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবর্লী 


করিতে কবিতে জপ মহেশী মহেশ। 
আলফ আলয় কবে আলয়ে পৃবেশ || 
গৃহিণী আসিষা দিল গৃহকাজে মন। 
গৃহী আসি কবিলেন সুখেতে শয়ন || 
এইবপে পরেমালাপে প্রেমিক প্মিক। 
হরিঘে হবিল কাল কি কব অধিক || 
মাধবী মানেব পাল! অদ্য হ'ল সাষ। 
বরঘাষ লেখনী ধবিব পুনবায | 

সকলি বহিল গুপ্ত ওপ্তেব ভবনে । 

হবে তাহা! আছে যাহ! ঈশৃবেব মনে | 
এ বসে যদ্যপি শুনি বিবসেব ধ্বনি । 
শোব না৷ এ ভাব-গৃহে ছোব না লেখনী || 


ভালবাপ 


( বহুদিন পবে নায়ক-নাধিকাব সাক্ষাৎ। ) 


পুথমে যখন হয প্মেব মিলন । 
মনে কব কি বলিযা তুঘিযাছ মন? 
সেই তুমি সেই আমি সেই এই স্বান। 
সুখ যথা কবিযাছে স্থুখে অবস্থান || 
সেই, সেই, এই সেই, সব বর্তমান । 

সেই পেম কোথা তবে বল দেখি প্রাণ? 
একদিন আশাহীন হয নাই আশা । 
পৃবাবে আশাব আশা সদা ছিল আশা || 
জানায়েছ ভালবাসা যুখেব বচনে। 
আমি সেই ভালবাঁপা ভালবাসি মনে ।। 
আমার বচন মন উভয সমান । 

পরীক্ষা পাইযাছ প্রচুব পুমাণ || 
ভঙ্গীভাবে নাহি দেখে বিশেষ বিরাগ । 
আমি তাই ভাবিতাম সুখের সোহাগ || 
কোথ! সেই ভাব-ভঙ্গী কোথা অনুবাগ | 
বল না তাদের পৃতি এত কেন রাগ? 
তিন্ভাব ভাবি পাঁণ প্রমোধীনী জনে । 
বাগ ক'রে ভাগ কেন বপায়েছ মনে ? 
ভাল "ভাল সে'ও ভাল আমি পড়ি রাগে । 
পনের যাথায় বাজ কাজ নাহি ভাগে।। 
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যেমন মনেব সাধ কব সেই ক্রিয়া । 
মিছে কেন বাগাবাগি ভাগাভাগি নিয়া || 
পূলাপেব উদয অন্তবে অহবহ | 
আলাপ কেবল কবি বিলাপেব গহ | 
দূঃখভোগে শাস্ত হযে ঘমাযেছে মন। 
আব পরাণ আলাপের নাহি পযোজন || 
বিচেছদেবে বুকে বেখে সুখে প্াণ আছি। 
চোকে মাত্র দেখি শুধু যত দিন বাচি।। 
বিনিময বিনা তুমি পাণ যন দিযা | 

ভ্রমে আব নাহি হাটে এই পথ দিষা || 
কেমনে হইবে দৃষ্টি আমাব উপব | 
দণ্ডিবপে বাঁধা আছ গণ্ভীব ভিতব || 
সাক্ষাৎ পাইব কিসে নাহি পর্বমত। 

আমি কোথা দরে আছি ভূলিযাছ পথ | 
বিবহে বিবলে বসি কাঁদি আমি একা | 
স্বপনে তোমাঁব সহ শুধু হয দেখা || 
তাশতে যেৰপ হয জানে মাত্র মন। 
তুমিও জানিতে পাব দেখিলে স্বপন ॥ 
সেবপ তোমাৰ নয পূণয কপট | 

স্বপন গোপন তাই তোমাৰ নিকট || 
স্বভাবে আমাব ভাবে দেখিলে স্বপন! 
প্ম-সুধারদোনে কেন হইবে কৃপণ || 
ভাল ভাল থাক' ভান আমি তাই চাই। 
ভাল ভাল দেখা হলো বেঁচে আছি ভাই || 
দূখেব উপবে দৃখ সুখ পুন দৃখে। 

কি ব'লে আদব কবি বাক্য নাহি মুখে || 
অকজ্মাৎ এ কি ভাব চাক দবশন | 

বল দেখি এখানেতে কেন আগমন ? 
বিপবীত দেখি আজ মোহিত হৃদয। 
অপরূপ দিনমণি পশ্চিমে উদয় || 

ক্ষণে ক্ষণে মুখ দেখে হতেছে বিজ্ময়। 
তমি কি হে সেই তুমি সেই তুমি নয || 
ক্ষণে ভাবি আমি বুঝি সেই আফি নই । 
ভাবি হে ধ্তোমায় তাই সেই তুর্মি কই || 
এসো এসো এসো পাণ যে হও সে হও। 
আমি কিস্ত সেই আমি তুমি সেই নও || 

এ ভাবে কি হবে আব মিছে মন ছোলে। 
গোলে যেতো মম মন সেই তুমি হলে।। 


হও যদি সেই তুমি তুমি বটে সেই। 
ফলত: তোমাতে আব সেই তুমি নেই || 
সেই মুখ সেই চোক সেই অবয়ব । 
পৃর্বকাব আকাব বযেছে বটে সব || 
স্বরূপ স্বভাবে আছে সমুদয ভাগ । 
আকৃতিব অঙ্গে শুধু আছে এক দাগ || 
এখন তোমায প্রাণ দেখে মবি বেগে । 
সত্য কৰি বল পাণ কে দিয়েছে দেগে? 
আছে সব প্ব্ববৎ আকাব পুকাব। 
একমাত্র ভাবান্তব হযেছে তোমাৰ || 
গেলে গেলে যাও যাও একেবাবে গেলে। 
পুনবায কেন প্রাণ দাগা হযে এলে? 
বেঁধেছি মনেব হাতে পৃতিজ্ঞাব তাগা । 
কবিয়াছি এই পণ পূৃঘিব না দাগা || 
এখন কি অন্ধকাবে জলে আব আলো ? 
কাডাকাডি ভাল নয ছাড়াছাড়ি ভালো | 
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বল না বল না প্রাণ ললিতশ্নযনি। 
নি মলিনী কেন কবে সে বজনী? 
উত্তব | 


যেবপ স্বভাব যাব সে চাষ সেবপ। 
শক্তিব বিস্তাব কবে কবিতে স্ববপ || 
তিমিনে ত্রিলোক পূর্ণ পূর্ণ কৰে যেই। 
তামবসে তমোবাশি দান কবে সেই || 


পুশু | 
অবনী অসিতবর্ণ৷ নিশা যদি কবে। 
তবে যে কৃমুদী বাজে বজত-নিকবে £ 
উন্তব | 


সমযেতে হয যাবে বন্ধু অনুকূল । 

কি কাতে পাবে তাবে শত্রু পুতিকৃল ॥ 
কমুদ-বান্ধব ইন্দু পূর্ণালোকময | 
তিমিবাবি আশিত তিমিবে নাহি ভষ | 


৯৮, 


পৃশু। 

কোথা সেই ইন্দু-বন্ধু দিবা আগমনে ? 

মুদিত কৃমুদী-ছবি ববিব কিবণে? 
উত্তব। 


উপযুক্ত পৃতিযোগী মীন যদি হবে । 

মানী তাহে মনে মনে ক্ষোভ নাহি কবে | 

শশী সূর্যে ভেদ বছ ভাবি মনে মনে। 

কৃমুদী _দিত হযে দুখ নাহি গণে || 
পুশ । 

কমুদিনী কমলিনী নায়ক বিপক্ষ । 

এব মধ্যে বল দেখি শেষ্ঠ কাব সখ্য? 
উত্তব। 

শেষ্ঠ শুণ তাৰ যাব স্বভাব সবল। 

সে নহে উত্তম যাব হদযে গবল || 

স্রশশিতল অুধাবব নাযক-পৃধান | 

কৃশানু-পৃবিত ভানু কৃত্াস্ত সমান || 
পশু । 

নলিনীনাধক যদি নাক অধম । 

পদ্য তবে কেন তাবে ভাবে প্রিষতম ? 
উত্তব । 

সমানে সমানে যদি মিলন উপজে । 

উভযেব মন তবে পরেমবসে মজে || 

লজ্জাহীনা কমলিনী পূর্ণ অহস্কাবে। 

পৃচও মার্তও-কবৰ ভাল লাগে তাবে || 
পৃশু | 

নলিনীৰ লজ্জা তাই কিষপে জানিলে? 

বপগব্র্বে গব্বিত সে কিবপে মানিলে? 
উত্তব। 

মুখেব তঙ্গিমা দেখি মন জানা যায়। 

কে ভাল কে মন্দ লোক পবিচিত তায | 

বিশেষ পদ্মিনী ফটে পুভাত-পহবে 

পতি-চক্ষে ,লি দিযা উপপতি কবে || 
পৃশু। 

কলানাথ কমুদেব পরম কি কারণ । 

উত্তম নামেতে খ্যাত বল কি কাবণ ? 
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উত্তব। 


উত্তম পণধী বলি ব্যাখ্যা কৰি তাবে। 
বিচেছদ বিচ্ছেদে-কেশ নাহি হয যাবে 
অমা-আগমনে স্ুধাকৰ না পৃকাশে। 
তখাপিও কুমুদিনী সুখবসে ভাসে ॥ 
পশু । 
শশী অনুদষে বল নিশি কি কাবণ। 
কৃমুদীব কেশকবী না হয কখন? 
উত্তব। 


পুবল বিপক্ষ যদি স্থানান্তব হায | 
কাব সাধ্য তাহাব অধীনে কবে জয? 
কল্পান্তব বলাদাথখ হইলে অন্থব | 
নিত্য কৃমুদীব হবে পফল্ল অন্তব || 
পুশ । 
বল দেখি প্রিষতমে কবিযা বিচাব। 
নাযিকাব শেষ্ঠ গণ কাহাতে অঞ্চাব ? 
উন্তব। 
লভ্জাঁবতী যে যুবতী উন্তমা সে হয। 
সেই মাত্র জানে গত্য কিবপ পৃণয ॥| 
লজ্জিতা পেমদা সহ ক্মুদী উপমা । 
লভৃজাহীন। পক্কজিণী নাযিকা-অবমা || 


প্রণয়গর্ভ মান 


এসো এসো এসো পাণ বসো এইখানে । 
ভাঁল আছি বল মুখে শুনি তাই কানে ।। 
ভাল ভাল ভালবাসে। না বাসে আমায়। 
তুমি যি ভাল থাক ভাল থাকি তাব || 
ভাবেতে জানাও যেন ভালবাস কত। 
কেমনে সে ভাৰ তব হব অবগত || 
ফলেতে কিনপে তুমি লুকাবে স্বভাব? 
ভানেতেই বুঝা যাষ ভিতবেব ভাব ॥। 
অন্তব হয়েছ তুমি অন্তবেতে থেকে । 
সকলি বুঝিতে পাবি মুখখানি দেখে ॥ 
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হলি হাসি মুখখানি তাহে কত ঠাট। 
হাসিব ভিতরে আছে ফাঁকিব কপাট ॥| 
আছ তুমি যদি সেই পরেমছাদ ছেঁদে। 
থেকে থেকে দেখে কেন “াণ উঠে কেদে ।। 
রাখিৰ তোমাষ আব কেমন কবিষা ? 

বোধ হয় উড়ে যাবে শিকল কাটিয়। || 

এত ক'রে পূঘিলাম না মানিলে পোৌঘ । 
জানিলাম সে আমাব কপালেব দোঘ || 


হখসি হাসি মুখ ? 


(নাযিকাব উক্ভি) 


আপন মনেৰ ভাব গোপন কবিষ। | 
পৃতিদিন থাক তুমি মলিন হইয। || 
একবাক মুখখানি না হয সবস || 
যখন চাহিয়া দেখি তখনি বিবস ॥। 
এইবপ ভাবভবে থাক পতিক্ষণ। 
কে যেন সব্বস্ব ধন কবেছে হবণ।। 
স্রধাইলে কোন কথা সদয না হও | 
'আপনাৰ ভাবে তুমি নীববেই বও || 
অকস্মাৎ এ কি দেখি সবিশেষ কও। 
আব যেন সেই তুমি সেই তুমি নও || 
এই ছিলে অধোমুখে পেয়ে ঘোব দৃখ | 
বড় যে হযেছে আজ হাসি হাসি মুখ £ 


কি ভাৰ কি ভাব মনে ভেবে বোঝ ভাব। 
ছিল না স্বভাব তব স্বভাবে সঞ্কাব || 
দেখিয়া তোমার ভাব ভাবিতাম মনে । 
এ ভাবেব ভাবাস্তব হইবে কেমনে ? 
আচন্দিতে দেখি পাণ সে ভাবে অভাব ॥ 
আৰ এক অপরূপ ভাবের পূভাব ।। 
তর ভাব গাব ভাব ভাবিবাৰ নয় । 
অনুভাব কবে ভাব সাধ্য কাৰ হয? 
ভাবের ভাবুক তুমি বুন্থিয়াছি ভাবে । 
যে ভাবে এ ভীব তব সে ভার কে পাবে।। 
কি ভাব উঠেছে মলে কি সে এত গু ? 
বড় যে হযেছে আজ হাসি হাসি মুখ £ 


না 


ছিলাম চক্ষেব বালি আমি হে তোমার । 
আমা দেখিলে হতো মুখ ভাব ভার ॥ 
একবাব স্রনয়নে দেখনি আযায । 
ফুলিযা উঠিতে পাগে আমাব কথায || 
কহিতাম যত কখা হইষা সবল । 

গুমুবে ওষুপে তুমি কাপিতে কেবল ॥। 

বিঘ বিঘ বোধ হতো হাত দিতে কানে । 
ফুটে কিছু বলিতে না জলিতে হে পার্ণে ॥ 
হঠাৎ যে সে ভাবে কেন হলো ভাবাস্তব ? 
গদগদ ভাব যেন মনে ভিতর || 
কিসে মন খুলিযাছে ফুলিযাছে বৃক। 

বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ? 


সাধিতাম কীঁদিতাম পড়িযা ধূলায | 
কতকপ কবিতাম ধধিতাম পায || 
প্ষেব পূমোদে তুমি ভাবিতে পরমাদ । 
শিঘ কবে বিঘ খেতে মনে হতো সাধ || 
ছোঁও লা আমাষ তুমি কাছে যাই ফদি। 
ভাবিযাছ আমি যেন কর্শনাশ। নঙগী || 
চোখোচোখি হ'লে পৰে মুখে দিযে বাড়। 
চোক বুজে থাকিতে হে নোয়াইযে ঘাড় | 
কাছ থেকে স'বে গেলে ফেলিতে নিশু!স। 
লাঠি” তোমাৰ যেন হাডেতে বাতাস ।। 
এখন দেখিনণে কেন সে সব জস্সখ £ 
বড যে হযেছে আজ হাসি হাসি মুখ £ 


বিবলে একেলা যদি দেখিতে আমায় | 
আকাশ ভাঙ্গিব। যেন পড়িত মাথায় ॥। 
দিশেহাব। হযে যেতে চলিত না বথ। 
খুঁজে আব নাহি পেতে পালাবাব পথ 11 
মনোদৃখ কিছুদিন দূবে গেলে পব। 
বাম বোলে ধাম দিষে ছেড়ে যেত অব।। 
হইতে তোমার তুমি দ্বেঘ যেতে ভুলে । 
উঠিত সুখে সিঙ্কু আপনি উথুলে || 
পাপ ন্দেবে শাপ দিতে সকল সময় । 
আমি পাছে আসি কাছে হতো এই ভয়।। 
তল্মতে করিত সদা পাণ ধক ধুকৃ। 
বড় যে হয়েছে আজ হাপি হাসি মুখ 


১৮৯ 


৯৯৭ ঈশ্বরচজ্ গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


আজ আমি কোন্‌ ঘাটে ধুয়েছি হে মুখ? 
দরে গেল এতদিনে চিবকেলে দৃখ | 
পৃভাতে পশ্চিমে হলো বৰিব পৃকাশ। 
শীতকালে আচগ্বিতে দক্ষিণে বাতাস || 
অথট ঘটন। এ যে যা হবাব নয | 
অমাৰ নিশিতে 'হলো শশীব উদয || 
এখনো মনেব ভাব কবনি প্রকাশ। 
ভঙ্গিতাবে দেখাতেছে মুখেব আভাঘ || 
হাঁসি হাসি দেখিলাম বদন তোমাৰ । 
সাপেব মুখেতে যেন সুধাব ভাগ্ডাব || 
হইল আমাৰ তাষ পাঁচ হাত বুক। 
বড় যে হযেছে আজ হাঁসি হাসি মুখ ? 


তোমাৰ মনেব নদী ছিল একটান । 
আজ কেন তাব ঢেউ বহিছে উজান || 
খাঁটি হযে ভাটি সোত খেলিত স্বভাবে । 
সে টান কি ফিবে গেল বাযুব পৃভাবে || 
বল বল কাব কাছে শিখে এলে বস। 
বিবস বদন কেন হইল সবস? 
কিটানে হইল প্রাণ এ টান তোমাৰ ? 
কি বসে হইল এই বসেব সঞ্চাব? 
টানাটানি ঘোচে যদি তবে বুঝি টান। 
স্ববসেব বসে জানি বসিক-পৃধান || 
বিনা! মেষে পড়ে জল এ বড় কৌতুক । 
বড় যে হযেছে আজ হাসি হাসি মুখ ? 


কে বলে বসিক নও বসেব সাগব । 
জানিলাম তুমি পাণ বসিক নাগব |। 
আমি তাৰ পবিচয় পাইলাম সবে। 
রসবোধ না! থাকিলে এত কেন হবে । 
ঘরে এসে মুখ যেন সেই মুখ নয। 
বাহিরেতে কত রস ছড়াছড়ি হয় || 
বাকামুখ নহে আজ সবস অন্তর । 
এনেছ পরেব রস যরেব ভিতব | 
সময়েতে সাঁজোরস করিয়৷ গোপন । 
কার এটো রস এনে দেখাও এখন ? 
এটো রসে চেটো। নই দেবে না চুমুক। 
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ? 


জানাতেছ অযাচক তিখাবীর ভাব। 

হাটে পোড়ে লুটে খাও এমনি স্বভাব ॥। 
ঠাট দেখে কাঠ হযে আছি আমি একা | 
রাখিয়াছ চোখে চোখে চোখে নাই দেখা || 
হযেছ হাটেব নেড় হজুক তো চাই । 
ঠাটেব ঠাকুৰ বট নাটেব গৌসাই ॥ 

বজায বেখেছ ঠাট হযে ছড়াছড়ি । 

আজ' ভাল ঠাটে ঠাটে হাটে ভেঙে হাড়ি ।। 
আগে যদি জানিতাম এত বাড়াবাড়ি । 

তবে কি তোমাবে আব কোন মতে ছাড়ি? 


»কবি নাই আত্মসাব আমাবি সে চুকৃ। 


বড় যে হযেছে আজ হাসি হাসি মুখ 


পাণ তুমি আপনি হে নহ আপনাব। 
কেমন কবিযা তুমি হইবে আমাৰ ? 
পববসে পববশে সদ পবাধীন। 

তবে ত আমাঁব হতে হইলে স্বাধীন || 
তোমা হতে দখিনীব স্রখ যা হবাব। 
সমুদ্য হযে বৌষে গিষাছে আমাৰ || 
সমযেতে একদিন না হইলে বশ। 
বসময অসময দেখাতেছ বস।। 
আমাতে কি আমি আছি আমি হে কফি আছি। 
এখনি কি ভুলি ঠাটে ঘাটে গেলে বাঁচি ॥ 
বাচিবাব সাধ আঁব নাহি একটক । 
বড় যে হযেছে আজ হাসি হাসি মুখ ? 


ঠিক যেন ধর্শশীল বকেব মতন । 

কত দিন পাণ তুমি হযেছ এমন ? 
বাহিবেব ভাব যেন নব ভেকধারী । 
ভিতবেব ভাব কিছু বুঝিতে না পাবি।। 
কপটে কৌশল হেন কবেছ ধাবণ। 
ভোলা ভোলা ভাব যেন খোলা খোলা সন || 
এখন কি ক'রে আর হ'লে মন-ভোলা । 
বিদায় করেছ আগে হাতে দিয়ে খোলা || 
আর যেন নাহি লাগে তোমার বাতাস । 
ফেলেছি খাড়ের বোধা হয়েছি খালাস || 
একেবারে পড়িয়াছে পীরিতের ভূক। 
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি সুখ ? 


ঈশ্বরচ্জ. গষ্ডের গ্রচ্ছাবলী ১৯১ 


পায়ে কত পড়িয়াছি দাঁতে ক'রে কূটো। 
সাঁচচ।-ধন লুকাইয়ে দেখাইলে ঝঁটো || 
কাচাকালে কচি ফল হয়ে গেল আটো । 
মনের আগুনে জলি বলি তাই দু'টো || 
দেখাতেছ নবরাগ বিরাগে কি রাগে ? 
দিতেছ আগায় জল গোড়া কেটে আগে ? 
রজকের লাভ কোথা উলঙ্গের কাছে? 
কাটা গাছে জল দিয়ে লাভ কিবা আছে? 
আপনি ভেঙেছে মন উপায় কি তার । 
ভাঙামন কখনে। কি গোড়ে থাকে আর ? 
কাট। গোড়া দিয়ে যোড়া কে শিখালে তুক। 
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ? 


কিছুতে ন। হয় আর মানের বিকার । 
মান আর অপমান সমান আমার || 
আছে দেহ ঘাহি পাণ হয়ে আছি শব | 
যত তুমি জালাইবে শবে সবে সব |1 
সবিশেষ পেয়েছি হে পেম-পরিচয় | 
পাণ আমি বিঘকৃনি বিঘে নাই ভয় || 
হাড়ে হাড়ে বিধিয়াছে বিচেছর্দের বাণ। 
সমুদয় সহ্য ক'রে হয়েছি পাষাণ || 
ভোগা মেরে দাগা দিলে সাধের সময় | 
জাগা ঘরে চুরি আর এখন কি হয়? 
সমভাবে ভোগ করি সুখ আর দৃখ। 
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ? 


নিবেছে আমার পাণ অদৃষ্টের আলো । 
তুমি যাতে ভাল থাকো সেই ভালো ভালো । 
তোমারে বিশেঘরূপে কি বুঝাঁব বোলে £ 
স্বভাবের দোঘ কভু নাহি যায় মোলে || 
পন্যাসী হইয়৷ তুমি যদি শেখ যোগ । 
তথাচ যাবে না পণ তুত্বনাড়া রোগ ।। 
কোবৃখানে মন রেখে এখানেতে এলে ? 
কাচেতে যতন কেন কীঁচাসোনা ফেলে ? 
যাও যাও তার কাছে বাধা যার ভাবে । 
সে ধনী এ হবনি শুনে পূমাদ ঘটাবে || 
দেখিবে না ও মুখ আর তোমার ও মুখ | 
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ? 


ছ'মাসে ন'মাসে নাহি পাই দধশন। 
হ'লে তুমি রাহগুস্ত চাঁদের মতন || 
বলিবার কখা নয় হায় হায় হায় ! 
সব্বনাশী সব্বগাসী করেছে তোমায় || 
কেমন গহণ এই একভাবে রও । 
রাহুমুখে যুক্ত সদা মুক্ত গনাহি হাও || 
আমি আছি দিবানিশি এক ধ্যান ধোরে। 
মুক্তি দেখে মুক্তি পাই মুক্তিসান কোরে ॥। 
আমার কপাল পোড়া দৃষ্টিপোড়া বিঘে । 
একবার মুক্ত নহ মুক্ত হব কিসে ? 

কি জানি কেমন কোরে সে করেছে তুকৃ। 
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ? 


নায়কের উত্তর 


(বাকামুখ কবে ?) 

বড় যে মধুর বনি শুনি আজ ধনি! 
একেবারে খুলিয়াছ অমৃতের খনি | 
স্বভাবে সমান আছে আমার স্বভাব । 
আপনার ভাবে তুমি ভাবিছ অভাব ॥ 
সেই আমি সেই আছি আছে সেই' ভাব । 
একদিন নাহি হয় ভাবের অভাব || 
যখন তোমায় দেখে যে ভাবের ভাব । 
সেই ভাবে ভাব ধরে আমার স্বভাব || 
ভাবিলেই ভাবে হয় ভাবের উদয় । 
পুরাতন এক ভাব নূতন তো নয়।। 
দেখিলে তোমার ভাব ভাব পাই তবে । 
হাসিমুখে আসি প্রাণ ৰাকামুখ কবে ? 


রসবতী নাম ধর কোথা সেই রস। 
বুঝিতে ন! পারি পাণ সরস বিরস || 
রসের আকরে এসে পাই নাই রস। 
সাধ ক'রে এতদিন ছিলাম বিরস || 
কৃপণ তোমার মত কেবা আছে আর ? 
গোপন করিয়াছিলে আপন ভাণ্ডার | 
সময়েতে এক ফোটা কর নাই দান || 
বক্ষে করে বক্ষে কর যক্ষের সমান || 


১৯২ 


হয়নি তোমার কাছে রসের ব্যাপার । 
কি রসে রসিক হব ফি আছে আমার ? 
নৃতন রসের কথা! শুনিতেছি সবে। 

হাসিমুখে আসি পাণ বাকামুখ কবে? 


যাহার যেমন ভাব লাভ সে পৃকার। 
সেই সব বাঁক দেখে বাকা মন যার || 
নিজ ভাবে তুমি প্রাণ সোজা যদি হ'তে। 
সোজা! পথে চোলে তবে সোজ। কথা কোতে। 
সোর্জা-ভাব বোঝ! প্রাণ সহজেই হয় । 
বাকা ভাব বাঁকা বড় বুঝিবার নয় || 
ভিতরের ভাব কিছু নাহি যায় বোঝা । 
. অথচ জানাও তুমি যেন কত সোজ। || 
ললনা তোমার কাছে ছলন। কি খাটে? 
আমি খাই ভাড়ে জল তুমি খাও ঘাটে | 
ছল্‌ কোরে বল কোরে দুটো কখা কবে। 
হাসিমুখে আসি পণ বাকামুখ কবে? 


ভিতর বাহির সদা সমান আমার! 

মুখে এক মনে আর স্বভাব তোমার |! 
দিয়েছ কথার ভাগা বদনের হাটে । 
মুখোমুখি কোরে পাণ ও মুখে কি আটে? 
বচনের বলিহারি হারি হইয়াছে । 

সম্মুখে কি যেতে পারি ও মুখের কাছে? 
আমার হয়েছে প্রাণ হিতে বিপরীত। 
কৌদল করিয়া সেধে কেঁদে কর জিত? 
তোমার কলের আখি জলের আধার । 

সে জলের মাঝে কত ছলের ব্যাপার || 
কেঁদে যদি জিতে যাও কে পারিবে তবে। 
হাসিমুখে আপি পরাণ বাকামুখ কবে ? 


সকলি আমার দোষ দোষী আমি একা । 
তুমি কিছু জান নাকো হ'তে চাও নেকা || 
ভাজা তাজা করিতেছ হাড় হলো কালি । 
এক হাতে কখনো কি বেজে থাকে তালি ? 
ভালরূপে জানিয়াছি ভাল ব্যবহার | ৪ 
মিছে তুমি সতীপানা জানায়ো না আর |] 


আমায় কিনেছি আমি চিনেছি তোষানে। 
ব্যবহার শিখাইলে বিনা ব্যবহারে || 
মনের গোচর সব আর যত পাপ। 

যার মনে যত ছল তার তত পাপ।। 
এখন সে সব কথা লুকালে কি হবে £ 
এসিমুখে আসি প্রাণ বাকামুখ কবে? 


কছুতে নারীর মন নাহি হয় বশ। 
রমণীর কাছে নাই পূরুঘের যশ || 
আপনি করিয়া চুরি সাধু হয়ে রও । 
তোমার জেতের দোষ তুমি বোলে নও || 
সব দিকে বড় নারী স্বভাবে সরল! || 
হায় হায়! কামিনীরে কে কহে অবলা ॥। 
মাখিয়া মধুর ছিটে মুখের উপরে । 

নাকে কেঁদে কখা কোয়ে মাথা খুঁড়ে মরে | 
পেটেক্স ভিতরে বিঘ নাহি জানে কেউ। 
নিরভ্তর খেলিতেছে সাগরের ঢেউ ।। 
দেখে দেখে ঠেকে শিখে রয়েছি নীরবে । 
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ? 


যদি কেউ গুণে থাকে সাগবধের ঢেউ। 
পৃথিবীর সীম। যি পেয়ে থাকে কেউ || 
যর্দি কেউ ক'রে থাকে বাতাস বন্ধন । 
যদি কেউ ক'রে থাকে আকাশ খণ্ডন || 
নিরূপণ যর্দি করে আকাশের তারা । 
নিরপণ যর্দি করে জলদের ধারা || 
এইবপে যার চেয়ে যোগ্য আর নেই । 
নারীভাব-নিরপণে পরাভব সেই ।। 
এমন কি আছে কেউ রমণীরমণ ? 
স্থিরভাবে যে পেয়েছে রমণীর মন ? 
তোমার ও রবে প্রাণ নিকটে কে রবে? 
হাসিমুখে আসি পাঁণ বাকামুখ কবে ? 


মনের ভিতরে যার গরিমা-গরল | 

সে নারী কেমনে হবে স্বভাবে পরল ? 
দসখত লিখে দিয়ে পড়ে যদি পায়। 
তথাচ' নারীর মন পূরুঘে কি' পায়? 


ঈশ্বরচগ্জর গুপ্তের গ্রস্থাবলী ১৯৩ 


শিকের উপরে কথা মন আছে তোল। | 


কৌশলে কহিছে কথা মনতোলা তোলা || 


তোলা মনে কহিতেছ কত মনতোলা । 


কিসে হবে খোলামন কিসে হবে ভোলা ? 


ঝোলাঝুলি কোবে কত লুটিবাছি ভূমি । 
একদিন খোলাখলি করিলে না তুমি || 
অধর্থ্ের কথা কোলে ধর্মে নাহি সবে। 
হাসিমুখে আসি পাণ বাঁকামুখ কবে? 


রাগদ্ধেধ অভিমান আর অতশ্কাব। 
এখনো রয়েছে যাবা শবীরে তোমার || 
সকলেই বলবান্‌ খাটো কেহ নয়। 
সকল সমবে তারা কবিছে পূলয় || 
চলন] চাতুরী আব কপটতা ভাব । 
পকাণ্শ তোমার মনে পবল পৃভাব | 
যদাপি মৌবন-কাল বিদাস ভযেছে। 
তথাচ সে গ্লাটখানি বজাষ বষেছে || 
আছে সেই 'মুদাষ পৃর্বকাব ভাব । 
ফেল্জেনি ঠমকৃ ঠাট ফেরেনি স্বভাব || 
তাদেব জিজ্ঞাসা কর সাক্ষী দেবে সবে। 
হাসিমুখে আসি পাণ বাঁকামুখ কবে? 


এখন এ অহঙ্কাব দেখাতেছ কাবে ? 
আপনাব দোষে তৃমি গেলে ছারেখাবে | 
মনে কর কি কবেছ যৌবনসমষ । 

সে দিনের কথ। সে তো বছদিন নয় | 
যৌবনের গববেতে গরবিণী হয়ে । 
সাপিনীর সম ছিলে ফৌস্-ফৌষ্‌ লয়ে | 
ঠিকবে ঠিকরে উঠে ঠ্যাকারে ঠ্যাকাবে । 
কত দিন কত কথা বলেছ আমারে | 
ম.মুখে বধু বোলে তোঘনি আঁমায । 
রজনীতে শুধুমুখে দিয়েছ বিদায় | 
মরি কিছু জান নাঁকো। তবে তবে তবে। 
হাসিমুখে আপি পাণ বাঁকাম্খ কবে ? 


চুতো-নত। খুজে খুঁজে কাল হলে। গত 
একখানা নিয়ে কর ব্যাকৃখানা কত || 


না এলে তো রক্ষা নাই কত কথা উঠে। 
মেরিনী ফাটিয়া যায় বকৃনীর চোটে 1 
বকৃনী তখনি গেলে পেতাম নিস্তার | 

মুখ দিযে পোকা পড়ে থামে নাকো আর ॥ 
সাতপাড়। ছুটে ছুটে কর তোলপাড। 
পোড়াও আপণ দে?ঘে আপনার হাড়।। 
যামিনীতে যে সময়ে নিদ্রা যাও পিয়ে। 
তখন কৌদল বাঁখো বাম চাপা দিয়ে 1 
উচচ হয়ে কৃচছ গেয়ে তৃচছ কর যবে। 
হাসিমুখে আসি পাণ বাকামুখ কবে? 


এলে পরে ঘর হ'তে আমায় দেখিয়া | 
ঢকিয়া ঘরের কোণে বোসে থাক গিয়া | 
সাধ কোনে কর তুমি মিছে অভিমান । 
বসনেতে ঢেকে রাখে বঙ্কিম-বয়ান || 
আশা কোরে আসি আমি তুমি মর রিঘে | 
এসে যদি আশা যায় আঙা যার কিসে £ 
কলহের কল্পতরু বটে তুমি বটে। 
পেয়েছি কৃফল কত তোমার নিকটে | 
ছাদে ছাদো কথা নে মনের অসুখে । 
কেবল গিয়েছি ফিরে কাঁদো কাদে মুখে |) 
কখার ধমকে পাণ কেদে ওঠে সবে । 
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাকা মুখ কবে £ 


মুখের বচন নষ স্খেব পণয়। 
দূজন সুজন হ'লে তবে পরম বয।। 
পূণযিনী নাম নাই পুণয় তোমার । 


পরিহার করিয়াছ পেম-হেমহার || 
আপনি বিচ্ছেদ ক'রে ঘুচালে প্রণয় || 


এখন দেখাও কাবে বিচেছদের ভয় ? 
আমার স্বভাব নয় তোমার মতন। 
কেন হয়ে থাকি তার যে করে যতন ॥ 
সরল হইলে লাপ বুকে তারে ধরি। 
তার মুখে মুখ দিয়া বিঘ পান করি ।। 
যে হয় দৃখের দৃখী দুখ সেই লবে। 
হাসিমুখে আসি পাণ বাকামখ কবে? 


হাসি হাসি যুখখানি দেখিছ আমার | 
হাসির ভিতরে আছে হাঁসির ব্যারপীর || 


৯৯৪ 


শি 


মনেতে বোদন কোবে দূঃখনীবে ভাসি । 
এ যে হাসি হাসি নয চড়কীব হাসি || 
নব ভাবে কেন দিব নব পবিচয ? 

এই ভাব তব ভাব নবভাব নয় || 
গববেব খন ছিল যৌবন তোমার । 

সে ধন ফবাযে গেল কিছু নাই আব | 
সর্যেতে কবিলে না! পি ব্যবহাব । 
এখন ধবেছ ভাব কিবপ পকাব ? 

মন তাব সমুদায় পবিচষ লবে। 
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাকামূখ কবে ? 


হাতে কোবে একদিন করিলে ন! দান। 
বচনেতে একদিন বাখিলে না মান ।। 
বিফলে বৃথায গেল সাধেব যৌবন | 
এইবপে নষ্ট হয কপণেব ধন।| 
এলো না যৌবন-ধন আমাব ব্যাভাপে । 
চুপি চুপি যি কিছু দিষে থাকো কাবে | 
সে বিষয নহে প্রাণ আমাব গোচব। 
তুমি জান ধর্দ্ন জানে জানেন ঈশ্ব || 
আমাৰ ভোগেব ধন হলে না৷ আমাব। 
এব চেয়ে মনোদূখ কিছু নাই আব ।| 
সুধা দিয়ে সুধালে না ক্ষুধা ছিল যবে। 
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাকামুখ কবে? 


মাথাব ধায়েতে তুমি হযেছ পাগল । 
দায়ে পোড়ে গাযে পোডে কবিছ কোদল || 
ঢোল মেৰে গোল কোবে ছাড়িতেছ বোল । 
গোলেমালে আমি কেন দিব হরিবোল ? 
হরিবোল বলিবাব সময় এই বটে। 
পরিণামে হবিনাম শাস্ত্রে এ বটে ।। 
সেতো বড় সোজ। নয় কঠিন ব্যাপাব। 
মৌচন কবিতে হয় মনেব বিকাব | 
পর-প্ম-পীযৃঘেব স্বাদ যেই পায়। 
সার ফেলে ছাব পরেষ সেকি আর চায়? 
হাবাতের কপালেতে সে জুখ কি হবে? 
হাসিমুখে আসি পণ বাঁকামুখ কবে? 
(কনের খেদ মনেই আমার) 


ঈশ্ব্বচন্দ্র গুণ্ডের গ্রন্থাবলী 


হবি হবি মবি মবি কবি বিবেচন। | 

হা হায বিধাতাৰ এ কি বিড়ম্বনা || 
সুধাময সবলতা-ভাব নাহি ধবে। 
যুবতী যৌবন-মদে অভিমানে মবে || 
ভাবে মনে যৌবনেব হবে না সংহাব | 
কালেব কর্তব্য যাহ] কবে ন! বিচাব || 
আহ। আহা কাবে কব মনেব এ ধোঁকা । 
গাছপাকা খাস আবে ধবিযাছে পোকা || 
সাটু মেবে কাঠ হযে কবে কত ঠাট। 
ভোলে না পেমীব পেমে খোলে না কপাট || 
সমযেতে নাহি কবে প্িষ ব্যবহাব। 
বহিল মনেন খেদ মনেই আমাৰ || 
কাবে বলি আব বল কাবে বলি আব? 
বহিল মনেব খেদ মনেই আমাব || 


যত দিন খাকে তাৰ যৌবনেশ বস। 
তত দিন নাহি হয পুকঘেব বশ।| 
বসবোধ শাহি হয বসেব সময | 
সবস অন্তবে কভূ কবে না পরণম || 
তখন তাহাব মন এমনি কঠিন । 
কোনমতে নাহি' হয পেমেব অধীন || 
যুবতী যৌবনে যদি পীবিতি জানিত। 
পৃকঘের মনে তবে কি সুখ হইত । 

সে সুখ কেমন জুখ জানাব কি বোলে” 
যেতেম আপন ভাবে আপনিই গোলে | 
বৃকেব বিঘয নহে মুখে বলিবাব। 
বহিল মনের খের মনেই আমার | 


যৌবন-জলধি-জল ওকায় যখন । 
তখন সবল হয় বমণীব মন || 
সময়ে এ ভাব হলে হইত যেমন। 
অসমধযে ততখানি হয় কি তেমন? 
স্বতাবেব দো এই দোঘ দিব কাব? 
রহিল মনেৰ খে? মনেই আমাব || 
কাবে বলি আব বল কাবে বলি আব? 
রহিল মনের খেদ মনেই আমাব || 


কহিগাম যত কথা হয় কি না হয়। 
যনে মনে বুঝে দেখ মিছে কিছু নয় |! 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী ১৯৫ 


বল ধল যত পাবো বোলে লও বাগে। আৰ ছাব পীবিতেব সাধ কিছু নাই। 
তোমাৰ ভূতেব ঢেল। গাষে নাহি লাগে।। ঈশৃব জড়ান যদি তবেই জুডাই ॥ 
আমাব সকল কথ ফবাইল প্রষে। গুপ্ত পম গুপ্ত থাক ফূটিবে ন। আঁব। 
মিছে কেন চড় খাই বাঁড় ঘেঁটাইযে? বহিল মনেধ খেদ মনেই আমাৰ || 
এখনো হলো না পাণ পবল পৃণয | বাবে বলি আব বল কাবে বলি আর? 


গমান স্বভাবে গেল সকল সময || বহিল মনেব খেদ ঞানেই আমাব || 


জ্যুদক্র-নি্বন্লন্ 


এমা এরর তর 2 


শিখযুদ্ধে ইংবেজের জয় 


গেল বিপক্ষেব ভয গেল বিপক্ষেব ভয, 
শতলজ পাব হ'ল শিখ সমুদ্য | 
বণে বিটিসেব জয বণে বিটিসেব জয || 


কালগুণে বিপবীত বৃঝিবাব ভ্রম । 
এসেছিল শিখ সব কবিযা বিক্রম | 
বামনেব অভিলাঘ ধবিবেক শরশশী। 
উদ্ঘতাগে হস্ত তুলে ভূমিতলে বসি |। 
তৃবঙ্গেব খবগতি খব কবে শক। 

বাসুকি কবিতে বধ বাঁগ্া কবে বক।। 
কাকেৰ কোৌকিল-ববে লঙ্জ। নাহি হায। 
গেল বিপক্ষেব ভয গেল বিপক্ষেব ভষ || 
শতলজ পাব হ'ল শিখ সমৃদ্য। 

বণে বাটিসেব জয বণে বিটিসেব জয |! 


পাঞ্জাবীয শিখদেব আশা ছিল মনে । 
বিটিস বিনাশ কবি জধী হব বণে।। 
সমূদয অস্ত্র লযে হযে অগ.সব। 
কবিল শিবিবে আমি সন্ুুখ-সমব || 
পুথমে জঙ্গল পেষে মঙ্গল-সাধন । 
দক্ষল বাধিযা কবে ঘোবতব বণ।। 
মাঠে এসে ফাটে বুক মুখ শুফ হয । 
গেল বিপক্ষেব ভয় গেল বিপক্ষেব ভয ॥| 
শতলজ পাব হ'ল শিখ সমুদয | 

বণে বিটিসেব জয় বণে বিটিসেব জব | 


আমাদেব সেনাদের বাহবল বাড়ে। 

বিকট বদনে ঘোব সিংহনাদ ছাড়ে | 

বেঁধে হোপ কা'ৰে কোপ দিলে তোপ দেগে। 
নাহি বব পবাভব গেল সব ভেগে ।। 

যত দল হতবল পৃতিফল পেলে । 
বেজিমেণ্ট কবে সেণ্ট তাবু টেণ্ট ফেলে ।। 


দ্বেধ ছেড়ে দেশে গিযা মানে পবাজয | 
গেল বিপক্ষেব ভষ গেল বিপক্ষেব ভষ || 
শতলজ পাব হ'ল শিখ সমূদয । 

বণে বিটিসেব জয বণে বিটিসেব জয || 


বিপক্ষব বড় বড় সবদাব যাবা । 
সিদ্ধিপানে শুদ্ধি খায বল বুদ্ধিহাব। || 
লাহোবে বার্ণীব কাছে অধোমুখে থাকে । 
ঘোব দূর্গে ঢুকে দুর্গে দূর্গে ব'লে ডাকে || 
বিক্রমেতে সিংহপম শিখ সিংহ যত। 
আমাদেখ কাছে পব শৃগালেব মত || 
নাকেখত্‌ যুদ্ধে বাবা” পবস্পব কষ । 

গেল বিপক্ষেৰ ভষ গেল বিপক্ষে ভয || 
শতলজ পাব হ'ল শিখ সমুদ্য | 

বণে বিটিসেৰ জম বণে বিটিসেব জয || 


বণতৃমি ছেড়ে যায যত চাপদেড়ে। 

গুলী গোল। অস্ত্র তোপ সব লয কেড়ে ।। 
মাথা পাগড়ী উড়ে পড়ে নশীকলে। 
বৃদ্ধিলেপ দাড়ি-গোপ সব যাষ ঝুলে || 
চড়াচড় মাবে চড় সিফাযেব দলে । 

ধড়ফড় ক'বে ধড় পড়ে ধবাতলে || 
পনব্র্বাব উঠিবাব শক্তি নাহি হাষ। 

গেল বিপক্ষেব ভয গেল বিপক্ষেব ভয়।। 
শতলজ পান হ'ল শিখ সমুদ্য | 

বণে বিটিসেব জয বণে বিটিসেৰ জয॥। 


ভাগিষাছে শক্র সব লাগিযাছে ধুম । 
লৃঠিতে লাহোব দেন হেনবি হুকুম || 
পাণপণ হৃষ্টমন সেনাগণ সাজে । 
মহার্জীক ঘন হাক জযঢাক বাজে || 
শিখদেশ হয় শেষ বণবেগ ধরে। 
চলে দল ধবাতল টলমল কবে || 


ঈশ্বর গুপ্তের প্রস্থাবঙ্গী ৩ 


ধরাঁধর কেঁপে উঠে ধর। নাহি বয়। 

গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয় ॥। 
শতলজ পার হ'ল শিখ সমুদয় । 

রণে বিটিসের জয় রণে বিটিসের জয় || 


এ দেশের পৃজ। সব এক হয়ে সুখে। 
রাজার মঙ্গলশ্গীত গান কর মুখে || 

ধন্য চীফ কমাণ্ডার ধন্য দেও লর্ডে। 
ইংরাজের র্যান্ক বাড়ে থ্যাঙ্ক দেও গডে || 
গণ্য বটে সৈন্যগণ ধন্য দেও তায় । 

লর্ডের রহিল মান গডের কৃপায় ।| 

সদয় সমরকজ্পে বিভু দয়াময় | 


গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের তয়।।. 


শতলজ পার হ'ল শক্র সমুদয় । 
রণে বিটিসের জয় রণে বিটিসের জয় | 


গর তর 


দ্বিতীয় যুদ্ধ 


ভারতের অবোধ দৃর্বল লোক যত। 
ডাল ভাত মাছ খেয়ে নিদ্রা যাবে কত? 
পেটে খেলে পিঠে সয় এই বাক্য ধর । 
রাজার সাহায্য হেতু রণসজ্জা কর। 
লাহোরের শিখ-সেনা শক্ত অতিশয় । 
এখন আলস্য করা সমুচিত নয় || 
কেহ খড়গ কেহ ঢাল কেহ য্টি লও | 
যাহার যেমন সাধ্য সেইরূপ হও || 
করিতে তুমুল যুদ্ধ আমাদের পনে। 
লাহোরীয় পুজাপুগ্ত সাজিযাছে রণে | 
আমর তাদের সঙ্গে রোকে রোকে রুকে। 
দাড়ি ধরে দিব টান বাড়ী মেরে বুকে | 
অধিকার যদি পাই শিখদের ক্ষিতি। 
আমাদের পৃতি হবে ভূপতির পীতি॥। 
সাহসে করিবে যুদ্ধ যত বুদ্ধি ঘটে! 
কোনক্রমে নাহি যাবে গোলার নিকটে || 
অকর্ধণ্য গজিশন্য আফিসর ষাঁরা। 
ডাক পেকে ডাকযোগে যুদ্ধে যনি তাঁরা || 
শিরে রাখ বিলুদল মুখে বল হরি। 
সঙ্গে সঙ্গে চল সব গুভযাত্রা করি || 


শিখ সব এসেছিল, 


কটুভাধ ভেঘেছিল, 


গায়ে দেহ চাপকান পায়ে চটি জূতি। 
মাথায় পাগড়ী বাধ পর শাদা ধুতি।! 
দোবজ। দোছট করি চোট কর যনে। 
হোঁচট না খাও যেন ঘোরতর রণে ॥ 
সাইনের অগভাগে যেয়ো নাক রূকে। 
চোট্‌ চাট্‌ কাট্‌ কাট মঈসটি সুখে || 


গুিলহ্জী 


মুদির যুদ্ধ 
চেগেছে বিঘম যুদ্ধ শিখগণ সঙ্গে । 
রেগেছে ইংরাজ লোক রণরস-রঙ্ে ॥| 
সেজেছে অগণ্য সৈন্য কি কৰ বিস্তার । 
বেজেছে জয়ের ডস্কা নাহিক নিস্তার ॥ 
বেড়েছে বিটিস সেন। সংখ্যা শত শত। 
ছেড়েছে পৃণাণের মায়া যুদ্ধে হয়ে রত || 
ঘেরেছে সমরস্থল লয়ে নিজ দল । 
সেরেছে এবার শিখে হইয়া পৃবল ॥ 
মেরেছে বিপক্ষগণে মুদকির বণে। 
ঘেরেছে সকল শক্র গোরাদের সনে || 
ভেগেছে সন্দুখযুদ্ধে নদী পার হয়ে। 
মেগেছে আশ্‌য় পুনঃ মিত্র ভাব লয়ে || 
হয়েছে সমূহ শিখ সমরে সংহার । 
বেছে চক্ষেব যোগে বক্ষে বারিধার || 
লয়েছে দ£খের ভার শিরোপরে কত। 
রয়েছে পূমাণ তার তোপ এক শত ॥ 
ধরেছে ইংরাজ সেন। মৃত্তি ভয়ঙ্কর 
পরেছে করাল বস্ত্র অস্ত্যুক্ত কর || 
বলিছে বদনে শুদ্ধ মার মার ধ্বনি । 
চলিছে সমরে সবে টলিছে ধরণী || 
ছলিছে ছলনা! করি বিপক্ষের দল। 
ফলিছে বিটিসবৃক্ষে জয়যুক্ত ফল || 


ভিজে 


শিখুদ্ 


খল খল হেসেছিল, 
নেচেছিল সেন। শত শত । 


বল করি ঠেসেছিল, 
শেসেছিল অভিলাঘমত ॥ 


৯৮ 


শিবিরেতে এয়েছিল, ঝাঁকে ঝাকে ধেয়েছিল, 
ছেয়েছিল সমরের স্বল। 
অধিকাৰ চেযেছিল, রুধিরেতে নেয়েছিল, 
পেয়েছিল হাতে হাতে ফল ।। 
জোট দিতে পেবেছিল, পায সব সেরেছিল, 
জেবেছিল অগ্িববিষণে । 
কোপ কবি ধেষেছিল, ক'সে তোপ মেবেছিল, 
হেবেছিল গোব। সব বণে || 
বছ সৈন্য লযেছিল, গুলী গোলা বয়েছিল, 
হযেছিল পৃর্্বপাববাসী | 
যত কথা কয়েছিল, আমাদের সযেছিল, 
বযেছিল সন্ুখেতে আসি | 
কালবেশ ধবেছিল, পাণপুপ্জ হবেছিল, 
কবেছিল ভযানক গতি। 
বহলোক অবেছিল, চক্ষে জল ঝবেছিল, 
ম'বেছিল বহু সেনাপতি || 
যত চাঁপ-দেড়ে ছিল, দাঁড়ী গোপ নেড়েছিল, 
বড় বড় ধেড়ে ছিল সাতে । 
তাল আড়ুডা গেড়েছিল, বণভূমি ফেঁড়েছিল, 
মেড়েছিল বাকদ তাহাতে ।। 
বড় জাঁকৃ বেড়েছিল, বড় হাঁক ছেড়েছিল, 
ঝেড়েছিল গুলীগোলা আগে । 
গোবা শেঘ চেতেছিল, ভূমিতলে পেড়েছিল, 
তেড়েছিল অতিশয বাগে || 
শেত সৈন্য রেগেছিল, জোরে তোপ দেগেছিল, 
তেগেছিল বিপক্ষের বূকে। 
গাঁয়ে গোল! লেগেছিল, শিখ সব ভেগেছিল, 
মেগেছিল পরাজয মুখে ॥ 
মার রব মুখে ছিল, ব্যহমধ্যে ঢুকেছিল, 
বুকে ছিল কামানেব জোর । 
রোকে রোকে রুকেছিল, হাতে হাতে ঠুকেছিল, 
ঝূঁকেছিল লুঠিতে লাহোর || 
কোপে গুলী ছুড়েছিল, তোপে ধূলি উড়েছিল, 
জড়েছিল আকাশ পাতাল। 


শিখমুও উড়েছিল, দাড়ী গৌঁপ পুড়েছিল, 
থুড়েছিল ধরি তরবাল || 


ঈশ্বরচ্জ গুণের গস্থাহলী 


শত্রদল হটেছিল, দেশে দেশে রটেছিল, 
চোটেছিল মহিঘীর মন] 

দ:ঃখে বুক ফেটেছিল, নাক কান কেটেছিল, 
এ'টেছিল করিয়া শাসন ॥। 


০০০ 


ফিরোজপুর যুদ্ধে জয় 


থ্যান্ক লাড ধন্য তুমি, ফিবোজপবের ভূমিঃ 
শিখ-রক্তে প্রবাহিত নদী । 

এক হস্তে এ পৃকার, না জানি কি হ'ত আর, 
দুই হস্ত প্রাপ্ত হতে যদি।। 

যুদ্ধে বুদ্ধে আপনার সমতুল্য কোথা আব, 
মহিমাব নাহি হয শেঘ। 

ডিউকেব হয়ে পাটি, বধ করি বোনাপা্টি, 
বেখেছিলে ৰিটেনেব দেশ || 

তুলন। তোমাৰ কাছে, তুল্য গুণ কার আছে, 
বাছবল বুদ্ধিবল ধবে। 

পৃতিজ্ঞ৷ মনেব পিযা, সাহসে সফল ক্রিয়।, 
হস্ত দিযা দেশ রক্ষা কবে || 


ধিক্‌ ধিক্‌ শিখপক্ষ, কিসে হবে পৃতিপক্ষ, 
কোনরূপে লক্ষণীয নয়। 
যুদ্ধ কবি উপলক্ষ, এসেছিল কত লক্ষ, 


লক্ষ্য মাত্রে গেল সমুদষ || 
না] জেনে বিশেষ হেতু, বান্ধিল নৌকাব সেতু, 
কালকেতু ধূমকেতু শিখ । 


বলহীন হয়ে শেঘে, ঢুকিয়৷ আপন দেশে, 
আপনাব যুদ্ধে দেয় ধিকৃ | 
আমাদের সেনা সব, মেরে সবে করে শব, 


ছেড়ে রব দিলে সব তেড়ে। 

গুলী গোলা নিলে কেড়ে, যত ব্যাটা চাপদেড়ে, 
পলাইল পৃত্বপাঁৰ ছেড়ে | 

গোর! সব রাগে রাগে, জোর কবি তোপ দাগে, 
কামানের আগে যায় উড়ে। 

ক'রে কোপবুদ্ধিদোপ, নিছে হোপ খেয়ে তোপ, 
দাড়ী গোঁপ সব গেল পুড়ে ।। 

শিখ শক্র পরাভব, মুখে আর নাহি কব, 
আুখ" সষ বিটিসের জয়ে॥ 


ঈশয়চজা গুণের গ্রচ্ছাবলী 


সকল হইল ভূট, গো! টু হেল ড্যাম ছট, 
ফেলে উট দিলে ছুট ভয়ে ।। 

ছড় হড় হড় হুড়, দৃঢ় দুড় দুড় দুড়, 
গুড় গুড় গুড় গুড় গুম। 

কড় কড় চড় চড়, বড় ঘড় কড় কড়, 
হড় হড় দড় দ দুম || 

গাড়া গাড়ী গুম গুম, ডাগা ডাগা ডুম ডুম, 


গম গুম জয়ঢাক বাজে । 


ত তঁ তঁ তঁ ভষ্‌ ভষ্‌, পঁপর্প পঁ পু পয, 
ভম্‌ ভষ্‌ ভেবী রাগ ভাজে || 
ফাষেব ফায়েব ফুট, ফাই ফাই ভূটু হুট, 


ড্যাম ড্যাম গোবধাগণ ডাকে | 
** কাঁহা যাগা, আবি তেবা শেব লেগা, 
সেফাযেব৷ এই বব হাকে || 


যুদ্ধেব বিষম ধম, গগনে উঠিল ধম, 
ঘুম শাই নয়ন-নিকটে। 

ধুচিল শিখেব শঙ্কা, বাজিল বিজয-ডঙ্ক।, 
লঙ্কাজষী কাঁও ভাই ঘটে ।। 

ঘটায ছটায় চলে, তটায হটাব বলে, 
চকিতে চটায শক্রদল ৷ 

কবে চোট দিযে জোট, ধব টোট নিলে কোট, 


শিখ গোট গেল বসাতল || 
জোবজাব শোধসাব, ঘোবধাব ফেবফাবি, 
নাহি আব বিপক্ষেব দলে । 
শেত-সৈন্য সবাকাব, বৃদ্ধি হলো অহঙ্কাব, 
বাব বাব মাব মাব বলে ।। 
ধন্য লর্ড গভর্ণব, ধন্য চীফ কমেওব, 
ধন্য ধন্য অন্য সেনাপতি । 
ধন্য ধন্য সৈন্য সব, ধন্য ধন্য ধন্য রব, 
ধন্য ধন্য বিটিসের পতি || 
শক্রচয় পেয়ে ভয়, বণে হয পবাজয, 
সমুদয হ'লে ছাবখাব। 
শতক্র-সলিল-অুজে, কধিব্তরজ-রজে, 
বিভূঘিত শিখ-বহাব || 
মোতে সব শব ভাসে, বাতাসে পুলিনে আসে, 
কি কফহিব ভয়ানক কথা । 
গৃহপাল ফেরুপাল, শকুমি গৃধিনী জাল, 
শধাহাযে সধ হারে তথা | 


১৯টি 
আজ্ঞা পেয়ে আপনার, হ'ল সব নদী পার, 
অধিকাব কবিতে লাহোব। 
বিপক্ষেব ঘোব দগ, ল্ঠিল সকল দগ, 
বিটিসেব ভাগ্য বড় জোব | 
মহাবাণী শিখেশবী, শিশু সত ক্রোড়ে করি, 
দাকণ দ:খিত জ্হবহ। 
নানক বাবাব ঘবে, এই অভিলাঘ কবে, 


সন্ধি হৌক ইংবাজেব সহ || 
নিজে তেজ অতিহেজ, কিসে তাৰ এত তেজ, 
গন্ধহীন গোলাব পে কাঠ। 
কোন্‌ তুচ্ছ বণজোব, নছে' তাৰ বণ জোব, 
মিছামিছি কবে মালসাট || 
ক'বে লাল চক্ষ লাল, ঠুকে তাল ধবে ঢাল, 
সেনাজাল এনেছিল বণে। 
ইস্িখে। দেখে যুদ্ধ, নিজ পক্ষ কবি কদ্ধ, 
পলাইল ভয পেযে মনে || 
লাহোবেব দববাব, আশু হবে অধিকাব, 
দেখি তাৰ অনুষ্ঠান নানা । 
এবিল ইংলিস যত, ডেবিল কবিযা হাত, 
টেবিল পাতিযা খাবে খানা || 
চাবিদিকে সেনাগণ, মধ্যভাগে চযাপিলন, 
সবমন্‌ পড়িবেন জোবে। 
যতেক গাবাব কাস, ধবিয়া সেবিব গ্লাস, 
কহিবেক হিপ হিপ হবে || 


হে, গব, নব । মানব, বব] 
বণ স,স্বব। বচন ধব।। 
বিটিস, গণে। অভয়, মনে || 
শিখেব সনে । সেজেছে, বণে। 
লাহোবা, ধিপ। শিশু দ, লিপ। 
তাব স, মীপ। সমব, দীপ।। 
ধনেব, আশ। কবি পৃ, কাশ। 
পারণী বি, নাশ । দয়া না, বাস।। 
স্ববপ, বটে। সকলে, বটে। 
শতদ্র, তটে। পাছে কি ঘটে। 
তোমাঁব, কার্ষয | নহে নি বাধ্য। 
পাইবে, ধার্যয। শিখের রাজ্য || 


না হয়, ভঙ্গ । বণ ত, বঙ্গ! 
শোণিত, রঙ | " শোভিত, অঙ্গ । 


২৬৬ ঈহরচজ গুরের গ্র্থারলগী 


দেখিয়া, রীতি । হাসিবে, ক্ষিতি। 
ধনের, পতি । এত কি, পাীতি। 
প্রমর, স্বলে। কামান, কলে। 
বিপক্ষ, দলে। বধিবে, বলে ।। 
শিখের পাপে। তোমার, দাপে। 
রণ পূ, তাপে । , অবনী, কাপে ।। 
বিকট, বেশে । কধিরে ভেসে । 
লাহোর, দেশে । কি হবে) শেঘে।। 
শিখ ভূ, পাল। দৃধের, বাল। 
তাবে কি, কাল । যাতনা, জাল || 
হে গুণ, নিধি। বিফল নিধি || 
এ নহে, বিধি । বিদিত, বিধি ।। 
করুণা, কৰ। করুণা, কব। 
রণ না, কর। সমর, হব ।। 

নান' সাহেব 
নানার কি নানাকেলে, আজে! আছে ধন? 
নানার কি নানাকেলে, আজে আছে জন ? 
নানার কি নানাকেলে, আজে। আছে মন ? 
নানার কি নানাকেলে, আজো আছে পণ? 
নানার কি নানাকেলে, আছো আছে ডাক? 


নানার কি নার্নাকেলে, আজে আছে জাক? “ 


পৃকাশিছে পাপপস্থা, হয়ে পন্থী “ঢুঢ় ?? 
“চট মারিতে জানে শুধু, ধটে তার “ঢুঢু” || 
নানা পাপে পটু নানা, নাহি শুনে না, না। 
অধর্নের অন্ধকারে হইয়াছে কানা || 
তাল-দোথে ভাল তুমি, ঘটালে পূমাদ । 
আগেতে দেখেছ ঘৃষ, শেঘে দেখ ফাদ ।। 


০৯ ৩৯১ 





কানপুরের যুদ্ধে জয় 
বাজী রাও পাসা যিনি, 
বাজী রাও পাস বিনি, সাধু তিনি, 


মান্য লানা মতে। 
মহারাষ্ট্র, মহা রাষ্ট, পূজয এ জগতে || 


ছেড়ে সে নিভ দেশ, 
ছেড়ে সে নিত দেশ, রাজবেশ, 

বাঁচিবার তনে। 
আত্ু-সমপণ- কনে, ধিটিসের করে | 


হয়ে সে পৃত্রহত, 
হয়ে সে পুত্রহত, ক্রমাগত, 
করে কত দান। 
আটকুড়ে। কপালে তবু, হ'ল না সস্তান ॥। 
কোথাকার মহাপাপ, 
কোথাকার মহাপাপ, বলে বাপ, 
পৃভ্র হল “নানা । 
কাকেব বাসায় যথা, কোকিলের ছান] || 
সেটা ত পৃঘ্যি এ'ড়ে, 
সেটা ত পৃথ্যি এ'ড়ে, দস্যি ভেড়ে, 
নস্যি কর তাবে। 
উঠে ধানে পত্তি যেন, না কবিতে পাবে । 
নানা কি নানাকেলে, 
নানা কি নানাকেলে, রাজ্য পেলে, 
তাইতে এত জাবি? 
যাহা স্বেচছা, তাহ] কবে, হয়ে স্বেচছাচাবী || 
হ'লে সে পাসাব ছেলে, 
হ'লে সে পাসাব ছেলে, চাঘার চেলে, 
কেন তবে চলে? 
হয়ে কাল, বামা, বাল নাশে নানা ছলে || 
হ'ল সে হ'লই হিন্দু, 
হ'ল সে হ'লই হিন্দু, দোঁঘের সিন্ধু, 
ছ্বেধানলে দহোে'। 
গলে দোলে পাপের সূত্র, বাপের পুজ্র নহে || 
সেটা তো৷ একা নয়, 
সেটা ত একা নয়, দুবাশয়, 
ভাই তার ভোলা । 
পঞ্থে পথে মেগে খাবে, হাতে ক'রে খোলা ॥ 
বড় সে ধূর্ত হাদা, 
বড় সে ধূর্ত হাদ।, ফেরে গাধা, 
বড় দাদার হিতে। 
“একা রামে রক্ষ। নাই, সুর্থখব তার মিতে'? || 
জ্টেছে সমান দুটো, 
জটেছে সমান দুটো, দাতে কুটো, 
কর্তে হবে শেষে। 
গলে দত়ী খেলে ছাড়ি, (ছিলাগে ফেশে দেশে ।। 


উদ্ধার ১০, ন্ছাহদী ২৬৯ 


কোথাকার হরির খুড়ো, 
কোখ্াকাব হরির খুড়ো, মেবে হছড়ো।, 
গুড়ো ক'রে দেহ। 
বংশে যেন বাতী দিতে, নাহি থাকে কেহ | 
তারা, যে পন্থী চঢ, 
তারা, যে পন্থী ঢুচু, ঘরে ঢুচ, 
গেলে ছাবেখারে । 
হাড়ে নাটা, ধাড়ে দবর্ব হ'ল একেবাষে || 
বিঠবে আব কি আছে ? 
বিঠুরে আর কি আছে, নানাব কাছে, 
নাইক কাণাকড়ি। 
অতঃপবে অন্ণভাঁবে যাবে গড়াগড়ি ।। 
ছিল যাব বস্তু যত, 
ছিল যাব বস্তু যত, ক্রমাগত, 
গোবা নিলে লুঠে। 
কৌতকা খেষে, হৌৎকা এ'ডে, হাম্বা ব'লে ছুটে। 
ভযষেছে হতভোম্ব।, 
হযেছে হ'তভোম্বা, অ্টবন্তা, 
নাহি' মাত্র চাকি। 
সবে কলিব সন্ধ্যা এই, কত আছে বাকি।। 
কবেছে যেমন মতি, 
কবেছে যেমন মতি, তেমনি গতি, 
শাস্তি আতে আতে। 
অধর্মম-বৃক্ষেব কল ফলে হাতে হাতে | 
ছেড়ে দেও বাষুন বলে, 
ছেড়ে দেও বামূন ব'লে, টোলে টোলে, 
ধবি পদতলে । 
থাবড়া মেবে হাবড়া পথে, চালান দেহ জলে ।। 
যি ভাই আমরা ছাড়ি, 


যর্দি ভাই আম ছাড়ি, মাড়ামাড়ি, 
কর্পছতব গোনা সবে। 
বাধষের গ্ঠেহত্যা ভয়, ফে শুমেছে কষে? 
নানা না, পাপী নানা, 
নানা, না, পাপী নানা, কথা নানা, 
করে মারে কেছ। 
যথা তথ! নানাস্কখ।। ভেক়ে অতব দেয় || 


লেখনী থাকে থেষে, 
লেখনী থাকো থেমে, নিত্য পেমে, 
মস্ত হতে হবে। 
কৃমাব সিংহের কথা, লিখি কিছু তবে ।। 
সেটা তো কতক ভাল, 
সেটা ত কতক ভাঁলো, ধর্শ-আলো, 
কিছু আছে ধটে। 
নাবীহত্যা , শিশুহত্যা, কবেনিক বটে || 
তবু ত অত্যাচাবী, 
তবু ত অত্যাচাবী, হত্যাকারী, 
বোলুতে তাবে হবে । 
বাজছ্ধেঘ্ী মহাপাপী, কবেই কবে সবে ॥ 


হযে সে বাজ্য-ছাড়া, 
হয়ে সে বাজ্য ছাড়া, লক্ষ্ণীছাড়া, 
বক্ষা কিসে পাবে? 
কর্থদোঘে ধঙ্দোঘে, অধ্য:পাতে যাঁবে। 
ছোট তাখ সিংহ অমব, 
ছোট তাব সিংহ অমব, সে কি অমব ? 
গুমব করে কিসে? 
চামব হয়ে কোমব বেঁধে, সমব কৰে কিসে? 


হবে তাব মুখেব মত, 
হবে তাৰ মুখের মত, গোবা যত, 
শান্তি দেবে ক'সে। 
এক চাপড়ে অস্ত যাবে, দন্ত যাবে খসে? 
মেতেছে মাম সিং, 
মেতেছে মান সিং, মেড়ে শিং, 
ফিং হথে বলে। 
কর্ত হযে ধূর্ত যান, অভিমানে গোলে || 
হবে শেঘ মানসিংহ, 
হবে শেষ মামসিংহ, গাম সিংহ, 
বনে বনে থেকে । 
হন্যা হয়ে ম'বে যাবে, যেই যেই ডেকে ।। 
থেকে সে অনুগত, 
থেকে সে অনুগত, পাপে রত, 
বৃদ্ধিতদোমে মরে। 
থানা কেটে লোগ! জল, চুকাইল হরে।। 


২২ উদ্বযর্চজ্য গুণ্ডের পরস্থাবলী 


এই. ভাই বড় মজা, 
এই ভাই বড় মজা, হয়ে অজা, 
বাধের মুখে চরে। 
পিপীড়া ধরেছে ডানা, মরিবার তরে || 
হযাদে কি শুনি বাণী? 
হশাদে কি শুনি ধাণী, ঝাসির রাণী, 
ঠেঁটিকাটা কাকী । 
মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে, সাজিয়াছে নাকি ? 
নানা তার ঘরের ঢেঁকি, 
নান তার ঘয়ের টেঁকি, মাগী এখেঁফী, 
গোয়ালের দলে । 
এত দিনে ধনে জনে, যাবে রসাতলে || 
হ'য়ে শেষ নানার নানী, 
হয়ে শেঘ নানার নানী, মরে রাণী, 
দে'খে বুক ফাটে। 
কোম্পানীর মূলুকে কি, বগিগিরী খাটে £ 
বড় সব ধেড়ে ধেড়ে, 
বড় সব ধেড়ে ধেড়ে, ছাগলদেড়ে, 
নেড়ে পানে রকে। 
চ'ড়েধাড়ে ক'সে দেও, হাড়ে হাড়ে ঠুকে ।। 
পশ্চিমে মিয়া মোল্লা, 
পশ্চিমে মিয়া মোল্লা, কাচাখোল্লা, 
তোবাতাল্লা ব'লে। 
কোপে পড়ে, তোপে উড়ে, যাবে সব জ'লে 
ফেবলি মি তেড়।, 
কেবলি মর্জি তেডা, কাজে ভেড়া, 
লেড়া মাথা যত।। 
নরাধম নীচ নাই, নেড়েদের মত || 
যেন ঝাল লঙ্কা? পোড়া, 
যেন ঝাল লঙ্ক। পোড়া» আগা গোড়া, 
নষ্টাীতে ভরা । 
টেনি প'রে চটে ব'লে, ধরা দেখে সরা || 
তারা ত হয়ে টৌডা, 
তারা ত হয়ে টোড়া, যেন বোড়া, 
দিতে এলো টক্র। 
এক রত্তি বিঘ নাইক', কলোপানা চক্র || 
সাজ বে যত গোরা, 
সাজ রে বত গোরা, মেরে হোক, 


তেড়ে ধরে। নেড়ে। 
তক্ত লুটে শজ হয়ে রক্ত খাও ফেঁড়ে || 
যত পাও, খেয়ে সেরি, 
_ যত পাও খেয়ে পেরি, হয়ে মেরি, 
পাত্র হাতে ধরে। 
নেচে নেচে মুখে বল, “হিপৃ হিপু হবে”? || 
এ শীতে বড় ঠা, 
এ শীতে বড় ঠাণ্ডি, রহ বাঙী, 
কিছু কিছু খেয়ে । 
মনের আনন্দে দেও, ঈশু-গুণ গেয়ে |। 
ঘুচিল শক্র-ভয়, 
ঘুচিল শক্র-ভয়, যুদ্ধে জয়, 
জয় সেনাপতি। 
করিলেন বাছবলে, অগতির গতি ॥। 
রাখিলেন র্যাঙ্ক গড, 
রাখিলেন ব্যাঙ্ক গড, থ্যাঙ্ক লর্ড, 
কলিন কাম্বেল। 
সাধু, সাধু, সাধু তুমি, বিপক্ষের শেল || 
কোথ। মা ভগবতী, 
কোথা মা ভগবতী, করি নতি, 
পৃকাশিয়া দয়া | 
একেবারে শব্রকুলে, ক'রে দাও গয়া || 


দিল্লীর যুদ্ধ 


ভারতের প্রিয়পুত্র হিন্দু সমুদয় । 
মুজমুখে বল সবে বিটিসের অয় || 
জয় জয় জগর্দীশ করুণা-নিধান। 
কৃপাময় কেহ নয়, তোমার সমান || 
কজনের কদাদেশে কৃবুদ্ধি লইয়া | 
সেন যারা ক্ষেপেছিল বিপক্ষ হইয়া || 
ধরেছিল রণবেশ হয়ে বলবার 15 
হরেছিল পুজাদের ধন আর পাণ।। 
-ধেরেছিল চারিদিক দিলীর ভিতয়.। 
মেরেছিল সেনাপতি বিস্তারিয়া কর | 
বিঘাল বিদ্রোহ দেখে করি হায় হয়ি। 
কাতর হষইয়া কত ডেকেছি তোষায় | 


ঈশ্বরচজ্জ.গুণ্টের গ্রস্থাবলী ২৬ 


অপাক্জ কৃপার নিধি তুমি কৃপাময় | 
আমাদের দূংখ দেখে হইলে সদয় || 
তোমাব কৃপায হ'ল শত্রু পরাজয় | 
কিছু নাই ভয় আবাস্ছু নাই ভয়।। 
পড়ক বিপক্ষদল মনে অনলে । 
উড়়ক বিটিস-ধ্বজ। সমূদয় স্থলে || 
ঝুড.ক দুষ্টেব মাথ। যাবে যথা পাবে। 
ফুঁড়ক ফুড়,ক কবি গুড়ক কে খাঘে? 
ধুড়ক ধুডক ক'সে তোপ দিলে দেগে। 
ভুড়ক ভুড,ক সব ভযে গেল ভেগে।। 
সিংহনাদ শুনে গেল একে একে সত্রে। 
ঘেউ ঘেউ ফেউ ফেউ কেউ কেউ কবে।। 


শবতের মেঘ পম ডাকৃডোক সাৰ। 
পুভাকব-পুভাবেতে কিছু লাই আব || 
ইংবাজেব পরাক্রম ববিব পুকাশ। 
অত্যাচাব-অন্ধকার হইল বিনাশ || 
নিজ নিজ কার্য্য-তক কবিয়া ঘর্ঘণ। 
দাবানলে দগ্ধ হ'ল বিপক্ষে বন |। 
হোবা মেবে গোবাগণ ছাটিল যখন । 
সামাল পামাল খব উঠিল তখন || 
পলাতে না৷ পথ পাষ নাহি সয ব্যাজ । 
উঠে ছুটে পলাইল মুখে কবে ল্যাজ ॥ 
মেও মেও ডাক ডেকে বিল্লীব সমান | 
দিলীব পদেশ ছেড়ে কবিল পৃস্থান || 
পর্ব পুনব্বাৰ নাহি আব দাষ। 
পণাম তোমাষ পভ পণাম তোমা || 


পতিফল পেলে ভাল হাতে হাঁতে। 
ঠেকাঠেকি হযে গেল পাতে পাতে ।। 
উড়ে গেল্ল কত সেনা গোলাধাতে। 
বনে বনে ফিবিতেছে খোল হাতে ।। 
ধবে ধবে, ভয় পেষে মবে ব্রাসে। 
সাধ্য কিবা লোকালয়ে পুন আসে || 
করিয়াছে মছলল্দ দৃৰ্ধাধাসে | 

পণ্ড সহ পঞ্চ হল বনবাশে।। 


ওরে তোব৷ নরাধম যত দুষ্ট। 
কাব বলে হযেছিলি এত পুষ্ট ? 
যত মৃঢ় নিজ পদে নহে তুষ্ট । 
চিবকাল তাহাদেব বিধি কষ্ট || 


এলাভাবাদের যুদ্ধ 


পর্যাগেতে ছিল যত ধিফায়েব দল । 
একেবাবে সকলেতে হ'ল হতবল ॥। 
অধিকান কবেছিল তবণীব সেতু। 
হযেছে তাদেৰ তায মবণেব হেতু || 
ঝুসিঘাটে ঘুসি খেয়ে মাবা যায পাণে। 
ছাবখাব হইযাছে অনলেব বাণে | 
এখন গোবাব মূখে এই মাত্র কথা | 
পযাগে মূড়ায়ে মাথা যাঁও যথা তথা || 


কাবুলের যুদ্ধ 


(সন ১২৪৮ সাল) 
চেগেপ্ল বিষম যুদ্ধ, তেগেছে কাবেল শুদ্ধ, 
দগেছে কামান শত শত। 
ভেণোছ গোবাব দল, মেগেছে আশয় বল, 
বেগেছে ইংবাজ লোক যত || 
কবেছে আসব জাবি, হবেছে বিলাতী নাবী, 
তবেছে সমবে খব তাবা । 
পবেছে কবাল বস্ত্র, ধবোছে সকল অস্ব, 
মবেছে পুধান যোদ্ধা যাবা || 
হযেছে সমন্রম নষ্ট, সয়েছে অশেষ কষ্ট, 
বষেছে দূঃখেষ ভাব বুকে । 
বয়েছে কয়েদী যাবা, লযেছে শবণ ভাবা, 
কষেছে ক্বাক্য কত মুখে ॥। 
ঘেবেছে সমবস্থান, মেবেছে অনল বাণ, 
হেরেছে বিটিস সৈনাগণে । 
চেতেছে এবাব তাল, মেতেছে নেড়ের পাল। 
পেয়েছে কামান কত বণে।। 


২৪ 


জূড়েছে বন্দুঝে গুলী, উড়েছে মাথার খলি, 
পড়েছে কপাল নানামতে। 
বেড়েছে যবনদল, ছেড়েছে সকল বল, 
পেতেছে সে পাহাড়ের পথে | 
সমর করিয়৷ পণ্ড, সেনা সব লণও্ভণ্, 
অস্াধাতে খণ্ড খণ্ড দেহ। 
জীবন পেয়েছে যারা, আহার বিরহে তারা, 
কোনরপে স্থির নহে কেহ || 
শেতকাস্তি সবাকার, চারিদিকে শবাকার, 
অনিবার হাহাকার রব। 
শৃগাল কৃন্ধর কত, গৃধিন্যাদি শত শত, 
মহানন্দে থায় সব শব ।। 
হিংস জন্ত আরো সব, শবাহারে পরাভব, 
কত শব সংখযা নাই তার । 
সব শব করি দাষ্টি, বোধ হয় অনাস্যটি, 
শববৃষ্টি হয়েছে এবার || 
মেবে বন্দুকের ছড়া, পাহাড় করিল গুঁড়।, 
ভাঙল মাথার চূড়া তীয়। 
শোণিতের নদী বহে, তরঙ্গ তরল নহে, 
তৃণ আদি কত ভেসে যায়।। 
বড় বড় দাড়ী গোপ, কেড়ে নিল গোলা তোপ, 
বুদ্ধিলোপ হোপ সব হরে। 
ছলে কলে ফাদ ফেঁদে, জঙ্গলে দঙ্গল বেধে, 
মোঙগল মঙগল-বাদয করে || 
কাণ্তেন কর্ণেল কত, বিপাকে হইল হত, 
স্বর্গগত ডবলিউ এম 
রাজদূত যারে কয়, কোথা সেই এনবয়, 
কোথায় বহিল তার মেম? 
দূর্জয় যবন নষ্ট, করিলেক মান শ্রষ্ট, 
সব গেল বিটিলের ফেম। 
কেড়ে নিলে তীবু টেণ্ট, হতবল রেজিমেন্ট, 
হায় হায় কারে কব সেম।। 
অবশিষ্ট যত সৈন্য, আহার অভাবে দৈন্য, 
কাঁচা সাংস ছিড়ে ছিড়ে খায়। 
শুকাইল রাডামুখ, ইংরাজের এত দুখ, 
ফাটে বুক হায় হায় হায় || 
চারিদিকে গুলী গোলা, কোথা পাবে দানা ঘোলা, 
অশূ কাঁদে সেনা-মুখ চেয়ে | 


ঈদ্বাওজা গুদের গ্রস্থালী 


থেকে থেকে লাফ পাড়ে, চিহি চিহি ডা ছাড়ে, 
বাচে সুধু দড়ি গোজ খেয়ে ।। 


পাহাড়ে সেনার বাস, সেখানে যে আছে বাস, 
চ'রে খেতে সোরে পড়ে পদ । 
নিশির শিশির দৃষ্ট, দিবসে তপন কষ্ট, 


বিধিমতে বিঘম বিপদ | 
ফলে কিছু নহে অন্য, নিশ্চয় মরণ জনা, 
উঠিয়াছে পিপীড়ার ডেন! | 
যবনের যত বংশঃ একেবারে হবে ধ্বংস, 
সাজিয়াছে কোম্পানীর সেনা || 
চুটিবে সকল গুলী, উঠিবে আকাশে ধূলি, 
ফর্টিবে বিপক্ষ-বুকে শূল। 
লুটিবে ঘোড়ার পায়, কটিবে শরীর তায়, 
টটিবে সকল দেড়েকল | 
অলেছে গবর্ণর ক্রোধে, বলিছে বিঘথম বোধে, 
চলেছে সাস্ুজা৷ ছল ক'রে। 
ফলেছে কামনা ফল, চলিছে সেমার দল, 
টলিছে পৃথিবী পদভরে ॥| 
এইবার বাচা ভাব, সে পৃকার ঘোর-ঘার, 
জোরজার শোরসার তায় । 
জোরবল গোরা-দল, ঢল ঢল টল টল, 
ধরাতল রসাতল যায় ।। 
গিলিজির লোক যত, সকলি করিয়া হত, 
সেফাই ঠুকিবে সুখে তাল । 
গরু জর লবে কেড়ে, চাঁপদেড়ে যত নেড়ে, 
এই বেল। সাযাল সামাল |1 


ব্রঙ্গমদেশের সংগ্রাথ 


বীররসে বিভাসে জুড়িয়া জোর তাম। 
গাহিতেছে সেনা সব রণজয়ী গান || 
হইল বিবাদ-বহ্ছি বড় বলবার্‌। 

না] হয় নিব্বাণ আর না হয় মিব্বাণ।। 
কত দর ছুটে গু নাহি পরিমাণ । 
করুন ধরণী সুখে নয় পান | 
এক গাড়ে গাড়িতে মগের বাঁচছা জার্ন। 
শত সেনাপত্তি যত জলধানে জা || 


ঈশ্বরচজ্জ গুপ্তের গ্রন্থাবলী ২৩৫ 


কলে চলে জলে তবী ধূমযোগে টান । 
এক এক জাহাজেতে হাজাব কামান || 
হয়েছেন কযডোৰ সবাধ পুধান। 
কোনফপে বিপক্ষেব নাহি আব ত্রাণ || 
জলে স্থলে আগে তিনি হ'লে আগয়ান। 
কোথা ববে মগেদেৰ বগযাবা বাণ ? 
লাফে লাফে বীবদাপে শব্দ আন্‌ সার্‌। 
পাতালেতে বাস্থকিব দেহ কম্পমাব || 
বেঙ্গুণেব গবানব হবে হতমান। 
আসিবে শিকল পাষে হযে বাঁরদিযান || 
হোবা দিষা গোব! সব খেতে দিবে ধাক। 
অথবা কবিবে তাব দেহ খান্‌ খার্‌ |! 
কি কবে আবাব বাজ যুব৷ জান্থববান। 
ভাগ্যে দিবস তাব হয় অবসান || 
ইংবাজ' সহিত বণে পাইবে আসান । 
ভেক হযে ধবিবাছে ভূজঙেৰ ভান || 
ক্ষণমাত্র নাহি কবে মনে পূিধান। 
কেমনে হইবে বক্ষা "পতি কল মান 
শোভা পেতো হ'লে পবে সমান সমান । 
পবর্বতেব সহ কোথা তৃণেব পৃমাণ? 
বন্দিবপে ববে কিন্ত যাবে নাক পাণ। 
“বেগিমেন্স লেণ্ডে' পাবে বসতিব স্বান। 
সেখানে খৃষ্টান হযে টেঁকিব পধান। 
মেকিব নিকটে লবে ধর্দমেব বিধান || 
ধবাইযা হাতে হাতে কবাইবে পান। 
মেকাই একাই' তাবে কবিবেন ত্রাণ || 


অনল উঠিল জ'লে কে কবে নিব্বাণ। 
সে অনলে অনেকেই পাইবে নিব্বাণ 11 
বিটিস নিকটে তথা মগের পৃতাপ। 
অলস্ত আগুনে যথা পতঙগেব ঝাঁপ ।| 
ফণি-ফণা। ভুচছ কবি কচছ বছুতর । 
তেক লয়ে ভেক ডাকে গ্যাব গ্যাঙ্গব || 
হ'তে চায় কবী সম জুবপ শুকব। 
তুবগেব খবগতি ইচছা কবে খব || 
দেখিয়া প্লবিব ছবি নাটিছে জোনাকী । 
বকে বাসায় বড় বধিতে বাস্থুকি || 


৩০ 


শুনীস্ুত মিঙ্ে কেন কবিছে আক্রমণ | 

হবি কি ধবিতে পাঁবে হবির বিক্রম || 

ভীক ফেক বব কবি জয় কবে হবি। 
হবিবোল হবিবোল হবিবাল হবি |! 
ইংবাজে কবিবে দূৰ কদাকাব মগে। 
কোথায় লাগেন “বগা ত্বাঙ্গালেব লগে 11"? 
ধ'রে খাক্‌ পাখাভাঙগ। মাছবাঙ। খগে। 
বা,.ক আবাব অজা দোক্তা চুণ বগে।। 
বাঙ্গামুখ দল যদি ধল কবে ভালো । 

আক] বাকা কালামুখ আবে হবে কালো || 


সদ্ধি-জলে বণাঁনল কবিয়া নিবর্বাণ। 
'আবাঁব ক্ষেপিল কেন আবাব প্রধান ? 
হীনবলে এত কেন প্রকাশিছে বোঘ। 
বৃঝিলাম ধবিযাছে কপালেব দোষ ।। 
নিষতে টানিলে পবে নাহি যাষ বাখা | 
মবণেব হেতু উঠে পিঁপীড়াব পাখা | 
ছ্বিজবাজে দর্প কবে হইয়া শালিক। 
অবোধ মগেব পূভূ মগেব মালিক || 
সকল শকীব চিত্র বিচিত্র ব্যাভাব। 
সাক্ষার দ্বিপদ পশু মানব-আকাব || 
সেনা আঁব সেনাপতি সম সমুদষ | 
কেব! বাজ কেব। পূজা বুঝা অতি দাষ || 
শশীবামকাটাবি হস্তে সমবে নামিষা | 
মাঝে মাঝে ছাড়ে ডাক থামিযা থামিয়া | 
ইবেস্তা বৃকৃলি ভূলু কামিয়৷ কামিয়া । 
নাচে আব গান গায় থামিযা থাষিয়া || 
কর্পেব উচিত ফল অবশ্যই পাবে । 
আবাপতি হাবা অতি বুঝিলাম ভাবে | 


জ্ঞানহত পশড যত আব কত জালাবে ? 
ভূতবেশে যদ্ধে এসে মিছে কেন ঢলাষে ? 
শেতবীব বাস্ুকিব উচচ শির টলাবে। 
বাজপূব হয়ে চূর বসাতলে তলাবে | 


কোপে কোপে তোপে তোপে গিবিদেশ হেলাবে | 


জলে স্থলে শক্র দলে কাঠচেলা চেলাবে | 
তীত্ধে উঠে ছুটে ছুটে দুই হাতে চেলাবে। 
ডাক ছাড়ি তুলে আড়ি গোৌপদাড়ি ফেলাবে 


২০ 


ক'বে রাগ ধ'রে তাগ বাকা ডগ লেলাবে। 
ডুবি দিঁধা মাঠে নিষা কত খেলা খেলাবে ॥। 
হত দিশে বুঝে নিশে কানে সীসে ঢালাবে। 
মগাই পগাই সোন। কামানেতে গালাবে || 
সেফাযেবা বেঁধে ডোবা বাজধানী ব্বালাবে। 
বোকাবাজে চোব্ণাজে সিক্কুপথে চালাবে || 
যত গোঁবা। মেবে হোবা ভাল ঝাল ঝালাবে। 
আবাপতি হাবা ভূপ বাঘা ব'লে পালাবে ॥ 


ুিজটিডিররবহিওইডেভা 


আগরার যুদ্ধ 


আগঁবাষ নাগবাধ মাবিযাছে কাঠি । 
বীবদাপে দাপিযাছে কাঁপিযাছে মাটী | 
চক্রযোগে ঘড়যন্ত্র কবিযাছে যাবা | 

ভয় পেষে কোন্খানে ভাগিয়াছে তাঁবা || 
হেল্ল। ক'বে কেল্লা লুঠে দিল্লীব ভিতবে। 
জেল্লা মেবে বেড়াইত অহস্কাবভবে | 
এখন সে কেল্লা কোথ। হেল্লা কোথ। আব? 
জেল্লা মেবে কেবা দেষ দাড়িব বাহাব ? 
ছেডে পালা বলে আল্লা পডেছি বিপাকে । 
কাচাখোল্লা যত মোল্লা ভোবা তাল্ল। ডাফে || 
সবাব প্রধান হযে যে তুলেছে খডি। 
দিল্লীব দৃগেতে থেকে গুণিযাছে কড়ি | 
হইযা ছজব আলি হাতে নিষে ছড়ি । 
কবেছে ছকম জাবি তাজি ঘোড। চডি || 
নিদয শ্বভাব ধবি ধনাগাবে পড়ি । 

লঠিয়া কবেছে জড় যত ধন কড়ি ।। 

মনে মনে লঙ্কা ভাগ আক দিযা খড়ি। 
তাকায়েছে চাবির্দিকি পাকাষেছে দড়ি ।। 
মনোবাজা কবি আগে যে বাজালে দামা। 
বণবঙ্গ দেখাইল ছুড়ে টিল বাম || 
ধবিযাছে রাজবেশ পোবে টুপী জামা । 
কোথা সেই কালনিমে বাবণেব মামা ? 


ঈশ্বরচন্তর গুণ্ডের গ্রন্থাবলী 


যুদ্ধ শাস্তি 


তয় নাই আব কিছু ভষ নাই আর। 

শুভ সমাচাব বড় শুভ সমাচাব || 
পুনকর্বাব হইযাছে দিল্লী অধিকার | 
“বাদশা বেগম” দোহে ভোগে কাবাগাৰ | 
অকাবণে ক্রিষারদ্দোঘে কবে অত্যাচাব | 
মবিল দূজ'ন তাব পুাণেব কৃমাব || 
ছেলে মেয়ে আদি কবি যত পবিবাব । 
দিবানিশি কবিতেছে শুধু হাহাকাব | 
কোথ। সেই আস্ফালন কোথা দববাৰ ? 
হাড়ে মাটী বাড়ে দুরর্বা হযে গেল সাব | 
একেবাবে ঝাড়ে বংশে হ'ল ছাবখাব | 
শিশু অব মাবা যাবে বিহনে আহাব || 


দূবে থাক্‌ সমুদাষ সম্পদ-সঞ্চাব | 

পড়িষা বিটিস-কোপে পাণে বাচা ভাব ॥ 
কবেছিল যে পকাব বিষম ব্যাপাব। 
হাতে হাতে পতিফল ফলে গেল তাক |] 
অদ্যাপিও ববি শশী হতেছে পচা । 
অদ্যাপিও হয নাই সত্যেৰ সংহাব || 
অদ্যাপিও ধর্ম এক কবেন বিহাব। 
তিনি কি কখনো সন এত পাপভাব ? 
কোথা দীনদযাময সব্বমূলাধাব | 

আহা আহা মবি কিবা ককণা তোমাব || 
অস্তবীক্ষে থেকে সব কবিছ বিচাব | 
তোমা বিনে জয দানে সাধ্য আছে কার || 
সমুচিত শাস্তি পেলে যত দূবাচার | 
অতএব তব পদে কবি নমস্কাব || 


যমনা জল আব পৃর্ববৎ নাঈ বে। 

হয়েছে রুধিবে ভবা কেমনেতে নাই বে? 
তুষ্ণায সে জল আঁর কেমনেতে খাই রে? 
ভাসিছে তাহাতে সব শখ ঠাই ঠাই রে।। 
বাপ দিয়ে মরিতেছে সকল সিপাই য়ে। 
এ কৃল ও কলে তাৰ ভস্ম আর ভাই বে |। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণের গ্রস্থাবলী ২০৯ 


কৃকুর শৃগাল হেরি যে দিকেতে চাই বে। সব দিকে সমদশা কোম্‌ দিকে চাই রে? 
শকুনি গুধিনী উড়ে শব্দ সাই সাঁই রে ।। এ দেশেতে নাহি দেখি হিংসাীন ঠাই বে | 
শা-জাদার শোণিতেতে মিটে গেল খাই বে। যমুনাৰ তটে এসে যয়ূনাব ভাই বে। - 
খেয়ে পৰ পবাভৰ মেনেছে পবাই বে ।। বিকট বদনে এক বিস্তাবিল হাই রে।। 
স্বানে স্থানে যুতদেহ পৰ্বতেব চাই বে। সাধূ সাধু ধর্দ্বাজ বলি হাবি যাই বে। 
পচাগন্ধে নাক জলে কোথায় দাঁড়াই রে? ঘুচাইল যত কিছু আপর্দী বালাই রে || 
মলহীন একটক স্থান নাহি পাই রে। বিটিসেব জয় জয বল সবে ভাই রে 
কোথা খেয়ে কোথ। শুষে সুখে নিদ্রা যাই বে? এসে সবে নেচে কঁদে বিভুগুণ গাই রে || 
যম। 


হংত-্নলীল 





ঝ্ডু 
বপন্ত নিদাষ বর্ধ। শবৎ নীহাব | 
কালক্রগে ক্রমে সব কবে অধিকাৰ । 
ছয কালে ছব গতু হয কপ ভাব। 
ছশ কালে ছয ভাবে শোভিত স্বভাব || 
থাকে না অশ্যেন বোধ একেন সময | 
এইবপে কত কাল গত কৰি ছয় || 
এই শীত ক্ষণ পবে গণক্ম যদি হষ। 
শীতের স্বভাব তাই অন্ৃভূত নয || 
ছয ঝতু অধিকারে ছযবপ যোগ । 
নব নব পবাক্রমে নব নব ভোগ || 
কখন কম্পিত কায় শীত-সমীবণে | 
লালগা৷ অধিক হয রবিব কিব্ণে | 
কখন তপন-তাপ সহ্য নাহি হয । 
স্রশীতল স্দ্ধ-বসে ইচছা। অতিশষ || 
কখন বা ভাসে স্যটি বৃষ্টির ধাবাষ। 
মেঘনাদ অন্ধকার দৃষ্টিশীন তায || 
জীবেব ভোগের হেতু খতুব স্জশ। 
পৃথক পৃথক্‌ তাঁর পুভা পুকটন।। 
পৃতিক্ষণ পায় মন নব পবিচয় | 
পূরাতন শয় যেন পূবাতন নয় || 
হয়েছে নূতন স্ক্টি এই দৃষ্টি হয। 
পুরাতন নয় যেন পূরাতন নয় || 


গার 


গ্রীষ্ম 


আর ত বাচিনে প্রাণে বাপ বাপৃ বাপৃ। 
বাপ্‌ বাপূ বাপু এ কি গুমটের দাপ।। 
বিঘহীন হয়ে গেল বিষধর সাপ। 
তেক তার ৰুঝে মুখে মারিততেছে লাফ || 


বলিতে যখেব কথা বৃকে লাগে হাপ। 
বাব বাব কত আব জলে দিব ঝাঁপ।। 
পাণে আব নাহি সয় তপনেব তাপ। 
শুন্য হ'তে পড়ে যেন অনলেৰ চাপ । 
বিকল হযেছে সব শকীবেব কল | 
দেজল দে জল বাবা দে জল দে জল ।। 
ভাল দে জল দে শাবা লদেবে বল। 
দেজল দে জশা বাবা দেভান দে জল | 


কি কবে কুন অতি বি মহাশম | 
অকণ ত নয এ যে অকণতনধ || 

কি গুণ দেখিয়া লোকে মিত্র তাবে কষ 
মিত্র যদি শিওর তবে শুক্র কোথা বয || 
এই ছবি এই ববি খব অভতিশয । 
নণিনী কি গুণ দেখে বিকখিত হথঘ ? 
পিতুগুণ পূজে হম এই 'ত শিশ্চয | 
পিতা হযে ববি বেটা পুভ্রগ্ণ লষ || 
জন জব কনিতেচ্ছে হবিতেছে বল । 
দেজাল দে জল বাব দে জল দে জল || 
জল দে জল দে বাবা জলদেবে বল। 
দেজল দে জল বাবা দে জল দে জল। 


ছাবখার হইতেছে অখিল সংসাব। 

ঘোব রিট যায় স্যটি বৃটি নাই আর | 
কিবা ধনী কিবা দীন কেহ নাই সুখে । 
সবাকাৰ শবাকাব হাহাকার মুখে ॥ 

ক্ষণমাত্র কেহ আর নাহি হয় স্বিব। 
কাব সাধ্য দিনে হয় ধরের বাহির || 
শমনতাতেব তাতে বালি তাতে ভাই । 
তাতে যদি পড়ে পদ রক্ষা আর নাই ।। 
তখন অচল হয়ে পড়ে ভূমিতল | 

দে অল দে জলবার্খা দে জলঙ্গে অগা | 


ঈশ্বরচজ্জ গুপ্তের গ্রন্থথবলী ২৩৯ 


জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল। 
দেজল দে জল বাবা দেজলদেজল।। 


জল বিনা অলাশযে মরে জলচর । 
কেমনে বাচিবে বল স্থলবাসী নন || 
পশু পক্ষী আদি কবি ভূচব খেচব। 
একেবারে সকলেবি দহে' কলেবব ॥। 
শীতল হইবে ব'লে যর্দি যাই বনে। 
বনেব বিবহে তথা আখ নাই মনে || 
তকতলে তাপ দেয় মাযাবপা ছায়া | 
উপবে তপন বরে নীচে তাব জাযা। 
হাঁন। হষে ছুটি বাবা দেখে দাবানল। 
দে ছল দে অপ বাবা দে জল দে জল । 
ভল দেভল দে বাবা জলদেবে বন। 
দেচঢান দে ঢল বাবা দে জল দে দশ ।। 


৭.1 পা 15৩ তাগ পাই তাপ । 
শীকাণ স্বীবাঁশ শাই শীকাবে বিবাক | 
ভাব দেখে বোধ হয হইযাছে মৃগী । 
তাৰ কাছে শুষে আছে মগ আব মৃগী || 
হবি হবি দ্বেঘভাব ডাকে হবি হবি । 
কী আছে তাণ কাছে পেমভাব কবি। 
একঠাঁই নহিযাছে বাক্ষস বানব। 
ময়ুব ভুভক্গে নাই ছ্বন্দু পবস্পব || 
ছেড়েছে খলতা রোগ যত সব খল । 
দেজল দে জল বাবা দে জল দে জল । 
জল দে জল দে বাবা অশদেবে বল। 
দেজল দে জল বাবারে জল দে জল || 


হার ভাঁষ 1 কর্বিৰ বাম খাম বাম। 
কত বা মুছিব আব শবীবেব ঘাম ? 
টস্‌ টস্‌ ক'বে বস ঝবে অবিশাম। 
দাকণ দর্গন্ধ গা পচে যায় চাম 11 
ধামাছি ধামেব ছেলে উঠে দেহ ছেষে। 
পৃবেব বাঙ্গাল চাচা যত বাবু ভেয়ে। 
নখাধাতে হযে যায় সব অঙ্গ খোলা । 


সাক্ষাৎ পরেশনাথ ৰব বন্য ভোলা ।। 
হট টা চি রঃ 


দেজলদেঅলবাবা দেজল দে জল ।। 
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল। 
দে'জল দে অলবাবা দেজল দে জল ।। 


আকাশে না শুনি আব সলিলেৰ নাম । 
বিবস হইল গাছে বসমষ জাম || 
শুকাষে সকল শাখা ঝড়ে হেল ভাঙ্গা | 
বালবপ পূচে তাধ হইযাছে বাঙ্গা || 
নাবিকেল শুকাইল হযে জলহাবা | 
বেভাল হইযা তাল শাসে যাম মাবা || 
কোঘেতে ধখেছে দোঘ জল না পাইয়া | 
কাটাল হইল জ্যেঠা এচড়ে পাকিযা || 
জল বিশা মখুভীন হইল মধুফল | 
দান দে জল বাঝ। দে জল দে জল ।। 
জপ্প দে জল দে বাবা জলাদবে বল। 
দেজ'ল দে জল বাবা দে জল দে জল॥। 


হইলে মধ্যাহ্ককাল কি পমাদ ঘটে। 
জাঁবন শুকাতে থাকে কালেবব-ঘটে || 
ছটফট লুটালুটি এপাশ ওপাশ । 

আই ঢাই কবে খাই পাখার বাতাস || 
পাখাব পবনে পাণ কত যায বাখা। 
বোধ হয সে বাতাসে হুতাশনমাবা || 
নিদাকণ নিদাঘেতে নাহি পবিত্রাণ | 
জগতের পাণ নাশে জগতের পাণ।। 
অনিল কবিছে বৃষ্টি পুবল অনল । 
দেজল দে জল বাবা দে জল দে জল || 
জল দে জল দে বাব জলদেবে বল। 
দে জল দে জল বাবা দে জালে অল।॥। 


উপবে চাহিষা দেখ পাখী কি পকাব। 
শাখাব উপবে কনে পাখাব পহাব।। 
বাতব হইযা কত কাদিতেছে দৃখে। 
অবিবত হা জল যো জল বলে মুখে ।। 
ক্ষণমাত্র নীচ, পানে নাহি চায় ফিরে। 
উদ্ধ,মুখে ডেকে ডেকে গলা গেল চিরে || 


তবু ঘন নাহি হয় সদয় হয 
খেয়েছে কানের মাথা নীরদ নিদয় 11 


পিপাসায মাবা যায চাতকেব দল । 
দেজল দে অল বাবা দে অল দে অল।। 


২১০; 


জল দে জল দে বাবা জলদেবে বল । 
দেজল দে জলবাবা দেজল দে অল | 


আহার পৃহাব সম নাহি রোচে কিছু। 
দাঁতে কেটে থু ক'বে ফেলিয়া দিই লিচু || 
পাত পেতে ভাত খেতে বিষ বোধ হয়। 
ডাল ঝোল যাহ। মাখি কিছু ভাল নয় ।। 
শুধু মাত্র বেছে খাই অধ্বলেব মাছ। 
নিকটে না৷ আনি আব কম্বলের * গাছ |। 
কেবল অস্বল বস সন্বল কবিয়া। 

পেটেব ধন্বল পাড়ি টন্বল ধবিয়া || 

তব পোড়া দেহ মম না হয শীতল। 
দেজল দে জল বাব দে জল দে জল || 
জল দে জল দে বাবা জলদেবে বল। 
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ।। 


গ্রীন্ম করে বিশৃনাশ দৃশ্য ভয়ক্কব। 
স্ট্টি আব নাহি হয় দৃষ্টিব গোচব | 
শার্খীপবে আখি মুদে আছে পার্খী সব। 
চবে আর নাহি চবে নাহি কলবৰ || 
কোকিল কাতব হয়ে কাননে ভ্রমিছে। 
ডেকে ডেকে হেঁকে হেকে গলা ভাঙিতেছে ।। 
বিরল বিপিন মাঝে সাব করি গাছ। 
ধাশ্মিক হইয়া বক নাহি ছোয় মাছ ।। 
ভূতল ফুঁড়িয়া তাপ পোড়ায় নিতল। 
দে জল দে জল বাবা দেজল দে জল ।। 
অল দে জল দে বাব জলদেবে বল। 
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥৷ 


ভাবি মনে সিঞ্চ হব সবোবরে নেষে। 
পূকরে ফকুরে কাঁদি জল নাহি পেয়ে | 
সে জলে অনল জলে পুড়ে হই খাক্‌। 
ডুব দিয়ে ভূত সাজি গায়ে মেখে পাক ।। 
কত জল খাই তার নাহি পরিমাণ । 
ডাগর হইল পেট সাগর সমান || 
বোতলের ছিপি খুলে বদি খাই সৌদ । 
তার তার বোদা লাগে মুখ হয় জৌদ] || 


৬ ভেড়া ও হ্টন পুতি । 


ঈশ্বরচজ্জ গুণ্ডের গ্রস্থাব্লী 


উদকবে খেলিযা ঢেউ কবে কল কল । 

দেজল দে জলবাবা দে জল দে জল || 
জল দে জল দে বাবা জলদেবে বল। 
দেজল দে জলবাবা দেকল দে জল ।। 


উপবনে উপভোগ ইচছা সবাকাব | 
কিন্তু হয় উপবাসে উপবাস সাব || 
তুলিয়া পৃফুল্ল ফুল দিলে তাৰ বাস। 
অনলেব আভা এসে নাকে কবে বাস || 
উঘা আব উসীতে তকতলে বাস। 
কিঞ্চিং শীতল হয ফেলে দিলে বাস ॥ 
গুণ্‌ গুণ্‌ গুণ্‌ ভুলি আছে অন্ধকাবে | 
অলি আব বলী নয কলি দ'লিবাবে || 
হইল সুবাস-হত কমলেব দল । 
দেজল দে জলবাবা দে জল দে জ্ল।। 
জল দে জল দে বাবা জলদেবে বল। 
দেজল দে জল বাবা দে জল দে জল || 


মাঠ আছে কাঠ হযে ফাটিফাটা মাটী। 
কোথা জল কোথা হল কোথা তাব পাটি | 
হযে চাষা আশাহাবা হায় হায বলে। 
কাদিষা ভিজ্ঞায মাটী নয়ালব জলে || 
শস্যচোব গবিত্ববেটা দস্যু অতিশয | 
কৃষধীব কল্যাণ-কথা কভু নাহি কয় || 
কপালে আধাত কবে নীলকব যাব! | 
ববি-করে সাবা হযে মাবা গেল চাবা || 
আকাশ চাহিযা আছে কাছে বেখে হল । 
দেজল দে জলবাবা দে জল দে জল || 
জল দে জল দে বাবা জলদেবে বল। 

দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল || 


নগরের দক্ষিণেতে যত শেত নব। 
খাটায়ে খসেব টার ট্র সুড়িয়াছে ঘব || 
তাহাতে চামেরধ জল ঢালে নিবস্তব | 
তথাচ শীতল নাহি হয কলেবব || 
ও গড ও গড় বলি টবেতে উলিয়া | 
ফনোহর হাসা মুদ্তি কামিজ খুলিয়া || 





উস্বরচজা গুণের গ্রস্থাবলী ২৯১ 


বণী-ভল খায় তবু ঠা্ডি নাহি কবে। 
কেবল চাইস * ভবা আইসেব 1 পৰে । 
শুকায়েছে বিবিদে মুখ-শতদল | 

দে জল দে জল বাবা দেজল দে জল ।। 
জল দে জল দে' বাব! জলদেবে বল। 
দেভাল দে জল বাবা দে জল দে জল ।। 


মগ্ডালোঘ। দধি-চোঘা ঢোস। জল যত। 
কোঘ। ধবা গৌঁসা ভবা তপে জপে বত।। 
পুভাতে উঠিয! মবে মিছে ফুল তুলে । 
পৃূজাব আসনে বসে মন্ত্র যাষ ভূলে || 
শিবেবে ঠেকাযে কলা কলা আগে চীষ | 
খপ ক'বে তুলে নিষে গপূ কবে খাষ || 
ভূতপালে ফেলে দিঁঘা নিজ পেট পালে । 
কোঘা ধ'বে ঢকৃ ঢকৃ জল ঢালে গালে ।। 
না ছুতে না ছু'তে কুল আগে যায় ফল। 
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ।। 
জল দে জল দে বাবা জলদেবে বল। 

দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ।। 


একেবাবে মাবা যাষ যত চাপদেড়ে । 

হাঁস ফাঁস কবে যত পার্যাজখেকো নেড়ে | 
বিশেঘতঃ পাকা দাড়ি পেট মোটা ভড়ে। 
বৌদ্র গিযা পেটে ঢোকে নেড়া মাথা ফুঁড়ে || 
কাজি কোল্লা মিযা মোল্ল। দাডিপাল্লা ধবি | 
কাছাখোল্লা তোবাতাল্লা বলে আল্লা মবি।। 
দাড়ি বযে ধাম পড়ে বৃক যায ভেসে । 
বৃষ্টি-জল পেষে যেন ফটিয়াছে কেশে।। 
বদনে ভবিছে শুধু বদনাব নল । 

দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল। 
জল দে জল দে বাবা জলদেবে বল। 

দে জল দে জল বাব দে জল দে জল || 


বাবুগণ কাবু হন কেহ নন সুখী । 

বোঁকা "হযে খোকা ভাৰ বিবি সব খুকী || 
মলিনা মসিব প্রা যত চাদমুখ্বী | 

ধাড়ে আব নাহি লয মদনের ঝুঁকি || 


সপ অপ এ ি-মস্পমা্র 


* ইচছা। | 
1 ববক,। 


যোগ হ'লে ভোগ নাই নাই লুকোলুকি । 
আসলে কৃশল নাই সুধু উঁকি ঝঁকি।। 
দিযে খিল হয়ে মিল মুখে উঠে উকি! 
তখনিই ছাড়াছাড়ি গাত্র সৌকাস্মকি | 
চোখে মুখে শমজল পড়ে গল গল। 

দে জল দে জল বানা দে জল দে জল ।। 
জল দে জল দে বাবা জলদেবে বল । 

দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল || 


হায় হায কাব কাছে কবি বল খেদ। 

যায় ধর্ম এ কি কর্ধ হয মর্শভেদ | 
সত্রী-পুকঘ উভযেব ঘটেছে বিচেছদ । 
নিদাঘ নাস্তিক বেটা লুপ্ত কবে বেদ || 
সধবা হইল যেন বিধবাব পায়। 

কেহ আব অলঙ্কাৰ নাহি বাখে গায ।। 
সদাই চঞ্চল মন বনজ খলে থাকে। 

ইচছা কবে অঞ্চলেবে অঞ্চলে না বাখে 
আগে ভাগে খুলে ফেলে বালা আব মল। 
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল || 
ভাল দে জাল দে বাবা জলদেবে বল। 
দেজলদেজশবাবা দেজলদে জল।। 


কোথায বকণ হায কোথায বকণ। 
ববণ ককণ হমে সাগব ভকন।। 
লুকাষে দাকণ ভাব অকণ সরুন | 
এখনি নিদয গাম মকন মকন || 

ঘন ঘন ঘন-দল চকন চকন। 

জীবে সকল দূঃখ হকন হকন || 
অবনীবৰ উপকাৰ করুণ ককন। 
গীশ্মনাশে বণ-অস্ত্র ধকন ধকন || 
মেঘনাদে হয়ে যাক্‌ ধবা টল টল। 

দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল || 
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল। 
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল।। 


কোথায় ককণাময জগতেব পতি । 

তব ভব নাশ হয কি হইবে গতি ।। 
৪ করুণা কটাক্ষ নাথ কর একবার । 

পড়ক আকাশ হতে অুধাব সুাব।। 


২১ 


চৈষে দেখ চরাচবে কাব নাহি ধল। 
কিবপ হযেছে সব অচল অচল || 

আব নাহি সহ্য হয পভাকব কব। 

মাব। যায তব দাপ পরভাকব-কব। 
কাতবে তোমায় ডাকি আখি ছল ছল। 
দেজল দে জল বাবা দে জল দে জল ।৷ 
জল দে জল দে বাবা জলদেবে বল। 
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ৷ 


বর্ষার অধিকারে শ্রীক্মেব প্রাছুর্ভাব 


প্রতিদিন পোড়া জল হয হয হয় না। 
ঘোব বিটি নাতি বৃষ্টি স্পষ্ট আব বয না|] 
যাই যাই বিনা কেহ কোন কথা কয না। 
উহ উহু বাপ বাপ তাপ আব সয না।। ' 
বকণ ককণ হযে কপাভাব বয শা। 
জলধব চাতকেব তন্তু আব নয না ।। 
সধবা বিধন। সেজে ফেলে দিযে গযন। । 
গশিশে ত'ল তপস্থিনী যতি সব মযনা || 
মিছেমিছি কবি জীক, মিছেমিছি ছাড়ি হাঁক, 
মিছে ডাক শখদেব পাষ। 
কোথায বৃষ্টিব পতি, কি হবে স্পা্টৰ গতি, 
চলে না দূটিণ গতি হায।। 
কে কহে আমাঢ় মাধ, খেতেছে গাষেব মাস, 
খসকস কিছু নাহি মুখে । 
অবনী সবস। নয; কেমনে ভবসা হয, 
বখঘা বধশা। মাবে বুকে ।। 


ববঘাব এ কি ধাবা, নাহি মাত্র বাবিধাবা, 
ভাল ধাবা ধবে ধাবাধক। 

কবিতেছে সর্মীবণ, হুতাশন ববিঘণ, 
পৃড়ে যাষ ধবা ধবাধব || 

মবে যত জ'লচব, নদ নদী সবোবব, 
শুকাইল যত জলাশয । 

হায এ কি অপরূপ, অনলে পূরিল কপ, 


পাঁক মাত্র কিছু নাহি বয।। 


ধ্যান কবি জলদেবে, জল দেবেজলদেবে, 
হা জল যো জল শুধু কয়। 
হয়ে চাতকের মত, পাতক ভূগিছে বত, 


মানবাঁদি পুার্ণী সমুদয় || 


উদ্বরচজা গণের গ্রন্থাধ্লী 


ফটিফাটা। হ'ল ঘাট, চেলাকাঠ যেন মাঠ, 
হাট বাট পকল গমান। 
শমন-তাতেব তাতে, একেবাবে সব তাতে, 
তাতে আব নাহি ব্য পাণ।। 
ববঘায খেলে ছলি, পবন উডায়ে ধুলি, 
দশদিক কবে অন্ধকাব। 
দ্বাব দিযে ঘবে বয। দিবসে বাহিৰ হয, 
এ পুকাব সাধ্য আছে কাব? 
কিবা ধনী কিব। দীন, একভাবে কাটে দিন, 
ক্ষীণ হীন মলিন সবাই। 
বল বৃদ্ধি কাব নাহি, কবিতেছে ত্রাহি ত্রাহি, 
কোনবপে বক্ষা আব নাই || 
এ তাপ ভূতল ফুঁড়ে, ব্যাপিল পাতাল জড়ে, 


বাস্তুকিব মাথ। পৃড়ে যায । 
উপবে পুড়িছে স্বগ, কবিছে অমববর্গ, 
মবি মবি হায এ কি দায।। 
দিনকব খবতব, 'অমবেবা মব মব, 
জবচ্ব হ'ল ত্রিভৃবন | 
বিশ্ব ভীবন বায, সে হবে বিশেব আযু, 
জাবনদ না দেয জীবন || 
ভূমে শসা ফল গাছে, আহাপে জীবন বাঁচে, 
অদলবে জীবন সবে কয। 
বল বল ওনি তাই এ জীবন বিনা ভাই, 
জীবেখ জীবন কিসে বয ? 
যথ| যগ! শাখী যত, শুকাতেছে অবিবত, 
শাখাপত্র সব হ'ল সাবা। 
ঘোব তৃষ্ণা পযে সযে, ক্রমেতে নীবস হযে, 
সমুদয় চাখা গেল মাবা || 
তাপেতে শুকাষে মূল, কোথা আব ফল ফল, 
ফুল-বাসে বহি কবে বাসা । 
সৌবত গৌবব নাই, আমোদ নাহিক পাই, 
বাণ নিলে জলে যায নাস] || 
কি কব দৃঃখেব কথা, বৃক্ষ সহ যত লতা, 
সখাভাবে ছিল এত দিন। 


মুখ তুলে সেই লতা, এখন ন! কয কথা, 
নতমুখে হতেছে মলিন || 
বৃক্ষবব বক্ষে কবি, শাখারপ করে ধরি, 


লতার শুবকরূপ স্তন। 


উদ্বরচন্র গুণের গ্রস্থাবলী 


নাগষ নাগরী যোগ, মবি কি দুখের ভোগ, 
কবেছিল প্্মে আলাপন || 
দীর্ঘকায় পাঁণপতি, লতা খালা বসবতী, 


পতি-মুখ-চম্বন আশাষ | 
দিতে দিতে আলি ৭, করি দেহ সঞ্চালন, 
ক্রতগতি উর্্মুখে ধায়।। 
মরি মবি আহা] আহা, এখনি দেখেছি যাহা, 
ক্ষণপবে তাহা নাই আব] 
পতিব অবস্থাভেদে, সতী লতা মধে খেদে, 
কালেব কি ভাব চমণ্কাব || 
কালেব কি ধর্ম হোন, আঘাটে বৈশাখ যেন, 
বিন্দপাত না হয ভূতলে। 
ব্বলে পৃডে ছাবখাব, ধরণী কি বাঁচে আব, 
ঘর্দম আর নয়নের জলে || 
নীবদে না পেষে নীব, শাখা আব শাখিনীব, 
হয়ে খেল দাকণ দুর্দশা | 
নখনাধা এ পকাবে, কেমনে বাঁচিতে পাবে, 
কোথা তবে স্বখেব ভবসা ? 
কাব কাছে কবি খেদ অভেদে ঘটেছে ভেদ, 
লুপ্ত হয ধেদ-ব্যবহাব | 
স্বভাব অভাব ধবে, স্টি সব নাশ ববে। 
নিদাধ নাস্তিক দৃবাচাব || 
পকঘেব ঘোব সাভা।, ঠিব যেন ইলে বাজ, 
পেটে পৃবে জলেব সাগব । 
ঢক ঢক গেলে যত, উদবী কোগেব মত, 
সকলেবি উদব ডাগব || 
পাতে মাত্র দিই হাত, কে খায় গবম ভাত, 
পোডে থাকে বাঞ্জন সকল | 
কেবল অন্বল খাই, পেটেব সম্বল তাই, 
টহল টম্বল ঢালি জল || 
উছ উহ বাম বাম, পচিযা গায়েব চাষ, 
যাম যাঁড়ে ঘামাচি নির্গত। 
দাদ কও সব গাষ, নাটবে মাঝিব প্রায়, 
সাজিলেন বাবুভেষে যত। 
স্ুদ্ধাচাব যাবা শুচি, কালভেদে হাড়ি মুচি, 
আচাব হইল বাখা দায়! 
খেতে ব'সে চুলকৃনি, মেলিয়া নখেব কণি, 
এটে। হাত দিতে হয়,গায় |! 
৩১ 


ইত 
প্জা লম্বা লাহি ঘটে, পিপাসায় ছাঁতি ফাঁটে, 
ফেলে দিষে ফুল বিল্দল । 
ঠাকৃবে ঠেকায়ে কলা, বিস্তার করিয়া গলা, 
কোশা ধবে গালে ঢালে জল || 
সগাঁজে। নাই অন্তপ্পূরে, হাবিধ্য গিয়েছে হবে, 
তপ্ডভাতে তৃপ্ত,না হইয়া । 
বলে বাঁসি ভালবাসি, নেবু-বস গন্ধ বাসি, 
পান্তা খান আমানি মাখিযা || 
কার নয় নিবাহার, নিববধি নীবাহার, 


ধাজভোগে ঘহে' গ্রাস বত। 
দেহ হ'তে ঝবে নীব, ফেলে দিষে দৃগ্ধক্ষীর, 
যঘোল নিয়ে গোল কষে কত ।। 


হয়ে ভীন্ম গকষবাজ, সাধিছে আপন ফা, 
ঘোবতব কবিছে নাকাল । 
ছোট বড় আদি যত, আহাবে উড্েব মত, 
খেতেছেন সবাই পাকফাল || 
যাহাব। সকাল খায, তাঁব। সব বেঁচে যাষ, 
পরবে আব ফে কবে আহাব। 
কিঞ্চিৎ হইলে বেলা, আফাশে অগ্িধ খেলা, 
সে ঠেলা পণ বাঁচা ভাঁব | 
পশ্চিমেব যত খোট্টা, নাহি খায় চানা ভোট, 


পিপাসাষ পণ ওষ্ঠাগত। 
লোটা লোটা সিদ্ধি খেযে, খাটিযায় গীত গেক্ে, 
পডে পডে খ্যাল দেখে কত।॥ 
উড়ে বলে হোবে ভাই, সেটি গেল৷ কীই পাই, 
** গেঁহাডি-পো শলা । 
লুগাপা্টা নেধেনেবে, ঠাণ্ডা জড় আনি দে থে, 
খবাবে মৌ ফঁসা উড়ি গলা ॥। 
দিশি পাতিনেড়ে যাবা, তাতে পুড়ে হয় পাবা, 
মলাম মলাম মামু কষ । 
ইযাদুবাধি খেনু ব্যাল, প্যাটেতে মাখিনু ত্যাল, 
নাতি তব নিদৃ নাহি'হয় || 


এ'দে দেয় ফুফু নানী, কলুই ডেলের পাণি, 
ক্যাচাক্যালা বেচুব ছালন। 
বাগুণ ফলেনি গাছে, বালবাচছা। কিসে বাঁচে, 


কিনে খাতে তেকাব মবণ | 
আসম্টুনে পানি নাই, পেঁজিতে কি ন্যাথে ভাই, 
বধান্ধণে পুচ কব গিয়া! | 


১৪ ঈশ্বর শুষে গ্রস্থাহলী 
খোদ। তাল। নাজ করে, চেনিথাই প্যাট ভরে, গীম্ষের তীঘণ ডোগ, যোগীর ভাঙগিল যোগ, 
মোট বই ন্যাপ বিছাইয়া || উড়ে যায় তৃণের কুটার। 
আনি দে&* বাই, হীতল হলিল খাই, তাপে তপ্ত তপোবন, ত্যজ সব তপোধন, 
বাঙাল বলিছে মরি পৃর্ণে। জপে তপে যন নাহি স্থির । 
ঢাহা যামু টাহ। পাযু, গাঁটে নামু আটে খামু, যাহা হতে জন্ম যার, সেই ধরে ধরব তার, 
বগবতী বৈরব কোহানে || কিসে তবে হইবে নিস্তার ? 
হিব হিব অরি অরি, হজ্জির ছতাপে মরি, শরীরণে হুতাশন, হুতাশনে সমীরণ, 
গরে যামু বেম্বাই করিয়া । জলে করে অনল বিহার ॥ 
বীমাবর্তী বগমীন, আমগান রাখ জান, কাননের পশুগণ, এত দূর জালাতন, 
পৃজ। দিমু ভ্যাড় আন দিয়া || সমভাবে শান্তি-গুণ ধরে। 
বজনীতে যত নারী, ছাদে পোড়ে সারি সারি, যেষাহার হয় ভক্ষ্য, তার পতি নাহি লক্ষ্য, 
অলসেতে শরীর এলায় | পরস্পর হিংস। নাহি করে।। 
সুখের অঞ্চল বাস, অঞ্চলে না করে বাস, কিছুমাত্র নাহি রাগ, বিবর ছাড়িয়। বাঘ, 
বকে মুখে পবন খেলায় || জরজর হয়ে প'ড়ে আছে। 
হাফকাষ্ট কালা টপ্যাস, কলমে না চলে ফ্টাস, গাঙর গ্যাঙর গ্যাঙ, খপ খপ নেড়ে ঠ্যাও, 
আফিসে খপিস হয়ে আছে। বঙ্গ করি ব্যঙ্গ নাচে কাছে।। 
ফালামুখে উঠে হোরা,  বেলাক বেঙাঁলী তোরা, চুকে গৃহস্থের পুরী, চোরে নাহি করে চুঝি, 
আসুস না কেউ মোর কাছে ।। অলসে অবশ তার দেহ | 
নোর্টব কেরুব সাৎ, বরৃতে কোর্ডে নেই বাথ, বড় বীর যোদ্ধা যত, হয়ে বলবৃদ্ধিহাত, 
ক্যাল্যাম্যান ড্যাম তোব। ড্যাম । সমরে সাজে না আর কেহ || 
গমিস ডিকোষ্টা সাথ, দেঁড়িয়ে কেটেনু বাথ, শাখীপরে পাখী সব, অবিরত হতরব, 
সিলিপ করেনি মোর ম্যাম |! আহার-বিহার নাহি করে। 
সাহেবেবা সারা হয়, কামিজ ফেলিয়া কয়, নীড়মাঝে ভিড় নাই, যে কিছু শুনিতে পাই, 
ও গড ও গড় ড্যাম হাট। বিলাপের ব্যাখ্যা সেই স্বরে | 
বরফে মিলায়ে জল, গালে ঢালে অনর্গল, গেল বছরের আঁশ।, গালে হাত দিয়ে চাঘা, 
তব্‌ সদ! গল। হয় কাঠ।। বসে আছে কাছে রেখে হল। 
দ্বারে মোড়া খসখস, জল দেয় ফস ফস, বরঘায় নাহি ধারা, ধান্যচারা গেল মারা, 
সে জল অনল বোধ হয়। দুই চক্ষে শতধারা জল ॥ 
নিরস্তর খায় সৌদা, . জৌঁদ। মুখে লাগে বোদা, মিছে মিছি জেঁকে ভুঁকে, মাঝে মাঝে ডেকে ডুকে, 
বিবিদের বিদরে হৃদয় || ফৌঁটাকত হয় বরিঘণ। 
কেরাণী আমলা আর, বাজারের সরকার, বস্ুধার যোর তৃঘা, সে জলে ফি হয় কৃশা, 
যত যত ব্যবসায়িগণ | আরে তিনি হন জালাতন ॥ 
এক দশ সবাকার, শরীর বহে না আর, দিবামান নিশামান, হান-ফান কনে পাণ, 
নিজ নিজ কর্ধে নাহি মন || পরিব্রাণ নাহি জল বিনা । 
পড় য়ার রুদ্ধ পাঠ, হাটুরে না করে হাট, এমন আকঘী নাই, খোঁচা মেরে দেখি ভাই, 
ভিখারী না ভিক্ষ। নিতে যায় । আকাশেতে জল আছে কিনা || 
পধিফের। গতিহীন, তরুতলে কাটে দিন, মরে জীব সমুদয়, আর না যাতনা সয়, 


পণ্ড়ে থাকে বখায় তথার || 


ফোথা নাথ কপার আধাফ। 


ঈগ্গরচজ্ গুপ্ডেক্ গ্রস্থাবলী 


যায় যায় যায় স্ছাটি, হর ছ্িটি দিয় বৃষ্টি, 
কৃপাদৃষ্টি কর একবাব | 
বরধায় নাহি' বাবি, দৈব-বিডন্বনা! তাবি, 


না জানি পাপে কত ভাব। 

কিসে এত কোপদৃষ্টি, আপনাব এই স্থাষটি, 
কেন কধ আপনি সংহার ? 

ছিটে ফৌটা পড়ে জল, ভেপে উঠে ভূমিতল, 
গুমটে গুমুবে যায় পাণ। 

পৃথিবীব মুখশোঘ, শুষে খেয়ে ফৌস ফোঁস, 
শব্দ কবে সাপের সমান || 

দিনমান নিশামান, দবে যাক "্পবিমাণ, 
কবে দেও ধোৰ অন্ধকার | 

শীতল স্বভাব ধবি, ঘোবধতব নাদ কবি, 
বৃষ্টি হোক্‌ মুঘলেগ ধার || 

চতব্বিধ প্রাণিচয়, তৃপ্ত হযে যেন বয, 
যেন হয় শস্যেব সঞ্চাব | 


কৃপাকব নাম ধব, ক্পাকবৰ কৃপা ফাব, 
পণিপাত চৰণে তোমাব || 
আঁব এক ভিক্ষ। চাই, দ্যা ক'বে দিলে তাই, 


কিছুই তো চাহিব না আব। 
অহম্কাব ঘোব ভীম, মানবের মনে গশীক্ম, 
শাস্তিজলে করহ সংসাব || 
এই শাস্তিজল দিয়া, দেখাও কৃপাব ক্রিয়া, 
বিদ্রোহ-অনল কবি নাশ। 
বিপদ বিনাশ হোক, বাজ পুজা সুখে বোক্‌, 


এইমাত্র মমে অভিলাঘ || 
বর্ষ। 
করিয়া সমর-সাজ, থতুপতি বর্ধারাজ, 
অবনীমণ্ডলে উপনীত। 
রণস্থল ককি কদ্ধা, ব্যাপিল পৃথিবী শুদ্ধ, 
ঘোর যুদ্ধ গীম্মের সহিত ॥। 
দেখিয়া বিপক্ষ দল, গীম্সেব টুটিল বল, 
পরাজয় করিল ত্বীকার । 
পঙলাইল পেয়ে ভয়, বরঘাব সহাজল্স, 


শ্রিভুবন করে অধিকার || 


২১৫ 
গগনেব সিংহাসনে, বসিলেন হৃষ্ট-মনে, 
তিমিরের মৃকট মাথায় । 
পবন পৃবল অতি, পূর্বদিকে করে গতি, 
দিবানিশি চামব টুলায় || 
গুড়নি জলেব জাল, লেটেধ উড়নি ভাল, 
মাঝে যাঝে লাগিয়াছে খোঁচা । 
বাবির বসন পবা, লুটাইয়া পড়ে ধা, 

বাতাসেতে উড়ে যায কৌচা || 
সবুজ মেষেব দল, ঢল ঢল ছল ছল, 
হতবল পৃবল অনিলে। 
স্থিরচক্ষে দেখা যায, সাটিনেৰ কাবা গায়, 
আন্তিন হযেছে তাব টিলে || 
সোনাব দামিনী-হাব, গলায় দূলিছে তাব, 
আহা মবি কত শোভা তায । 
সেফালিকা পুস্ফটিত, অতিশয় সুশোভিত, 
জবি লপেটা লতা পায় || 
ঝিল বিল নদী নদ, সবৌবব সিন্ধু হদ, 


আব যত পাবিঘদৃগণ। 


সকলেব এক বোল, পুমোনন্দে দিয়ে কোল, 
পরম্পর করে আলিজন | 

তরুকুল নত শাখা, পতি পত্রে জাল মাখা, 
সারি গাঁবি সবস অস্তবে | 

নভব ধবিয়। ছলে, ববঘার পদতলে, 
যোড়কবে পণিপাত করে || 

ভেকপাল কোতোযাল, কবে কবি খাঁড়া ঢাল, 


ভলে স্থলে কত সুখ লোটে। 
দেখিয়া ভেকেব ভেক, বিযোগীব বাড়ে ভেক, 
ইচছা হয ডেক নিয়া ছোটে || 
নকিব চাতকচয়, জয় ভূপতিব জয়, 
পৃতিক্ষণ এই বব হাকে || 
জল দেবেজল দেবে, পাণযায় জল দেবকে, 
জলদেবে আব নাহি ডাকে ।। 
কোন্‌ তুচ্ছ খিষেটব, ববধাব নাচব্ষয। 
মনোহব শিখব সমাজ | 
ঘশ্য অতি অপরূপ, চিত্র কর নানারণ, 
সমুদয় স্বভাবের সাজ || 
বিশ স্ববে জলধর, প্লান কে বহন, 
নালা শ্বঝে! বাগ ভাতে যুতখে। 


২১৬ ঈশ্বরচ্্ গুণের গ্রস্থীবলী 
বৃষ্টির বান! ভাল, ঝম্‌ ঝম্‌ু বাজে তাল, হড় হড় দুড় দুড়, মেধনাদ গুড় গুড়, 
শিখি নিত্য নৃত্য করে সুখে || জলদ জুটেছে ভাল যূটি । 
যেমন কালেব ধাবা, অবিশান্তে বারিধাবা, লোকে বলে এ কি কাল,  উড়িয় স্বর্গের চাল, 
স্থধাব সুধা বরিষণ। ভেঙ্গে পড়ে আকাশের খঁটি। 
সদাই পুফুল্ল মন, চাতক চাতকীগণ, নাশিতে সকল বিষ্টি, ববঘাব কোপনদৃষ্টি, 


শুতক্ষণ করব সুভক্ষণ || 

অআঁকিল তেকেব দল, মাগিল স্বর্ণেষ জল, 
শাখিল ভুবনে ভাল বশ। 

ডাকিল মেধেণ পাল, হাঁকিল ঠুকিযা তাল, 
ঢাকিল তিমিবে দিগদশ | 

কবিল উত্তম কব, হরিল গাত্রেব ধন, 
মবঝিল পিপাসা দাহ জব । 

তিল যুবক যাবা, ধবিল যুবতী দাবা, 
পবিল পোষাক বহুতব || 

চাঁবিদিক্‌ অন্ধকাব। দৃষ্টিবোধ সবাকাব, 
জলে স্থলে একাকাবময । 

হেবি শুদ্ধ নীখাকাব, নিবন নিবাকাব, 
এই বঝি চিহ্ন তাৰ হয || 

হায় হায় এ কি দাষ, মহাপূলযষেব পৃাষ, 
সকল পৃথিবী ভাসে জলে । 

অধর] হইন ধব।, অল নাহি যায় ধর্া, 
একেবাবে যায় ধরাতিলে || 


ক্রোধযুক্ত ধরাধর, ডুবে গেল ধবাধব, 
কেবল মস্তক দেখ! যায়। 
ভুজঙ্গ বিহজ যত, কত শত হয় হত, 


পশড যত করে হাষ হায় | 


রাজার বাজাব জাক, গরবেতে গোপে পাক, 
ছাডে হাক এঁবাবতে চড়ি | 
বাজে লোকে বাজ কয, ফলত: সে বাজ নয়, 
ববঘাব দস্ত-কড়মড়ি || 
বিষম বজেব শব্দ, ত্রিলোক হইল শব্ধ, 
থব থব ভয়ে কাপে সব। 
হাড় যড় কড় ড়, সদা কবে মড় নড়, 
চড় চড় কড় কড় রব।। 
শুনি ধ্বনি বর্জাধাত, গতিণীর গর্ভপাত, 


পৃষোদে পুমা সদা গণে। 
পতঙ্গ পতচ্ষ সম, নিজা করিল তম, 
মাক আতগ পা দলে।। 


নয়নে অনল তাব জলে। 

সেই অগি দৃশ্য হয়, ভ্রমেতে মনুঘ্যচয়, 
চপল৷ বিদৃযুৎ তাবে বলে ।। 

কেহ কেহ এই কয়, এ ভাব যথাথ হা, 

কেহ কয় তাহা নয় ভাই। 

ধণে হযে পবিশাস্ত, মহাবল-পবাক্রান্ত, 
ঘন তোলে ধন ধন হাই || 

কেছ কহে সৌদামিনী, ববধাব পিয় বাণী, 

স্ুবূপসী মুনি-মনোহর] | 

তাহাব মুখেব হাসি, পুকাশিযা পৃভাবাশি, 
অন্ধকাবে আলো কবে ধব1 || 

বৃদ্ধিবলে কেহ বলে, গীত্ম অন্ঘণ ছলে, 
পাতিয়াছে ধোব ঘড়জাল। 

কোপে অঙ্গ জরজব, যুক্তি কবি জলধব, 
আলিয়াছে তড়িও মশাল || 

আ্বিমল শশধর, গোপন কবিয়৷ কর্ন, 
অন্ধকারে লুফাইল আসি] 

দেখিয়। বন্ধুব দৃখ, বিষাদে বিদরে বুক, 
বজনীর মুখে নাই হাসি | 

সপতুী সকল তারা, মিয়া নয়নতাব।, 
তারা শুদ্ধ তার তাব। বলে। 

ডাকে তাব! তাবাকাস্ত॥ কোথা তাব৷ তারাকান্ত, 
অবিশান্ত ভাসে শোক-জলে || 


কমুদেব মনে খেদ, অস্তব হইল ভেদ, 
চকোব করিছে হাহাকার । 

ক্ষুধায় সুধায় তাবে, নুধায় তুঘিতে পারে, 

তাব পক্ষে কেবা আছে আর | 

দিনপতি অতি দীন, দিন দিন পৃভাহীন, 
কোনদিন সুদিন না হয় । 

কেমন কৃর্দিন তাব, দ্দিন না যায় আর, 
রাত্রিদিন এফভাবে রয় || 

রারেমাশ দিমযান, নাহি হয় অনুমাপ, 
পন্ধিদাণ বা পায় দুখ | 


ঈশ্বরচঞ্জ গুপণ্ডের গ্রস্থাবলী 


কমলের মহামান, 

অভিমানে নাহি তুলে মুখ || 

সংযোগীর অভিলাঘ, 

কোনরধপে না হয বিচ্ছেদ । 

বৃঝে সার অভিমত, 
বাত্রিদিন কবিল অভেদ ।। 

ফুটেছে অনেক ফল, ছুটেছে ভ্রমনকল, 
জটেছে কাননে শত শত। 

টুটেছে বিবহী জনে, 

ঘটেছে বিপদ তাব কত।। 

গেল সব নিবানন্ন, 

বে মন্দ মুখে মন্দ গান। 

অলিবন্দ সদানন্ন, 

কৰে সুখে মকবন্দ পান || 

বিষম চক্ষে শুল, 

দোলে পেয়ে বাতাসে দোল! | 

বিবহী কবিতে বধ, 

কামেব কামানে ছোড়ে গোলা || 

সংযোগীব মহাঁ,যাগ, 

যোগবলে বাড়ে ভোগবল। 

কোন্‌ তুচ্ছ চতুব্বরগ, 

হাতে হাতে পায় স্বর্গফল || 


কান্তাগণ সহ কান্ত, কৰে ক্রীড়! অবিশাস্ত, 
রতিকান্ত হাবাইল দিশা । 

বর্ধ। তাহে অন্তরঙ্গ, ক্ষণ নহে তালভঙ্গ, 
অনঙ্গ-পুসঙ্গে সাঙ্গ নিশ! || 

যে প্রকাব শাবী শুক, সুখেব বাড়ায় সুখ, 
সদাকাল থাকে মুখে মুখে। 

ধরাতলে সেই ধন্য, কে আব তেমন অন্য, 
যুবতী বমণী যার বকে || 

যার ধরে বেড়াছিটে, যদি গায়ে লাগে ছিটে, 
অমৃত সমান জ্ঞান কবে। 

পড়ে বৃষ্টি ছিন্টে ফোটা, পড়ে মন্ত্র ছিটে ফৌটা।, 
পাণনাথে ভুলাবাব তবে ।। 

সংযোগীর এইবপ, উথলে আনন্দ-কপ, 

' আহার বিহার বথোচিত। 
বিরহীর বুকে বর্শা, মারিয়া নির্দয় বর্ধা, 


ধ্ঘালামে হইল বিগত | 


অপমানে মিয়মাণ, 
উভযে একত্রে বাস, 


তাই বর্থ৷ এইমত, 


উঠেছে বিচ্ছেদ মনে, 
কৃন্তমে মধু গন্ধ, 
আণন্দে হইয়া অন্ধ, 
কদস্ব কদম্ব-ফুল, 
সেনাপতি ঘট্পদ, 
যুক্তযোগে বাড়ে যোগ, 


স্বগ এক' উপসর্গ, 


২.১) 
পুবাসী পূরুষ মত, একেবাবে জ্ঞানহ'ত, 
পরয়সীব পরম মনে হয়। 
মর্দন বাড়ায় বোঘ, স্বপনে অধিক দো, 


কোনরূপে পবিতোঘ নম || 
কি কব দখেব দশা, দিনে মাছি রেতে মশা, 
দই কালে বন্ধু দই জন। 
শয্যায় ভাধ্যাব পাষ, ছবিপোক। উঠে গায়, 
পুতিক্ষণ করে আলিঙ্গন || 
খুব্‌ খুষ্‌ তুলে কাস, বাৰ বাব ফেবে পাশ, 
দহে মন কামেব আগুনে । 
বিছানায লট্পট্‌, প্রাণ যায ছট্ফট্‌, 
বাচে শুদ্ধ বালিসেন গুণে || 
যেমন মৃঘলধাখ, পড়ে বৃষ্টি অনিবাব, 
বাহিবেতে নাহি যাঁয চলা | 
বসিকা বমণী যেই, অনুমান কবে এই, 
আকাশেব ফটিযাছে তলা || 
বিমানে বাডিল জাক, বাবিদ বাচ্গায শীক, 
বজছনল উলু উলু ধ্বশি। 
বর্ধাৰ বিষম গুণ, বিবাহ কথিযে পুন, 
পূবোহিত ভেক শিবোমণি || 
ময়ূৰ নেড়ীব দলে, খেঁউড় গাইছে ছলে, 
নাচিছে চপলা সব এযে। | 
পানন্দেব পরিপাটী, খে কবে কাদামাটী, 
চাতক জুটেছে ভাল যেয়ো || 


বর্ষার বিক্রম-বিস্তার 


ধব!ধামে স্বভাবে ভাব বিপকীত। 

ববঘাব যোব যুদ্ধ গ্ীশ্মেব সহিত || 
নিশাধাবে জলধাব গীম্মে বধিবাবে। 
কবিলেন বাবি-বৃষ্টি মুঘলেব ধাবে || 

ধব দ্বাব পথ ঘাট মহা সি্ধুময | 

নীবাকাবে নীবাকাব দশা সব হয! 
গৃহস্থেব কানুাহাটী রানাধরে এসে। 
হাসিয়া ভাতের হাড়ি জলে যায় ভেসে ।। 
ধ্াড়া পায় যোড়া নাচে চাক ডুবে জলে । 
কলের জাহাজ বেন গান়্ী সব চজে।। 


২১৮ 


বালকে পুলক পাষ ভাসাইযা ভেলা ৷ 


কিলি কিলি মীন যত পথে কবে খেলা || 


পথিকেব দশা দেখে নেত্রে জল বঝাবে। 
উঠিছে পায়েব জুতা মাথা উপবে || 
বিশেঘতঃ বমশীব, ভাব চমৎকাব। 

চলিতে চবণে বাধে বস্ব বাখা ভাব || 
ক্ষেত্রে নির্মল শোভা দেখে পর্ণ আশা । 
গেল ধ্বন্দ মহানন্দ চাঘ কবে চাঘা || 
বসিকে বসিক সহ ভাবে গদগদ । 

সুখে কহে কব সাব ববঘাব পদ || 
পেষবসে মত্ত দৌঁহে প্মানন্দ-থোবে। 
হাষ বে ববঘা ধতু বলি হাবি তোবে || 


ব্ধার রাজ্যাভিষেক 


হ্বাস বৃদ্ধি সবাকাব কাল অনুপাবে | 
না বুঝে অবোধ লোক মবে অহন্কাবে । 
যেমন গ্ীক্মেব গর্ব ছিল সব্বদেশে । 
পড়িযা বধাব হাতে খকর্ব হইল শেঘে || 
ববধাব দাপে গীম্ম গেল অধ:পাতে। 
অধর্ম-বৃক্ষেব ফল ফলে হাতে হাতে | 
গীঘ্-ভমে নরঘা হইধাছিল দীন | 
এত দিনে দীনেৰ কপালে শুভদিন || 
আইল ববঘ। খাতু সহ পবিবাব। 
পূনবর্বাব পাইল আপন অধিকাৰ || 
গাষ্ম ধাতু পলাইল দেখিযা বিপদৃ । 
দিনে দিনে ববঘাব বাঁড়িল সম্পদৃ || 
চাতক' মযূব আব জলধব ভেক । 
ববঘাকে কবিল বাজ্যেতে অভিঘেক'।' 
সেনাপতি জলধব শববৃষ্টি করে । 
স্বানে স্বানে ভেকগণ নকিব ফকবে ।। 
আকাশে চাতকগণ বাজাইছে তৃবী । 
আনন্দে কাননে নাচে ময়ূর ময়ূবী || 
ঘন ঘন ঘন-ধটা গভীর গর্জন | 

গগনে গ্রীম্মেব পূতি কৰিছে তর্জন || 
গরীব্মের সহায় ভান ভয়ে লুকাইল। 
সেই হেতু চতুদ্দিক তিমিরে পুরিল || 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


তড়িত পর্দীপ-শিখা কবিযা ধাবণ। 
কোণে কোণে গ্ীব্বেব করিছে অনেষণ।। 
সস্তাপে তাপিত কবি সকল সংসাব। 
কোথ। পলাইল গরণীশ্ম দুষ্ট দূবাচাব।। 
সংযোগী যুবতী যুবা কবিল বিচেছদ। 
বিযোগীব শতগুণ সংযোগীব খেদ || 
শুকাইল সবোবব নদ নদী হদ। 

ঘটাইল দ্ট গ্রীষ্ম এতেক বিপদৃ 
তবে যদি পাই দেখা দেখাইব তাবে । 
এমন অন্যায় যেন বাজ্যে নাহি কবে।। 
এইবপে ধবাধব কবিছে শাসন । 

ধবায ন। ধবে তাব ধাবা ববিঘণ ।। 
সুধাবৃষ্টি পাঁষ বৃষ্টি বিষ্টি কবে দৃক । 

কবি দৃষ্টি পবিতুষ্টি জগতে পুচুব ॥| 
পৃথিবীব উত্তাপ হবিল কাদস্বিণী | 
মাতিল মদন-মদে পুকঘ কামিনী | 
ধাতুমধ্যে সবসা৷ ববঘা মনে গণি | 
তাহে সেই ধন্যা যাব পাশে গুণমণি || 
অবিনত বত ভোগ যত মন উঠে । 

ন] ছুটিতে আপনি কামেব খাণ ছুটে | 
গৃহ-পাশে সেফালিকা কুন্ম সুগন্ধ | 
সুশীতল সমীবণ বহে মন্দ মন্দ || 
আকাশে গভীব বীর ধন ধন ডাকে । 
মুনিব মানস টলে অন্যে কোথা থাকে |। 
রজনীতে ন৷ পৃবে নাবীৰ মনোবথ। 
দিবস হইলে বাত্রি হয় মনোমত || 
নিবারিতে বর্ঘা নাবীব মনে খেদ। 
বজনী দিবস দৌঁহে বহিল অভেদ ॥। 
শাস্ত্রে বলে মেধাচছনু দিন যে দৃর্দিন। 
কিন্ত কামিনীব পক্ষে অতি সে সুর্দিন।! 
পৃরর্ব-পুভাকব নুপ্ত ববঘাব গণে। 
পর-পূভাকর দীপ্ত ববঘার ওগণে || 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


বর্ষার ধুমধাম 


নিদাধেব সমুদয অধিকাৰ লোটে। 
ধমকে চমকে লোক চপলাব চোটে || 
চপ্‌ চপৃ প্‌ টপ্‌ কলবব উঠে। 

কন্‌ কন্‌ ঝর্‌ ঝন্‌ হহঙ্কাব ছুটে || 
সুমধ্ব কত সুব ভেকে গীত গাষ। 
ঝম ঝমু ঝাম ঝাম জলদ বাজাষ || 
কড় কড মড মর নাগে বাগ বাড়ে। 
হড় হড় কড় মড় টিটকাকী ছাডে || 
ধীবি ধীবি শোভে গিবি স্বভাবেব সাজে । 
ওড, গুড়, গুড়, গুড. নহবৎ বাজে | 
খবতব দিনকব ল্কাইল তাপে । 

থব থব গব গব ব্রিভূবন কাঁপে || 
ছড় হছড় দৃঢ় দূড় ঘন ঘন হাকে। 

ঝাব ঝাব ফব ফব সমীবণ ডাকে || 
৩ম ভন ফন্‌ ফন মশকেব ধ্বনি । 
কতবপ নববপ অপবপ গণি || 
শশধব জবজব জলধব-ববে। 

তাবা যাখা পতি-হাবা কাদে ভাবা সবে | 
চকোবিণী অভাগিনী হাহাবব মুখে । 
কৃমুদিনী বিঘার্দিনী লুকাইল দুখে | 
ববঘাব অধিকাৰ হইল গগন | 
হাস্যমুখ মহা সুখ সংযোগীব মনে || 
ঘন জলে মন জলে ব্যাক্ল সকলে । 
বহে নীব বিবহীব নযনযূগলে || 


বৃষ্টি 


হইল সুধাব বৃষ্টি, শীতল কবিল স্থষ্টি, 
সম্তাপ-পৃতাপ হোল শেঘ। 
সিগ্ধকব ববিষণে, মুদূমন্দ সমীবণে, 


ধূচে গেল শবীবেব কেশ || 

স্বেদ-বিন্দ নাহি ক্ষবে, বিমলিন কলেববে, 
বিবহে শিহবে যুব! প্রাণী । 

অনেক দিনেব বাদ, দিনে পর্ণ মনসাধ, 
পবিধাদ অবিবাদ খানি || 


২১৯ 


নীলকচি নীলধব, শোভাকব মনোহব, 
নযন-পৃ্ষল্লকব অতি। 

হায বে কালীয ঘটা, হেবি তোর শোভী-ছটা, 
সাধে মজে বজেব যুবতী | 

শুনি ধন ঘন ধ্বনি, অপাব উল্লাস গণি, 
চাতকিনী সুখধ্বনি ববে। 

দূখেব যামিনী ভোব, + সুখভরবে কীনচোষ, 
যোব দিযে ভ্রমে সবৌববে || 

মবাল মোদিত মনে সঙ্গে লা স্বীয গণে, 
সন্তবণে না দেয বিবাম || 

কবি বব কৃক কক্‌ প্কাশে মলেব পুশ, 
ডাহক ডাকিছে অবিশাম | 

শুনিষে মেখেব নাদ, মন্তমতি মেখনাঁদ, 

পাঁদপুট হইল অস্থিব । 

জবধব দেখ তাল, নৃত্য কবে পালে পাল, 
কাল পেষে প্রফুললশবীব || 

আব আব স্বলচব, জলচব শূন্যচব, 
চবাচৰ নিবসষে যেবা। 

হইযা শীতিলকাঁষ, কেহ ধায কেহ গীষ, 
আজমত কবে আত্মসেবা || 

সান কবি ধাবা-ভলে, শ্যামল বিমল দলে, 
তনুতবে নব শোভা ধবে। 

বিবহ-বিশামে যেন, হাস্যবস পর্ণ হেন, 
যুবাজন আগা শশধবে || 

তকণ পল্লবমালে, দেখা যাষ ডালে ডালে, 
কদম্ব-কলিকা বিকসিত। 

মধ্মক্ষি মত হযে, সঙ্গেতে স্বদল ল'ষে, 
পান কবে অমৃত অমিতা। 

হেবি তাব মত্ত ভাব, মনে তাব আবির্ভাব, 
ভষ হয কবিতা-বচনে । 

গুপ্তভাবে গুপ্তভাব, বাখিলে কি হবে লাভ, 
গুক ভষ গুক কৃৰচনৈ।। 

অতএব ব্যক্ত কবি, মধুমক্ষি মধু হাবি, 
মত্ত হয ববঘা-কপায। 


মল্লিক যুকৃতা ভাতি, মধুকব মদে মাঁতি, 
গুঞ্জবিষা ভুঙঞ্জে মধু তায || 
আব এই দেখ সদ্য, লইযা৷ মেধেব মদ, 


গু 


পাঁচীনাব শিবোমণি ধবা | 


২২৩ 


নবীন। ঘোড়শী পাঁষ, অপরূপ শোভা পায়, 
বসিক ভাবুক মনোহব! |! 
ধসপানে তকলতা, পাণ্ড হয পধলতা, 
মাকদ'তা-গুণে বলি হাবি। 
যত সব নদী নদ, খাইতে তৃু্াব-মদ, 
হইযাছে শেখববিহাবী || 
বসে হযে গদগদ, পাইয়া পবম পদ, 
সাগবেতে কবিছে পয়াণ। 
তথা পিন্ধু সুখী হযে তাঁদেব উচিছষ্ট ল'ষে, 
অবিবত কবিতেছে পান ।। 
ব্রিলোক-তিমিবহাব, নাম ধীৰ দিবাকব, 
সেই সূর্য মদে মাতোয়ালা। 
ঢল ঢললাল মৃত্তি, পৃকাশি বিশেঘ স্ফত্তি, 
শুঘিছেন সংসাঁব-পেষালা || 
অতএব বুধগণ, আমাদেব নিবেদন, 
শবণেতে হউন সস্তোঘ। 
দেখিতেছি চবাচবে, সকলেই পান কবে, 
অভাগাগাণতে শুদ্ধ দোঘ || 
বহ বহ সমীবণ, ববিধ বাবিদগণ, 
চমক হে' চপলাব মালা । 
সহাস্য বহস্য মুখে পান কবি মনস্টখে, 
জুড়াইব অন্তবেব জালা || 


এজাজ 


বর্ধার আবির্ভাব 


ছুটিল পৃবেব বায়ু টটিল গীম্মেৰ আযু, 
ফটিল কদম্বকলিগণ। 

ববিঘে জলদজল, হবিঘে ভেকেব দল, 
কবিছে সঙ্গীত অনুক্ষণ | 

তকণ বযস কালে, অকণ জলদজালে, 
বকণ সহিত কবে বণ। 

পৃতাতে সমব-বঙ্গ, পৃভাতে ভানুর অঙ্গ, 
শোভাতে না হয নিবীক্ষণ। 

মলিন দিবিসকাস্ত, মলিন বিবস কাস্ত, 
অলীন ভ্রমব তাৰ কোলে । 

বব বদনে মধু, শুন্য দেখি ফুলবধূ, 
খেদ কবে গণ গুণ বোলে ।। 


ঈশ্বযচঙ্ গুপ্রের গ্রস্থাধলী 


হায় হায় একিদায়। লোকে ঘয় ববঘায়। 
সংযোগীব উন্ত সন্তেগি। 

তবে কিবা অপবাধে, মধুপ বঞ্চিত সাধে, 
পদি[নীব সহ' নহে যোগ || 

এই হয বিবেচনা, পাবৃটের বিড়ম্বনা, 
গশঘ্মপতি ভানু পৃতি বাগ। 

তাই তার সমাশ্ত, কিধা পত্ীপত্তী প্রীত, 


সকলেতে জন্মায বিবাগ || 

নিবিড় নীবদ কলা, ফি শোভা না যাঁষ বলা, 
অমলা কালিম্পী বঙ্গময। 

মনে মনে এই গণি, গাসিবাবে দিনমণি, 
ওই কালনাগিনী উদয় || 


ববঘাব ঘধোব বিঘে, নীবদ-ভুজঙ্গ বিঘে, 
ভানুকব নিকব নিঃকব। 

ভ্ম আচছাদিত যেন, পূজ্ল অনল হোন, 
আজ পূভাতেব দিনকব || 

অত:পব যোবতব, নীবধব আডম্বব, 


শুন্পয কবে অতিশয। 
চাক চাক সমুদিত, গুক গুক গবজিত, 
দৃক দৃক কম্পিত হদয়।। 


বছিতেছে সমীবণ, কবিতেছে ঘোৰ বণ, 
নিদাঘ ববঘা সহ'কাঁব। 
সন সন্‌ স্ববে গাজে, ঝব্‌ ঝর মাঝে মাঝে, 


শব্দ কবে স্তব্ধ ত্রিসংসাব || 
চক্‌ চক্‌ চিকি মিকি, ধক ধক্‌ ধিকি ধিকি, 
স্রচঞ্চল। চপলাব মালা | 


বায ঝা হয জল, ধবাতল সুশীতল, 
ঘুচে গেল সম্তাপেব জাল। || 
একেবাবে পড়ে ধাবা, কিবা শোভা পাষ তাবা, 


তাব! যেন পড়িছে খসিয়া | 


পুলকে চাতকদল, পান কবে ধাবাস্জল, 
গান করে বসিয়া রপিয়া || 


বর্ধার অভিষেক 


নীব্দ ছিবদবব, আবোহিয়া তদুপর, 
খতুবব বরঘাব জাক। 

গুড় গুড় গুষু গুয্‌, গুড় গুড গুহ, 
বাজিতেছে রণ-জায়-ঢাক || 


ঈশ্বরচন্জ গুণের গ্রন্থাবলী 


ওই কবে ফব ফব, গতি অতি খবতব, 
দামিনীব উড়িছে পতাকা । 
পুূজাবপে তকচয, পণত হইয়া বয, 


দিযা কব ফল পাকা পাকা || 
যদি কেহ তুষ্ট হথ নিদাধেব পক্ষে বয, 
নাততোযানি নষ্টমিতে ভবা। 


সাঁজোযাল সমীবণ, কান ধবি সেইক্ষণ, 
লুটাইযা৷ দে তাবে ধব! || 
মণ্ডল কাঁটাল ভাষা, পেযেছেন বড পাষা, 


হেঁড়েপাগ ভড়ি স্ববিখ্যাত। 
ফলে পিতৃব্য বুড়া, শ্যাল। বসিকেব চূড়া, 
ঘবে ঘধবে সবে আছে জ্ঞাত || * 
কলে কামিনী ধনী, চাতকিনী সখ গণি, 
হুল্ধ্বনি কবে অবিবত। 
জলাশয়ে হণ্সীগণ, জলে দিযা সনম্ভবণ, 
কলববে কেলি কবে কত ।। 


পূণ হন মনসাধ, কবিতেছে ভেবীনাদ, 
ভীঘণ ভযাল নে ভেক। 
আঘাটেৰ সুসঞ্চাবে, শুভ শশধব বাড়ে, 


হইল বর্ধাব অভিঘেক || 


বর্ধা.বণন 


সসজ্জ সন্ধান পৃবে, আসি গীশ্মেব পৃবে, 
পবেশিল ববঘাব দল। 

বিপূব পৃবল বল, দেখিযা গীগ্ে দল, 
ভঙ্গ দিযা ভাগিল সকল || 

মহা শিলাবৃষ্টি-ঘাষ, প্রাণ ওষ্ঠাগতপায়। 
হইল গীীশেব অস্থি শেঘ। 

সম্তাপ-সৈন্যোব পতি, না পাইয। অব্যাহাতি, 
পলাইতে চাহে অবশেষ || 

শক্রভয়ে ভীত হযে, বিবহীব মনে বয়ে, 
€গোপনেতে লইল আশু । 

এ কি অপবপ ধাবা, নযনে সলিল-ধাবা, 
অন্তবে সন্তাপ অতিশয || 

ববঘ। হই! ভূপ, সহ্বধাজ্যে গাড়ে ষুপ, 
উডাইল তডিত-পতাকা । 


৩৭, 


ইই১ 


আভ।, কি কব ভাহাৰ শোভা, 
দেখ ওই উড়িছে বলাক। || 
পৃবিল মনেব সাঁধ, মেঘে কবে সিংহনাদ, 
ঘন ধন ধনে ধনগণ। 
ব্রিভৃবনে দিয়া সাড়া, বাজায বিজয়-কাড়া, 
ওক গুক বৰে অনুক্ষণ | 
পূর্ণ কবি জল স্থল, আফাশ তীর্ধেব জল, 
আনি করে ভূপে অভিষেক । 
চামব কেতকী-ফল, চুলাষ ভ্রমব-কৃল, 
জয জয ধ্বনি কবে ভেক ।। 
মোবচছল, কবিতেছছ অবিবল, 
দাঁড়াইযা নৃপতিৰ আগে । 
মযৃূবী সে সভা-মাঝে, মৃদু মনোহব সাজে, 
নৃত্য কবিতেছে অনুবাগে || 
তপস্যাতে বছদিন, শবীন কবিষা ক্ষীণ, 
মলিন "আছিল নদীগণ। 
সংপৃতি অমৃত খায, হযে অমধেব পায়, 
সঞ্চাবিল পুনশ্চ জীবন || 
চিব-বিবহিণী ছিল, খতুযোগ সঞ্চাবিল, 
বিঘাদে হর্ধোদয । 
আহ-1দে পুফ্ল্ল কাষ, নিজ পতি পতি ধাষ, 
যত নদী বেগে অতিশয || 


মেঘাচছন্‌ চবাঁচব, শশী আব দিবাকব, 
লুপ্তপাষ না হয উদ্য। 


দ্বিনেত্র মুদিত কবি, খে নিদ্রা যান হবি, 
এই সে কাবণ চিত্তে লফ || 

ববঘ। বিবহ্ী নাবী, ধবিষা দিবসকাবী, 
কবে অতি দৃঢ় আলিঙ্গন। 

কবেব কন্কণ তাষ, খণ্ড খণ্ড হযে যাষ, 
লোকে বলে বিদৃৎ পতন || 

তড়িতি নর্তকীগণ, নৃত্য কবে অনুক্ষণ, 
জুললিত জ'লদ-সভায় 

ছিডিল মকতা-হাব, সেই ছলে অনিবাব, 
জলধাব পড়িছে ধবাষ || 

ধতুব পৃভাবে হেন, ববি শশী নাহি যেন, 

নিশ। দির্ন সমান আকাব। 

বাত্রি জ্ঞানে, পুফলিতা দিনমানে, 

পদ[সনে কিবা চমৎকাৰ ॥। 


'অভ্র-কোলে 


মযবেতে 


হইল 


কুমুদিনী 


স্তাঙ্কর গগনে থপ, শশাঙ্ক তিমিরে লুপ্ত, 
দিবারাত্রি বোধ নাহি হয়। 

বায়ু সহ মন্দ মন্দ, কমল কৃমুদ গন্ধ, 
দেয় দিবাবাত্রি পবিচয || 

ঘন যোব অন্ধকাব, দৃর্টিবোধ সবাকাব, 
বৃষ্টিজলে পূর্ণ স্থষ্-গাত্র ! 

বৃক্ধাষিত বিকর্তবন, অনুদ্দেশ জ্যোতিগণ, 
জোনাকি পোকাব দৃষ্টিমাত্র ॥। 

জালময় নতস্থল, জলময ভূয়গল, 
জলম্য গিবি দিক্‌ দেশ। 

দেখে হয় এই জ্ঞান, পৃনবপি ভগবান্‌, 
ধবিলেন ববাহেৰ বেশ ।। 

আসিযা ববঘাকাল, ফেলিল জলদজাল, 
গগন গভীব সবোববে । 

ববি শশী আদি মীন, গগনে হইল লীন, 


ক্ষদ্র ম্স্য লুকাইল ডবে | 

বিদ্যৎ বঁড়শীপাষ, চতুদ্দিকে ফেলি তায, 
বিবহীব প্রাণ-মীন ধরে। 

অসাব ভাবিযা হবি, কমলাবে সঙ্গে কৰি, 

ঢালিলেন শবীব সাগবে || 

হখঘিত, হেবে হয উপস্থিত, 

যাচক চাতক ছবিজগণ। 

ধন আগে দেষ জল, কবিয়া 
স্বর্ণমুষ্টি কবে বিতবণ || 

মেধ পটু নানা সাজে, চতুদ্দিকে বাদ্য বাজে, 
ময়ব ময্বী নৃত্য কবে। 

পথিকেব সব্বনাশ, ঘন বহে ধন শুাস, 
নিজ বাস ভাবিষযা অস্তবে || 

বহে সুশীতল বায়ু, বিয়োগীবৰ হবে আয়ু, 
সংযোগীব পবম উল্লাস । 

তার৷ করে অভিলাষ, বর্ধা হোক্‌ বার মাস, 
অন্য ধাতু না হয পৃকাশ || 

বিয়োগীব বুকে বর্শা, মাবে বর্ষ। সেই বর্শ।, 

নাম তাব বিদিত ভুবনে | 
জলদেব শব্দ, বিবহিণীগণ স্তদ্ধ, 
দগ্ধ হয় মনেব আগুনে || 

প্ৰাসী জনের কেশ, বিয়া না হয় শেষ, 

এই ছার ববঘা সময়! 


দাতা ঘন 


বিদ্যুৎ ছল, 


গনি 


ঈত্বরচ্জ তের গ্রন্থাবলী 


অস্তবে বিচেছদ-বাতি, জ্লিতেছে দিন-রাতি, 
বাহিবে বিবিধ সুখোদয || 

বানাধবে কানুহাটি, ভিজে কাঠ ভিজে মাটী, 
কোনমতে নাহি জলে চুলো। 

নাকে চোকে জল সবে, সেই দণ্ডে ইচছা করে, 
চুলোতুদ্ধ চোলে যায চুলে। || 

ধনীব সুখেব ধ্বনি, নিয়ত নিকটে ধনী, 
নাহি মাত্র মনের বিকাব। 

ভাল গাড়ী ভাল বাড়ী, পতি হাতে মাবে আঁড়ী, 
মনোমত আহাব-বিহাৰ || 

স্বিব ভোগে স্থিববৃদ্ধি। স্থিবযোগে স্থিবশুদ্ধি, 
পাত্রে পাত্রে পাত্রেব বিচাষ। 

সদা তায সদাচাব, আচাবে কি করাচাব, 
লোকাচাবে মিছে ব্যভিচাব || 

দীন তাহা কোথা পান, ভ্ুধূমাত্র জলপান, 
তৃড়ি সাব মুড়ি নাই মুখে । 

টাকা বিনে হতবৃদ্ধি, কিসে বল হবে শুদ্ধি, 
ঘাস কাটি ধান-বনে দকে || 

বিদেশী ধর্শেব ঘাড়, ভবস৷ কেবল ভীড়, 
ভাগ্যর্দোঘে তাও যায় ভেঙ্গে? 

বহু বাত্রে পেযে ছুটি, ছুটে আসে ছেডে কৃঠী, 
চৌকীদাব ধবে চক্ষ বেজে | 

যত সব বিলসাধা, সকল শবীবে কাদা, 
জামা পাগ ভিজিল উদকে। 

বছকেলে ছেঁড়াজ্তা, পাইযা বৃষ্টিব চুতা, 
একেবাবে উঠিল মস্তকে || 

আমবা টোলেব ছাত্র, নাহি জানি পাব্রাপাত্র, 
জানি শুদ্ধ একমারর পাঠ । 

বাবুদেব গেষে গুণ, নাহি মাছ তেল লুণ, 

উষ্টাচার্যয দেন চাল কাঠ || 

বাদলাষ, কেহ নাহি বাগলায়, 

পৃতি পাতি পব যায় ভেলে । 

তিন মাস কদ্ধ পাঠ, ফিবে হাট থাট মাঠ, 
দেখে শুনে মবি হেসে হেসে | 

আমাদের স্টিধব, চিবজীবী অভ্র, 
আদসিদ্ধ তাই হয় পাক । 

পৈতৃক সম্পত্তি বাদা, তাহার চিঙ্গতি দাদ, 
তাহে যৃদ্ত করি নটে শাক ।। 


মবি এই 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণের গ্রস্থাধলী 


দুই সন্ধ্যা তাই খাই, মাঝে মাঝে গীত গাই, 
ধোবা বেট। ঘটায় পৃমাদ । 

রাত্রিকালে হাত বুঝে, নিদ্রা যাই মহামুখে, 
মিত্রজরে করি আশীর্বাদ | 

বরঘ। তোমার গুণ, কি কহিব পুনঃ পুনঃ, 
বারিবলে চরাচর ভাসে । 

কি আর তোমার ব্যঙ্গ, দোসর হয়েছে ব্যঙ্গ, 
দেখে রঙ্গ রাঢ বু হাসে।। 

আমরা বিপরে পুত্র, ধরিয়াছি যজ্ঞস্ত্র, 
শুন ওহে খাতুরাজ বাপা। 

জাতি-ধর্থ্বে ভিক্ষা করি, পাণে যেন নাহি' মরি, 
চাল ভেঙ্গে পড়ে ধর চাপা |। 


বর্ধার ঝড়-বৃষ্টি 


ঘটা ধেরি ক'রে সোর ঘন ঘোর রবে | 
শুনি চিত চমকিত বিচলিত সবে || 
ঝন্‌ ঝন্‌ ফশ ফণ সন্‌ সর্ঝড়ে। 
তরুচয় স্থির নয় বোধ হয় পড়ে ।। 
বিজলীর কি মিহির যেন তীর ছোটে । 
ঝড় ছাট ভাঙে হাট মালসাট চোটে ।। 
বহে বাত ছাত ছাত শিলাপাত সঙ্গে । 
বোধ হায় করে লয় সমুদয় বলে ।। 
করে রব কলরব ধরে সব রঙ্গে । 
নদী নদ পেয়ে পদ গদগদ অঙ্গে || 
হেউ হেউ করে ঢেউ যেন ফেউ ডাকে । 
অবিকল কল কল ঘোর জল পাকে ।। 
তদুপরি যত তরী নৃত্য করি যায়। 
পেমিকের হৃদয়ের আশয়ের পায় || 
রাজহাপ কি' উল্লাস অভিলাঘ পূরে। 
অহরহ: যত দহ হাংসী সহ ঘুরে ।। 
কি আহাদ করে নাদ অতিখাদ জুরে। 
অবিঘাদ যত বাদ বিসংবাদ দূরে || 
দামোদর খরতর কলেবর ধরে। 

এ কি লগু বাধ ভগু দেশ মগু করে| 
গেল ধান নাহি' বাণ ফিসে পাণ বাঁচে । 
ঘোর রিটি অতি বৃটি বায় হ্যাট পাচ্ছে।। 


২৬ 
লক্ষ লক্ষ পণ্ড পক্ষ বিনে তক্ষ্য মরে। 
পূজাদল হতবল চক্ষে জল ঝরে।! 


যত চাঘা হত আশ! করে বাসা বৃক্ষে । 
কপালের ভাল ফের লময়ের শিক্ষে || 


শরঘরণন 


ক্ষীণ হয় দিন দিন, 
গনিয়া শরদ আগমন । 

গগনেতে জলধর, শোকে পাণ্ড কলেবর, 
বরঘার বিচেছদ কারণ || 


বষঘা অভরসাহীম, 


ভলদ বিক্রমশূন্য, চাতক বিষম ক্ষণু, 
হাহাকার করে উর্ধ,মুখে। 
ময়ূর মযূরীগণ, নিত্য নৃত্য বিস্বারণ, 


কাননে লুকায় মনোদূখে || 
ঘুচিল কোটালি পায়া, ব্যঙ্গ লয়ে ব্যঙ্গ ভাঘা, 
দিয়ে ভঙ্গ রপরঙগ সব। 


একেবারে সব্বনাশ, করিলেন জলে বাস, 
আর তার নাহি কলরব || 

গগগেতে চারুশোভী, দিন দিন যনোলোভা, 
নাহি আর অন্ধকাররাশি | 

হকারের তুর্টিকর, স্থবিষল সুধাকর, 


রজনীর মুখে সদা হাসি || 
কর্পুরে পৃরিল বিশ্‌, সেই মত হয় দৃশ্য, 
শিতপক্ষ শারদ-নিশায় । 


অথবা নিশিতে হেন, অনুমান হয় যেন, 
শরদ পারদ মাখে গায়।। 
প্রিয় দার! তারা যারা, ছিল তারা পতি-হারা, 


শশী যেরি তারা সব জলে । 
কিবা শোভা কব তার, মল্লিকা-ফুলের হার, 
শোভে যেন স্ফটিকের গলে ।। 
নির্মল হইল জল, রাজহং কল কল, 
সরোবরে করে অনুক্ষণ । 


এত দিবসের পরবে, নয়ন রঞ্রন করে, 
হৃদয়রঞ্জন এ খঞ্জন।। 
কটিলৎ সহস্দন, শতদল নুবিষল, 


কম্দ কাত পো কে । 
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বছ দিবসের পর, মত্ত হয়ে মধুকর, 
মধুপান করে দুই করে।। 

শত শত দলে দলে, বসে শতদলদলে, 


বসে শতদল-দলে সুখে । 

মনোহর সবোববে, পলকে বঝঙ্কার করে, 
কিৰা গুণ ওণগুণ মুখে || 

নাহি পথিবীব পক্ক, শু পথ নিক্ষলঙ্ক, 
নিবাতঙ্ক যোদ্ধাগণ সাজে । 


পথিকেন পথ-কেশ, দর্বে গেল সবিশেষ, 
পরত্ত বিচেছদ মনোমাকে 11 
ছয় ধাতুমধ্যে ধন্য, সকলেব অগগণ্য, 


শরদেব জয় সবে বলে। 

যাহাতে যোগীন্দ্র-জায়া, মহেশরী মহামায়াঃ 
আবির্ভৃতা অবনীমণ্ডলে || 

মৃন্বুয়ী মহেশ-পিবি।, যখা শক্তি পূজ। দিয়া, 
তবে লোক ইহ-পরকাল। 

তাহাতে যে মহোৎসব, বলিতে অক্ষম সব, 
পঞ্চানন তৰু মহাকাল || 

আছেন অনেক খাতু, মন উদাসেব হেতু, 
পৃণ্যসেতু বান্ধে কোৰ্‌ থাতু। 

দূর্গ দরশন অথে; শরদে আসেন মর্ত্যে। 
স্থরগণ সহ শতক্রতু।। 

লইতে ভজের পৃজ।, অধিষ্ঠাত্রী দশতৃজা, 
দশদিক করেন পুকাশ। 

শরদের তিন দিন, কিবা ধনী কিব। দীন, 
জ্ঞান করে এই স্বর্গবাপ || 


পতি ধরে বাদ্য গান, আনন্দের অধিষ্ঠান, 
বর্ণনা করিব তাহা কত। 

যাহার যেমন মন, যাহার যেমন ধন, 
আয়োজন' করে সেই মত || 

কৃমার কৃমার আগে, গড়িয়াছে অনুরাগে, 
শেষে চিত্র করে চিত্রকরে । 

মেটেরঙে মেটে রউ, চালে লেখে নান! সঙ, 
যত তুলি হস্তে তুলি ধরে || 

ডাককর করে ডাক, বিস্তর দামের ডাক, 


ডাকের ডাকের বড় জাক। 
করে আচছা সাঁচচা সাজ, ভিতরেতে কত কাজ, 
ভাক ডাক এই মাত্র ডাক || 


ঈশ্বরচন্দ্র গণের গ্রস্থাবলী 


দেবীরে সাজায়ে সাজে, যেখানে যে সাজ সাজে, 
অপরূপ মুনি-মনোলোতা | 

ভূবন-ভূঘণা যিনি, ভূঘণে ভূঘিতা তিনি, 
ধরাতে ধরে ন। মা'র শোভা | 

যার নাহি কিছু শক্তি, আনিয়া শক্কর-শক্তি, 
তক্তিভাবে ডাকে জয়কাদী | 

মনে আছে পরমে আটা, মাখিয়। বেলের আটা) 
জুড়ে দেয় সোনালি রূপালি || 

সবে বলে সাজ সাজা, জানে না শেঘের মজা, 
সঙ সেজে কত রঙ করে। 

কি বাজনা বাজাতেছে, কারে সাজ সাজাতেছে, 
ঢুকিয়া সংসার-সাজধরে ? 

আপনার চক্ষু নাই, অন্ধকারে থেকে ভাই, 
তুমি কর কার চক্ষদান? 

আপনি না হয়ে স্থাধী, কারে কর জলশায়ী, 
নিজ করে কবিয়া নির্মাণ ? 

ধর ধব তুলি ধর, কর কর পূজা কর, 
হর হর বল জীবচয। 

গোড়ে পৃজ শিবা শিব, তবে জীব পাবে শিব, 
মনে যদি স্থির প্রেম রয়।। 


কামনা-কণ্টক কেটে, মনে রাখ ভক্তি এটে, 
লপ ফেদে কল্প করা দোষ । 
ভক্তি সহ গাঢ় যত, পবিতোঘ-যহারতে, 


পূর্ণ কর হৃদয়ে কোঘ।। 


যাজক বান্দণ যারা, চণ্ীপাঠ শিখে তাবা, 
খর্ডবারে জিহ্বার জড়তা । 
যজমান বড় আঁট, পক্ষাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ, 


পাছে হয় কিঞ্িৎ অন্যথা || 

নবর্মীতে করি কল্প, ক্রমেতে উদ্যোগ অল্প, 
গাল-গল্প পতি ধরে ধরে। 

কারিগুরি করি নানা, সাঁজায় বৈঠকখানা, 
ঘর-দ্বার পরিক্ষার .করে। 

পৃকৃতির সাজ যাহা, বিকৃতি না হয় তাহা, 
স্বতাবেতে আকৃতি গঠন । 

তুমি কর যত দূপ, কতরূপ তাক্স ব্ূপ, 
অপরূপ বিল্লপ ঘচন।! 

মনোহর যর ছার, ঘেকামতি কত্ত তার, 
জি করিছ ছি ঠাছইি। 


ঈশ্বরচ্জ গুষ্টের গ্রশ্থীব্লী 


কিন্ত তব বাসঘর, নাম যরি কলেবর, 
তার আর মেরামত নাই | 
যেই ধনী ভাগ্যধর, আছে অর্থ বহুতর, 


অনায়াসে ব্যয় করে ধন। 
সদ] রত, এখন সম্পদহত, 
দূর্গা তার দূর্গের কারণ | 
পড়ে ঘোরতর দূগে, ডাকে সদা দূর্গে দর্গে, 
ভাগ্যে তাব নাহি শুভফল। 
নাহি আর ধৃমধাম, অবিশাম অষ্ট যাম, 
কেবল নয়নে ঝরে জল || 
বৃত্তিসাধা বিপুগণ, লোভেতে চঞ্চল মন, 
সন পৃজ] কিছু নাহি আর । 
হয়ে অর্থ অনুবাগী, কেবল অর্থের লাগি, 
অনাহাবে ফেরে দ্বাব দ্বার || 
দেখিলে সধন লোক, পড়িয়া কবিতা শোক? 
সঙ্গে সঙ্গে আশীবর্বাদ দান । 
বাবৃজী কল্যাণ হোক্‌, সন্তান সুখেতে বোক্‌, 
দাতা নাহি তোমাৰ সমান || 
দানে মানে কলে শীলে, আব কি এমন মিলে, 
সব দিকে দেখি বাড়াবাড়ি । 
পূজায় সংক্ষেপ দিন, বাঘিকেব টাকা দিন, 
কাল পাতে যেতে হবে বাড়ী || 
প্র দূটি শি অতি, কন্যাটিও গর্ভবতী 
বাটীতে মায়ের আগমন । 
বান্ধণী একেল৷ ঘবে, কত দিকৃ বক্ষা কবে, 
আমি গেলে হবে আয়োজন || 
যজমান শিষ্য যারা, এবাবে সিক্ত তাঁবা, 
কিছুমাত্র দেন নাই কেহ। 
ধান যাহা ছিল ক্ষেতে, হেজে গেল এক রেতে, 
ভাবিয়া বিশীণ হয দেহ || 
ও বাড়ীর ঘোষ বাবু, হযেছেন বড় কাবু, 
রায়েদের সুপতুল নাই। 
হযাচ হর্যাচ পে তা তবে, বল কি উপায় হবে, 
শুধু হাতে কেমনেতে যাই |! 


দানকার্যো 


ছেহে কণ্ঠাগত প্রাণ, কেবল টাকার টান, 
নাহি সন পূর্জা সন্ধ্যা কলা। 
পাঁতে উঠি শৌচে গিয়া, হাত-মাটা-মাটী নিয়া, 


কপাল জড়িয়া আর্ফফলা | 
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বাণ পণ্ডিত-পৃদ্র, গলে মাত্র য্রলত্রে, 
মোটা ফোটা কথা রুকে ক্ষকে। 

ছলেতে হবেন মানা, হরিদ্রা গোরস ধান্য, 
ইত্যার্দি কবিতা-পাঠ মুখে || 

বিদ্যা সাধ্য অষ্টরন্ত।, বড় বড় কথা লক্বা, 
হতভোম্বা ভটৌ পরিপাী। 

বচনেতে দাম নাই, মুখে শুধু বামনাই, 
মেকি কি কখন হয খাঁটি ।। 

মনোলোভী বাবু যত, মানমদে জ্ঞানহত, 
প্ণ করে যাঁচকের আশ। 

বাহিরে জুখযাতি গায়, এদিকে দেনাব দায়, 
বাবুজীর মার্গে যায় বাশ । 


পৃতিবারে করে দান, না দিলে থাকে না মান, 
দেনা ক'রে খত দেন লিখে। 

শিষ্ট শান্ত অতি ধীর, স্ততিবাক্যে বাবুজীর, 
ল্যাজ উঠে আকাশের দিকে || 

নাকে খত কানে খত, দনো সুদে লিখে খত, 
আপাতত দূর করে দৃখ। 

সুখের শবদ কালে, বদ্ধ হযে ণজালে, 
তথাচ অন্তরে হয় সুখ || 

যত বেটা ভবঘুবে, নূতন নূতন সুরে, 
নূতন নূতন শিখে গান। 

সাধিছে গলার মিল, কেহ খাদ কেহ জীল, 


কেহ শুদ্ধ নৃপুব বাজান | 

মবীচ লবঙ্গ রঙে, লয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে, 
যথা যথা আঁকড়া যাহাব। 

পৃব্রে প্রায় মাসাবধি, না খায় অশ্বল দধি, 
বিশেষত: যত কীশীদার || 


কেমনে হইবে জিত, চপি চুপি শেখে গাঁত, 
ভাৰ তার না হয় পচার। 
চিতেন মহাড়া বেধে, উচচ সুরে গলা সেখে, 


গান ধরে ভবে কর পার ।। 
যতেক সখের দল, প্মীনন্দে ঢলাঁটচল, 
সুব ভাল লাগিয়াছে কামে। 


কোন অংশে নহে কম, মারিয়া গাঁজার দষ, 
তাঁন ছাড়ে দেওরার গানে || 
মাক্রকর করে যাত্রা, কে বুঝে তাহাব মাঝ, 


পথমে মহলা কে দান। 


২২৩ 


সাজে গোজে সুর জতি, 
কৃষ্ণ বিনা নাহি বাঁচে পাণ।। 
যার যাহ ভাল লাগে. সেই তাহা রাখে আগে, 
পণ করি দেয় তার পণ। 
কেহ রাখে বেলতলা, মালিনীর ভাল গলা, 
গুণে ভার খুন করে মন।। 
যমক ভারি, নামজাদা অধিকারী, 
আসর করিছে অধিকার । 
দালানে বাবুর মেলা, পুতি পদে পায় পেলা।, 
সাবার সাবার বার বার।| 
আসিয়৷ মায়ার মেলা, কর জীব ছেলেখেলা, 
হেলা কেন করিতেছ কাজে । 
তবযাব্রা করিবারে, সেজেছ মানবাকারে, 
অন্য সাজ তোমায় কি সাজে |! 
এ নাটের ঠাট ভাবি, যিনি হন অধিকারী, 
তার পতি কেন কর হেল! । 
মান রেখে তান ধর, ফরালে মানের ঘর, 
কবে আর পাবে বল পেলা || 
দেহযাব্রা তৃমি যাত্রী, অবসান হয় ধাত্রি, 
হবে যাত্রা! কাঠি দিলে ঢাকে। 
কর যাত্রা দেহ-যাত্রা, কিন্তু হয় শেঘ যারা, 
গঙ্গাযাব্রা মনে যেন থাকে || 
স্বামে স্থানে একপক্ষ, কেবলি সুখের লক্ষ্য, 
রজনীতে গানবাদ্যছটা 1 
ঝাফে ঝাকে আসে লোক, বিঘম মনের কোক, 
কিকহিব আমোদের ঘটা || 
বাড়ী বাড়ী বাই বাই, 
মনোমত রাগ সুর ধরে। 
মুদু তান ছেড়ে গান, বিবিজান নেচে যান, 
বাবুদের লবেজান করে| 
গুি-হন্তে তানপুর],' তাহে কত তান পুরা, 
মেও মেও ছাড়ে তার তার । 
কালোয়াৎ ভাঁজে রাগ, 
রাগ নয় রাগ মাত্র লার |! 
সেতার বাজায় যত, সে তার কহিব কত, 
সে তার বেতার ফার লাগে। 
পিং পিং যাক! রারা, 
যেজায়পে বাজে মালা রাশো।। 


যাত্রার 


ভেড়য়া নাচায় বাই, 


কে বুঝে সে অনুরাগ, 


সারি গা যা ভারা ডারা, 


টাশ্বরচন্্র গুধৈর গ্রন্থাধলী 


ফেহ বলৈ ওগো দৃতি, 


তাধিনা তাধিনা ধিনা, কত রাগে বাঁজে বীণা, 
বীণ। বিনা কিছু নহে ভালো। 
শুনিয়। বীণার স্বর, লঙজ্জ] পায় পিকবর, 
মনে জলে আনন্দের আলো || 
সকলের এক বোল, লেগেছে পূজার গোল, 
পড়েছে ঢুলীর ঢোলে কাঠশ। 
তাধিব তভাধিব রব, শুনিয়া মাতিল সব, 


চাটি শুনে ফেটে যায় মাটী।| 

নবতের বড় ধূম, গুড়, গুড. ওষ্‌ গুয্‌, 
ভে! ভৌ ভে! বাজিছে সানাই। 

মন্দিবে আমোদ-ভবা, মন্দিরে মোহিত করা, 
তালে তালে তাল ধরে তাই || 

এইরূপ মহানন্দ, আনন্দে হইয়া অন্ধ, 
তামসিকে ধনী ছাড়ে চাকি। 

পূজাব না লন খোজ, মাছি কীদে তিন বোজ, 
পরতে দক্ষিণায় ফাঁকি ॥ 

বান্ণ-পণ্ডিত যাঁরা, বাঘিক সাধিয়া তীর, 
বান্ধণীর শাড়ী আগে লন। 


সুধার হইলে তায, শেষে পুত্র বস্ত্র পায়, 
আপনার জন্যে দুখী নন। 

দাতার গাহিয়া জয়, তষ্টাচার্যয মহাশয়, 
নস্যচছলে মিসি লন কিনে । 

পুথির ভিতরে ভরি,  শীহরি স্মরণ করি, 
বাড়ী চলে যান দিনে দিনে।। 

পায় বৎসরের পরে, পৃবাসীর৷ যান ধরে, 


কত সাধ মনে অগণন। 
হয়ে প্ম-অনুরাগী, করেন প্রিয়ার লাগি, 
নানামত দ্রব্য আয়োজন || 
কেহ লয় সাতনলী, দেখিয়া আমরা বলি, 
কাম-কিরাতের সাঁতনলা || 
পুকাশিতে নিজ সহ, বিজটা লইল কেহ, 
কেহ ব| লইল কানবালা || 
কেহ লয় কর্ণফল, কেহ ব' কনকদুল, 
কেহ বা বিনোদ চক্রহার। 
কেহ বা মুক্তামালা, কেহ বা কাঞ্চন-বালা, 
কিনে লয় শক্তি যে পৃকার || 
ভূঘণ লইল যত, বসন তাহার মত, 
যমোমত লইল সবাই । 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এস্থাবলী 


কেহ লয় শান্তিপুবে, কেহ বা বাগদী ডুরে, 
কেহ কেহ লইল ঢাকাই || 

বড় ধম বড় ধবে, সাটিন-কীচুলি কবে, 
চমকিব কাজ তাৰ মাঝে। 

পযোধরে মনোলোভা, অনঙ্গেব অঙ্গ-শোভা, 
হেবি শশী শশ ধবে লাজে || 

সকল শবীবে ভূঘা, মৃত্তিমতী যেন উৎঘা।, 
পূর্ণমাসী নিশি কৰি নাশ। 

বর্নে অক্ষম কবি, মলিন শশাঙ্ক ছবি, 
ববি যেন হতেছে পৃকাশ || 

আকলিত চাক কেশে, সেই ভূঘা সেই বেশে, 
ভজপাশে বাধে যাব কব। 

কোথা আব স্বগবাস, তাদেব দাসেব দাস, 
ইন্দ্র চন্দ্র কাম পঞ্চশব || 

চাবিদিকে বাবু ঘেবি, বন্ব হেবি ভূঘা হবি, 
ঠাঁদমুখ দেখিতে না পাই। 

তেমন কপাল নয, মনে মাত্র সাধ হয, 
বপখানি দেখে মবে যাই || 


বানা অগেতে দিয়া, আযনা লইল গিযা, 
যায না তাহাঁৰ শোভা বলা । 
লইল গোলাবি মিশি, ইচছা হয তাহে মিশি, 


আব কত পানেব মশলা || 

ঘুনসী পম়েব ফীপী, লইলেক বাঁশি বাশি, 
যাহে ভালবাসিবেক প্রিযা | 

নিল মাল কত মত, কামিনীৰ মনোমত, 
হাব হাবে যাহাবে হেবিষা || 


জানাইতে ভালবাসা, চুঁচড়াব মাথাষঘা, 
কসা কিংবা বসা কেবা গণে। 
কিনিল পবমাদবে, দিয়া কামিনীব কবে, 


কৃতার্থ হইব ভাবে মনে ॥ 
অস্তবেতে ভয় আছে, পছন্দ ন। হয় পাছে, 
এই হেতু সুস্থ নহে মন। 
করিযা বিশেষ ভক্তি, লইলেন যথাঁশক্তি, 
বয় শক্তি-পূজাব কাবণ |! 
পাড়ার্গেষে যুবাদল, মুখে হাস্য খল খল, 
, পবিচছদে সদ। মন কাবু। 
গনে মনে বড় সাধ, ফাদিয়া মোহন ফাদ, 
দেশে গিয়ে সাজিবেন বাবু ।। 


২৯৭ 


কালাপেড়ে ধূতিপব।, দাতে মিশি গালভর।, 
ঠোট রাঙ্গা তাম্থুলেব জলে। . 
গোবগাবি জুতা পায়, বঙ্িন-মৃজাই গায়, 
হাতে কৌত্কা হোৌঁৎকা সব চলে || 
যাহাৰ সঙ্গতি যত, বস্ত্র লয়ে সেইমত, 
দব কবে মনৰ বিলাপ । 
ইয়াবেব অনবাগে, চরস লইয়া আগে, 
আব কিছু আতব গোলাপ | 
সহবেব লোক যত, তাদেব উল্লাস কন, 
জুখেব আমোদে সদা বত । 
বাব সব ঘোর গজীঁ, বাড়ীতে আনিযা দর্জি, 
পোথাক কবিছে কত মত |। 
কাবপেট্‌ চাকে নেট্‌, কাব পেটে কাবপেট, 
কাক-কর্মু তাহে বাছা বাছা | 
স্বভাবেব শোভা সব, তাৰ কাছে পবা'ভব, 
কৃত্রিম হয়েছে যেন সাঁচা || 


বান্ধবেব গড়াগড়ি, তিন দিন ছড়াছড়ি, 
লেবেগৰ ধোলাপ আতর । 

আব আব দ্রব্য যাহা, ফটে না লিখিব তাহা, 
ব্যযকলেপে না হন কাতব ।॥। 

যে সকল ঘণ্ড বাবু, নিতান্ত বেশ্যাব কাবু, 
টাকী বিনা নাহি থাকে মান। 

বাঁখিযা বাড়ীব পাটা, কইনেব মাথা কাটা, 
বাড়ে চবণে কৰে দান।। 


দাবা! পূজর পবিবাব, কবিতেছে হাহাকাব, 
সূতা নাই পুসূৃতিব অঙ্ে। 

সকল সুখেব অঙ্গ, কে বলে হয়েছে ভঙ্গ, 
এত বঙ্গ আছে এই বঙ্গে ॥। 

তাবি মধ্যে ধূর্ত যারা, বিবাদ কবিষা তাঁবা, 
ছলে কলে বাখা বেশ্যা ছাড়ে । 

বেশ্যাও বসেব ভবা, হাড়ি মুখেব পবা, 
বাপ তুলে গালাগালি পাড়ে | 


বিবহিনী নাবী যাবা, নিত নয়নে ধাবা, 
তাঝ! শুদ্ধ তাবা তাবা বলে । 

কিসে মন হবে শান্ত, কতক্ষণে পাবে কাস্ত, 
বিচেছদ-অনলে মন জলে || 

হইবে পতি জুয়া, মানে কত পান ওয়া, 


করিবেক পেমেব অধীন । 


২৮ 

সুখে আশিন মাসে, পৃবাসী আসিবে বাসে, 

সুবচরন্নী দিবেন সুদিন ।। 

বিদেশী কলমপেঘা, সকলেব এক নেশা, 
পবস্পব কহে এই কথা । 

চাকবীব মুখে ছাই, পক্ষী হযে উড়ে যাই, 
নিবাসে বঙ্চণীনমণি যথা || 

পড়িযাছে তাড়াতাড়ি, কতক্ষণে যাব বাড়ী, 
কোনবপে ধৈর্য নাহি মানে । 

সদাই সজল আখি, উড়িযাছে মন-পাখী, 


পরেসীব পৃণয-বাগানে || 


ধবেছে বাড়ীব টান, বিবহে কি বহে পাঁণ, 
কেবল বিচেছদ মনে জাগে । 
গুহে আছে ভালবাসা, পুবাসেব ভাল বাস, 


মনে আব ভাল নাহি লাগে ॥। 

ঘবেব বিঘম সহ, স্সস্থিব না হয কেহ, 
দহো দহে শযনে স্বপনে । 

নাহি সুখ একটক, ঘোব দূখ ফাটে বুক, 
চাদমুখ গদা পড়ে মনে | 

মনিবে ন| দে ছুটী, দিবানিশি ছুটাছুটি, 
কঠীী গিয। ছটফট কবে। 

নাহিক মাথাব ঠিক, কেমনে কবিবে ঠিক, 
জমা লেখে খবচেব যবে ।। 

চুনি লে খাড়া খাড়া, ঠিকে পাল্পী ক'বে ভাড়া» 
বসে গিযা নানিকেব কাছে। 

দৃতাত ন। যেতে যেতে, বলে কত বিনযেতে, 
মাঝি আব কতদৃৰ আছে? 

ক'সে দাড়টানদীড়ী, দিনে দিনে দিষে পাঁড়ি, 

চাল তবী ত্ববাষ কবিষা | 

যতশীঘ লয়ে যাবে, অধিক বকশিস পাবে, 
ভাড়া দিব দ্বিগুণ ধবিষা || 

বদব বদব গাজি, মুখে সদা বলে মাঝি, 
ঠেলে ধবজি গাযে যত জোব। 

গাঙ্গে বড় একটানা, টানে গুণ গুণটানা, 
টানটানি যেন কত চোব ॥| 

লেগেছে বাড়ীর ধুম, বাবুব ন৷ হয় ঘুম, 
খ'সে গেল মনেব কপাট। 

বড়াদর আব নাই, চল চল সান্বি ভাই, 
ওই দেখ দেখ! যায় খাট | 


ঈশ্বরচঞ্জ গণের গ্রন্থাবলী 


থাকিতে কিঞ্চিৎ দৃব, বাড়িল অধিক ভূব, 
চালেব উপবে গিয। চড়ে। 
থব থব কাঁপে কায়, না৷ লাগিতে কিনারাযঃ 
ইচচা হয ঝাঁপ দিয। পড়ে || 
যায উজানেব যান, যায উজানেৰ যান, 
মুখ নাড়ে অজগব পা । 
ভাটি যেন ছোটে কল, কল কল কাটে জল, 
আবোহীবা চন্দ্র হাতে পাষ ।। 
গোডে পোড়ে নদী ছেয়ে, সাবি সাবি যাষ বেষে, 
দাড়ে হয শব্দ ঝুপৃঝুপূৃ। 
নিদ্রাহাব পবিহাবি, দিবানিশি চালে তবী, 
না মানে শিশিব আব ধৃপ॥। 
জলে স্থলে বনে বনে, যত চোৰ দস্াগণে, 
নিজ নিজ ব্যবসাষে বত। 
কাবে কাটে কাবে মাবে, লুটে লষ ভাবে ভাবে, 
পথিকেব পাণ কণ্ঠাগত || 
বামাগণ ঘাটে যাঁে, সান কবে নানা নাঁটে, 
দূবে থেকে নৌকা দেখে যদি । 
ভাবে পতি এলো ঘবে, উল্লাস পবনভবে, 
ফেঁপে উঠে পেমানন্দ-নদী || 
বলে দিদি যাই বাড়ী, কাডিযা নূতন হাঁড়ি, 
তাড়াতাড়ি বাঁধি গিযা সই । 
চল শীঘ চল চল, ফলিল ভাগ্যে ফল, 
ফলন আইল বুঝি ওই || 
হ'লে পবে কাছাকাছি, সবেকবে আচা-আলচিঃ 
হেসে কহে কোন সীমন্তিনী। 
পাণসই তোবে কই, দেখ দেখ বসমই, 
বৃঝি ওই আমাদেব তিনি || 
হেসে বলে কোন বুড়ী, মব্‌ মব্‌ ওলো৷ ছড়ি, 
ও যে বুডো আব কাব পাপ। 


কেহ কহে দৃব দৃব, ও বাড়ীবৰ বট গঠাকুব, 
কেহ কহে অমুকেব বাপ | 

আব জন বলে সই, আমাদেব কত্ত ওই, 
চিনিয়াছি শবীবেব ধাচে। 

গাষে সব লোম উঠ], চোঁক কট। পেট মোটা, 
সেইরূপ গালে দাগ আছে ।। 

কেহ কষ ওলে। ওলো, আই আই ম'লে। মলো।, 


চোখ খেষে কষ দবশন। 


ঈশ্বরচজ্া গুণের গ্রন্থাবলী 


বপখানি টল ঢল, পাণধন কাবে বল, 
ও যে দেখি দাদাব মতন ।। 
যুবতী কলের বধূ, পুকুলপ ফুলেৰ মধু, 


মনে মনে কত শোক উঠে। 

ডুব ছলে কবে দৃষ্টি মদনের বাণ-বৃ্টি, 
ফাটে বুক মুখ নাহি ফোটে || 

ঘোমটাব আড়ে আঁড়ে, ঈঘৎ কাটাক্ষ ছাড়ে, 
বিবহ-বিলাপ বাড়ে তাষ। 

যুবক পৃকঘ যত, চলিযাছে শত শত, 
নিজ পতি দেখিতে ন৷ পায় || 

তবণী আইলে কাছে, তকণী মনেতে আচে, 

পাইব আপন পাণধনে | 


শাওুড়ী ননদ কাছে, লজ্জাভযে ফেবে পাছে, 
মনেব আগুন বাখে মনে |] 
কৃলেব কামিনী মণি, এত কেন ভাব ধনি, 


পারণপতি আসিবেক ঘবে। 


তোমাব শাশুড়ীগিনী, মেনেছে পীবেব পিনি, 
সশ্ভতানেব আসিবাব তবে || 
সুব-তবঙ্গি ণী-জলে, * দলে, 


পবস্পবে বলে সমাঁচাব | 
ঘবে বেখে ছেলেপূলে, কর্তাটি বহিল ভুলে, 
আঁসিবার নাম নাই আব || 


যত ছেলে ঘবে ঘবে। ভাল খাঁষ ভাল পনে, 
দেখে শুনে কাঁদে সব তাবা | 
ভেবে তেবে তনু কালি, বাগে দিই গালাগালি, 


ধাব কবে কত হ'ব সাবা ।। 
কেহ বলে অতি গাধা, তোমাব চাট্য্যা দাদা, 
ঘবে থেকে কবে বাটিমিটি | 


পৃবাসে যাইলে পবে, তত আব নাহি কবে, 
এক মাস লেখে নাই চিঠি || 
স্বেজোবৌব কচি ছেলে, এক দও তাবে ফেলে, 


কোন মতে যেতে নাহি পাবি। 

বছবেব শুভদিন, দুণ্থে হয় দেহ ক্ষীণ, 
বিধাত। করিল কেন নাবী || 

কেহ কহে দি ওব, কেমন কপাল জোব, 
মবি কিবা সোনাব দংসাব। 

অহক্কাবে মবে রীড়ী, সকলে এসেছে বাড়ী, 
জিনিঘ এনেছে ভাবে ভাব ।। 


৬৩৩) 


২২৯ 
যী জোল। মুচি হাড়ি, সকলেই যায় বাভী, 
তাড়াতাড়ি চলে মনোবধে । 
টাকা ছেড়ে থাবড়ায, পাব হযে হাবড়ার্ধ, 
ঢচলিয়াছে বেলওয়ে পথে ।। 
ছগলীর যাত্রী ঘত, যাত্রা কবে জ্ঞানহত, 
কন্ল চলে স্লেঞ্জলে সুখ । 
বাড়ী নহে বাড়া দূৰ, অবিলম্বে পায় পুর, 


হয দব সমুদ্য দুখ || 
তাদেব পশ্চাতে দুখ, পুথমে কিকিৎ সুখ, 
যাদেব নিবাস দূৰ দেশে । 
বেঁড়ো ভেড়ো যত খেড়ো, ভাবিযা নামিয। পেঁড়ো, 
হাটাহাটি ফাটাফাটি শেঘে | 
আগেতে সাজিয়া বাবু, অবশেঘে ঘোব কাবু, 
হবু থব্‌ তবু সাধ মনে। 
ছোটে কত কষ্ট সযে, গৃহে গিযা গৃহী হযে, 
গৃহিণী দেখিব কতক্ষাণে | 
পশ্চিমেব বেড়া যত, পবেব বাঙ্গাল কত, 
শত শত চলিযাছে পথে । 
কেহ গাড়ী কেহ ডুলি, কেহ বা উডাষে ধুলি, 
চলে যায নিজ মনোবথে || 
এঁটে এটে তুলে এটে, যাবা যায পাষে হেঁটে, 
নাহি কৌচকা পিঠে বোচকা থোলে। 
ভবনে যাবাধ তবে, পবনেব বেগ ধবে, 
মাথাব উপবে জ্তা তোলে || 
সান পূজা কেবা কবে, কোৌঁচড়ে জলপান ভবে, 
যেতে যেতে খেতে খেতে ছোটে । 
দুই তিন ক্রোশ গিয়া, গুড়.কে আগুন দিয়া, 
দম মেবে ধবাতলে লোটে || 
গামেব নিকটে এলে, হেলে বাদসাধ ছেলে, 
এক পদে চলে দশ পদ। 
কাকে ঝুলি ককো কেশ, শো-দাগাষ মত বেশ, 
যেন কত খাইযাছে মদ || 
অপবপ ভাব তথা, কি কব বহস্য কথা, 
নাবীগণ দেখে যদি মুটে। 
বুকেব বসন খোলা, পেমভাবে হযে ভোলা, 
তাড়াতাড়ি বাড়ী যায় ছুটে।। 
ভিজে চুল ভিজে খোপা, মুখে কবে কত চোপা৷, 
পূজে বলে পতিব উদোশে। 


খেদে নহে মন স্থিরঃ 


২টি 
এসেছে অমুক রায়, জিজ্ঞাসা করিয়। আয়, 
বাবা কেন এলোনার দেশে | 
এইবধপ সবাকার, আনন্দের নাহি পার, 


প্ম-পূর্ণ সকলের মনে। 


বিয়োগীর যুগল নয়নে || 


শারদাগমে লোকের অবস্থ] 


'আইলেন খতুরায় সবল শরদ । 
পরিধান পরিপাটী ধবব গরদ || 
বরদার প্রিয় ধাতু নহেন বরদ। 
পিয়পাত্র পুভাকর কেবল খরদ ॥ 
তার দৃষ্টি ঘোর রিট্টি কিরণ জরদ । 
কার সাধ্য সহ্য করে কে আছে মরদ ? 
ন] দেখি পূজার পতি কিছুই দরদ । 
কর পেতে কর পেতে হয়েছে করদ ॥। 
অতিশয় পেয়ে ভয় লুকায় নীরদ। 
অসহ্য সুষ্যের তাপে শুকায় ক্ষীরদ || 
গীক্ষরোগে নিজে ধাতু খাইল পারদ । 
হইল কোন্দলকর্ত সাক্ষাৎ নারদ || 
স্বভাবের দোঘ হয় কখন কি রোধ ? 
দেবথঘি সম সুধু বাধায় বিরোধ | 
আপনি স্বতন্ত্র থাকে রাত্রি আর দিনে । 
নিদাধ বরঘ! হিম ছন্দু এই তিনে ॥। 
মাঝে মাঝে বরঘ। পুকাশ করে রিঘ। 
কল৷ প্রায় চক্র তায় নাহি মাত্র বিঘ || 
ভীক্মব গীম্ম দিনে বিঘম পুবল। 
রজনীতে ধরে হিম ভীমসম বল || 
স্বভাবের ভাবাস্তর ভাবভরা ভব । 
শরতের চিহ্ন মাত্র শুত্রাকার নভ ॥ 
শৃশাক্ষকের শোভ। বৃদ্ধি লোকে এই বল । 
পাক্ষী তার কুমুদিনী ফুটিয়াছে লে ।। 
মধুভরে যনোলোভা কিবা শোছা। তাব। 
ভূঘার সুধার করে উঘার তুঘার | 


কেবল বহিছে নীর, 


ঈশ্বর &ণ্টের এযারলী 


মনোহর আুধাকর চার কর ধরে। 
নিরস্তর জুধার সুধার বৃষ্টি করে ।। 
শরতের আগমনে আনন্দ আভাস । 
পরমেশী- পাব্বতীর পৃতিমা পুকাশ || 
রোগ শোক পরিতাপ পুতি ধরে ঘরে। 
তথাপি পূজার হেতু আয়োজন করে || 
অনিবার হাহাকার অথবলহত। 
খণজালে বদ্ধ হয়ে অচর্চনায়, রত || 
স্বদেশ বিদেশবাসী যত দ্বিজগণ । 
অর্থহেতু নগরে করেন আগমন ॥। 
বিদ্যা নাহি জ্ঞান নাই সাধ্য নাই কিছু। 
গায়ত্রীর নাম নাই বামনাই নিছু || 
কপালের মাঝে এক আর্কফল। জুড়ে। 
ছার দ্বারে ভ্রমে শুদ্ধ ধন টুঁড়েছুডে।। 
পৃজা৷ সন্ধ্যা কেব৷ জানে শাত্রবোধ হত। 
কথায় কথায় ক্রোধ দুর্বাসার মত।। 
ক্ষদ্রের স্বভাব সব বিঘম বিকট । 
রুদ্রের পূতাপ ধরে শুদ্রের নিকট || 
পেলে কিছু গদগদ আশীব্বাদ সুখে । 
না৷ পেলে বাপাস্ত গাল অনর্গল মুখে | 
যাজক পূজক যত ঘণ্ডামার্ক দ্বিজ' | 
অনেঘণ করিতেছে পন্থা নিজ নিজ || 
হড় বড় দড় বড় মুখে বসে হাট। 
অপবিত্র পবিত্র ব৷ উর্ঘ এই পাঠ।। 
পৃজারির কাধ্য যত সে কেবল রোগ। 
পৃকারে উকার লোপ আকারের যোগ ॥ 
দনুজ দলনী দুর্গে পতিতপাবনি। 
হিন্দুদের ব্রাণকত্রী তুমি মা জননি || 
এই হেতু করি তব পুতিম নির্বাণ । 
স্ুখেতে থাকিব পব তোমার সম্তান | 
এতদিন সুখে বটে রাখিয়াছ তার! । 
এ বছর কেন দেখি বিপরীত ধার ? 
খাও খাও পূজা খাও করিনে বারণ । 
এবার ম৷ দুর্গে তুমি দুর্গের কারণ | 
তোমার পৃজার ভাঁক বাজে ঘণ্টা শাক । 
পরাভিব করে তাই রোদনের হাক ॥ 
ধরেছ মোহিনী মুত্তি দেবী দশতূজ। ৷ 
দশ হস্ত বিস্তারিয়া সুখে কাও পূজা | 


ঈশ্বরচত্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী ২৩১ 


ধন্য ধন্য ধন্য দেবি ধন্য তোব পেট। 
চালি কল৷ শসা মুল! কত লও ভেট |! 
দধি খাও ক্ষীব খাও খাও মণ্ডা গজ | 
মহিঘ মবাল খাও খাও মেঘ অজা || 
খাও কত ধড়া গাড়, বজত পিতল। 
তথাপি উদর-অগি না হয় শীতল | 
তব ভক্ত অনুবক্ত পূজা সমুদ্য । 
অপমানে ক্রমে সব মিয়মাণ হয || 
হিন্দুদেব অগৃগণ্য বাজা বাধাকাশ্য। 
সুধান্সিক সুশীল সুধীব শিষ্ট শান্ত |। 
শুদ্ধমনে ভাবে শুদ্ধ যে জন তোমাবে। * 
পৃতিদিন পূজা! দেষ নান। উপচাবে || 
হায় খেদ মন্রীভেদ খেদ কব কাবে। 
অবিচাবে মচ্ছে রাজা জেলে দিলে তাবে || 
হইলে আনন্দময়ী নিরানন্দকবা | 
খাভ-অপমানে হলো শোকে পূর্ণ ধবা || 
কোথায় হইব সুখী জুখেব আশিনে । 
বোদনেব ধ্বনি হ'ল বোধনেব দিনে || 
বস-বঙ্গ গীত-নাদ্য-আমোদ-পমোদ | 
বঙ্গভবা বঙ্গদেশে সমুদয বোধ || 
আতশুতোঘ আশুতোঘ সব্বদোঘহত। 
দান ধ্যান যাগ-যজ্ঞে অবিবত বত || 
গত বাবে তুমি তাবে হইয। সদয। 
সঙ্গে ক'বে লযে গেলে পাণেব তনষ || 
দশন দবামষী দেবী এই তব দযা। 
কবিলে বিজযা-দিনে গিবিশ বিজযা | 
দেবপুবী অন্ধকাধ তবু কেন দ্বেঘ? 
ধন নিযা টানাটানি কবিতেছে শেঘ | 
ছিলেন অনাথনাথ শীদ্বাবকানাথ | 
যাব নাম স্মবণেতে হয সুপূভাত ।। 
তুলিতে তুলনা যাব তুলো কোথা বয। 
হয় নাই হবে নাই হইবাব নষ || 
সতত সবল মনে যাব পবিবাৰ । 
কবেন কেবল সুখে পব-উপকাব || 
এমন ঠাক্রপুবে মনস্তাপ দিলে । 
ভাদাইলে পৃথিবীরে দুঃখের সলিলে ॥ 
এইরূপ ধবে ধবে পতি জনে জনে । 
কোনন্ধপ সুখ নাই মানুঘের মনে || 


গড়েছে তোমারে বটে খড়-মাটী দিয়া | 
কিন্তু সব মাটী হয় ভাঁবিয। ভাবিষা || 

কি হইবে কি কবিবে ভেবে লোক মবে। 
দেন! ঝাঁক্তি হাত খাক্তি চাক্তি নাই ঘবে | 
বপা। সোনা সব গেল জাহাজেতে ভেসে । 
কাঁন কাছে ধাব পাব টাকা নাই দেশে || 
দোকানী পসাবী যত আছে মাত্র ঠাটে। 
ডাঁকেব সে ডাক নাই জীক নাই হাঁটে ।। 
কাপুড়ে সাপূডে পাঁষ সুধু ঘব খোঁচে। 
সম্তাদবে ছাড়ে তৰু বস্তা যায় পচে || 


শারদীয় প্রভাত 


যামিনী বিগত হয, তকণ অরুণোদষ, 
শশাঙ্কেব শঙ্কিত শবীব । 

কাতবা যতেক তাবা, চক্ষেতে নীহাব-ধাবা, 
বহে শাঁস পৃভাত-সমীব || 


কাবে। বা কম্পিত দেহ, নযন মুছিছে কেহ, 
কেহ পড়ে কেহ হয় লোপ। 

নিবখিয়া সেই ভাব, কত কত নবভাব, 
হইতেছে অন্তবে আবোপ ॥। 

যেমন অস্তিমকালে, ঘেবি প্রিয় মহীপালে, 


মহিষধীব শেণী কবে শোক । 
কেহ পাড় ভূমিতলে, কেহ লিক্তা অশ্ুজলে, 
কেহ শূন্য দেখে তিন লোক | 


অবোধ €শাচনা মাত্র, কেবা কাব প্িয়পাপ্র, 
সকলেব এক দশ শেঘ। 

জীবনে দিবস কয়, এক সঙ্গে গত হয়, 
যথা বনে বিহঙ্গ পৃবেশ ॥ 

ভোগ ফষাইলে আব, বন পক্ষী কেবা কার, 
একেবারে বিঘয় বিচেছদ | 

অত.ৰ বৃথা খেদ, বৃথ। অশ্ব বৃথা স্বেদ, 
কালে নিকটে নাই ভেদ || 

দেখহ নক্ষব্রকল, পক্ষশোকে স্থলে ভূল, 


বিলাপেতে বিষম ব্যাকুল। 


২৪২. 


কিন্ত তারা পতিক্ষণে, দিবাগমে জমে জনে, 
কালগাাসে হতেছে নিশুল | 

উঠিলেন দিবাকব, ঢল ঢল কলেবর, 
বিমল অনল-পুতাধর | 

পেমিকের মনে যেন, নবপ্ষ-ীপ্তি হোন, 
ধিকি ধিকি' উঠে নিরম্তব ॥ 

ক্রমে যত তেজ বাড়ে, খরতব কর ছাড়ে, 
সবমের শব্ব রী পোহায় | 

লোকভয় তমোবাশি, পুঞ্জ পবাক্রমে নাশি, 
বিক্রম পকাশি ততো ধায় ।। 

ওই নিরীক্ষণ কর, তপনের কলেবর, 
ঘেরিলেক ঘন ধন বেগে । 

এইরূপ পেমিকেব, নবতাব হৃদয়ের, 
মান হয় মনাসতর-মেষে | 

বায়যোগে পুনব্বাব, সমীবণ সহকাব, 
দিনকর হতেছে মোচন | 


এরূপে পরযিক-মন, মুক্ত হয সেইক্ষণ, 
যদি বহে আশা-সমীরণ || 
অস্তগত হেরি শশী, বক্ল-বিপিনে বসি, 


পিকবর ললিত কৃহরে। 
হায় রে মধ্র স্বর, কবিজন-মনোহব, 
বরিঘহ সুধ! শ্রতিপূরে || 
দিনপতি-প্য়দূত, পিকৰব গুণযুদ্ত, 
তাৰ মুখে পেয়ে সমাচার । 
জাগিল যতেক পাখী, পৃকাশিয়া দুই আখি, 
হেবে নব পভার আধাব || 
অপার আনন্দ মনে, সহ সহচরগণে, 
গান আরন্তিল নানা জুরে । 
মন মুগ্ধ মিষ্টরবে, যেন তুন্বরাদি সবে, 
সঙ্গীত সংযুক্ত সুরপুরে || 
রজনীতে ফল-বন, ছিল সবে অচেতন, 
সুধাস্বরে হেল সচেতন | 
পৃকাশিয়া পৃষ্পচয়, হাস্য করি সুখময়, 
সৌরতেতে পৃরিল কানন |! 
ফ্টিল চম্পক-্কলি, হেমছটা পড়ে গলি, 
কিবা কামিনীর কান্তিহর | 
মানিনীর মন পায়, অতি উগ গন্ধ তঁয়ৈ, 
লাতমাতে ভূজ অলাদর || 


ঈশ্বরচন্্র গুপ্টের গ্রস্থাব্লী 


দলকে দোপাটি দল, নানা রঙ ঝলমল, 
শেত রক্ত হিহ্ছল পিঙগল। 

কোমল হৃদয় অতি, তাহাতে হিমের মতি, 
হাররূপে শোতে জুবিমল || 

ধরিয়া জুবেশ ছদ্য, কুটিতেছে স্বলপদ্], 
জালজের হরিতে গৌধব। 

কিন্তু কোথা মকরন্দ, কোথায় মোহন গন্ধ, 


কোথা মধুকর-মিষ্টরব ? 

এইবূপে নানা ফুল, রূপ-রসে সমতুল, 
পুক্ফুটিত কানম ভিতর । 

মধ্মক্ষি মধুব্ত, পুজাপতি আদি যত, 
মধূপানে স্গ্ধ কলেবর | 

আগমনে দিনমান, সরোবর সন্ধান, 
মনোহব শোভায় শোভিত । 

পৃবল হিল্লোল পরে, বাজহংস কেলি করে, 
পৃফুলপ পঙ্কজ পুলোভিত | 

ধবল তরঙ্গ-রঙ, মবালেব শেত অঙ্গ, 
পুভেদ ন! হয় অনুমান । 

হংস হোতে অপহাব, কেবল শুনিয়া রব, 
অনুভব আছে বর্তমান || 

চারিদিকে বনচয়, স্তবূপায় হয়ে রয়, 
বোধ হয় এই সে কারণ । 

নিবখি শব্বকী শেঘ, কমুদীৰ মুরখখদেশ, 
বিঘাদের বস্ত্রে আবধণ | 

ইন্দু-বন্ধু অস্তগত, ধিবহে বাপরে রত, 
অবিরত দখের উদয় । 


দেখি তার মনিলতা।, রুদ্যমান বৃক্ষলতা, 
শব্দহীন পায় সবে রয় | 
কে বলে কৃজুম ধরে, আমি বলি অক্ষিবরে, 


ভূঙ্গরূপ নয়নের তারা । 
ওই দেখ পৃতি দলে, কমুিনী মুখ ছলে, 
ক্ষরিতেছে হিম-অশ্ধারা || 


ফুটিল কমলাবলী, অলি তারে কৃত্হলী, 

গুপ্রে মধুর স্বর, অঙ্গে ক্ষরে খর কর, 
চক্‌ মকৃ চঞ্চল কিরণ।| 

গাইতে নলিনী-গুণ, অতিশয় সুলিপুণ, 


গাও গাও উচিত তোমাক । 


ঈশ্বর গুণ্ডের প্রস্থাবর্গী 


যথা যেই উপকৃত, তথ সেই উপক্রীত, 
কৃতজ্ঞতা ধর্দেব আচাব | 
কিন্ত দেখ পুজাপতি, বসপানে বত অতি, 
ফলে গুঞ্জ-বব নাহি মুখে। 
অব্তন্ঞ নব যেই, তাহাব তুলনা এই, 
বাতি হেবি মজে লোক দখে || 
এইরূপ শবদের, নব শোভা পভাতেব, 


পর্দীপ্ত হতেছে ক্রমে ক্রমে । 
হায় হায় এ কি ত্রুত, চঞ্চল চবণযূত, 
হয়ে কাল ধবাতলে শ্রমে || 
সে দিন শবদ গেলো, আবাব ফিবিযে এলো, 
সখময শাবদীযা পূজা 
ঘবে বে দেখা যা, আনন্দেখ সোঁত ধায, 
নিযমিত দেবী দশভূজা || 
পূতির্দিন উদাকালে, জুমধূব বাদ্য তালে, 
গীত হয আগমনী গীত। 
শুশিখা খিমুক্ মন, যতেক ভাব কগণ, 
হর্পণযে ককণ। সঞ্চাবিত || 


সপ হি 


শারদীয় পর্বব 


শশধব সুপুকাশ, শব্ববীব মুখে হাস, 
স্রখময শব্দ আইল । 

কবিব মানস-পদ্‌, চারু ক্মুিনী ছা, 
নববসে পৃফল্প হইল ॥। 


নির্মল পলুল-জল, সদা কবে ঢল চল, 
অমল কমল ফুললদল। 
সুখে সবোবব-অঙ্গে, তবঙ্গ বহিছে বঙ্গে, 
কেলিরসে হইয়া তবল || 
শরদেব অভিঘেক, হিম বূর্ঘে অতিবেক, 
বিজয়েব নিশান বাকা | 
বরঘ। সভয় মনে, অতিশয় সংগোপনে, 
জড়াইল তড়িৎ পতাকা || 
কেমন কালের গতি, যেই হয় অধিপতি; 
সকলেই তাহার অর্ধীন | 
দেখহ পুমাণ ভাব, দলিত অগ্রানাক্ষাব, 


জলধর ছিল এতিম || 


২৩ 
কিন্ত শবদাগমধে, বাবিদ ধিশণু মনে, 
ধবিয়াছে শুভ্রময় বেশ। 
জেনেছে বিশেঘ এই, বাজমন্ত্রী চন্দ্র যেই, 
সেই শুকুবস্ত্রে সমাবেশ | 
চাতুরী বৃখিয়া সার, নবনৃপ সদাচার, 
ধাবাধর ক্ষমত্তা হবিল । 
দেই দুখে দিগন্বব, মুদৃপ্ববে নিরস্তর, 
বলে হায বিধি কি করিল || 
তর্জ ন-গর্জ ন-শন্য, মনেতে বিঘম ক্ষণ, 
পাওুবণ নীল কলেবর। 
চাতকিনী আশাভগু, বৈধবা-দশায় মগু, 
হাহাকাব করে শ্ন্যপর || 
এ নহে বিবাদ অল্প, জীয়ন্তে বিয়োগকল্প, 
যথা যুবতীব রুগ্‌ পতি । 
কেবল নিবখি মুখ, ন1 যায দারুণ দুখ, 
না হয পুলক-সুখ-বতি ॥। 
ভেকেব ভাঘণ গর্ব, একেবাবে হ'ল খর্ব, 
সব্বনাশ ঘল-বৃদ্ধি-হত। 
নাহি আৰ ডাক্‌ হাক, ফুবাইল সব জাক, 
দুখজলে মগু অবিবত || 
নিবিল যৌবন-দীপ, নীরস হইল নীপ, 
ধবাধিপ শুনিয়া শরদ । 
পৰিণত পুষ্পচয়, ফলবপে দৃশ্য হয়, 
মধুমক্ষি ভুঞ্জে তায় মদ || 
সযৌবনা সেফালিকা।, মধুব্ত পুপালিকা, 


সৌরভে বসায় খঘি-মন | 
বদনে উভ্জল হাস, বতিমদ ম্ুপকাশ, 
পুকামদ] পুমদা-লক্ষণ || 


অদ্ধ নিশা অুসময়, বিবহী অস্থির হয়, 
মনোজ্ঞ মাধুর্য কফলবাসে। 

কখন বা অচেতনে, স্বপনেতে ভাবে মনে, 
প্রিয়া আসি পবিহাসে ভাঘে || 

মুগ্ধ হযে মুছমূছ, কবে রব উছ উচু, 


হুছ হুছ জলে হতাশন। 

মুগ যেন দাবানলে, দগ্ধকায় ক্রুত চলে, 
কখন বাঁ হয় অচেতন ।। 

সেইনুপ ইতস্ততত:, ভ্রমিছে পধাসী হস্ত, 
নিরখি শরদ সপকাশ। 


৯৩৬৪ 

কবে বন্ধ হবে কী, কর্ধ বা হইবে ছুটি, 
ও কবে শেঘ হইবে পবাগ।। 

নিকট পূজার দিল, স্থির নহে মন-মীন, 


বেতনের টাকায় তন । 


হাঁতে পেলে মাহিয়ানা, বাবৃদের বাবুয়ানা, 
দেশে গিয়। হইবে পৃরণ || 
দিলগ্ হইলে দায়, দিন দিন বেড়ে যায়, 
নানাবিধ জিনিঘের দর । 
বিক্রেতার ভাবি ধৃম, ক্রেতার উপরে জুম, 
শুনে মূল আকল অন্তর || 
অন্তএব কর্তাপক্ষ, সহস লক্ষের লক্ষ্য, 
যক্ষভাষ করি পরিহার | 
কমলা কৃুম্ব হও, আমল আশিঘ লও, 
মামলা সারহ সাবোদ্ধার || 
নহে যতলেক্ষমীছাড়া, দিয়া হস্ত অক্ষিনাড়া, 
লক্ষিছাঁড়া বলিবে নিশ্চয় | 
সে কথাটি' ভাল নয়, অতিশয় মন্যু হয়, 
হাড়ে হাড়ে বেধে দেহময় || 
ওহে কোঘাধ্যক্ষগণ, করুণার নিকেতন, 
মেপেল পৃভৃতি মহাজন | 
কবে ফুষাইবে' বাদ, কবে পৃরাইবে সাধ, 
আশীব্্বাদ লভে অগণন | 
যত কঠিয়াল' দলে, পরম্পর এই বলে, 
গেজেট কি ছেপেছে বিশেষ । 
বিধি কি পুসন্বূপে, অতুল আসনু কৃপে, 
বিঘণৃ'তা করিবেন শেঘ ॥ 
ভেকার আকার -নিশি-দিন | 
শত-্ছাড -প্জিপাটা, উপার্জমে ঘোর তাটা, 
একটানা টানাটানি ৰণ || 
ভূয়ার'না,আসে আর, গালগল্প ফকিফার, 
এইমাত্র, সম্বল অখিল । 
বাজারে পঙ্্রমহত, চোরের "জননী মত, 
কিল খেয়ে চুরি করে কিল | 
ঈশ্র: সাপ মাত্র, ক্ষণমাত্র 'চিতত-পাত্র, 


পৃণ হয়,আশার'সঙ্পিলেশ 


ফবেন্তায়েোফিজ নাই অভাগার ভাগে ছাই: 


প'ড়ে থাকস্বর্গেতে বাইলে 1 


ঈন্ববচত্ ৬ণ্ডের এম্হাতলী 


লোকে বলে লক্ষ গাধা, তপে হয় হয়জাদা, 
বেটুয়া-বংশেতে অবতংস। 

কোটি অশ্‌ এ প্রকার, জন্য এক' উমেদায়, 
তপস্যায় তনু হ'লে ধ্বংস।! 

সদুরে নিয়ম কিবা, অদূরে ছুটির দিবা, 
কবে বন্ধ হবে টহরম্‌ | 

দূরস্থ আমল যত, উপরি গৃহণে রত, 


খাইয়াছে চক্ষের সরম || 

হাত ধরে কথা কয়, বলে রায় মহাশয়, 
ওগো চৌধুরীর মুক্তিয়ার | 

পূজার দিবস কম, ফুরাইল টহারম, 
বাঘিকের বল সমাচার || 

এর মধ্যে ছিজ যেই, মুক্তিয়ার-শিরে সেই, 
তাড়াতাড়ি দেয় পদধূলি। 

বলি তবে তবে তবে, ও কথাটা কবে হবে, 
ঝেড়ে দিন ঝলিঝাড়া বলি | 

মুক্তিয়ার পাক। বড়, মুখে কথা তড়বড়, 
হেঁড়ে পাক্‌ কানেতে কলম । 

মোচেতে লাগায়ে পাক, চাতুরীর বড় জাক, 
বাক্যচছলে হাসির গরম || 

কহে তার চিন্তা নাই, সবুর করহ' ভাই, 
নীলামের ফুরায়েছে দায়। 

দিন দই তিন রহ, পন্চাৎ বুঝিয়া৷ লহ, 
দেখা যাক কর্তী। কি পাঠায় || 

আমলারা বলে ভাল, সে যে বড় দীর্ঘকাল, 
আমাদের যেতে হবে বাড়ী । 

অতিদৃয়ে ঘর তায়, গতাঁয়াতে দিন যায়, 
যাহা দিবে দেও তাড়াতাড়ি || 

এইবূপে হুলস্থল, টাকা বড় অপূতুল, 
বিদায় আদায় হওয়া দায় । 

শৃদুর্গার অনুগৃহে, কাহারও না ক্ষোভ রহে, 
যেন তেন বিবিধ উপায় । 

পৃতারক মিথ্যাবাদল, চোর জ্য়াচোর আদি, 
স্বীয় স্বীয় ব্যবসায়ে রত। 

নগরের অলি গলি, ছলি বলি কৃতৃহলি, 
ফাঁদ পাতিয়াছে: কত মত || 

শান্ত বন্ড ডেম্পিয়র, তথাপিও নাহি" ভঞষ, 
হাটখোলাবাসী মাতুলেরা | 


ঈশ্বর ওরে প্রন্থারনী 


শীপাট ধুসুড়ি ট্যাক, তথায় গাভিয়। ম্যাক, 
বাছিয়া তরণী লন সেব। | 
বোয়েটিয়। দলে দলে, ভ্রমিতেছে জলে জলে, 
শাবদীয় প্র লাভ কবি। 
না যায় অযোব নেশা, না ছাড়ে পাতক পেশা, 
হবে কান কালবেশ ধবি ॥ 
দৃূরবাসী জমিদার, সঙ্গে লযে পবিবাঁর, 
যাত্রা কৰে দেশ অভিমুখে । 
বোঝায়ে তরণী ভাবী, যেন বতিশাস্তা নারী, 
খীবে ধীরে গতি অতি সুখে || 
দড়ী সব তুলে ঘাড়, ঝূপ ঝুপ ফেলে দাড়, 
শব্দ হয় শু্তি-মনোহব | - 
যেন কোন ধনিস্ুতা; নানা অলঙ্কাবযূতা। 
চ'লে যেতে হ'ষ মধুস্বব || 
বহে মোত একটান।, জয়াব না যাষ জানা, 
বাতাসে স্বিব নহে গতি । 
নখন পবেতে বষ, কখন দক্ষিণে বয়, 
দক্ষিণ নাযক বতিমতি | 
কেহ নাহি কথা শুনে, কেবল গুণে গুণে, 
তখে তধি বিঘম সন্কটে। 
গুণ টানে তীবোপবে, একজন ধবজি ধবে, 
কোনমতে যাষ তটে তটে।। 
ভাগীবখী-তীব-শোভা, অতিশয মনোলোভা, 
নিখখি ভাবেতে পূর্ণ মম। 
কৃচিৎ নিবিড় বন, কৃচিৎ স্ুপলীগণ, 
প্লিনেতে হয় নিবীক্ষণ || 
কোথায জলের তোড়, ভেঙ্গে পড়ে বৃক্ষঝোড়, 
সহ দীর্ঘ কাছাড় পাহাড়। 
কোথায সুদীর্ঘ চব, বানুময কলেবব, 
নাহি তাৰ তক এক ঝাড় ॥। 
শার্দীয পক্ষী নান), কাছাড়ে পৰি ছানা, 
চবে করে খাদ্য অনুঘেণ। 
নীল পীত বক্ত ছটা, শবীবে স্ুবর্ণ-বটা, 
চক্‌ মক্‌ কবে অনুক্ষণ | 
নাচিয। খঞ্জনববে, মানস বঞ্জন করে, 
অগ্রনান্ত নবোটা-নয়ন। 
চঞ্চল চলন অতি, যেন বালকেব মতি, 
স্থিব নাহি হয় একক্ষণ || 


১০৪ 


বজনী আগত কালে, ভাগীবঘথী অস্তয়ালে, 
মনোহব শোভাব উদয়। 
সমুদিত শশধব, বসভরে গব গর, 
চকোরের পফৃল্ল হৃদয় | 
পবল তবঙ্গোপবে, খব খব নৃত্য করে, 
পৃণয়েব পুমেদ পৃভাস। 
ভাবে মন মুগ্ধ হয়, পাবিত ধরপীগঘয়, 
সধাকর সুচঞ্চল হাস ।। 
নানাযন্ত্র সহযোগে, স্ুতত্্র গীত ভোগে, 
তবণীতে হয স্বগ বাস। 
ধন্যবাদ ফিবিঙ্গীবে, ইহাতেও বাঙ্গালীষে, 
অবসিক বলে পবিহাস ॥| 
মেজাজ ইংলিস যাৰ, স্বতন্ত্র ব্যাপার তার, 
কদাচাৰ বঙ্গ-ব্যবহাব। 
পবিশুদ্ধ ভাব ধবি, বাগিজলে সান করি, 
গোমেধ যজ্ঞের উপহাব | 
এই যে বিখ্যাত পর্বে, মত্ত হযে গান গর, 
বাঙ্গালীবে দেন গালাগালি |1 
অখচ পৃজাৰ বন্ধে, কত বন্ধ অনুসন্ধে, 
মাজা কৰবেন হাড়কালি || 
সহবেতে বড় জাক, পড়িযাছে ডাক হাফ, 
যাব ঘবে বসিবে বোধন । 
পবি্ষৃত গৃহ বাট, নিত্য হবে চত্তীপারঠ, 
নৃত্য গীত বাদ্য আযোজন | 
কোথায হইবে নাচ, বেষের বিঘন কাচ, 
বেষেব কশুব নাই তাষ। 
পশ্চাতে তবল। বাজে, অবল৷ সুবাগ তাজে, 
সাবঙ্গ বাজাকে ভেড্য়ায || 
অপৰ গৃহস্বচষ, যাত্রাব মহলা লয়, 
কেহ' বাঁখে পাচালী সঙ্গীত। 
দশ দিক্‌ কবি কদ্ধ। শুস্ত-নিশুস্তেব যুদ্ধ, 
গান হবে আছে ল্লনিশ্চিত || 
এব মধ্যে যিনি কসা।, ক্ তাৰ মাজা ঘসা, 
শন্ধ্যারাত্রে হবে চণ্ীগান। 


তাৰ পব শুন্যময, মশকেব গাত হয়, 
শ্গাল কৃকুবে ধবে তান ।॥। 
এইরূপ নানামত, আমোদ-পুমোদে বত, 


সুখে শবদে সব্বলোক। 


ইউ 


দখা মাত্র সেই জন, শুন্য যারা নকেতন, 
দূগাভাবে মনে উঠে শোক ॥| 
পৃতিবারে আসে পৃজা, এবাবেতে দশভূজা, 
আবির্ভৃত্তা নন ধনাভাবে। 
অস্থির অশ্ব অতি, খেদ-জলে মগ্মতি, 
অভাবেতে নালা ভাব ভাবে ।। 
দেখহ অপূর্ব পব্ৰ, কিবা উচচ নীচ সর্ব, 
সকলেই আনন্দে অস্থিব | 
কি বাঙ্গালী কি ইংবাজ, ফিবিঙ্গী যবন-রাজ, 
সকলেব পৃফুলল শবীর ॥ 
শীল্তশীল সাহেবেবা, বজরাষ কবি ডেবা, 
যাইবেন সমমীবসেবনে । 
কিন্তু খানালোভী যাবা, নগবে থাকিবে তাবা, 
টাকিতেছে শুদ্ধ নিমন্ত্রণে || 
রাজার বাটীতে ধম, উঠিবে খানাব ধৃম, 
হোমের ধূমেতে মিশাইয। | 
ত্রিতাপ হইবে শূন্য, শত অশ্‌মেধ-পুণ্য, 
লাভ হবে গোমেধ কবিয়া || 
খুলিয়া খানা পতি, সাম্পিনেব ঘৃতাহুতি, 
হিপৃ হিপৃ হোবে স্বাহারব। 
পুরোহিত উইলসন, পৃবোহিত সেই জন, 
চুব্‌ ঠুন্‌ বাজে পাত্র সব॥ 
ধন্য ধন্য কলিকাতা, ধবেছে কলিব ছাতা” 
ধন্য তব নব ব্যবহাঁব। 
হইতেছে কত বঙ্গ, নাহি মাত্র 'তালভঙ্গ, 
বঙগদেশ-পদে নমস্কাব || 


১১ 


হিমখতু-বর্ণন 


হির্স-খীতু মহীপতি, হিমালয়ে নিবসতি, 
সংপতি ছাঁড়িযা রাজধানী । 

শাসন করিতে রাজ্য, আসিতেছে অনিবাধ্, 
তার সঙ্গে সেনানী হিমানী || 

উত্তরীয় বায়ু তার, অশু অতি চমৎকাব, 
তাহাতে করিয়া আরোহণ । 

ত্র্িতেছে নানাস্বান, দবর্বল কি বলব'ন, 
ভয়ে কম্পমান পাণিগণ || 


ৃ 


ঈশবরচঞ্জ গণ্ডের গ্রস্থাধলী 


ফাটা ফোট! ছৃড়-চটা, ইত্যাদি সোনার ঘটা, 
উড়াইয়৷ ক-আশার ধ্বজা। | 
জগতের অনিবাধ্য, শাদিতে আপন রাজ্য, 


সাজিলেন শীত মহারাজা || 
সাজিলেন রা্তা শীত, ত্রিভূবন পশক্ষিত, 
না জানি কাহার কিবা হয়। 


ছুঁটিল শীতল বায়ু, টুটিল বৃদ্ধের আয়ু, 
যুবকের জীবন সংশয় | 
শরদ পাইয়া ব্রোস, মনে মানি মানহ্থাস, 
বনবাস করিবারে যায়। 
তাহার চক্ষের জল, পড়িতেছে অবিরল, 
হিম-বৃষ্টি কে বলে উহায়।। 
হইতেছে হিম-বৃষ্টি, এ কি স্যাট ছাড়া স্্টি, 
মহারিষ্টি নাশে দৃষ্টিপথ। 
শিশিরে শশীর কর, আচছাদিত নিবস্তব, 
মৃতবৎ চকোব জীবৎ || 
তেজশ্বীর যত গব্ব, সকলি কবিল খব্ব, 
শীতধাতু এময়ি দূর্জন। 
খরতর ভান্মান, শীততযে কম্পমীন, 
অগ্নিকোণে নিলেন আশৃয় || 
দিন দিন দীন দিন, যেমন অত্যন্ত দীন, 


দেখি দিঁনপতিব দীনতা | 
নিশা নহে নিশাচবী, গাস কবে দিনে ধবি, 
মনে কবি তাব পৃবীণতা। || 
এমত শীতের ভয়, পরাভূত ধনঞ্ুয, 
তাহাবে না মানে কোন জন । 


সব্বদ) দঃখীধ ঘবে, লকায়ে থাকেন ডবে, 
জীর্ণ বস্ত্র মাত্র আচছাঁদন || 
কিন্ত তা শুভাদৃষ্ট, এইমাত্র হয় দৃষ্ট, 
যুবতী বমণী যত জন । 
সুখে দুখে হেট মুখে, অগি শিখ। বেখে বুকে, 
সব্বাঙ্গ করিছে আলিঙ্গন || 
দেখিয়া বন্ধব গনি, কৃমুদিনী অভিমানী, 
অভিযানে লুকাইল নীরে। 
ঘুচিল মধুর আশ, প্রমরের সব্বনাশ, 
অশন্নীরে ভাসে মাত্র তীরে | 
দলহান তরুবর, অকমল সবোবর, 
অবিকল কলহংসকূল । 


ঈশ্বরচজ্জ গুণ্ডের গ্রস্থাবলী 


ময়ব ময়ুবীগণ, নিত্য নৃত্য বিসাধণ, 
হইয়া সতত সমাকৃল || 
বিষম হিমেব ভয়ে, কোকিল ব্যাকুল হযে, 


দুখে ডাকে গোপনে কাননে । 
শীতে কবে উহ উহ, লোকে বলে কহ কছ, 
এ কহক বৃঝিবে কি আনে || 
বিবহিণী নাবী যত, দই দিকে উপহত, 
একে ত পবঝলতব শীত । 
দ্বিতীয় বিবহ-অব, কান্ত হযে নিবন্তব, 
কলেবব সতত কম্পিত ।। 
হৃদযে বিবহাগুন, দগ্ধ কৰে পুনঃ পুনঃ, 
বাহিবে শীতেব পবাক্রম | 
দই দিকে দূই জালা, কেমনে সহিবে বালা, 
নিজ ভ্রমে হবে নিজ ভ্রম || 
অপবপ এ কি আব, সকলেবি জ্ঞাতিসাব, 
আগুনে শীতেব হয নাশ । 
এ শীত বিবহা গুন, পুষ্ট কবে চতুর্তীণ, 
কিবা গুণ ভিমেন পৃকাশ || 
অন্থব বিবহানলে, নিবন্তব ঘন অলে, 
বাহিদে শীতেব মহা বণ। 
কোনমতে সুস্থ নয, দ্বালাতন অভতিশয, 
বিবহীব জীবনে মবণ || 
সংযোগী পৃণফী যাবা, উল্লাসে উন্মৃত্ত তাবা, 
পবস্পব পৃফল্ল হাদয | 
পেমানন্দ বাত্রি-দিবা, শীতে তাব কবে কিবা, 
বাবে মাপ বসম্ত উদয || 
কান্তাগণ সহ কান্ত, কবে ক্রীডা আবিশীস্ত, 
বতিকান্ত হাবাইল দিশা । 
শীত তাহে অন্তবঙ্গ, ক্ষণ নহে তালভঙ্গ, 
অনঙ্গ-পসঙ্গে সাঙ্গ নিশা | 
তথ। শীত গশঙ্কিত, যথা দৌছে অশঙ্কিত, 
এক অঙ্গ যুবক যুবতী । 
একেলা অভাগা যাবা,  তাহাবা জীষন্তে মবা, 
শীতে সাঘা হইল সংপৃতি || 
বিধব। বিবহী যেই, জুখে দূখে সম সেই, 
অন্ধেব যেমন জাগবণ | 
মনেতে হইযা ধৈর্য্যা, সমুদ্রে কবেছে শয্যা, 
শিশিবে কি কবে আালাতন || 


৩৪ 


২৩৭ 


এক ঘবে বুড়া বুড়ী, শুষে থাকে গুড়িগুড়ি, 
কলেবব থব থব কাপে । 
দাঁতে দাঁতে এক হযে, আহা উন বষে বষে, 
বুড়া ঘাড়েতে বুড়ী চাপে || 
বিদেশী পকঘ বত, খেদ কবে অবিবত্ত, 
পোড়া শীতে প'ড়ে থাকি দৃখে । 
ভামিনী কামিনীচয, ্বামিনী যদ্যপি হয, 
তবে তে। যামিনী যায সুখে || 
হিম-বীত আগমনে, সবে আনন্দিত মনে, 
কবিছে নিবিধ উপভোগ | 
বাজায সাধিল বাদ, সাধে এ কি নিসণবাদ, 
নলিনীক নব মৃত্যানযাগ || 
ভিমে হয সিদ্ধ সবে, দেখা যায অন ভবে, 
হেন বাতি হ'ল বিপবীত। 
হিমে দেহ দাহ ভয, কেবা কবে এ নিশ্চষ, 
অবিহিত হইল বিহিত । 
জান হয আছে মঙ্, পদিনীব কি অধর্ধ, 
নতবা এপ কেন হয। 
কিংবা এ স্বভাব তা, ব্যভিচাব পতীকাব, 
ভাপে সখ হিমে দৃঃখোদয || 
অথবা কোমল যেই, কোমলে মবিবে সেই, 
বিধাতাব এবপ ঘাটন | 
কঠিনে কঠিনে মবে, এইবপ চবাচবে, 
পর্দিনী তাহাতে নিদর্শন || 
দশৃবের ইচছা যাহা, বল কে খণ্ডিবে ভাহা, 
ভাল মন্দ কে কবিবে আব। 
বিঘ অমুতেব প্রা, অমৃত বিষে ন্যাষ, 
কদাচিৎ ঘটে এ পকাব || 
এবপ সকলে কষ, ফলতঃ পকত নষ, 
কহি শুন পুকৃতার্থ যাহা। 
পাদানী হিমেতে নষ্ট, হযে পাষ বৃহ কষ্ট, 
কি কাবণে বঝ সবে তাহা || 
পদ্দিনী যখন কলি, তখন কোথায অলি, 
উভধে সম্বন্ধ নাহি থাকে। 
সূর্ধ্য হতে যাই ফুটে, অমনি ভ্রমন ছুটে, 
অনাযাসে মধু দেয তাকে ।। 
যে কবিল কন্মযোগ্যা, না হইল তাৰ ভোগা, 
উদাসীর অলি মধূ খাষ। 


২৮ ঈশ্বরচজা গুপ্ডের গ্রন্থাবলী 


দে'খে এই গুরু দোঘ, বিধাতার হ'ল রোঘ, 
হিম হেতু দেহ দহে তায় || 
বিশেঘতঃ স্বামী যিনি, হিমের অন্তক তিনি, 
নিজ করে হিম করে ক্ষয় | 
করে তার অনাদর, কান্ত হ'লে মধুকর, 
এ পাপ কি ছাপা কোথা রয় || 
বনে দাবানল-ভয়, .. মনে করি এ নিশ্চয়, 
অলেতে পদিনী করে বাস। 
তথ হিমে দহে অঙ্গ, কৃতযের এই রঙ্গ, 
অকস্মাৎ অমনি বিনাশ || 


দৃরস্থ হেমন্ত করে রাজা অধিকার । 
রহিত করিল রাজ? শরদ রাজার ॥ 
গাইযে রাজার জয় সঙ্গিগণ যত। 
গদগদ ভাবভরে সকলে আগত ।। 
তিলেক বিলম্বে তুলি ক-আশার ধবজা1। 
বাজাইল শিশিরেতে জয়-ডঙ্কা বাজা ||. 
বৃড়ার গুমান গুড়া হ'ল অতঃপর। 
রবির উত্তাপে করে তণ্ড কলেবর || 
কৃলটা বদরী কূল দেখে ফলে ফলে। 
সরমেতে সেফালিক। পড়িছে ভূতলে || 
লক্ষ্য করিবারে ধবা খান্যবৃক্ষ যত। 
হরিঘে স্বতাববশে হইতেছে নত ॥। 
উত্তরীয় বায়ু অশু আরোহণ করি। 
করিছে ভ্রমণ ভূপ দিবস-শব্বরী || 
অধরে সন্বরে নরে রাজার শাসনে । 
পরমাদ গণিতেছে অতি দীন জনে || 
রজনী ধরিল অতি দীর্ঘ কলেবর । 
সময়ের গুণে শোভা শুন্য শশধর || 
কমলিনী বিষাদিনী দেখে যানমুখ । 
কুমুদিনী সুবদনী মনে বড় সুখ || 

ইহ] হেরে মত্ত অলি স্বভাবের বশে। 
স্ুখেতে মূলার ফুলে উড়ে গিয়া বসে। 
খিদ্যমান দিনমান পতি দিন দিন। 
হইতে লাগিল ছোট যেন কত দীন || 
উড়িতেছে অঙ্গে খড়ি হ'ল এ কিদায়। 
নমস্কার করি আমি হেমস্তেয় পায়। 


সব্ব-ধাতৃমধ্যে হিম ধাতুরাজ জোণষ্ঠ। 
নিজ গুণ-গৌরবেও গুরুতর শেষ্ঠ ॥ 
চিরকাল স্থির কাল এই শীতকাল । 
নিজ কাধ্য করে ধার্য হিম রাজ্যপাল ॥ 
স্বকাধ্যসাধনে পবে যান হিমালয় । 
তাহাতে করিয়া কেল্লা করেন আলয়। 
আবার আসেন পুন পাইয়া সময় । 
সকল পাণীর দেহ কবেন আশুয় || 
অন্য খতু অপেক্ষায় ইহার শাসনে | 
কত রস আছে জানে শুরসিক জনে || 
মার্গশীর্ঘে পথম দিবসে খাতুরাজ | 
আসেন সন্ধ্যার কালে করিয়া সুসাজ || 
যেমন যেমন ঘটে তাহার তেমনি । 
সঙ্গে রঙ্গে প্রিয়রাণী কাঁপুনী রমণী || 
উত্তর-পবন-পৃষ্ঠে করি আরোহণ । 

যত সব প্রাণিগণে করিতে শাসন || 
প্্বপজ্য বস্ত ত্যজ্য সকলে করিবে । 
ত্যজ্য বস্তু পৃজ্যবপে সকলে লইবে ॥ 
ধাতুরাজ মনে কবি এই অভিপুায়। 
আইলেন নিজ বল জানাতে সবায় | 
রাজার উচিত বটে নতন পদ্ধতি । 
সাক্ষী তার “লেক্সলোসি”” এ দেশে সম্পতি ।$ 
পৃর্রে হ'ত স্থুখ পেলে সুশীতল জল। 
এখন দেখায় যেন সপ্পের গরল || 

যার রোধে পাণ রোধ পাইলে জীবন । 
হেন হিতকর পূর্বে ছিলেন পবন || 
এখন সে বায়ু যদি বহে যথা তথা। 
লাগে গাত্রে যেন কৃটুম্বের কটু কথা | 
সুখ দিত শোয়া মাত্র যে শীতল পার্টি। 
এখন তাহার নামে ছাই পেড়ে কার্টি ॥। 
তখন গোলাপজল তুচাতে। বিলাপ । 
এখন গোলাপজল দেখিলে পূলাপ || 
এইরূপ কত কব যথা যা শীতল । 
সেই সেই বস্ত ত্যজ্য হইল সকল ।। 
পূর্ণ যারা ত্যজ্য ছিল পৃজ্য হ'ল সবে। 
শীতের পৃূভাব কত বুধ অনুভবে ॥ 
শাল ছিল পৃর্রেতে সাক্ষাৎ যেন শাল! 
এখন সে শাল যেন বিশাল রসাল || 


ঈশ্বরচন্জ গুপ্তের গ্রস্থাবলী ২৩ 


পৃব্রে বনাতের সহ ছিল যে বনাৎ। 
এখন বনাৎ বিনা না ঘটে বনাঁৎ|। 
কেবা না৷ কবিত চাদবেতে অনাদব | 
এখন সবাই কবে চাদবে আদর || 
লেপের সহিত সলে থাকিত নিল্লেপ। 
এখন সে লেপ হ'ল অঙ্গের পূলেপ ।। 
তোঘোক দেখিবামাত্র মনে হ'ত শোক । 
এখন ত শোক নাই তোঘোক তোঘক || 
আমাদের দীনকর ছিল দিনকর।। 
দিনকর সুখকর হয়ে ক্ষমীণকব || 
দেখিয়৷ দহন দূরে যেতেম তখন। 
এখন দহন আত স্থুখেব ভবন || 
হিম-ধতুরাজেব দেখহ' কি শাসন। 
জরজর থর খব কাপে ত্রিভুবন || 

উহু উহ হিহি হিহি গুটুলি সুটলি। 
নিশিতে শয্যা সবে বেণেব পটলি || 
হাতে হাতে দাঁতে দাতে হয়ে গুড়ি জুড়ি 
বুড়ার উপরে গিষা চেপে পড়ে বুড়ী॥। 
বিশেঘতঃ বৃদ্ধেব ভালিযা দেখ ধাড়। 
বাপ বাপ কি বিঘম জাড় বড় বাড়।। 
বাজ] পুঁজ সবাব শমান শীত-ভষ । 
সংযোগীর কিছু ভাল বিয়োগীব নয় || 


নলিনীর নববধূ পানে মখুকর | 
মত্তচিত্ত হয়ে চলে যথা সবোবব || 
পথে নানা পুষ্প সব বযেছে ফূটিয় | 
নয়নে ন। দেখে তাহা চলিল ছুটিয়া || 
পদ্মিনীব সুসৌব্ভ স্বাদূ বড় মধু।. 
একাকী করিব পান আমি তার বধূ ।। 
পে আমার আমি তার পেমে কেনা দাস। 
সে ধনী বিহনে মম সকল উদাস |। 
মাঝে মাঝে তার সহ যে হয় বিচেছদ । 
সে কেবল মম দোঘ তার নাই ভেদ || 
যা! হবার হইয়াছে আর হবে নাই । 
মনে হয় তার পেমে সতত বিকাই ॥। 
আহী। মরি কিবা পেম বলিহারি যাই। 
কি দিয়া শুবিব ধার বস্ত দেখি নাই ।। 


এবার যাব না কোথা হইলে মিলন । 
মিশামিশি হইয়া থাকিব দুই জন || 
এইন্ধপ ভাবিতে ভাবিতে মধ্কর । 
সরোবর সমীপেতে আইল সত্বর || 
দেখিল পদ্িনীপিয়া নাহিক তথায় । 
শুন্য সরোবর-মাঝ কিছু নাই তায় | 
প্রাণপণে চারিদিকে করিছে ভ্রমণ || 
কোথায় কিঞ্চিৎ নাহি পায় অনেঘণ ॥। 
ন। পাইয়া পদ্বিনীব কিছু সমাচাব। 
মনে মনে অলিবাজ কৰিছে বিচাব || 
এই সবোববে নিত্য কবি যাতায়াত। 
এমন কখন নাহি হয বজাধাত।। 
এমন সাধেতে বাদ কে আসি সাধিল। 
প্রাণপুয়া পদ্দিনীবে হবিয়া লইল || 
হায় কি আপিয়া করী করিয়াছে গ্রাস । 
অথবা মানুঘে নিয়া গেল নিজ বাস || 
কিংবা পেশ-পরিচয় কবিতে আমাব । 
জলে ডুবাইল বুঝি দেহ আপনাব || 
যাহা। ভাবিলাম এ সকল কিছু নয । 
তা হইলে দলবল থাকিত নিশ্চয় ॥। 
কিছু দেখা যায় নাই এ কেমন ভাব । 
এরূপ স্ুভাবে কেবা কবিল অভাব ॥। 
জ্ঞান হয় বুঝি এই হিমখাতুরাজ | 

মম সব্বনাশ হেতু হানিলেন বাজ |! 
তপনেব তাপেতে পৃফুল মুখ যার। 
কৃতান্ত হেমন্ত অস্ত করিল তাহাব | 
অ্যাবধি আর না করিব মধু পান। 
অনশন বত করি ত্যজিব এ প্রাণ ॥। 
এতেক বিলাপ কবি সেই মধুকর। 
স্বানাস্তরে গেল ছাড়ি দিব্য সরোবর || 
অতিশয় হয়ে শান্ত ্রমিয়া তখন । 

হন গিয়া চিত্রপদ্া-উপরে পতন || 
দেখি তার সৌক্মা্য মাধুয্য-বিহীন | 
দিন দিন অলিরাজ হন অতি দীন |। 
এইরূপ হিমখাতু রাজ-ব্যবহার | 
শলিনী ভ্রমরে হয় বিচেছদ অপার || 
অঙ্গির দর্গতি দেখি হাসিছে তপন । 
পর-বঞ্চনার এই ফল বিলক্ষণ।। 


শীত 


জলেব উঠেছে দাত, কাধ সাধা দেয় হাত, 
আক ক'বে কেটে লষ বাপৃ। 
কালের স্বভাবপৌোঘ, ডাক ছাড়ে ফৌঁপ ফৌস, 
জল নয এ যে কাল সাপ 
ভজজেবে কিসে ভয়, মন্ত্রে তাৰ বিষক্ষয, 
যত তষ যেতে হয জলে । 
যুবতীব সুতনদ্বয়, তাহে কত লোভ হয, 
যত লোভ জলস্ত অনলে।। 
অপূত্রে পুত্রলাঁভে, কত সুখ মনে ভাবে, 
যত সুখ ববিব কিবণে | 
কটুন্বে কটু বাণা, তাহে কেশ নাহি মানি, 
যত কেশ শীত শমীবণে || 
বলবানণ বড় বড়, সবে হষ জড়পড়, 
হাটিতে হোচট খেষে পড়ে। 
গাষে কাঁটা জবজব, সদা কবে খব খব, 
কম্পিত কর্দলী যেন ঝড়ে ।। 
নিশিব না যাষ বিষ্টি, শিশিব সতত বৃষ্টি, 
ধঘিব তাহাতে ভাঙ্গে ধ্যান । 
বিঘম পুবল হিম, যে জন সাক্ষাৎ হিম, 
স্পশ মাত্র হবে তাৰ জ্ঞান || 
সন্যাসী মোহান্ত যত, মাঠে মাঠে শত শত, 
মুহুনী গাঞ্জায দম দি ! 
ছাই ভগ লোম ঢাকে, বমু বহু মুখে হাকে, 
পোড়ে থাকে বুকে হাত দিযা || 
যেই জন ভাগাধব, গদী পাতা পাকা থব, 
সদা সঙ্গে স্বরত-বজিণী | 
আহাব তাহার মত, বিহাব বিবিধ মত, 
তাহারে জীবন্মুজ গণি ।। 
ধনীব শকীবে সাল, গবীবেব পক্ষে শাল, 
কম্বল সম্বল করি লয়। 
বেণের পটুলি হয়ে, 
উম বিনা ঘুম নাহি' রয়। 
চিরজীবী ছেঁড়া কাঁথা, 
একক্ষণ তারে মাহি ছাড়ে । 


শুষে থাকে শীত গয়ে, 


সর্বক্ষণ হুধো গাথা, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণের গ্রস্থাধলী 


শয়নের ধর কাচা, তার হয় পাঁণে বাচা) 
জড়ে তাব বিদ্ধে হাড়ে হাড়ে ।। 
সকালে খাইতে চায়, আয়োজনে ৰেল। যায়, 
সদ্ধযাকালে খায ভাতে ভাত। 
শীতেব কেষন খড়ি, উড়ায় অব খড়ি, 
ফাটায সবাব পদ হাত।। 
সাবিতে পাষেৰ ফাটা, মহাধ্য আমেব আটা, 


ফাটাফাটি কবিলেক ভাই । 
বিষ্ুতেল কত মাখি, ঘূতে যদি ডুবে থাকি, 
শবীবেতে তবু উড়ে ছাই || 


থাকিতে দধতভি বেলা, ছেলে ছাড়ে ছেলেখেলা, 
 বেলাবেলি খায গিয়া ভাত | 
লেপে কবে মুখ কজু, পাছে ধবে শীত জুজু, 


উঠে নাক না হ'লে পভাত।॥। 
বাবু সব হবঘিত, শীতে মন বিকশিত, 
বাত্রি দিন আহাবেব খোঁজ । 
বাবুজীব পণ চাষ, গবম গবম চাষঃ 
মনোমত খাদ্য বোজ বোজ | 
সম্মখেতে আলবোলা, মহাযষোব বোলবোলা।। 
দ্বাব ঢাকা! ক্যা্বিসেব গুণে । 
বাযু ভাষা মানডোবে, ঘবে না পৃবেশ কবে, 
শীত ভীত পবদাব গুণে || 
চাবিদিকে বন্ধুবর্গ, কিছু নাই উপসর্গ, 
ঘবে বপি কবে স্বর্গভোগ ৷ 
অুমধূব খাদ্য সব, চুর ঠুব্‌ বাদ্য বব, 
তাতে কি হিমেব হয যোগ ॥ 
আমা হোন ভাগ্য পোড়া, দুঃখ লাগা আগাগোডা, 
শীতে মবি দেহ নহে বশ। 


টন্‌ ঢব্‌ হাত খাজি, ভরসা মুড়ির চাজি, 
পানমাত্র খেজবেব রস || 
অভিমানী বাবু যাবা, প্রাণে পারা হয় তাবা, 
সাল বিনা মান নাহি রহে। 
ঘুচিল মুখেব চোট, ইয়ায়েব নাহি জোট, 
মনের আগুনে শুধু দহে | 
উড়ানী চাদর যত, এখন আদর-হ'ত, 
আগে যাহে অভিমান রোত। 
শীত তুই বেশ বেশ, দেখিয়া শীতের বেশ, 


আমিলাম ফে হাবু কে ফোততো | 


ইয়ারের গদগদ, 
কাছে রেখে অবলায়, 
কেব। বুঝে সুব বোল, 


অপরূপ গল। সাধ, 


সোয়ার হাকায় চোটে, 
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কেহ ব! চরসে দিয়৷ টান। 
মনের আনন্দে ছাড়ে গান || 
কেবল ভেড়ার গোল, 
রাগে রাগে স্বর উঠে চড়ি। 


ধোবা ছোটে হাতে লষে দড়ি || 


সাহেবে রাখিয! বাজী, লয়ে তাজি তাজি বাজি, 


দমবাজি কারসাজি কত । 


বাজীবলে বাজি বল হত।। 


বসগু কর্তৃক শীতের পরাভব এবং 
বর্ধার সাহায্যে শীতের 


পুনরায় রাজ্যলাভ 


শরৎ ছিলেন বাজা এই পূর্ধীদেশে। 
ভাজিল তাহাব ভাগ্য কাত্তিকেব শেষে | 
কাপুনী হিমানী দুই মহিধী সহিত। 
উপনীত মহাবীর মহীপাল শীত ।। 
পৃকাশ কবিযা নাম হিমঞ্ধতু নামে | 
কবিলেন বাজধানী হিমালয়ধামে || 
ফাটাফোটা সেনাপতি বল ধরে কত। 
আহা উহ হি হি ছু ছু শেনা শত শত || 
বাজাষ বিজয়-কাঁড়। উত্তবেব বায়ু। 

বৃদ্ধ আর বিরহীব নাশ করে আযু || 
নিশিব বিঘম দৃঃখ পতির বিলাপে। 

থঘির তাজিল ধ্যান শিশির পতাপে ॥। 
কৃ-অশার ধ্বজা উড়ে মন্ধ্যা আব পাতে | 
বিশেধ কে বুঝে কত কৃ-আশায তাতে || 
নলিনী মলিনী নামে বন্ধু বল-হত। 
প্মানন্দে পৃ্ফু্টিত গাদাফুল যত।! 

শশী সূর্য্য তেজোহীন রাজার পৃতাপে। 
আকাশে কেবল ভয়ে থর থর কাপে ॥ 


কেহ গাজ। কেহ' মদ, 


দিয়ে চাটি তবলায়, 


বলে বুঝি ডাকে গাধা, 


যোড়া পায় ঘোড়া ছোটে, 


শাসন করিল খুব চারিদিক রুকে। 

কার সাধ্য বাপ বাপ জল দেয় মুখে ।। 
ভলের হয়েছে দাত হাত দেওয়া দায়। 
সান পান দৃই রুদ্ধ খড়ি উড়ে গায় | 

দিন দিন দীন দিন পাণ তার হরে। 
বিযোগী বিনাশ হেন্তু নিশা বৃদ্ধি কবে || 
দীনের দারুণ দায দূঃখ যায় কিসে । 

দিন যায নিশা তায় নাহি কোন নিশে || 
এ সময়ে নানারূপ খাদ্য-সুখ বটে। 
কালগুণে কিন্তু তাহে বিপরীত ঘটে | 
শীত-ভয়ে ঝোল ঝাল নাহি লয চেয়ে । 
বাচে শুদ্ধ ফাঁকাফকো জুকো। বূকে। খেয়ে || 
অশচাবার ভয়ে কেহ হাত নাহি খুলে। 
ইচছা মনে যদি কেহ মুখে দেয় তুলে ।। 
পৃচাব হইল খুব শীতেব বিক্রম | 

করিয। আসন জাবি শাসন বিষম || 
সববদা শবীবে দঃখ সুখ কিসে হবে । 

বড় বড় বীর যত জড়সড় সবে || 

এইরূপে দুই মাস লয়ে সেনাভাল। 
করিলেশ রাঁজকার্ধয শীত মহীপাল || 
বসম্ত ওনিল সব হিমের ব্যাভার। 

সুখে ধরণী-রাজ্য করে ছারখার || 
পূজামধ্যে কোন মতে সুখী নহে কেহ। 
শীত-ভযে থব থব জরজর দেহ || 
ধচাইতে পৃথিবীর দূঃখ সমুদয় । 

মনেতে হইল তাঁর ক্রোধ অতিশয় || 
দেখিব কেমন সেই দুষ্ট দুবাচাব। 

এখনি হরিয়া লব সব অধিকার || 

মলয পর্বতে বসে গোপে দিয়া পাক । 
দক্ষিণে বাতাস বলি ছাড়িলেন হাক ॥ 
আইল দক্ষিণে বায়ু শব্দ ফর্‌ ফুরু 
আঁকালে ডাকিলে কেন বাজ বাহাদুর | 
বাজা কন সাজ সাজ বীর সেনাপতি । 
অবনীমণ্ডলে চল যাই শীষ্গতি ॥ 

কোন পূজা সুখী নহে শীতের শাসনে । 
লইব তাহার রাজ্য অভিলাঘ মনে || 
কামে কামান তায় লোভ গোলা রেখে। 
গোটা দুই কোকিলেনে শীঘু লও ডেক্ষে।। 
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স্বকীয় সৈন্যের গহ' বসন্ত ভূপাল। 
আইলেন অবনীতে বিক্রম বিশাল || 
সিংহাসন প্রাপ্ত হযে খতৃপতি শীত। 
রার্ণী সঙ্গে রসবঙ্গে ছিল হবঘিত || 
সবিশেঘ শাহি জানে কোন শমাচাব। 
পাত্র মিত্র সেণা'খ? সেরূপ পৃকাব || 
হঠাৎ বসন্ত আপি হইযা পৃকাশ। 
একেবাবে সমূদয় কাবিল বিনাশ || 

না রহিল কোন চিহ্ন সব গেল উঠে। 
উত্তরে-বাতাস ভযে পলাইল ছুটে ॥। 
কোথায় রহিল হিম দেখা নাই আর । 
বপন্ত-পুভাবে মাধ কবে মাব মার || 
মলয়-পবন দিলে অতিশয় হেঁকে। 
সিংহাসনে ধতুবাজ বসিলেন জেঁকে | 
বিবহি-শাসন হেত্‌ লয়ে খাড়া ঢাল। 
কৃ রবে ডাক ছাড়ে কোকিল কোটাল ॥। 
রৃতিপতি সেনাপতি অতি বলবান । 
চাবিদিকে ছোড়ে শুধ কামেব কামান || 
নাম মাত্র মাধমাস যোব শীতকাল । 

বড় বড় শাল হল বড় বড় সাল।। 
সকলের মহানন্দ বসন্তের বলে 1 
অধিকস্ত হাফ দূঃখী ইয়ারের দলে || 
উড়ানী উড়ায়ে গায় দমে দম ছাড়ি । 
তৃড়ি মেরে যায় সবে ইয়ারের বাড়ী || 
শীতখাতু মহাশয় রাজ্যহীন হয়ে। 

মনে মনে ভাবে বসে অভিমান লষে || 
কি করিব কোথা যাই বাক্য নাহি ফটে। 
অত্যাচারে দূরাচার রাজ্য নিল লুটে ॥ 
যোর দায় সদূপায় নাহি পায় বীর। 
অনেক ভাবিয়া শেঘে যুক্তি কবে স্থিব || 
পিয় বন্ধু বর্ধারাজ ধর্মশীল অতি। 
অবশ্য করিবে কৃপা আমাদের পুতি || 
এ বিপদে রক্ষাকর্তী আর কেবা আছে। 
এই ভেবে উপনীত বরঘার কাছে।। 
কাঁপুনী হিমানী দই প্রিয়তমা নিয়া | 
দুঃখের কাহিনী সব কহিলেন গিয়া || 
বরঘা আহ্বান করি আলিঙগল দিয়া | 
ঝাণী পহ বসিলেন সিংহাসমে নিয়া || 
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বস বস স্থির হও শান্ত কর মন। 
দেখিব কেমন সেই দাম্তিক দূর্জন || 
একেবারে বসন্তেরে পাণে ক'রে বধ। 
তোমারে কবিব দান পৃথিবীব পদ | 
যখন তোমাৰ রাজ্য করেছে হবণ। 
তখন জানিবে তার নিশ্চয় মরণ || 
জলদেবে ডাক দিয়া ববেন আদেশ । 
ধবণীমণ্ডলে তুমি কবহ পৃবেশ || 
অধাম্মিক বসস্তেবরে কবিয়া নিধন । 
শীতরাজে দেহ গিযা নিজ সিংহাসন || 
জল্দ জলদ সেজে অগসর হয়ে। 
যুদ্ধ হেতু চলিলেশ হিমবাজে লয়ে || 
কামান কামান শয় বজ তোপ ছাড়ে। 
ঘোব বৃষ্টি ছিটে গুলী অন্ধকাব বাড়ে ।। 
কাণ্ডান পুবের বাষু দিযা খুব ফেন। 
চারিদিক ঘূুবে করে ফাযেব ফায়েব || 


বসস্ত পড়িল দাষে সব হ'ল ভূটি। 
প্াঁণভযে বাজ্য ছেড়ে উঠে দিলে ছুট ।। 
বহিছে উত্তব-পৃব অতি ধীবে ধীবে। 
দক্ষিণে-বাতাস গেল একেবাবে ফিরে || 
যে কোকিল ডেকেছিল কৃহ কৃহ স্ববে। 
এখন সে শঈতভয়ে উছ উহ কবে ।। 
ভাগিল বিপক্ষদ্ল উঠিলেন নেচে। 
রাজপাটে রাজা হিম বসিলেন কেচে || 
শীতেব সেরূপ জয় বসন্তেব দলে । 
শান্স্ভা যেমন জয়ী ইংরাজেব বলে |। 


বস্ন্ত-বণন 
হেমস্ত হইল অস্ত বসম্ত উদয় । « 
্ গড নু ্ 


চহ কৃছ কছ কৃছ কোকিল কৃহরে। 
শুখণে শবণে বিয়োগীর পাণ হরে | 
তরুপত৷ মুঞ্জরে গুঞ্জরে অলিকৃল। 

সে রবে কফি রবে পাণ বিরহে ব্যাকল 
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ধবিল অপূর্ব ভাব ধবর্ণী সংপৃতি। 
হবিল সে পৃর্ষভাব হবঘিত মতি। 
কৰিল স্বভাব কিবা অপবপ ক্রিযা । 
তিল যুবকগণ তকণীবে মিযা || 
সবিল দাকণ শীত বসন্ডেব ডবে। 
মধিল বিবহি'গ । অনঙ্গেব শবে || 


ধবাতলে বাজধানী পাতিলা বসন্ত । 
সঙ্গে সেনামমূহ বিঘম বলবস্ত || 
কহুববে নকিব কোকিল ফকবাষ। 
মলয-পবন চাক চামব ঢুলায | 
সহচব সেনাপতি দৃবন্ত মদন | 
সিংহাসন মানুঘেব হদয-সদন || 
্রমব পৃ.ভূতি সঙ্গে পাবিঘদ যত। 
তূপতিব প্িকার্ষেন অবিবত বত || 
হানাল গগনে শশাঙ্ক শোভা কবে। 
ধবাতল নুর্শিতল হয যাব কবে | 
মনোহব সবোৌবব শোভা কত তাব। 
ঢল ঢল কস্ব জল জলদ আকাব || 
সুমন্দ অনিলে উঠে তবঙগ তবল। 
হবঘিত কবে কেলি ববটা-মগল || 
ডাহ'ক ডাহুকী ডাকে খগ্জনী খণ্তন। 
সাবগ সাঁবসী সব হাদযবঞ্জীন || 
কৃমৃদ কমল ফুল ফুটিল বিস্তব। 
মধুব মধুব আশে ছুটিল ভ্রমব || 
নিশিতে কমুদ সনে সুখে কবে খেলা । 
দিবসে নলিনী সনে পুন হয মেলা || 
ধন্য ধন্য মধূুকব ভেল। ভাই ভেলা । 
দিবানিশি যন্ত্র বা্দে কাজে নাই হেলা || 
মধুকব সুখে তুমি মধ কব পান। 
গুণ গুণ ববছলে পিয়া-গুণ গান ।। 
গুণে মাহিক সীমা কপে দিক আলো । 
নলিনীধ পতি অলি "ভাগ্য বটে তালো ॥। 
হায় হায় অবিচাব বিধিব কেমন । 

ষ্টী পু ষ্ঁ ভ্ 


বপে গুণে ব্রিভুবনে এমন কি মেলে। 
অনুষস্তবে বুঝি তুমি কুলীনেব ছেলে ॥। 


কল-সমনিত হেত কৃলীন বিশেঘ। 
ককাবেব বিনিমযে হকাব পৃবেশ || 
তোমাব নিকেট নাহি স্বান পাষ ফুলে। 
এ হেতু তোমাৰ অধিকাঁব সব ফুলে || 
বিষ্ঠাকৃবেব সম অঙ্গ-পুভা বটে। 
কোথায় সন্তান নিছে কামদেব হটে ॥। 
ফলত: কামেব তৃমি ঘক্ষা। কব মান । 
ফুলধন্‌ পঞ্চশব তাছাব পুমাণ || 
কোকিল বিকল কবে এই কাল পেষে। 
সদ। স্রখে হবে কাল ন্পগ্ডণ গেষে।। 
ডালে বসি মুহর্মহ ডাকে ক কন। 
শুনি বিবহিণী বালা কবে উদ্ধ উহ || 
'অনু দিযা পালন করিল যাবে কাছে। 
ভেন জন দ্বালাভন না করিবে কাকে || 
বলে সই কত সই কোকিলেব গালি । 
যন্ণাষ প্রাণ যায হাড হল কালি ।। 
এবাধ মবিযা আমি হইব নিঘাদ | 
কোকিলে নিপাত কবি খুচাব বিঘাদ || 
বাহ হযে খাব শশী জুধাব সদন । 
হব-নেত্র-কপ ধবি পোড়াব মদন || 
অনঙ্গ ভইযা যাব নাথেব নিকটে । 
উদ্ধাব না কবে সেউ বিবহ সক্কটে | 
চন্দন কমলদল মলয-সমীব | 

পকলে মেলিযা দহে আমার শবীব || 
অনুকূল ছিল যাব তাবা পৃতিকল ৷ 
অক্লে পড়েছি মূলে নাহি পাই কল।। 
ধিক বে মদন তুই বড় দূবাচাব। 
পৃথিবীতে তোব মত পাপী নাহি আব || 
আমি মবি ভাহে কিছু খেদ নাহি হয। 
আপনি কবহ দগ্ধ আপন আলয || 
মিদাকণ স্বভাব জানিয়া বিধি তোব। 
সেই হোতু না দিলেন কোদণ্ড কঠোৰ।। 
ফুলধনু ধব তুমি ফুলধনু শব । 
তাহাতেই স্বর্গ মর্তা বসাতল কব । 
দেবতা দানব যক্ষ মানব পৃভৃতি। 
তোমাব নিকটে নাই কাহাব নিষ্কৃতি || 
পৃতিব্ত। সতী বতি তব অন্ধদেহ। 


২৪৪ 


তোমাব চরিত্র ভাল জগতে পচার। 
পরিহার চরণ-যুগলে নমস্কার || 

সহজে অবলা তাহে বিরহিণী পন । 
আমাদের বধিযা নাহিক কিছু গুণ || 
এই হেতু মীনকেতু শুন তাই বলি। 
অবল। কবিযা বধ কেবা হয বলী || 
সুধাংশ পবেছে গলে কলহ্েেব হাব। 
আমি ম'লে কলক্কেতে কি ভষ তাহার | 
গগতে কলঙ্কী ব'লে যারে জানে সবে। 
নারী-বধে তাহার কলঙ্ক কিবা হবে || 
একে ত নীরস কাষ্ঠ না হয় সরল | 
ভূজঙ্গের সঙ্গে বাস অঙেতে গরল ॥ 
তাহাতে আবার মবি মলয়নন্দন। 
কেবা দোঘ দিবে দেহ দহিলে চন্দন || 
দাকণ স্বভাব ক্র পঞ্চশর সার। 
হর-কোপানল-তাপে দগ্ধ কলেবব ।। 
নাবী-বধ তাহার বিচিত্র কিছু নয়। 
বাধের কি মনে হয় গোবধের ভয় ॥| 
জগতে পসিদ্ধ জগৎপাণ সমীরণ। 
জগতে জীবের যাহে জীবন ধারণ ।। 
জগৎ্পাণ হয়ে পাণ বধ অবলার। 
জগতে হইবে তব কলঙ্ক পচার || 
আকুল করিল বন ফলেব সৌরভ । 
নাহি রহে কামিনীর কলের গৌরব || 
জর জব কবে হানি বিরহীকে শর । 
এই হোতু নাঁম তার হয়েছে কেশর || 
কামিনীর প্রাণ-বাযু খায় ফল নাগ। 

এ কারণে লোকমাঝে নাম তার নাগ ।। 
দরশনে পরশনে পরাণ ব্যাকল। 
কুলনাশ করে ব'লে বিখ্যাত বকল || 
শোৌকানণল পুবল যাহারে দেখে হয়। 
অশোক তাহার নাম লোকে কেন কয় || 
সে উতি গোলাপ গাদ৷ গন্ধরাজ কন্দ। 
জীতি যৃথি মল্লিকা মালতী মুচকন্দ | 
স্ুরাটি কুরাটি আচু চামেলি চম্পক | 
টগর মাধবীলতা স্বলপদা বক ॥ 


ইত্যাদি বিস্তর ফল কহিতে বিস্তর । 
টি ঃ টি রি 
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বসন্তে বসন নব স্বভাব পরিল । 

নবরূপ নবভাব ধরণী ধরিল |! 

নবতরু নবশাখা নব ফল-দল | 

নবরস কৌতুকে সকল কতৃহল || 

বন উপবন শোভা দেখি মন হরে। 
মনোবঙ্গে রঙ্গ বিহঙ্গ কেলি করে || 
ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে থাকে দলে দলে যত। 
ক্ষেত্রে পড়ি শস্য হরে দক্যগণ মতৃ॥। 
উদর পূরিয়ে সুখে করিছে আহার । 
হৃদয়ে নাহিক ক্ষোভ ভয়ের সঞ্চার 1] 
ধান্য বীহি যব মুগ ছোলা অড়হর। 
মুসরি মটরশ্ঁটি সরিঘা মটর || 
কানন-আনন শোভে ফুলে আব ফলে। 
রঙেতে বিহার করে কুরঙগের দলে ॥ 
নিঝর-সম্ভব নীর নবীন পল্লব । 

বিমল কোমল তৃণ হাদয়-বল্পভ || 

ইহা] ভিনূ নাহি অন্য অন্তরে বাসনা । 
ধনীদের দ্বারে নাহি করে উপাসনা || 
পকট বিকট মুখ লোহিত লোঁচন। 

না দেখে না শুনে কভু কপট বচন || 
কাবু নাহি হয় গিয়। বাবুদের কাছে। 
উমেদার নহে ব'লে এত সুখে আছে ।। 
স্বভাবের পূভাবে সন্তোঘ সদা মনে। 
যুথে যৃথে মুগগণ ভ্রমিতেছে বনে | 
এবার মরিয়া আমি হইব হরিণ। 
স্বভাবে করিব শোধ স্বভাবের ধাণ|। 
খাব ফল তৃণ জল কাজ নাই টাকা। 
যাব নাক কাছে তার দ্বারে বার বাঁকা || 
বোয়ে না মরিব আর যে-আজ্ঞার ঝুলি । 
জল উঁচু নীচু আদি বিপরীত বুলি | 
শাখামৃগ সব সুখে শাখা ধবি দোলে । 
সঙ্গেতে শাবক শিশু শোভা করে কোলে ॥| 
লঃফবাম্প ভূমিকম্প ফিরিছে কাননে । 
লঙ্কা পার হয়ে যেন শঙ্কা নাই মনে || 
শীতভয়ে ছিল ভীত কেশরী শার্দঘ ল। 
বসন্ত পাইয়। বল বাড়িল বিপুল || 


সিংহনাদ করে সিংহ বিক্রমে বিশাল । 
ঞ ঞ রঃ টি 
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পুখর নখর করিক্ত্ত ভেদ করি। 
রুধির করিছে পান অধীর কেশরী || 
শিশিব সময় ক্রুব কাল বিষধরে । 
খািব সমান ছিল আপন বিববে | 
সন্বুখে পাইয়া ভেক না কৰে আহাব। 
বুঝিতে পা পারে কেবা এ ভেক তাহাব || 
এত দিনে ফুলবাবু পাইলেন কল । 
বসস্ত হইল তারে বিধি অনুকল || 
গলায় ফলেব মালা হাতে শোভে ফুল । 
কিছুমাত্র ঘটে নাই কাজে কাজে ফুল।। 
সম্তাদবে কস্তাপেড়ে ধূতিব আদব ।* 
পেটেব নাহিক স্থিতি লেটেব চাদব || 
সন্ধ্যাকাল হ'লে যান বাব-বধূ-ঘবে | 
এ দিকে দিবসে তাঁব ভোগ নাহি সবে ।। 
ধনিক বসিক নব নাগর যে জন । 
তাব জন্যে বঝি এই কালেব কজন || 
অট্টালিকা মনোহব অতি শোভাকব । 
ইন্দেব অমবাবতী কৈলাস ভূধব || 
দাঁমিনী ভিনিযা বপ কামিনী হইযা | 
যাঁমিনী পোহাষ সুখে সবস হইয়া || 
দেখি বঙ্গ বুঝি ভঙ্গ অনঙ্গেব শব। 
বতি সহ বতিপতি সদা অবসব || 
হতভাগ্য আমবা পড়েছি ঘোব দাষ । 
বাত্রিকাল হ'লে যেন শিববাত্রি পাষ || 
হেমস্তেব বাজ্যভলে, 
সঙ্গে লযে নিজ দল বল। 
দিনে দিনে দিনমণি। 
হইলেন পৃকাশে পুবল ॥। 
দেখিয! বন্ধুর ভাব, 
সবোববে হয ক্রমে ক্রমে । 
অপরূপ কত জূপ, বিশ্ব নৃতন রূপ, 
পথম বসন্ত উপক্রমে | 
কাননের তরু যতঃ পায় হযেছিল হত, 
অবিরত হিমের শাসনে । 
বণস্তের আগমনে, সদ] তাবা হৃষ্টমনে, 
* বিস্তার কবিছে শোভা বনে ।। 
সুনবীন শাখাদলে বৃক্ষগণ ফুলফলে, 
ক্রমে পরিপূর্ণ হৈল সব। 


৩৫ 


ব্সম্ত আইল বে, 
শুভ দিন মনে গণি, 


পদি[নীক আবির্ভাব, 


২৪ 
দেখিযা সে সব শোভা, জগতে মনোলোভা।, 
কোকিল ধফরিছে কছবব || 
হায কি কালে বর্শা, কে বৃঝিবে কালমর্শ, 


সব কর্ম কালক্রমে হয। 
কালেতে উৎপত্তি হয, কালেতে জীবিত ব্রয়, 
পুনঃ শেছে কাঁলে হয় লয় || 
সরস বসম্যকালে, স্বভাবত বস ঢালে, 
কিছুমাত্র নীবস না বয। 
শুফতক জীর্ণজবা, পৃ'্য হযেছিল মরা, 
সেহ হয বসে বসময || 
বর্জিমা-ববণ পাষ, অস্ক্ব হইছে তায, 
যত শোভা কৃত কব তাব। 
অনুতব হয় হোন, এখন হইছে যেন, 
মৃতদেহে জীবে অঞ্চাব || 
কি নগব কিবা বন, পর্বত কি উপবন, 
যখন যে দিকে ফিবে চাই। 
তখনি জড়ায মন, ছেনিলে সে স্শোভন, 
বসন্ভেবে বলি হানি যাই || 
উদ্ছে তে অপূত্ব স্ষ্ি, অভেদ অমূতবৃষ্টি, 
দৃষ্টিপথ জড়ায দেখিলে । 
উচচতক মুকু লিত, দলে দলে সুশোভিত, 
তাহে বব কবে যে কোকিলে || 
পলাশ কাঞ্চন কাত, ফুটে ফল শত শত, 
কত শোভা শিমুলেব ফুলে। 
হমে কবি পবাভ্য, যেন বসস্তেব জয, 
পতাকা! দিয়েছে তাব তুলে || 
[ববহে বিবহী লোক, অশোকেতে পাষ শোক", 
আবে হয আকল বকলে। 
কোথায কখনো কাব, চম্পকেব কলিকায, 
বিদ্ধ কবে বিঘমাখা শূলে || 
নামূশাখা অবিবত, মকলেব ভাবে নত, 
তাছে মধ্বিন্দু পড়ে কত। 
শধুলোভে ঝাঁকে ঝাকে,  ভূঙ্গদল থাকে থাকে, 
উড়ে বসে তাহে কত শত।। 
ধরাতলে দৃষ্টিপাত, যদি হয অকস্াণৎ, 
তাহে হেবি মনোহাব ভাব । 
ফটে”্ফুল নানামত, ভাট ঝাঁটি আদি যত, 
স্বভাবের অপূৃব্ব পৃভাব ।। 
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বাসক টগব কৃন্দ, ভূচম্পক মুচুকন্দ, 
| চাবিদিকে কৃসুমের ঘটা | 
উদ্যানেতে নানাজাতি, মল্লিকা মালতি জাতি, 
গন্ধবাজ গোলাপেব ছটা ॥ 
সেঁউতি মতিয়া বেল, চামেলীব সঙ্গে মেল, 
সুচাক গন্ধেব? সিন্ধু যাব! । 
বিকশিয়৷ পৃষ্পবনে, জ্ঞাত হয় জগজানে, 
মোহিত কবিছে সব তাবা || 
স্থললিতি লতিকায়, বনে বন শোভ। পায়, 
পৃষ্পময় বসন্ত-সময | 
মাধবীব ফল ফোটে, 
মধূলোভে ধায অলিচয ।॥। 
ঈঘৎ মলষ-বায, বহন কৰিছে তায়, 
মন্দ মন্দ গন্ধ লয়ে সাথে। 
কোকিলেব কৃছববে, উহ মবি বলে সবে, 
বজাধাত বিবহীব মাথে | 
বসিষ। বৃক্ষেব ডালে, 
জুখে কত বব কবে মুখে। 
সে সব মধুব ধ্বনি, বিঘম বিঘাদ গণি, 
বিবহিণী মবে মনোদুখে || 
বসন্তেব বুলবুলি, বলে কত মিষ্টবুলি, 
খগ্জন নাচিছে মনসাধে | 
কোথা বৌ কথা কও, অভিমানে কেন বও 
পাখী হয়ে বনে বনে সাধে || 
হাবাইয] প্াণকান্ত, 
পিউ কাহ। পাপিয়ায় বোলে । 
প্রিয যাব পববাসে, দিবানিশি দূখে ভাসে 
এব ডাকে তাৰ পরাণ জলে ।। 
পুঞ্তে পুঞ্জে অলি সব, কৃপ্জে কণ্তে করে বব, 
গুঞ্ক গুঞ ধ্বনি মনোহব। 


পেষে নানাজাতি ফুল, পদ্বিনীবে হয় ভুল, 
বনে কেলি কবে নিরস্তব || 

বসন্তেব সেনাগণ, বিশে কবি আগমন, 
নিজ নিজ কর্থে বত বয়। 

হেন মনে জ্ঞান হয়, সকলে মিলিয়৷ কয়, 
ধীতুরাজ বসস্তের অয় || 

বাজ করি অধিকার, ধীতুরা দেন-বার, 


বিরহিণী মানসিংহ সনে । 


গন্ধ তাৰ দব ছোটে, 


বনে বিহঙ্গেব পালেঃ 


দিবানিশি অবিশাস্ত, 


কিবপে আপন কাজ, পাধিবেন মহাবাজ, 
মন্ত্রণা কবেন মন্্রিসনে | 
কোকিল দিতেছে সাড়া, গিষা সব পাড়া পাড়া, 


তাড। দেহ বিবহিণীগণে। 

সদামাত্র এই বব, সাবধানে থাক সব, 

খতুবাজ বসন্ত-সদনে || 

বাজভযে সশঙ্ষিত, পূজাগণ সকম্পিত, 
কি জানি কখন কিবা হয়। 

বিযোগিনী ছিল যাবা, পাণে সাব হ'ল তাব।, 
তাহাদেব দিবানিশি ভয ॥| 

একে তে। নবীন বালা, বিচেছদ-বিঘেব জালা, 
কত আব সহি'বে পবাণে | 

একাকিনী অনাথিনী, হযে চিব-বিবহি'ণী, 
মাবা! যায মদনেন বাণে || 

দগ্ধ হয দৃখানলে, অবিবতি অশ্মজলে) 
কমল বর্দন ভেমে যায়। 

বিদবিয। যায বুক, নাহি সুখ একটুক' 
দিবানিশি কবে হায হাষ | 

কোথ। গেল প্াণনাথ, আমাবে কৰহ' সাথ, 


পাণ যায় তোমাৰ বিহনে। 
সব দেখি অন্ধকাব, সদ শুনি হাহাকাব, 


এ আকাব বাখিব কেমনে || 


স্রখেব বসস্তকাল, হই'ল সাক্ষাৎ কাল, 
যাষ পরাণ কমের ঘাণে। 

কৃহুবব শুনি যত, হছ মন কবে তত, 
উহু মবি কত সব পাণে॥। 

অস্থিব হইল মন, পাণকাস্ত আগমন, 
পৃতীক্ষ৷ কবিয়৷ কত বব। 

কত ব৷ কান্দিব আব, দুখেব নাহিক পাব, 

বসন্তে বিবহ কত সব ॥। 

এ পোড়। বসম্ত দায়, কাব সাধ্য রক্ষ। পায়, 
বিবলে বসিলে পোড়ে মন। 

মালে নিস্তার নাই, স্বপনে দেখিতে পাই, 
চাবিদিকে তাব সেনাগণ || 

বিশেছতঃ রাব্রিকালে, রাশি রাশি বিষ চালে, 


যাকে লোকে সুধাকর কয় । 
কে বলে তাহাব কবে, শ্রীর শীত্তল করে, 
যায় অঙ্গ জআলায় নিশ্চয় | 


ঈশ্বরচন্জ গুণের গ্রস্থাবলী 


হায় কি কালের কর্ম, নাহি বুঝি ধর্মাধর্, 
অকুলে ভাসায় কুলবন্তী । 


কাব বা দোহাই দিব, কাবে দখ শুনাইব, 
অবিচাব বাজা পাপমতি || 

পতিহাব নাবী যার, এই মত সদ তাক, 
বসন্তে বিষম দখ পায়। 

বিশেঘতঃ দূই মাস, বিদেশীব সব্বনাঁশ, 


বাসায় বলিযা! পাণ যাষ | 
মনে হ'লে মুখ-চাদে, অমনি পবাণ কাদেঃ 
কর্শফাদে বাধা পববাসে । 


অবকাশ কবে পাব, কবে নিজ বাসে যাব, 
পাণ মাত্র রাখে সেই আশে ।। 
বৌদ্র বাড়ে অতিশয, দেহ হয ঘর্ময। 


আলস্যে অবশ-অঙ্গ ভাব | 
উড়, উড. কবে মন, পেযসীব চক্দ্রানন, 
বয়ে বযে মনে পড়ে তাব || 
কাঞজকন্ছে খাটে পথে, দিন কাটে কোন মতে, 
বজনীতে বিঘম উৎপাততি। 
নিদ্রা নাহি হয স্থুখে, পণড়ে থাকা মাত্র দৃখে, 
কপালেতে কবে কবাধাত || 
কোন লোকে দেখে যাই, বলে ছাই কি' বালাই, 
ছাবপোকা মশাব কামড | 
নিদ্রা নে দেখা নাই, চক্ষু বুজে থাকি ভাই, 
গাত্র গেল মাবিষ। চাপড় || 
কহে কেন মনঃক্ষোভে, এ ছাব ধনেব লোভে, 
চিবকাল গেল এইবপে । 
বিদেশে কেবল কেশ, নাহিক সুখে লেশ, 
পাণ যাষ পড়ে দূঃখ-ক্পে || 


কার জন্য বোজগাব, কষটা বা! পবিবাবঃ 
কেন মিছে এত কষ্ট পাব । 
কাজ নাই উৎপাত, দেশে গিষা ডাল ভাত, 
মনেব আনন্দে বসে খাব।। 
পরবাসী পুরুঘ যত, কয় কত এই যত, 
যত মন দৃখানলে দহে। 
বসন্তের আগমনে, সংযোগীষ সর্দা মলে, 
, অপার আনন্দধাবা বহে || 
অআুখেতে যনঃলংযোগ, ভূঙ্জে নানা উপভোগ, 


বসন্ত ফিবিধ পকাব! 
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তথাচ কালেব ধর্শ, সাধে সদা নিজবর্ষ্। 
কবে মন উদাৰ তাহার || 
ইয়ার বাবুব দল, হাস্যমখে খলখল, 

সুখের বৃকেব জামা গায়। 
আরো কত উপহাব, বিচিত্র কস্ুম-হার, 
বাহাব বসন্তর্জ তায় || 
মিষ্টবস আলাপলে, আপন বযস্য সনে, 
বহস্য কবিয়া কাটে দিন। 
আমোদেব ছড়াছড়ি, বেজাঁষ উড়ায় কডি, 


অবোধ বালক বৃদ্ধিহীন | 
নগবে নাগবীগণ, ববে নানা আয়োজন, 
বসন্তেব আগমন জানি । 
যাৰ যেই অভিলাঘ, তাব সেই কয় মাস, 
না পাইলে মহা] অভিমানী || 
বঙ্গিন বসন প'বে, বাস কবে খোলা-ববে, 
হাওযা খেতে সদা হয মন। 
'শাতব গোলাপ কত, বিনে লম শত শত, 
হয পাধ যখন যেমন || 
ক্রমেতে হোলীব খেলা, নবীনা নাগবীমেল।) 
ছুটে যুটে যায এক ঠাঁই । 
দেখ! হয পবস্পবে, পিষ সম্ভাঘণ কবে, 
হাসি ভিন অন্য কথা নাই || 
যার ইচছ। হয যাবে, আবীব কৃমৃকহ মাবে, 
পিচকাৰি কেহ দেষ কায়। 
উড়াষ 'আবীব যত, কডায লোকেতে কত, 
জড়ায় দেখিলে মন তাষ || 
ঢালিয। গোলাপজল, অঙ্গ কবে স্ুশীতল, 
মাঝে মাঝে হয কোলাহল । 
হবি হ্যায হবি হ্যায, পথিকে পিচৃকাবি দেয়, 
আহাদসাগবে চল চল ॥ 
বসন্তেব অধিকাবে, থাকে লোকে যে পৃকারে, 
তাৰ কত কহিব বিশেষ । 
বিশুমাঝে আছে কত, যার মন যেইমত, 
সেই দিকে তাহাব আবেশ ]। 
জ্ঞানিগণ এ সময, ভাবে সেই জ্ঞান্ময়, 
একমাত্র বিশ্বে কাবণ। 
ক্পাসিছু ক্পাদষ্ কবেন বাত 
* কাল গ্বতু বৎসব অয়ন || 
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পৃতি পত্রে পতি ফলে, 
পতি তট তড়াগ ধতেক'। 

পৃত্যেক পৃতযেক ঠাই, 
আমি যাত্র দেখি সেই এক || 

পবল বিপক্ষচয, 
পবাজয হইলেন বণে। 

মহানন্দ অহবহ, 
বসিল গগন-সিংহাপনে || 

কৃন্থমেব মধু গন্ধ, 
অলিব্ন্দ সদানন্দময | 

আনন্দে হইযা অন্ধ, 
ক্ষণমাত্র নিবানন্দ নয || 

্রসবেব গুণ গুণ, 
মধু খায বসিযা বপিযা । 

দেখিযা বাজাঁব জাক, 
পৃফুল্লিত কাননে বসিযা || 

ধূচিল শীতেব শঙ্কা, 
কে।কিলেব আস্ফালন বাড়ে । 
মোহিত কবিল সবে, 
পঞ্চস্ববে সিংহনাদ ছাড়ে | 

অন্য হয় যাব ঘবে, 
ডেকে কবে কান ঝালাপালা । 

ওই গে। কোকিলকুল, 
পাঁণসখি পালা পালা পালা || 

বব স্ফত্তি হ'লেম্পষ্ট, 
তবে কি গো দগ্ধ হয় বালা। 

ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক কাকে, 
কাকেব পাকেতে এই জালা || 

আগে পিতা মাতা ছাড়ে, 
পবের বাসায় কঘে বাস। 

ঘবপু্ নাম ধবে, 
পবেব সে করে সব্বনাশ।। 

কোকিলের কালামুখ, 
দিবানিশি কবে কট্‌ বব। 

বুক ফাটে মরি রোঘে, 
মবিয়াছে বুঝি ঘ্যাধ সব || 

ধনে বনে ছাড়ে হাহ, 
লাক লাক পাখী ফাকে ঘাক্ষ] ৷ 


যে দিকে যখন চাই, 
শীত ধাতু মহাঁশয, 
বসন্ত সামস্ত সহ, 
পবাহি'তি মন্দ মন্দ, 
পান কবে মকবন্দ, 
কে বৃঝে তাহাব গুণ, 
স্বখেতে বাজায শাক, 
বাভায বিভ্য ডক্কা, 
কৃহু কহ কৃছববে, 
তাব নব নাহি কবে, 
বিধহি-হৃদয-শুল, 
যদ্যপি কবিত নষ্ট, 
অধিক কহিব কাকে, 
পবেব পালণে বাড়ে, 
পরবে কৃছ কৃ স্ববে, 
ডেকে পায় কিবা সুখ, 
আমাদেষ ভাগাদোঘে, 


ধীরে বীদে জীবে তাত্‌, 


ঈশবর়চজ্জ গুধয় গ্রস্থাবঙ্গী 


পৃতি নদী পৃতি কলে, 


ধনুকে জড়িয। শব, বধিবাৰে পিকবব, 
ধৈষুব হইল ধূবি তাষা || 
বাম বাম উদ উহ, মুহর্শুহ কহ কহ, 
কালামূুখে কবে কত গান। 
এবাৰ যদ্যপি মবি, ব্যাধ হয়ে সহচবি, 
বিনাশিব কোকিলেব পাণ॥ 
শশীব শীতল কব, লোকে কহে স্গ্ধকর, 
ধোবতব দাবানল পায় ।। 
সেই তাপে পৃডে আখি, চন্দন যদ্যপি মাথি 


হলাহল যেন লাগে গাষ || 
কেহ কছে শুন ক, শশীব সন্মুখে সই, 
' কব দেখি দপণ অর্পণ । 


এখনি মুক্ব-ফীদে, ফেলিয। গগনচাদে; 
পৃহাবেতে বধিব জীবন || 
কেহ কহে গহচবি, নাছব ভর্জনা কবি 
তাহাতে পূরিবে অভিলাঘ। 
ভযানক কাল বাহ, পসাবিযা দুই বাছ, 
চাঁদেবে কবিবে সব্বগাস || 
কেমন কালেব গুণ, বিবহীবে কবে খুন, 


নিদাকণ দক্ষিণ-পবন। 
হা হায় কব কার, পিগুবেধ পক্ষী প্রা, 
সদা! কবে উড়, উড, মন || 
দক্ষিণদিকেব পতি, ছিল আগে দিনপতি, 
সংপৃতি পে পাতি নাই আব। 


বসন্তে দিবস-কাস্ত, হইযা উত্তব-কাস্ত, 
নিত কব ফবিল পূচাব | 
সুন্দবী দক্ষিণ দাবা, দেখিষা পতিব ধাবা, 
নিশাস কবিছে নিঃসবণ। 
স্থুলবৃদ্ধি সবাকাব, না জানে কাৰণ তাব, 
ল্রমে কহে দক্ষিণ-পর্বন | 
কে বলে দক্ষিণ নাম, ফলত: বিঘম বাঁম, 
নাশ কবে বিবহীর আয়ু। 
কে বলে জগৎপাণ, জগতেব হবে পাণ, 
বিঘমাখা বসস্তের বায়ু।। 
ভুঁজঙ মলয় পধে, পবনে দংশন করে, 
সেই তাপে জঙ্খ জর পাণ। 
জীবনবক্ষার আশে, উততর-পর্ধতে আসে, 


গাষে লাগে গথল সমান | 


ঈশ্বরচঞ্-গুক্টের গ্রন্থাবলী 


সর্পাধাতে আালাতন, ব্রাণ হেতু সম্মীরণ, 
ফুলবাসে বাসে লয় বাস ।। 
বিঘজ্বরে বাস্ত ত্রস্ত, বায় হায়, বায়ুগৃস্ত, 
সমস্ত বিরহী করে নাশ ।। 
ফণী ভয়ে উল টল, ছাড়িয়া নিবাসস্থল, 
এল তাই আমাদেব দেশে । 
হশয় হয় এ কি পাপ, ভক্ষণ কবিয়া সাপ, 
বমন করিল কেন শেঘে।। 
মিছে সই বল আর, এত গুণ মলয়ার, 
অবলার করে মন্ভেদ। 
চন্দন শন্দন যার, তাব এই ব্যবহার, 
আহা মরি কারে কব খেদ।। 
সিছামিছি করি রোঘ, আঁব কার দিব দৌঁঘঃ 
বানবের দো এই বটে। 
সমুদ্রবন্ধন ছলে, মলয়৷ ভাসালে জলে, 
তবে কি প্রমারদ এত ঘটে || 
ঘটে বদ্ধি এই্বন্তা, আহার কেবল রন্তা, 
লাভ লম্বা আর কিছু নাই। 
পড়িয়। বিষম পাপে, বিয়োগীর অভিশাপে, 
মুখপোড়া হ'ল সব তাই 1 
শুন শুন পাণসই, আর এক কথা কই, 
পাণপতি পধাসেতে যথা । 
বসন্ত না পায় ঠাই, মলয়ার গতি নাই, 
কোকিল ডাকে ন। বৃঝি তথা | 
পৃকৃল্ল কস্্মদলে, ভূঙ্গ সব দলে দলে, 
করে নাক গুণ গুণ রব। 


করি এই অনুমান, শিব-তীর্ঘ সেই শ্বান, 
মনোভব ভয়ে পরাভব || 
নতুবা বসস্তে তার, এ পৃকার ব্যবহার, 
পাণসপখি বল কেন হবে । 
মলয়ার সমীরণে, আমায় পড়িত মনে, 
অবশ্য আসিত দেশে তবে | 
দারুণ নিদয় কাল, মেয়েমুখো মহীপাল, 
পৃতিক্ল দক্ষিণপবন | 
শ্বাঞ্ীর বিচেছদ-বিঘ, জলম্ভ দীপের শিশ, 
ধিরে ধিকি পুড়ে উঠে যন ।। 
রভর্নী কালের দারা, কামিনীগ্র কবে সাকা, 


বিশ্বহ-বিলাপ তায় বান্তে। 


এক 8৮155] ০৯৫ 


২৪৯ 

দখে হয় দেহ ভঙ্গ, না পাই পখার সঙ্গ, 
অনঙ্গ না অঙগ-সঙ্গ ছাড়ে ॥1 

ভজিয়৷ পরের কাস্ত, যদি স্বাস্ত করি শাস্ত, 
সখি তাহে যায় পরকাল । 

তথাচ না করি ভয়, এই বড় শঙ্কা হয়, 
চৌদিকে' নন্দী বেড়াজাল || 

বিদেশী পুরুঘ যারা, বিরহে ব্যাকল তাবা, 
তারাকার়া ধারা চক্ষে ঝলে। 

নিবাসে রহিল দারা, সাবানিশি হয় সাবা, 


মারা পড়ে মদনের শবে || 
প্রিয়জন প্য়া সঙ্গে, বসস্তে পব্ম বঙ্গে, 
ফাঁকে ফাকে ফাকৃখেলা করো 
আনিবে আনৃণ্ত তনু, জপে মদনের মনু, 
উভযে উভয় মন হবে ।। 
ধন্য ধনা সেই জন, সদাই সরস মন, 
যুবতী বমণী যার কোলে। 
মদন বাজায় ঢোল, পতিদিন খায় দোল, 
কত সুখ পৃিমাল দোলে || 
কামিনী কোমল কোল, স্রখেস সখেব দোল, 
পৌমধজূভ বদ্ধ আছে যায়। 


নাগরেব মনভোলা।, হৃদয় নাগরাদোলা, 
দোলে দোলে নাগরদোলায || 
লাজতয় পবিহবি, খেলায় পেমেব হরি, 


হারি হরি কি কহিব আব। 
অধরে অমৃত-বারি, মনোহব পিছ্কারি, 
পয়োধরে কৃষ্কৃম পূহার || 
সৈন্য সহ' পলাইল মহারাজ শীত । 
বলবস্ত বসন্ত হইল উপনীত ।। 
সিংহাসন আকাশ পৃকাশ নহে রূপ । 
নবপত্র বাজচ্ছত্র শোভা অপরূপ || 
গুণ গুণ স্বরে অলি রাজগুণ গায় । 
মলয়-পবন চারু চামর ঢূলায় || 
রতিপতি পেনাপতি প্রিয় অতিশয় । 
বিক্রমে করিল আসি সমুদয় জয় || 
বিকসিত ফুলধনু ধরি দই করে। 
অনিবার মুখে মার মার মার করে || 
ব্যাকল বিরহিকূল সদা মনে তাবে। 
দিম দিন তনু তনু অতঙ্গু-পৃভাবে || 


২৪৬ 


সমীবণ সহ' ছোটে ফুলেব সৌবভ । 
নাহি বছে কামিনীব কূলেব গৌরব |) 
অরভার কলেবব বিচেছদের বিষে । 
পবাসে বহিল কান্ত শাস্ত হবে কিসে ।। 
ফলশবে কবে স্মব জব জব দেহ । 
পাইলে লোহার বাণ বাচিত না কেহ ।। 
বিধাতাব সুবিচাব বলি সই তাতে। 
দেয়নি কঠিন ধাণ যদনেব হাতে ॥। 
অশোক শোকেব হেতু সে যে নহে ফল 
বিবহী বধিতে কাম খবিয়াছে শূল || 
মদনেব খবতব নখব কিংশুক। 
বিদাবণ কবে তাহে বিবহীব বুক ॥। 
তরুলতা পুষ্পিতা হেবিষা লয মন। 
বিবহী ধবিতে ফাদ পেতেছে মদন || 
হোবিযা মাধবীলতা হতেছি কাতিব। 
কে কবে লবক্গলতা চক্ষব গোচব || 
কে বলে ধান্সিক বক এ বড় কঠিন । 
পদে পদে ধবিছে বিযোগী মনোমীন || 
মদন বিস্তাব কবি বিকট বদন | 
কণ্টকী কেতকী ছলে পুকাশে বদন || 
বিয়োগি-বিযোগ তাৰ না হইল হাতে। 
মাস বজ শুঘে খায় কামড়িযা দাঁতে || 
উপবনে বসস্তেব মহ] মহোৎসব । 
সভার স্বভাব দেখি হয অনুভব || 
মুকুল বিশিখভাব লষে সহকাব। 
বতিপতি ভূপতিব কবে সহ'কাব || 
বকলে কূলেব নাবী কৰিছে ব্যাকুল। 
পিয় অনুকূল নহে বিধি পৃতিকূল।। 
চম্পক স্ুুগঞ্জে কৰে সুগন্ধি নগব। 
শ্বলভ্ত অনল জ্ঞানে না যাষ ভ্রমব || 
ভিক্ষক দক্ষিণ বাযু উপনীত হ্বাবে। 
নিজগন্ধ দান কধি তুষ্ট কৰে তাবে | 
তাহাতে পুকুল্ল হয়ে নিজে সমীবণ | 
আত্মগুণ অন্যেবে কৰিছে বিতবণ || 
বায়গস্ত বাসহীন কত বাস ধবে। 
বায়র খটনাযোগে থাসে বাস করে | 
সহজেই হক্ষা নাই ইথে কেনা বাচে। 
মদনের খাঁড়ে এস বাই চাপিয়াচ্ছে || 


ঈশ্বরচজ্া গুণ্ডের প্রস্থাবঙলগী 


হবকোপে পৃড়েছিল মনে ভয় আছো । 
তদবধি নাহি যায় পূরুতেব কাছে | 
পৃব্বেব ম্বভাব-দোঘ না যায কখন । 
বিবহিণী কামিনীবে কবে জালাতন || 
শত শত শতদল পলিলে পূৃকাশ । 
সম্রমে ভ্রমব ভ্রমে ভ্রম হলো নাশ ।। 
কঞ্জে কঞ্জে পৃঞ্জে পুঞ্পে ভূপ্জে ফলবস। 
সদ সুখে মুখে গুঞ্জে বসম্তেব যশ || 

লণ খায় গুণ গায কবে গুণ গুণ। 

গুণ গুণ গুণ নষ বিবহীব খুন || 

বিঘাদ বিঘাদ মনে নিজে হয হত। 
পরমেবসে পুলকিত তকলতা যত || 
শাখা-কবে লতাব স্তবকম্তন ধবে। 
সখ্যভাবে বৃক্ষ তাবে আলিঙ্গন কবে || 
বিহঙ্জ অনজ-সুখে পূণ কবে আশা । 
ভালবামা ভালবাসে বাবে ভালবাসা || 
কেমন কালে গুণ কি কহিব আব । 
জলে স্বলে আকাশেতে কামেব সঞ্চাব | 
এদূ মৃদু দক্ষিণের সমীবণ পেষে 
যবতীব বাড়ে সুখ যুবকেব চেয়ে || 
বুকেব বসন খুলে বাড়িল উল্লাস | 

সকল শকীবে মাধে মলযা-বাতাস | 
সন্তোগেতে বৃদ্ধি কবে সংযোগীব আযু । 
ধন্য ধন্য ধন্য তোবে মলযাব বায়ু | 
প্রিষাপিয় পরয়জনে প্রিষভাবে টানে । 
পুফলিত পৃষ্প মন আনন্দকাণনে || 

এ পৃকার সুখী সবে প্মানন্দভবে | 
কেবল বিযোগী দৃখে দূর ছাই কবে | 
ফুব ফুব ঝুব ঝুব বাতাসেব ধ্বনি | 
ভূব ভুব ফুলগন্ধে মুচ্ছা যাষ ধনী || 
অনঙ্গ আপন বঙ্গে পঞ্চবাণ ধবে। 
বিবহি-হ্দয়-রাজয অধিকার করে ॥। 
কেহ কহে পোড়া কাম কেমন নিদয়। 
কবিতে বিয়োগী বধ লভূজ নাহি হয় | 
আব জন কহে সই চক্ষু নাই যার । 
কেমনে হইবে তার লভ্জাব সঞ্চাব || 
পতিবতা সতীয প্ররূপ ব্যবহায় | 
মরিলে পাণেব পাতি সং্গ যায় তায় || 


ঈশ্বরচঞ্জ গুগ্ডের গ্রস্থাবলী 


হব-কোপানলে পুড়ে যবে শীনকেতু। 
বতি নাহি সঙ্গে যায় শুন তাব হেতু ॥ 
কামের নিবাসস্থল কামিনীব মন | 
মনোভাব নাম তাই পাইল মদন || 
আপনাব জনাস্বান নষ্ট কবে যেই । 
পৃথিবীতে ঘোব পাপী দৃবাচাব সেই || 
সতীব জীবনহাত্তা ধর্মহীন পতি। 
পাপভষে সহগন্ত্রী হলো নাক বতি।। 
সতী বতি পতি ব'লে ধৃণা কবে যাবে। 
দূব দন মুখে ছাই ধিক্‌ ধিক্‌ তাবে ।। 
যদি বল মবেছিল পাপ দৃ'ষ্টমতি। 
পূনব্বাব কেন তাবে বাঁচাইল বতি || 
কেবল সতীত্বগুণ জানাবাব তবে । 
বাঁচাইল পৃন বতি পতি পঞ্চশবে ॥। 


অপরূপ ভবভাব, পৃকাশিতে তব ভাব 
ধাতুবাজ বসস্ত উদয । 

ব্রাথ পেযে হিম-কবে, পেলেম তোমাৰ ববে, 
সুখময স্ুবতি সময || 

জীবেব ঘুচিল ত্য, শিবেব উদয হয, 
পুকাশিত পৃকৃতিব মুখ। 

এ সময সমুদ্য, অতিশয বসমষ, 


সমুদ্য সমুদয সুখ || 
ধবিয! তুঘাব ভূঘা, মৃত্তিমতী হ'ল উধা, 
মুক্তাব হাব তাৰ গলে । 


পবিয়। লোহিত চেলি, কেলি সহ কবে কেলি, 
অনলে বজত যেন গলে ॥। 
ছিল দীন আগে দিন, এখন সে নহে দীন, 


দিন দিন বাড়ে দিনমান | 


পাইয়৷ কৃম্তেব জল, ক্রমেতে বাড়িছে বল, 
নিশ। কৃশা হযে অপমান || 

দিনকব নহে দীন, পাইযা সুখেব দিন, 
কমল কমল-মাঝে ভাসে । 

কল্প হযে মধুচুবে। মনোহব মধুকবে, 
মোহিত কবেছে নিজবাসে || 

স্বতাব স্বভাব সব, অভিনব অনুভব, 

,* কৃত কব স্বভাবের শোভা । 

মরি মবি আহা মবি, কিবা বিলোকন কবি, 

মোহকবী মুন্তি মনোলোভা। || 


১৬, 


শ্যামল তৃণেব পরে, নীহাব বিহার ধরে, 
সাটিনে চমকি যেন সাজে । 

ঈঘৎ অকর্ণ-কন, বিবাজে তাহার পর, 
গাথা যেন সোলালীব কাজে || 

দশদিক্‌ মৃক্তকবে, মিহির মোহন কবে, 
ঘুচিল মহীব অন্ধকার | 

চিত্র নিজ ভঙ্গিঠাম, চিত্র করি চিত্র-ধাম, 
মিত্র হন মিত্র সবাকাব | 

পিকবব মধুকব, সমীবণ শশধর, 
আব যত বন উপবন । 

স্বভাবে স্বভাব ধকে, পলকে পকাশ কছে, 
বসন্তেব শুভ আগমন || 

বনে বনে বনে বনে, অচল সচলগণে, 
চবাচবে কবে লবব। 

কামসথা আগমনে, কামনা কবিয়] মনে, 
কবিতেছে মহ] মহোৎসব || 

অলিকৃল দলে দলে, বসে ফলদলে দলে, 
গুণ গুণ গুণে গবিমা | 

কাননে কোকিল সবে, কৃছ কছ কৃ রবে, 
পৃকাশিছে তোমাব মহিমা || 

কলঘোধ কলবব, শবণে মোহিত সব, 
শুবণে পবেশ কলে ভধা। 

পাণিচয স্থিব হয, অতিশষ মধুময়, 
দূব হয সমুদয ক্ষধা || 

আব আব দ্বিজ যত, নিজ নিজ স্ববে কত, 
ধবিতেছে স্রললিত তান। 

কভু জলে কভু স্বলে, কভু ব গগনে চলে, 
চবাচবে সুখে কবে গান || 


সহচব সহ চরে, জলে চবে চবে চরে, 
ভাবভবে মপ্ধ কবে পাণ। 

থাকে থাকে থাকে থাকে, সরলস্বদনে ডাকে, 
জয জয করুণা-নিধান || 

পতঙ্গের পাল যত, বসপানে হয়ে রত, 
থেকে থেকে কবিতেছে বব। 

হাবস্ভাব দেখে সব, কবি এই অনুভব, 
বব ছলে কবে তব শ্তব।। 

আযুহ্ৰ ছিল বায়ু, এখন বাড়ায় বায়ু, 


দক্ষিণ দক্ষিণ-সসীরণ। 


৫ 


জগতেব পাণ হযে, সরল ম্বভাব লয়ে, 
জড়াতেছে জগতেব যন || 
জলের ভেঙেছে দাত, এখন কাটে না হাত, 
অব তাব মুখে নাই ধাব। 
সান কবি পান কবি, অনাসে উদবে ভবি, 
জীবন জীবন সবাকাব || 
মুকলিত দেখে তক, সবে পবে বস্ত্র সক, 
ছাঁড়িল দেহেব গুক বাস। 
ভোগীব দ্বিগুণ ভোগ, যোগীব বাড়িল যোগ, 
বোগীব হইল রোগ নাশ || 
যেখানে সেখানে যাই, 
তোমাৰ মহিমা প্রকটন। 
জয় জগদীশ ব'লে, কেহ জলে কেহ'স্বলে, 
সাধু পব কবিছে ভ্রমণ || 
তরু লতা সম্দয, পুবাতন পত্রচয়, 
তব পদে দিযে উপহাব। 
তাহাতে ঘাটিল হিত, 
নব পত্র পেষে পৃবস্কাব || 
কিব। কিসলয-ঘটা, মবি কি অন্দব ছটা, 
অপবপ অতি অপবপ। 
নৃতন ঘসন পৰি, নব কলেবব ধবি, 
পকাশ কবিছে নব বপ।। 
মধুব বসাল আমু, পাতা ববণ তাম, 
তাহে চাক মুক্লেব ছটা । 
আয় মন দেখে যাবে, 
ভৈববীব শিবে যেন জট || 
সে কৃ্থমে হিমবস, 
স্থিব হযে দেখ দেখি চেষে । 
অনুমান কবি হোন, হিন্দু বিন্দু স্থুবা যেন, 
পড়ে যোগিনীর গাল বেয়ে || 
চারু ভাব আবির্ভাব, অসম্ভব এই ভাব, 
ভব-তাব কে বুঝিতে পাবে। 
তাবময় তুমি ভাবী, 
এ ভাব বলিব আব কাবে || 
সুরভি (১) বরণ তুল, স্ুবতি সুবভি ফুল, 
পেয়ে আজ সুরভি সুরভি | 


মিট 


(১) বসস্ত॥ 


যেদিকে সে দিকে চাই, 


হ'ল সবে স্থশোভিত, 


এ শোভা কহি'ব কাবে, 


পড়িতেছে টষ্‌ টস, 


ভাবেতে তোমায় ভাবি, 


ঈশ্বরচন্জ গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


বিস্তাবিয়।৷ দলবাস, পধনেবে দিয়ে বাস, 
আমোদিত করিছে স্থুবতি || 

বিচিত্র স্বভাব ধবি, কলিল (১) পবেশ করি, 
অনিল হনিল (২) বাস নিয়া | 

সলিল-সদনে ধাষ, মত্ত করে ভ্রমবায় 
লোভে অলি অন্ধ হয় গিযা || 

বনে বনে উপবনে,; কত ভাব উঠে মনে, 


হেবিযা পৃফৃল্ল ফুল যত। 

কাঞ্চন (৩) লাঞ্চনকর, কাঞ্চন (8) কজ্মবব, 
পলাশে বিলাস কব কত ॥| 

অশোক অশোক কবে, কিংশুক কি সুখ ধবে। 
তাপ হবে যুথি আব জাতি। 

মধু-ফুল-মধুকব, মধু কিবা মনোহাব, 
পুকাশিছে মনোভাব ভাতি॥। 

কাননেব যত তক, হইয়াছে কল্পতক, 
খলিযাছে মধুব ভাও্ডাব। 

কীট পক্ষী মধুব্ত, পেষে এই সদাব্ত, 
স্রখে সব কবিছে আহাব || 

যত পায় ততখায়, হাসে খেলে নাচে গাষ, 
কিছু নাই উদবেব দাষ । 

সকলি বযেছে কাছে, কিসেব অভাব আছে, 
স্বভাবেব অতিখিশালায || 


পতঙ্গ বিহঙ্গগণ, শুন মম নিবেদন, 
যাতনা সহে ন। পাঁণে আব। 
মানবের দেহ নিযা, ভোদেব শবীব দিয়া, 


কর বে আমাব উপকার || 
সাধ বে তোবাই সাধু, সাধু সাধু সাধু সাধু, 
বিষযে না হও ঝালাপালা | 


যথা কচি তথা যাও, যথা কচি খাও দাও, 
ভূগিতে না হয কোন জ্বাল৷ | 
কুল মান জাতি ধর্ম, নাহি জান কোন বর্ম, 
নাহি থাক দলাদলি ধোঁটে। 
পবকাল নাহি মানে, বাজপীড়া' নাহি জানে?, 
কেবল আহাব কর ঠোটে | 
(১) কানন। 
(২) কেতকী। 
(৩) স্বর্গ । 
(8) চম্পকা। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণের গ্রস্থাবলী 


নাহি জান জুয়া খেলা, নাহি জান গুক চেল।, 
নাহি জান মন্ত্র পূজা স্তব। 
নাহি জান তোঘামোদ, উমেদাবি 'অনুবোধ, 
কেবল শিখেছ নিজ বব || 
অভিমান কিছু নাই, এক ভাব সব রাই, 
এক ভাবে থাফ চিবদিন। 
সদাই আনন্দময, সুখমষ সদাশয, 
নাহি মাঁনো মৌলিক কৃলীন || 
নাহি দেও বাজকব, বাজাবে না কব ডব, 
ঠেক নাক লেক্সলসি দা । 
দেওনি হাটেব কড়ি, খাওনি গুকব ছড়ি, 
নাহি জান ব্যয আব আয । 
নাহি চড় গাড়ী ঘোড়া, নাঁড়ি পব জামাজোড়।, 
নাহি পব বস্ত্র অলঙ্কান | 
আপনি না বাবু হও, কাহাবে ন৷ বাবু কও, 
নাহি বও যে আজ্ঞাব ভাব || 
পবকৃচছা শাহি কব, পবীবাদ নাহি ধব, 
নাতি কব লোকাচাৰ ভয। 
সাধুব খাতক নও, আপনিই সাধু হও, 
সদাকাল সদয হাদয || 
সদাই মনেতে খশী, নাড়ি ছো'ও কোশাকৃশি, 
কৃশ হাতে শাদ্ধ নাহি কৰ। 
নাহি লও কোন দুখ, কেবল কবিছ সখ, 
বাপ ম'লে কাচা নাহি পব || 
স্বভাবে শোভিত সবে) স্বভাবেই' স্থখে ববে, 
অভাব না হবে কোন দিন। 
আমাৰ এ কলেবব, অভাব-পৃবিত ঘব, 
আমি নব চিবদিন দীন || 
নব-দেহ নেবেনেবে, তোবদেহদেবেদেবে, 
নেবে নেবে ঘব ছ্বাব ছাপা । 


৩৩ 


২৫৩ 


বিনষ বচন ধব, দায় হতে মুক্ত কব, 
ক্ষীণ দেখে হস্নে বে খাপা || , 

ধ'বে মানুঘেব দেহ, মানুঘে কবিয। সহ, 
মিছা! কাল কবিলাম বই। 

স্ববপে মানুঘ কই, এমন মানুঘ কই, 
আমি ত মানুঘ গ্রিজে নই || 

বোথা বিভূ বিশকব, আমায় কবিয়া নর, 
বেদনা দিতেছ কেন আব। 

কব দেখি উপদেশ, কেন দিলে বাগ ছ্বেঘ, 
কেন দিলে দন্ত অহঙ্কাব || 

তুমি না ইচছাময, কব যাহা ইচ্ছা হয, 
ইচছাব চালিছ এ স"্সাব | 

মে ফনে চালাও চলি, যে বলে বলাও বলি, 
সন্তাবণা কি আছে আমাৰ || 

হোক তা হোক্‌ নাথ, আজ কিব৷ সুপৃভাত, 
পূণিপাত চবণে ভোমাব | 

মধুব মধব ভাব, তমি ভাব আবির্ভাব, 
গকলেতে কবিছ বিহাৰ || 

কান্তপরিয এই কান্ত, অতি শান্ত খতুকাস্ত, 
মবি কিবা কান্ত মনোহব । 

মা বলে বলাক্রান্ত, নাশিযা নিশিব ₹বাস্ত, 
নিশাকান্ত কাস্ত কবে কব || 

বগত নিশেঘ দায, পভাকব পভ! পাষ, 
ক্রমে তাব বাডিছে পভাব । 

পুভাকবৰ কব কবে, পভাকন কব কবে, 
পৃূভাকৰ কবেব কি ভাব ।। 

ডাকে প্ভাকবকব, ওহে পৃভাকবকব, 

মনোময হও দযাময | 

কেহ নাহি জানে গুণ, বলে ছে ইশুব গুপ্ত, 

তামি ব্যাপ্ত চবাচবময || 


২৫৬ 


কলের পু তাপে, ছোট কবি বাপে, 
বড় হই অনবাগে। 
কাটুম্ব-ভোজনে, বসিলে দুজনে, 
ভাত পাই আমি আগে।। 
গৃহের গৃহিণী, আমাৰ জননী, 
হাডী নাই ছু'তে পাবে। 
দাবা তাব চেয়ে, কলীনেক মেযে, 
ভাত বেড়ে দেবে তাবে |। 
কত বলে বলী, কত বলে ছলি, 
কত কলে আনি চাকি। 
যথায তথাষ, কথায কথায, 
কত জনে দিই ফাকি ।। 
দেখ এ নগবে, পতি ঘবে ঘবে, 
আমাঁব কেবা না জানে । 
আমা সম খাই, ভাধী সব ঠাই, 
আমাবে কেবা শা মানে || 
সকলেই বশ, ভব-ভবা যশ, 
দশ দিকে আছে গাথা | 
হুকুমে হাঁজিব, উজীব নাজিব, 
বাদশাব কাটি মাথা || 
বাদ্ধণ পণ্ডিত, কল পুবোহতি, 
আব হত ছি আছে। 
পেলে পবে সাড়া, দূবে হযে খাডা, 
ভযেতে আসে না কাছে || 
ঘবালে নযন, কাপে ব্রিভুবন, 
কেমন আমাব ভাব। 
কত আমি গুরু, ওই দেখ গুক, 
দিতেছে গকব জাব || 
আমাব সমান, পণ্ডিত পুধান, 
আব কি কখনো! হবে? 
সকলে অশুচি, শুধু আমি শুচি, 
একাকী রয়েছি তবে | 
নিজ বলে বল, নিজ দলে দল, 
আপৃনা আপনি জানি । 
কোথা বা! ঈশুব, নহে সুখকব, 
তাঁবে আমি নাহি মানি || 
সুখের সময়, _. আখের উদ, 
আমা হ'তে হায় সব। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণের গরস্থীব্লী 


নিজে আমি বড়, সব দিকে দড়, 
কিসে হব পবাতব || 
মনে যর্দি কবি, স্বর্গ-বিদ্যাধবী, 
এইখানে আনি বোসে। 
যদ্যপি পাছাড়ি, গগনে আছাড়ি, 
ববি শশী পড়ে খোসে।। 
কোখা সুববাজ, কোথা তাব বাজ, 
গোপে যদি দিই চাড়া । 
কবি যোড় কব, 
এখনি হইবে খাড়া || 
অসাধ্য আ্বামাব, কিছু নাহি আব, 
সকলি কবিতে পাবি। 
থেকে এই পুবে, খাই সাধ পৃবে, 


্ষীবোদ-সাগব-বাবি || 
দেবতা স্থণা, দিই বসাতল 


খশা জ্ঞান কলি শবা । 
দেখ দিযে কণ, আমাৰ উদণ, 
চাবি পোষা গুণে ভবা || 
ওণ আছে যাই, পুৃকাশিযা তাই, 
হয়েছি পুধান ধনী। 
সকলেই কয, সব দিকে জয, 
সদ! জয জয ধ্বনি ।| 
এই দেখ নাম, এই দেখ কামঃ 
এই দেখ বালাখান! | 
এই দেখ পাখা, মখমলে ঢাকা, 
কাবিগুবী তায নানা || 
এই দেখ বাড়ী, এই বাড়াবাড়ি 
এই দেখ গাড়ী ঘোড়া । 
এই দেখ সাজ, এই দেখ কাজ, 
এই দেখ জামা জোড়া || 
এই দেখ ছাতী, এই দেখ হাতী, 
এই দেখ সপ-মোড়া | 
এই দেখ জন, এই দেখ ধন, 
সব আছে ধব-্জোড়া || 
কেমন কুকুরঃ 


গহিত অমব, 


কেমন পৃকৃব, 
কেমন হাতের কোড়া । 
কেমন এ ধড়ী, কেমন এ ছড়ি, 
কেমন কুলের তোড়া । 


ঈশ্বরচঞ্জী গু্ডর গ্রস্থাবলী 


দেখ নুা"কেমন, চিকণ বসন, 
পেয়েছি আমিই সবে। 
মনের মতন, এমন রতন, 
আর কি কাহাবেো হবে? 
আখি যদি পাড়ে, আমাব এ ঝাড়ে, 
দোঘ দিতে পারে কেটা | 
কবি কহে ভালো, ঝাড়ে নাই আলো, 
ঝাড়ের কলগ্ক সেটা || 
আমায় ছু সনে, কেউ ছুরসনে, কেউ ছুঁসনে, রে, 
সর্‌ সরু সর্‌ সরু তোরা সর সর্‌ সর্‌ সব্‌। 
যত সব দু'রাচার, কর্নিতেছে অনাচাব, 
অতিশয় কদাকাব কেহ নহে নর || 
ভূত পেত সমূদয, মানুঘ কাহারে কষ, 
কাজেতে মান্ঘ নয মিছে কলেবব। 
কারে কবি মন্বোধন, অপবিত্র সব্বজন, 
বব পাপা অভাজন খবকেল চব | 
ঘৃণা হয গাব্র-বাসে, উকি উঠে ধমি আসে, 
বাতাসে হুটেছে গন্ধ ভখ ভর ভব ভব। 
পচ] ঙব ভব ভব ভর ॥| 
আমায ছ'সনে ফেউ ছপনে, কেউ ছ্‌সনে বে, 
সর গর সর সব তোবা সব সব সব সর। 


জটিয়াছে হট যত, খট্ট মট্ট বকে কত, 
নাহি জানে ভট্টমত শাস্ব-সুধাকর || 
বৃহস্পতি-কৃত আহা, মধ্যয-আগম যাহা, 


কেহ কি করেনি তাহা চক্ষের গোচব। 
মীমাংসা শাস্ত্রের সার, অধিকাব আছে কার, 
সাযুদ্রিক আর আর মত স্থিরতর || 
পুভাকর মত যত, কেহ নোষ্‌ অবগত, 
দূর দূর দর পশু মরু মরু মব্‌ মর্‌ মরু । 
তোরা মরু মব্‌ মর্‌ মর্‌। 
আমায় ছুঁপনে কেহ সনে, কেউ ছুঁসনে বে, 
সরু সর্‌ সর সর্‌ তোরা স্‌ সৰ্‌ সর্‌ সব্‌ || 


বৃকে করি পতি নিষে, 


২৫৪ 


হিংসা 


(পুবোধচক্ছোদয় নাটক হইতে) 


হযাদে দেখি ধবে ঘবে, সকলেই খায পাবে, 
সুখে আছে পবম্পরে আজে এরা মবেনি | 
কত সাজে সাজ কবে, গববেতে ফেটে যবে, 
এখনে। এদের ঘবে যম এসে ধবেনি।। 
এই সব জামা-জোড়।, এই সব গাড়ী ঘোড়া, 
এসব টাকার তোড়া, চোবে কেন হবেনি | 
আব 'ওবা ভাগ্যবান্‌, বাড়িযাছে কত মাঁন, 
গোলাভব। আছে ধান, লক্ষী আছো সবেনি || 
মব এটা যেন হাতী, দশ হাত বুকে চাত্ি, 
কবিতেছে মাতামাতি জধে কেন ব্ববেনি | 
হযাদে মানা কালামুখা, ঠিক যেন কচিখকীা, 
পতিস্তখে বড় সুখী ঠেগি কেন পবেনি | 
মরু মব্‌ ওই ছুড়া, পরেছে সোনার চুডী, 
বেঁকে চলে মেবে তুড়ি কল তবু ঝবেনি || 
দেখ দেখ শিবে মিঠে, . খেতেছে কি পুলিপিঠে, 
এখনো এদের ভিটে ঘঘু কেন চবেনি। 
পাঁণে*আর সয না, পাঁণে আব সম না, 
সয না বে পাণে আর, সষ না সয না || 
খোঁপা বেধে পেটে পেড়ে, 
চোপ! করে নথ নেড়ে, 


ঠেকারে বাঁচে না আব, গাষে দিঁষে গন) 
গাষে দিয়ে গয়ন। || 


শয়েছে ছাপব খাটে, রয়েছে বাণীৰ ঠাটে, 
বাগেতে গুমুরে মরি গতর তো বয না। 
গাতব তো বয় না || 
দেওর বিষম ছাই, ননদীরে রক্ষা নাই, 
মরুক তাদেব ভাই তাতে কিছু বয় না। 
তাতে কিছু বয় না।। 
আমি থাকি এয়ো। হয়ে, 
যতিনী সতিনী মাগী রাঁড়ু কেন হয় না। 
রাড় কেন হয় না।। 
ভাই বন যতগুলো, সকলেই যাক চুলো, 
নেড়া হোক মুলোক্ষেত কিছু যেন রয় না। 
... কিন্তু যেন রয় না।। . 


২৫৮ 


লাখি মেবে দাও তেড়ে, ওরা যাক দেশ ছেড়ে, 
থাল৷ ঘড়া কড়া কেঁড়ে কিছু যেন লম না। 
কিছু যেন লয না || 
বাপ বুড়ো বড় ঠক, মুখে মিঠে হাড়ে টক, 
ব'পে আছে যেন বক তন্তু কতু লষঘ না। 
তন্তু কভু লম না।। 
উরে ধরেচে যেটা, সাক্ষাৎ ডাকিনী সেটা, 
দেখিলে শবীর জলে ঠিক যেন মযনা | 
ঠিক যেন মযনা || 


লোভ 
(পৃুবোবচক্দোদয় নাটক হইতে) 


বল বল কিসে হবে ক্ষবা নিবাবণ। 
কণ্ঠোধ জঠবজালা কবে জালাতিন || 
সাধ কোবে দিই গাল, এত চাল এত ডাল, 
এক দিনে গেল কা'ল কি করি এখন? 
তেল লুণ নাই ঘরে, হাড়ি ঠন্‌ ঠন্‌ কবে, 
নূতন করিতে হবে সব আয়োজন || 
সকলেরি মূখ বাক৷, কোথ। গেলে পাব টাধী, 
কার কাছে যেতে পারি পেতে পারি ধন? 


চুরি করি আনি কড়ি, পাছে শেঘে ধবা পড়ি, 
দিয়ে দড়ী হাতে কড়ি করিবে শাসন || 
যতই বাড়িছে বেলা, ততই ক্ষধার ঠেলা, 


আজ বুঝি কপালেতে হলে না ভোজন । 


চল দেখি হাটে যাই, চিড়ে মুড়ী যদি পাই, 
ফাঁক ফুকা খেয়ে তবে জুড়াৰ জীবন | 

এই দেখি শত শত, বড় বড় ধনী যত, 
আমারে করেন না কেন ধন বিতরণ? 

গয়লাদের বাড়ী ওই, তাড় ভরা ছানা দই, 
চপি চুপি কেন তাহা করিনে হারণ || 

ফলরবান্‌ যত গাছ, ফলেছে বাছের বাছ, 
পৃকরেতে কত মাছ হয় না গণন। 

গাছে উঠে ফল পাড়ি, জড়করিক্কাড়ি কাড়ি, 
যত পারি. বাড়ী নিয়ে করিব গমন || 

পৃকরের কর্তা যারা, এখানে ত বাই তালা, 


স্থিপ গেলে ধরি মা কে কৰে বারণ । 


ঈশ্বরচন্জ্র গুণ্ডের গ্রন্থীবলী 


দেখে যদি ছিপ সূতে।।  ন। হয় মাবিবে জুতো, 
ধলে। ঝেড়ে চোলে যাব যুদিয়ে নয়ন || 

যা হবার তাই হয়, মিছে কেন কবি ভয়, 
পেটে খেলে পিটে সয় এই ত বচন। 

চবি কবে নখ টেড়ি, সে িন খেটেছি বেড়ী, 
না হয আবার গঠ্রিষা খাটিব তখন || 

বেড়ী নয মল পবি, মাসি কেটে দিন হবি, 


কাবাগাবে সে আমাব শুশুব-সদন। 
হ্যারদে ওই থালা খানা, যদি ভাই যায় আনা, 
দূর্দিন ত হবে তাম সুখেতে যাপন ॥। 
ধোঁবার৷ কাপড় কাচে, ভাল ভাল ধৃতী আছে, 
শুকাতে দিষেছে পব চিকণ বসন 
সব্জ সফেদ লাল, পালাদাব বেড়ে সাপ, 
গানিযাছে পাল পাল খোট্টা মহাজন || 
মোগল পাগান কত, কাবেলেব মেষা যত, 
উটে উঠে আনিতিছে কবিযা যতন । 

এ সব স্থুখেব যোগ, যদি নাহি হষ ভোগ, 
তবে কেন করি মিছে শবীব ধাবণ ? 
বেণেব দোকানে লোট, বূপা সোনা টাকা নোট, 
বেধে মোট ছোট্‌ ছোট পালা ওবে মন। 
এই দেখি পেট ডোঙ্তা, ঢেকব উঠিছে চোঙ্গা, 
হাতী ঘোড়া কত কত কবেছি ভক্ষণ || 


কোথায গিযাছে চলে, আবাব উঠেছে জ্বলে, 
দে রে দে বে খেতে দে বে বাচাও এখন || 
কটাক্ষেতে দিযে টান, এখনই আপন আন, 


খান খান ক'বে খাই এ তিন ভুবন || 
পয়িতম তৃষ্ণা সতী, আমি তাৰ পা'ণপতি, 
এই দেখ বৃকে তাবে করেছি স্বাপন। 
আমাদেব হয়ে বশ, মনের বিঘম বস, 
মৃহূর্তে আনন্দকোটি করেছে হজন || 
আমার কারণে তাব, নিদ্রা নাই একবার, 
বাসনার পথে শুধ করেন ভ্রমণ | 
দেহ হ'লে নিদ্রাক্ল, তবু নাই্তায় ভুল, 
স্বপনে আপন ভাব কবেন জাপন || 
আমাদের ধোর বেগ, কিসে তিনি নিরুদ্বেগ, 
মন বিনা এই বেগ কে করে ধারণ। 
হেন সাধ্য কার আছে, দাঁড়ায় মনের কাছে, 
মদেরে পূযোধ দিয়া কে করে বারণ || 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


যদি কেউ খড়ি পেতে, কোনরূপ গুণে গেঁথে, 
আকাশেব কত তাবা কবে নিরপণ। 
যদি কেউ এ জগতে, উপাযেতে কোন মভে, 
পূতাপে কবিতে পাবে বাতা বন্ধন || 
কোনবপে যদি কেউ, সিন্ধুব পুখব ঢেউ, 
বোধ কবি এবেবাবে কবে নিবাবণ । 
পৃকৃতিব এ সংসাবে, কোনবপ অস্ত্রধাবে, 
যদ্যপি কবিতে পাবে আকাশ খণ্ডন || 
পর্বদিকে পাতে ববি, পুভাতে পুকাশে ছবি, 
সে উদব বোধ যদি কৰে কোন জন 
এ সব সম্ভব নয, সন্ভাবনা যদি হয, 
হয হয হলো হলো কে কবে বাবণ | 
মনেবে কে দেবে বোধ, লাঠি ধবে আছে ক্রোধ, 
কবিবে আমাব বোপ কে আছে এমন । 
পেটেৰ নিকটে আব, কিছুতে না পাই পান, 
মখুদ্য অন্ধকাব কশি দবশন || 
ঢুবিব।ছে এসাকীট। না মবে ক্ষুধাব চিট, 
চুমকেতে কত আব কৰিব শোঘণ ? 
উঠিযাছে খাউ খাই, না মেটে আশাব খাই, 
খাই খাই খবে শবে ছাডিডে বচন || 
ঠাই %াই ডাই ডাই, যেন পন্বভেব চাই 
(কাথা হতে এসে কবে কোথাব গমন | 
এই দোখ এই এই) 
ণ “খযেব খেই বেটা কবে নিকপণ || 
(বব আছে পচা সডা, 
মত পাবি ভত্ত কবি উদব্ধে ধাবণ। 
এই যে ঠাকুব-ঘণে, বামুনেনা পূজা কৰে 
খভবিধ খাদ্য নিষা কবে নিবেদন || 
ও তো কৃ শুদ্ধ নযঃ এটে কৰা সমুদয, 
কতক্ষণ আগে আমি কবেছি ভক্ষণ। 
গদেব কুলেব বধূ, পৃফুলল ফলেব মধ, 
কেহ নাহি পাষ যাৰ দেখিতে বদন || 
কত দিন আগে আমি, হযেছি তাহাব স্বামী, 
ঘবে বসে মনে মনে কবেছি বমণ। 
ওব। পেযে খাটখানা, সুখে হয আটখানা, 
ধরবে কত ঠাটখানা কবেছে শযন || 
সকলেৰ অগোচবে, সমযেব অবসবে, 
কত দিন শুষে তায় কবেছি যাপন। 
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ক্ষণপবে নেই নেই, 


কেবা বাছে বাসী মডা।. 


ব্রমে কব কাব সেবা, 


তন্ত্র মিজে পাপ তন্ত্র 


২৫৯ 


দেবপতি তাবাপতি, হলে। গুকদাব।-পতি, 
তাহে বিছ একা নয কামেব সাধন || 
সন্সেগে হইলে লোভ, না ভূগিলে পায ক্ষোভ, 
সেধে কেদে পুজেছিল আমাৰ চবণ। 
নামি জাগি সব্ব-আগে, কাম ক্রোধ পবে জাগে, 
না দাগালে কেবা ভাগে সবাবি মবণ || 
মানবে ভালবাসা, মানসেই ভালবাসা, 
আমার চবণে আশা লবেছে শবণ। 
বিপি হবি স্মবহব, সেবা কবে নিবন্তব, 
আমাবে না দিযে কিছু কৰে না গৃহণ | 
ধন্মেব যে পুত্র হয, যাবে লোকে যম কষ, 
সে যনে উচচপদ আমান কাৰণ || 
আমান সেবক যাব।, দাকণ চতুব তাবা, 
চতবতা কেবা জানে ভাদেব মতন । 
ডুব দিযে জল খাব, শিব নাহি টেব পাষ, 
জল খেষে দূধ কৰে উদনবে শোঘণ || 
বেখে বস্ত 'অববব, জিব দিযে চাটে সব, 
ভিলিপিব ফেব ভেঙ্গে কনিবে ভোজন । 
পিতা মাতা দেব গুক, সবাব উপবে শুক, 
নিভ এ টো সবলেবে কবে বিতবণ || 


চার্বাকের মত 
শিঘ্যেব পুতি চাব্বাবেৰ উক্তি 


ধর্মপথে হযে চোব, কেন পাও দূঃখ ঘোব, 
নযনেব অগোচব নাই কিছু নাই কিছ, | 
স্বেচছাচাৰ স্বর্গ ভোগ, সেই ভোগ দেহ-যোগ, 
পবকালে ভোগাভোগ নাই কিছু নাই কিছ। 
শবীবেব মাঝে শুন্য, ইথে কেন হও ক্ষুণ্ণ, 
কোথা পাপ কোথা পূণ্য নাই বিছু নাই বিছু। 
তোমাৰ উপাস্য কেবা, 
শাস্্মতে দেবী দেবা নাই কিছু নাই কিছু।। 
ধর্মফল কিসে বল, কর্মবীজে শর্মফল, 
পৰে আধ ফলাফল নাই কিছু নাই কিছ। 
মূল মাত্র নিজ যন্ত্র, 
ঙ 
অম হোম পূজা যত্ত্র নাই কিছু নাই কিছ।। 


৬৩ 


মনে কেন বাখ খেদ, ভগুলোকে মানে বেদ, 
আত্মমতে ভেদাভেদ নাই কিছু নাই কিছু || 


সমুদয় এই' বিশু, স্থলবপে হয় দৃশ্য, 
'অপবপ কতবপ, বস্ত্র সমূদহ ছে 
বন্ধ সমুদয়। 
এই ভৰ যোগ্য তব, ভোগে কেন পবাভব, 
স্বভাবে শোভিত সব, স্বভাবেই হয ছে' 
স্বভাবেই হয।। 
সকলি স্বভাব-অংশ, স্বভাবে সকলি হবংস, 
সমুদ্রেব বিষ্ব যথা সমুদ্রে লহ হে 
সমুদ্রেই লয় । 
ধাতু মাস তিথি বাব, আসে যায বাব বাব, 
স্বভাবেই পবিধাব স্বভাবে উদয হছে 
স্বভাবে উদয || 


ববি আব শশধব, স্বভাবতঃ নিবন্যব, 
স্বতাবেব চক্ষ হযে কবে আলোময হে 
কবে আলোময | 
বহি বাঁযু ধবা জল, শূন্য বীজ বৃক্ষ ফল, 
ভোগেব কাবণ সব স্রখেব আলম ছে 
স্তখেব আলম || 
নয়নে শগোচব, আছে এই স্পিকব 
নহে দৃশ্য ছাড়া বিশু বল কোথা রয হে' 
বল কোথা বয। 
কি কহিৰ আহ] আহা, কেমনে মানিব তাহা, 
আধখিব অদৃশ্য যাহা কিছু কিছু নয হে 
কিছ কিছ নয ।। 
কলেবব মনোহব, কেবল ভোগেব ঘব, 
সেই কন্ম সদা কর যাহে সুখোদয় হে 
, যাহে স্ুখোদয | 
পদে পদে পবিতাপ, পাঁণ যায় বাপ বাপ, 
আহার বিহার পাপ পাপী লোকে কয় হে 
পাপী লোকে কয়।। 
যত সব বৃদ্ধি মোটা, কপালে জুডিয়া ফোঁটা, 
সুখপথে মেবে খোটা, দূঃখবোঝা। বয হে 
দংখবোঝা বয়। 


ঈশ্বরচ্জ ধের গ্রস্থাবলী 


ইন্দিয়ের রেখে ধন্ম, সাধন করিব বর্শা, 
দূর্‌ দূর দর্ ধর্ম তারে কিসে ভয় হে 
তাবে কিসে ভয || 
শান্রকাৰ ভাব যত, লিখিযাছে নানা মত, 
তাদেব অলীক মত পৃণাণথে নাহি সয় হে 
পাণে নাহি জয়। 
কবি যোগ গাত্রে গাত্রে,  স্বগভোগ ম্পর্শমাত্রে, 
ফুল্লভাবে পাত্রে পাত্রে পূর্ণানন্দময় হে 
পূর্ণানন্দময় || 
সমভাৰ সব অঙ্গে, গমভাব সব বঙ্গে, 
বসাভাস বসবঙ্গে কব কালক্ষয় হে 
কব কালক্ষয | 
চুবি নম হত্যা নয, অধিকত্ত সুখ হয়, 
ইথে যাবা পাপ কষ তাবা দূবাশয হো 
তারা দুবাশয || 
ভেদজ্ঞান মহাযোগ, কেবল পাঁপেব ভোগ, 
ইচচ্ভামত কর ভোগ মনে যাহা লয হে 
মনে যাহা লঘ। 
বিবেক বৈবাগ্য আদি, যত গন পৃতিবাদী, 
ছেডে কব ত্রমে সব কথ পবাঁছায হে 
কব পনাজয || 
পি ০] উ. , 
যাগ করবে বত কবে ক্রিনা কবে যত। 
মিছে ভ্রমে মিছে শুমে আয়ু কবে গত ॥। 
কত্ত ক্রিষ৷ দ্রব্যেব হইলে পবে নাশ । 
যাগ-কাবকেব যদি হয স্বর্গবাস || 
দাবানলে দগ্ধ হয তক যে সকল। 
সকল গাছে তবে হ'তে পাবে ফল || 
পোড়া গাছে ফল যদি সন্তাবনা হয। 
এদেব কথায তবে কবিব পৃত্যয | 
মূৃতজনে জল দেষ দেয় অনুগাস। 
মবা গরু কখন কি খেয়ে থাকে ঘাস? 
মৃত নব তৃপ্ত হয় তপণের জলে। 
তেল পেলে নেব দীপ কেন নাহি জলে? 
কৃহকীজনেব মনে কি কহক আছে। 
একেবারে জগতেরে অন্ধ কবিয়াছে | 
যে বিদ্যায় নাহি হয অর্থ উপার্জন। 
সে বিদ্যায় নাহি হয় অর্থের সাধন ।। 


ঈশ্বরচক্জ গুপ্তের গ্রস্থাবলী ২৬১ 


যে শাস্ত্রের কথা নহে বিশাসের স্বল। 
বক্তি পহ যোগ করি নাহি দেখি ফল || 
এলোমেলে। লিখিয়াছে যা এসেছে যনে । 
সে লেখা পমাণ আমি করিব কেমনে ? 
ওরে বাপু পাণাধিক স্থির ভেনো এই | 
শাস্ত্র নয় শাস্ত্র নয় বিদ্যা নয় সেই || 
বঞ্চকেরা বাধিয়াছে নৃঞ্চনার গুণে । 
ত্রাস্তলোক ভূলিয়াছে ফলশ্রুতি শুনে || 
ভুলিয়া! মিষ্টের লোভে শিশু যে পুকার। 
আশার অধীনে হয় অধীন পিতার || 
ভাবী স্বগ তোগরূপ সন্দেশের লোতে। 
যত সব মুখলোক মরিতেছে ক্ষোভে |! 
ক্রিয়াকাণ্ডরত যত সারতত্তুহীন | 

আশায় হতেছে সবে শঠের অধীন || 
সংসারেতে দুঃখ আছে করিব স্বীকার । 
বিনা দ:খে আুখভোগ হয়ে থাকে কার ॥। 
আপনার হিতবোধ মনে আছে যার। 
সেকি কভু ছেড়ে থাকে সুখের সংসার || 
জগতের গ্াচঢভাব কে জানিবে স্থিব। 
সুখধনে ভরা আছে ভিতর বাহির || 
সমুদ্রের জল দেখ স্বভাবে লবণ । 

মথন করিলে হয় অমৃত সুজন |! 

টক ব'লে দধি কেন ফেলে দিতে যাবে । 
এখনি মখন কব ননী ধৃত পাবে || 

ধান দিয়ে দেখ বাবা হাতের উপবে। 
তুল রয়েছে তাৰ তুঘের ভিতবে || 

তুঘ ব'লে কেন তারে ফেলে দিতে যাবে? 
ধান ভেনে চাল লও কত সুখ পাবে ।। 
চিরকাল প্য় যেই প্রিয় সেই রয়। 

ক্ষুদ্র দোঘে কখন কি অপিযি সে হয় £ 
নানা দোখে দেহ হ'লে দোষের আধার | 
এই দেহ কবে বল প্রিয় নহে কার? 
রগনারে, করে সদা দশন আধাত। 

নোঁড়া দিয়ে কোন্‌ কালে কে ভেঙ্গেছে দাত? 
ছারখার করে অগ্ি পোড়াইয়া যর | 

সে আগুনে কবে কেবা করে অনাদর ? 
ভূমি নাশ করে জল বিস্তারিয়৷ ঢেউ। 

সে জলের অনাদর নাহি করে কেউ ॥। 


৩৭ 


কিছ দুঃখ আছে বটে শুন ওরে হাবা। 
যে জন সংসার ছাড়ে হাবা সেই বাবা || 
ইচছামতে স্ুখভোগ আহার বিহার । 
তার চেয়ে পরমাথ কিছ, নাহি আর || 
বোখহীন মূঢ যারা বদ্ধ ভরমভালে। 

এ সুখ কি ভোগ হুয় তাদের কপালে ? 
শনীর শোঘণ করে ববির কিরণে । 

ঘরে ঘরে ভিক্ষে করে পেটের কারণে ॥| 
উপবাসে ভোগ করে কঠোর যাতনা । 
মোক্ষের সাধনা নয় দুঃখের সাধনা || 
তপস্যায় জ্বলে পুড়ে পাপে ভোগে দৃখ। 
মরে গেলে ফরাইবে কবে পাবে জুখ ? 
বাপু রে পত্যক্ষ দেখ তপস্যার ফল। 
আভুধাতী হযে মবে পাঘণ্ডের দল || 
স্বেচছামত ভোগ করি আমবা সকলে । 
পশকীবে স্বগভোগ কানে আর বলে? 


(সন্নাসী দেখিযা) 


বল ছে সনুযাসী তুমি কি কাজ করে্ছে। 
বগলে ভিক্ষাব ঝলি কি হেতু ধরেছ ? 

ঘরে ঘরে ফেরো যদি যব-ছাড়' হয়ে। 

ঘব ছেড়ে কিবা ফল থাক ঘব লয়ে || 

পেট নিষে দ্বাবে ছ্বাবে যদি গুণো হাপু। 
এমন সন্যাসে তোর কাজ কি রে বাপু? 

ঘর ছেড়ে ঘরে ঘরে না ফিরিতে হয়। 
অনাহারে দেহ যদি সমভাবে রয় |। 
তবে তো তপস্যা জানি মানি তোর ক্রিয়া | 
সকলেই ঘুরিতেছে পোড়া পেট নিয়া || 
সেই যদি খেতে হলো অনু আব জল । 
বল্‌ বল্‌ বল্‌ তবে সনুযাসে কি ফল? 

দেহ আছে খেটে খেয়ে ভোগ কব ক্রিয়। | 
কাবো কাছে চেঁচায়ো না পেটে হাত দিয়া || 


(দণ্ডী দেখিয়া) 


ওরে ভণ্ড হাতে দওড এ কেমন রোগ । 
দণ্ডে দণ্ডে নিজ দণ্ড দণ্ড কর ভোগ ।। 
নিজ হাতে নিজ পিও করিয়। গ্রহণ | 
লণ্ডভও হয়ে মর কাণ্ড এ কেমন ? 


২৬২ 


মুক্তি মুক্তি করিতেছে যত নাবী নবে। 
কথার বসাষে হাট বেচা কেন কবে ।। 
কেহ বেচে কেহ কেনে কেহ করে দান। 
সকলেই শুনিতেছে কাবো নাই কান ।। 
সকলেই দেখিতেছে চক্ষ কারো নাই । 
কোথা যক্তি কোথা মুক্তি ভাবি আমি তাই 
পকৃতি পৃকৃতি পেলে আকৃতিব নাশ। 
ভূতে ভূতে মিশাইয়ে হয় অবকাশ || 
অবিনাশী শুনা এই স্বভাবেই রয়। 

বল তবে এ জগতে মুক্তি কার হয়? 
তভোগেতে পতাক্ষ সুখ আব সব শূন্য । 
বল বল কোথা পাপ কোথা তবে পণ্য? 


বিচিত্র হ্ণহ্য 


বধময় বিধাতাব বিচিত্র কৌশল । 
স্জিলেন “মুখ''*বপ ভাবের মণ্ডল || 
সমুরাগ বিবাগ আদি মানস আভাঘ । 
হয় এই ভাবাকাব বদনে বিকাশ || 
এই মুখ-ভঙ্গীভবে ভ্রাস্ত যত লোক । 
কোথায উদ আখ কোথা উঠে শোক || 
'আনন্দ-কানন সম ভাৰ তাহে শোভা! 
কভু নিবানন্দ কর কভু মনোলোভ। || 
বিঘাদ বিঘম বায়ু বহিলে তথায় । 
ক্ষণমাত্রে সব্ব-শোভা লুণ্ড হয়ে যায়| 
তণদল পৃষ্প ফল প্রাপ্ত মলিনতা । 
শুফ হয় ললিত-লাবণ্যজপ লতা || 
রাগরূপ খরতর-পিনকর-করে । 
রদন-বিপিন-শোভা একেবারে হরে || 
নযন-নিকৃঞ্চপুরে অলে দাবানল । 

দগ্ধ কবে চতুদ্দিক হইয়া পুবল।। 
এইরূপ বিবিধ বিঘম ভাব-যোগে : 
আনন-অটবী শোভ। ভ্রষ্ট হয় ভোগে ॥। 
ফলে যবে স্খ-সমীরণ বহে তথা । * 
মধুর মাধুধ্য মাত্র শোভিত সবর্বথা || 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


পুফল্ল নয়নকৃত্রে পলক-পল্লব। 

চঞ্চল পুতলী যেন কৃম্সম-বল্লভ | 
গণ্ডযোগে বিকসিত হয় কোকনদ । 
খঞ্চারিত রসপরূপে সুপ সম্পদ || 
হাসির হিল্লোল উঠে অধর-পুঙ্ষরে | 
দশন-হংসের শেণী স্থুখেতে বিহরে || 
হায রে বিচিত্র ভাব বলিহারি যাই । 
এমন মধুব বুঝি আর কিছু নাই || 
দেখ হে রসিকগণ ! রমণী-বদনে । 
হায় বে মাধুর্য্য কত পুণয়-মিলনে ॥। 
বলিতে বচন নাই সে বস জবস । 
পমোদ-পযোধি-জলে নিমগু মানস || 
আর দেখ মানিনী বিনোদ বিদ্বাধবে। 
হাস্যযোগে কত বস রসিকে বিতবে || 
যেমন ববঘাকালে মেধাবৃত দিবা ৷ 
অকস্মাৎ স্ধ্যোদয়ে সুখোদয় কিবা || 
অথবা শিশিবকালে ফল্ল শতদল | 
মধূপানে মহাস্ুখা মধুকর-দল || 
গর্ভজ-পৃফল্প-মুখ-পদ্গাবিলোকনে | 
অতুল আনন্দ উঠে জননীব মনে || 
মৃদূ মৃদু হাঁসি মুখে অমুত-বচনে | 
সেহবসে অভিঘিক্ত অধর-চুম্বনে || 

হায বে বাৎসল্য-বস-প্রকাশিনী হাসি । 
সবলতা তোব গুণে হইয়াছে দাসী || 
আর এক হাস্য-শোভা ভাবুকন্বদনে । 
চঞ্চল চপলা দিশি শোভিত বদনে |! 
অথবা গগনে যেন নক্ষব্র-সম্পাত। 
অচির উজ্জল দীপ্তি করে অকস্মাৎ || 
এই আছে এই নাই এই আরবার | 
কতরূপ অপরূপ ভাবের সঞ্চার | 
অপর মধুর হাসি সাধুর অধরে। 
পর্ুারাগমণি সম স্গ্চ আভা ধরে || 
স্েরমুখ শীতল স্বভাব পুকাশিত। 
হেবিয়া পৃশাস্ত মন হয় হরঘিত | 
এইবরূপে শুভপথে হাস্য মনোহর । 
তৃপ্ত করে জগতের যাবৎ অস্তর || 
কেবল ঘৃণায় হাসে ঘৃণার পুভাব। 
হাস্যময় শুধু সেই হীনতার ভাব || 


ঈশ্বরচক্জ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী ২৬৫ 


সতীত্ব-দীপ 
রমণীর হ্তে শোভে মনোহব দীপ । 
শীতল আলোক তায় জিনি নিশাধিপ || 
অথচ পৃখব অন্তি পান্রভেদে হয় । 
পূখর তপনমত নয়নে উদয় || 
সতীত্ব অন্দব নাম স্থুখদ শবণে । 
সুললিত সমুর্দিত এ তিন ভুবনে || 
শুন হে চঞ্চলা বাল] পূদীপধাবিণি | 
সাবধানে গহন কবহ বিনোদিনি || 
হৃদযেব ছাবে যতে বাখিযা তাহাবে ?ি 
পুতিপদে ধের্যযঘৃত ঢাল দীপাধাবে || 
লজ্জাবপ চাক বসবে দেহ আববণ। 
তবে তব অমঙ্গল না হবে কখন ।। 
এবপেতে চলে সতী সন্ভোঘ-কানন । 
খন চঞ্চল অতি মদন-পবন || 
সতীত্ব দুগম দূর্গ অতি অপৰপ। 
অসংখ্য পুহবী তাহে শমন-স্ববপ || 
চাশিদিকে পাচীব কচিব তাহে শোভা । 
ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম ণাম মনোলো।ভা || 
তদনস্তব মনোহবৰ আছে এব খাত। 
গভীব শবীব তাব স্বভাবেন জাত || 
লজ্জ। নামে খ্যাত খাত এ সংসাবমব | 
শমৃতা তবঙ্গ তাহে নিত উদষ || 
দৃঢ়ব্প কামানে বিক্রম অতিশয | 
দৃষ্টজন সভযে তাস্থ হযে বয।। 
দ্বাবেতে সবল দ্বাবপাল কল-ভষ। 
পুবেশিতে দূগমাঝে কাবো সাধ্য নষ || 
এমন উত্তম স্থান অধিকাব যাব। 
পৃতিক্লঙ্ষনে মনে কি ভয তাহাব ? 
সীমস্তিনী-সবাববে সতীত্ব-সবোজ । 
অতুল্য অমূল্য সেই অমল অন্তোজ || 
পতি পর্গতি অতি মধু সঞ্চারিত সদা । 
সহ নামে মধুকর গুঞ্জরিত তদ। | 
যশোরূপ সৌরভে পৃবিত দিগৃদশ । 
লজ্জাব লাবণ্য-বসে ভাসে তামবসী || 
নিশি দিশি করুণা-নীহারে সি রয় । 
পৃকৃল্লতা৷ ভাব তার সারল্য বিময় || 


এ নহে সামান্যতর সমল কমল । 
চিরদিন পৃসনূতা করে ঢল ঢল ॥| 
রতিকান্ত দূরস্ত হিমস্ত কৃসময্ন | 
সতীত্বস্বদপ পদাবপ ভ্রষ্ট নয || 
ধর্মবপ হংসবব বিস্তাবিষা পক্ষ ৷ 
বক্ষ! কবে সনোকহে"বিনাশে বিপক্ষ 


সঙ্গীত-বিদ্যা 


“ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ্ পবা” শাস্ে এই কয। 
পরেমমবী বিদ্যা হেন আব কিছু নয | 
কত বাগে কত বাগ বাগিণী সভিত। 
ক্ষণমাত্রে কোবে দেষ মানস মোহিত || 
সমযে যদ্যপি শুন জুললিত গীতি | 
কদশ্ব-কস্রম-অণ্‌ তনু পুলকিত || 
গ।মক যদ্যপি গায মন কবি স্তিব | 
গলান গলাধ মন টলাষ শবীব || 

ন। কবি ভোজন পান যায় তৃষ্ণা ক্ষধা । 
পতি বর্ণে বর্ণে কর্ণে ঢুকে যায সুধা || 
বীণা বেণু আর্দি যত সুমখুব স্বব। 
আববে নীববে খাকে কোকিল ভ্রমব || 
সবাগে উঠিল তান সুধাময় ববে। 
কাননেব পশু পাখী প্রেমাকল সবে ।। 
বাগে সুবাগে বাগে বাড়ে অনুরাগ । 
বাগ ওনে বাগ ছেড়ে সাধু হয নাগ।। 
যদ্যপি শুনিতে পা সুমধুধ গান । 
জননীব মাই ফেলে শিশু পাতে কান || 
পেমে পবিপূর্ণ হয পুলকিত মনে । 
ফুটিতে না পাবে কিছু মুখেব বচনে || 
পণ্ড পাখী সাপ আদি পাণী বছুতব | 
সকলেব সমভাবে সবস অস্তব ।। 
মানবে বঝিতে নাবে সে ভাব-প্ুভাব। 
নিজ নিজ মনে বাখে নিভ নিজ ভাব |। 
কি ভাবে কি ভাবে তাবা কে বুঝে সে ভাব। 
সে ভাব ভাবিলে হয় স্বভাবে অভাব || 
শর্পয়তমা বিদ্যা নাই সঙ্গীতের পর। 
এ বিদ্যায় পিদ্ধ হলো কত শত নর | 


২৬৪ 


শুন শুন শুন জীব যি চাও হিত। 
প্াীতচিত হযে গাঁও বন্জের সঙ্গীত || 
যদি না গাহিতে পাব শুন সাধ পদ । 
পেম-বস বুঝে হও ভাবে গদগদ || 
ঈশবের গুণগান সেই গান গান । 
নিলে পবিত্র হবে জুড়াইবে কান ।। 
ভাবেব ভাবুক হয়ে বস কব গান । 
মুক্তিব সোপান এ যে মুক্তিব সোপান || 
অরসিক যে জন সে কি বুঝিবে সার । 

এ যে গান গান নয় জ্ঞানের আবার || 


কপণ 


কপ আপন ধনে আপনি বঞ্চিত। 

মনে মনে ভাবে ধন হইল সঞ্চিত || 
স্থখেব ঘটনা তার না হয কিঞিৎ। 
স্বজন-সমাজে হয় সদাই লাঞ্ছিত || 
সঞ্চয় কিয়া মলে নিয়তই ভয় | 

দিনে বেতে একবার নিদ্রা নাড়ি হয || 
সদা ভাবে কোথা বাখে বিধয বিভব । 

নিলে নিলে নিলে চোর গেপ গেল সব || 
পড়িলে গাছের পাতা কবে এই ব্রাগ। 
তস্কর আসিয়া বুঝি কবে সববনাশ || 
কেমনে আসিবে টাকা দিনে এই ভাবে । 
রেতে ভাবে এই ধন কিসে বক্ষা পাবে।৷ 
কেহ না জানিতে পাবে রাখে চেপে চেপে। 
উদবে আহার নেই মরে পেট ফেপে॥। 
সকালে সকালো করি কার্য সমাধান । 
ছাই ভঙ্ম যাহা পান সুখে তাই খান | 

তেল পোড়া ভয়ে করি পৃদীপ নিব্বাণ। 
অন্ধকারে পোড়ে থাকে ভূতের সমান | 
বিছানায় পোড়ে করে এ পাশ ও পাশ। 
সারানিশি তোলে মূখে খুক খুক্‌ কাস 
ইদুর নড়িলে পড়ে মনে পাষ ডর । 

তর্ধনি উঠিয়া কবে এ ধর ও ধর || 
কীলিবের দয়া, আর কপণের ধশ। 
কখনে। না. হয় কারো ভোগের কারণ || 


ঈশ্বরচঞ্জর গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


ক্পণের বিশেষ কি কব পরিচয়। 

অতি নীচ নরাধম অভিধানে কয় || 

কৃপণ আপন দোঘে নীচ হয়ে রয়। 

দার] পুভ্ত পরিবার কেহ তার নয় || 
সকলেই ঘৃণা করে পোড়ে ঘোর দায়। 
অধীন থাকিতে তার কেহ নাহি চায় || 
ভাষ্য] ভাবে কত দিনে মরিবে এ স্বামী । 
দিয়ে খুষে খেয়ে পরবে জুখে বব আমি | 
এয়ো ঘুচক ধোচে খেদ নাই তাতে। 
মিছে কেন শাকা খাড়, বোয়ে মরি হাতে || 
হন হয় হোলে। হোলে নিরামিঘ খেতে। 
রই রই রব রব জল খেয়ে রেতে || 

সবে সবে একাদশী মাসেতে দৃবার | 
হাবাতের হাতে পোড়ে বাচিনেক আর || 
বাছাদের পেট পূরে খেতে দিব সুখে । 
ইচ্ছামত ভাপ মন্দ দ্রব্য দিৰ মুখে || 
করিব সকল বত অময় সময় | 
দেবতা-বাফ্ণে দেব যখন যা হয় | 

হাত তুলে দেব তাবে ইচছা হম যাবে । 
সকলেই আশীব্বাদ করিবে আমাবে || 
মনে মনে পুত্র এই অভিলাঘ কবে । 
কালীঘাটে পৃজ। দিব বাবা যর্দি মবে || 
বিধাতা বিডম্বণা কাবে বলি বাপ। 

হায হায কত দিনে মনিবে এ পাপ ।। 
কত পাপ কবিযাছি সীমা তাব নাই | 
কৃপণেব অস্তান হযেছি আমি তাই । 
ভিখারা আইলে পরবে মেনে যায় হাবি। 
এক মুটে৷ চাল তাবে দিতে নাহি পাবি || 
পৃত্যাশা কবিয়৷ আসে যতেক_ প্রত্যাশী । 
অভিশাপ দিয়ে যায় ফকীর সন্যাসী || 
কেহ যদি কিছু চায় পাই তায় দৃখ। 
অভিমানে কাদি শুধু হয়ে অধোমূখ || 

ভাল খাই ভাল পৰি আশা করি “শনে । 

সে আশা না৷ পূর্ণ হয় ক্পণের ধনে! 

ধরে নিত্য খেতে পাই আধপেটা ছাই । 
নির্ম্রণ হোলে পৰে ভাল কোষে খাই ।। 
এক দিন খায়াইয মনে সাধ করি । 

কারে বালি কেৰা শুনে রাম বাম হি || 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রস্থাবলী ২৬৫ 


জননী দৃঃখিনী অতি কিছু নাহি হাত। 
সততই শিরেতে করেন করাখাত || 

ও মা কালি দিব ডালি অনুকৃূলা হাও। 
আমার বাপেরে তুমি শীঘু লও লও || 
কৃপণ-কাহিনী কখা এইরূপ হয় । 
ব্যয়হীন কোন কালে প্রিয় কারো নয় || 
নাম শনে সকলেই উপহাস করে। 

পথে দেখে ঠারেঠোবে হাসে পবষ্পরে || 
পাতে উঠে কেহ' তার নাহি করে নাম। 
যর্দি করে জীব কেটে করে রাম রাম |। 
নাম নিলে সেদিনেতে অনু নাহি হম । 
পরিবার সহ সবে উপবাসে রয়।। 

হাড়ী ফাটে কতরূপ বিড়ম্বনা ঘটে । 
“ফলনাবে'' মনে কর বটে কি ন। বটে।। 
উপমার হেতু শুধু দেখাই জনেক। 

এমন মহাত্বা ধনী আছেন অনেক || 
পুভাতে মাহার মুখ দেখে লাগে ভয় । 
পুভাতে যাহাব নাম কেহ নাহি লম || 

কি কব অধিক আব কি কব অধিক । 
ধিক ধিক কৃপণের ধনে পাণে ধিকৃ || 
উপার্জন করে করি শরীর পতন । 
বক্ষে করি রক্ষা কবে যক্ষেব মতন ॥| 
আপনি পড়েছে রোগে রোগে ভোগে ছেলে । 
পৃতীকার কবে বেদ্য কিছু টাক। পেলে ।। 
ক্রমেই বাড়িছে রোগ সব্বনাশ হয়। 
মরিতে হইবে বোলে মনে নাহি ভয় ।। 
ওঘধ পাঁচন খেলে উভয়েই বাচে। 

তবু বৈদ্য ডাকাবে না কড়ি চায় পাছে ।। 
এই মত কৃপণেৰ নীচ ব্যবহার | 

নিজে মরে মরে তার যত পরিবার || 
কপণের নিদানেতে দেখে ঘোর দায়। 
বাচাবাব হেতু যি টাকা কেহ চায় || 
মাথায়ঞ্চাপড় মেরে কহে হায় হায়। 
বেঁচে তবে সুখ কিবা টাকা যদি যায় || 
স্বজন সকলে তাবে গঙ্গাযাত্রা করি। 
পর্থে যায় নাম ডেকে হরিবোল হণরি || 
হরেকুৃষ হরেকুষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে। 

সে রব লা ঢোকে তাত কানের ভিতরে || 


পরকাল ভূলে গিয়৷ নিজ ভাব ধরে | 

টাক। টাকা কোথা টাকা এই জপ করে ।। 
লোকে বলে হরিনাম জপ একবার ।', 
সে বলে অনেক টাকা রয়েছে আমাব ||? 
লোকে বলে কর কর গঙ্গা দরশন |? 

সে বলে গোপন কর্রি*বাখ সব বন 11 
লোকে বলে অধিক অপেক্ষা নাই আব । 
এমেছেন ইষ্টদেৰ পুজা কব তার ||? 

সে বলে 'খাকৃক গুক মাখাৰ উপর । 
এখন তাহারে দেখে গাষে আসে জর || 
ধনের অভাব মম কিছুমাত্র নাই । 

ছেলে মেয়ে কি খাইবে ভাবিতেছি তাই || 
ক্পণের গুণ সব করিতে বর্ণন। 

লেখনাঁ আপনি হন কপণ এখন || 
ক্পণেব মনে হয় কেমন আনন্দ | 

মাদুঘে তা কি জানিবে জানেন গোবিন্দ || 
আত্মারে বঞ্চনা কবি যে করে সঞ্চয় । 

তাৰ চেবে নবাধম আব কোভ' নয় || 

নর নব থাকে বটে নবের আকারে । 
বিচাবেতে আত্মঘাতী বল৷ যায় তারে ।। 

যে পথে চলেন দাতা সে পথে না হাটে। 
অপবে করিলে দান তার বৃক ফাটে ।। 
শনিলে ব্যয়ের কথা রক্ষা নাই আব। 
নিয়তই মন তাব ব্যাজার ব্যাজাব || 
কাছু-মাচু মুখখানি যেন কত দীন । 

তখনি তখনি হয় অমনি মলিন || 

ভাবে মনে চিবকাল শবার রহিবে। 

ভান নাক একদিন মরিতে হইবে ॥। 
ধন রবে আমি রব জেনেছি নিশ্চয় | 

মরণ ্মরণ হলে এমন কি' হয় || 

কবি ধন আহরণ নান দেশ চুড়ে। 

নীচু ভাগে প্‌তে রাখে মাটা খুড়ে খুঁড়ে || 
নাটী খোড়া হে সেটা টাকা পোতা নয়। 
পাঁপ ভোগ করিবাবে সোনার সঞ্চয় || 

ভ্রমে বলি মাটীর্খড়ে ধন গাড়িতেছে । 
অবোদেশে যাইবাৰ পথ করিতেছে ।। 


* আজ্ুসুখ রোধ করি যে করে সংসার । 


বলদের মত শুধু বোয়ে মন্সে ভার |]: 


২৬৬ 


চিবর্দিন হযে ব্য দূঃখেব ভাজন। 
কোথায বহিবে ধন হইলে নিধন || 
ধনেব না কবি ভোগ ধনবাঁব্‌ হয। 
আমাব সম্পদ এই মুখে মাব্র কয়।। 
বিনা ব্যযে যদি হয সে ধন তাহাব। 
আমি কেন বলির্ঠকো। সকলি আমাব || 
নদী নদ সাগর পর্বত আদি যত। 
সমুদ্য বযেছে আমাব হস্তগত || 
ভোগেব সম্বন্ধ গন্ধ কিছু নাই তাষ | 
কপণেব ধন তাই পৰ্ধন প্রাঁষ || 

ধননাশ হ'লে পবে সব্বনাশ হয। 
শোকানলে পূড়ে শেঘ দেহ কবে লষ | 
সবিশেষ নিবেদন শুন পিষজন। 
হযো না কপণ কেহ হযো না কপণ।। 
সতত কবিবে সবে ধনেব সঞ্চয | 

সে সঞ্চয যেন নাহি অতিশষ হ'য || 
অতিশধ সঞ্চয়েতি অতিশয় দোষ! 
অন্ধ ভযে মবে আছি পৃঘে মধূকোঘ 11 
অধিক সঞ্চয কবি না কবিযা দান। 
অকজ্মাৎ বোগে প'ডে যর্দি যায পাণ।। 
মনে মনে ভেবে দেখ কি হবে তখন । 
তুমি কাব কে তোমাব কাব সেই ধন || 
একেবাবে ব্য কবি হযো না অধম। 
পবিমিত ব্যয কব সম্ভব যেমন || 
পবিমিত হ'লে হিত সব দিকে হয। 
কিছু নয কিছু নয তাল কিছু নষ || 
জলাশয়ে জলাশয়ে যত জন আসে । 
সবোবৰ জলদান কবে অনাযাসে || 
যত দেয় তত বাড়ে নাহি পাষ ক্ষয়। 
অজিত ধনেব দানে ধন বক্ষা হয়।। 
অহঙ্কাব হতজ্ঞান জ্ঞান বলি তাবে। 
কত লোক এ জ্ঞানেব জ্ঞানী হ'তে পাবে ।। 
ক্ষমাশীল শূব যেই সেই শূব শুব। 
ভূতলে এমন শুব দেখিনে পৃচুব | 
হাজারের মাঝে যদি একজন পাই। 
সাধু সাধু সাধু তাবে সাধ বলি তাই | 
দাঁনেতে দিযুক্ত এন ধন বলি তারে । 
এমন দুষ্ভত ধন কোথা এ সংসারে | 


ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


যেখানে এরপ হয় কন্মেব ব্যাভার। 
সাধু সাধু সেই স্বান ধর্শেব আগার ॥। 
বিদ্যালয় ছায়া ছাত্র আব জলাশয় । 
ওঘধ আলয় আব অতিথি-আলয় || 
স্থান* বিবেচন। কবি স্ুপথ পূরদান। 
শদ নদী বিশেঘেতে সেতুব নিশ্মাণ || 
এ পুকাব উপকাব কব আব কত। 
সাধাবণ হিতকব কার্ষধয আছে যত।। 
এ সব নিব্বাহ হেতু উদাব হইযা | 
যিনি দেন মূলধন স্থাপিত কবি || 
ত্হাকে নবেশ বলি নবেব পৃধান । 
পৃথিবীতে তাৰ চেয়ে নাহি দযাবান্।। 
পিষবাক্যে দান কবা সেই দান দান। 
শতগুণে বাডে তায দাতাব শন্মান || 
বাকা মুখে অহঙ্কাবে কবি কিছু দান । 
কবচনে গুহীতাধ কবে অপমান |। 
ভঞ্মেতে আহুতি দান যেমন বিফল । 
অবিকল সেইবপ সে দানেব ফল ।। 
অতএব ভাই যব বি পূণিধাশ। 
যথাক্রমে দেহযাত্রা কর মমাবান || 


ভাঁরতভূমির ছুর্দশা 


ভাবতেব দশা হেবি বিদবে হদয | 
জননী দূভাগ্যে যথা তাপিত তনয || 
মনে হ'লে প্রাচীন আুখেব জুসময | 
অসম্ভব বলি কভু পুত্যহ না হয়।। 
কিরূপেতে বিজাতীয বাজা বাছ আসি। 
সুখরূপ শশধবে আহাবিল গ্রাসি | 
বেদরূপ সুধাভাও লয় হলো ক্রমে । 
মানুঘ মানসফল মোহ আব ভ্রমে || 
ললিত মালতী লতা ভাবতেব 'ভাঘা । 
কটুতা কীটেব যাহে নিতি মিলে বাসা || 
কবিতা-কৃস্ুম-কলি ফুটেছিল কত। 
সাহি'ত্য-স্বরূপ মধু পূর্ণ অবিরত॥॥ 
অলঙ্কাব পর্রপূঞ্ত লালিত্য পরাগ । 
বর্ণরাপ বর্ণ তার সুধিচিত্র রাগ || 


ঈশ্বরচন্দ্র গুগ্ডের গ্রন্থাবলা ২৬৭ 


শ।জ্সবপ ফল এক ধরেছিল তাষ। 
ভক্ষণেতে চতৃব্বরগ ফল যাহে পাষ। 
বেদবিধি বসভাব অপরূপ ভাণ। 

ক্ষুধা তৃষ্ণা হত তাৰ যেই কবে পান ॥। 
অগ্িহোত্র আদি নিতা নৈমিত্তিক ক্রিষা | 
কোথা ক্ষুধা কোথা তৃষ্ণা এ সব 'আশিষা || 
বিজ্ঞান্বৰপ বীজ ছিল সেই ফলে। 
অসংখ্য লতিকা যাহে জনিতা বিবলে।। 
এমন স্রখেব লতা আশয বিহনে। 

দিন দিন |ম্যমাণা দূখেব কানণে || 
হাঁষ হয সত্যাশযী মানুঘ কোখাষ । 
আসত্য হইল সতা মিথ্যাব পৃভাষ || 
অবিদ্যায অবগন মানবের মন। 
বিবেকী 'অবিনযা আদবভাজন || 
পৃসন্তা-পরবাহ পৃণয সাধজনে। 
প্াবাধ প্রভাব কভু নাভি হয মনে || 
পূদীপেশ পীপ্তিৰপ পপ আমোদে | 
মুঞধ মন মধকব পমদা-পযোদে || 
পৃদ্যমূ পবন আত পসভি পশঙ্গ | 
পশুম পাইবা সদ দ্ধ কবে অঙ্গ || 

বাগে অনুবাণা হত বাল বসনা। 
নম দযন কবে আগুনের ক্োণা || 
গবল সিশিত তাছে মুখেব বচন | 

ক্ষম! শান্তি আদি হয যাহাতে নিধন || 
কটাক্ষেব শবে কবে সকলে অস্থিব। 
পৃচণ্ড সমীবে যেদ সবোবন নীব || 
ললিত হযেছে পুন; লোভবপ ফাস। 
পবায মনেব গলে বাসনা-বাতাস || 
পবদাবা পবধন হবণে ব্যাকল। 
বিহ্বল লালসা মদে সদা স্থলে ভূল || 
মোহ-মেঘ ক'বে আছে বিবেক আচ্ছনু । 
চেতনা চন্দ্রিক। মাহে গুপ্ত পৃতিপনূ || 
দাবাসুত সহ সমাবেশ সব্বক্ষণ | 

চিত্তের কমলে মাযা হয সঞ্চাবণ || 
মদেতে পূমত্ত মন বিপদ ঘটায়। 

পরব সম্পদে সদা কাতব কবায |4 
ঈর্ধযা হিংসা দ্বেঘ মদে পূণ এই দেশ। 
পকলে সমান নাই ইতব-বিশেষ || 


গবিমা-গবলে গেল গুণেব গৌবব। 
আপনি (কবল্যধাম অপন লৌনৰ || 
এইবপ ঘড়বিপু নিঝবিতি নহে । 
সোনাব ভাবতভূমি ভস্গ কবি দে || 
যত লোক অলসে অবশ কলেবব । 
দর্ণিদ্র পনেন চিদ্র সন্ধানে ভত্পন || 
নাতি মাত্র এঁক্য সখ্যভাবেল সধণব | 
হীন ধর্মী কর্ণ মর্ম ওপ্চ সবাকাব || 
ককন্মোতে শুন্য হয ধনেব ভাগ্ডাব। 
স্কার্থ্ে মদিত হস্ত কমল-আকান || 

কোন মতে বৃদ্ধি যাহে হয ক্বীয গর্ব । 
কবেন নিবিধ পর্ব শাদ্ধ আদি সবর্ব || 
কিৰপ পাতিক-বৃদ্ধি উৎ্সবেব দান । 
লিখিতে (লখনী যায লজ্জার আধীন্ন || 
হিন্দুধর্ম বক্ষা হেতু যে হয উদ্যোগ | 
বালিব সেতুব পাঁষ সেই বর্মভোগ ॥। 
ধর্ম-বক্ষা হেতু এক বিদ্যালয আছে । 
ক দিন পদেশ অস্থি হটযাছে || 
'শবশেঘে ধনাভাবে হলো ছাষাবাজি | 
বিপক্ষে দিতেছে গালি বলি চুঁচোপাজি || 
ধর্্শ-সভাপতি সবে ধর্ম-অধিকাবী | 
কি কর্ন কবিছে যত উন্তণাধিকাবী || 
পিতা পৌন্ডলিক পূব এবেশৃববাদী । 
নাম মাত্র মতাক্রান্ত পব্রধন্্ববাদী || 

হিন্দু নাম ইহাদের হযেছে কেমন । 
নামেতে বিহঙ্গ মাত্র মবাল যেখন |] 
ইহাবা কবেন ধৃণা খৃষ্টিযানগণে | 
কোকিল দোঘেন যেন কাকেব ববণে || 


একপেতে পূণ্যভূমি হলে ছাবাখাব । 
বিভুব ককণা বিনা বক্ষা নাই আব || 
তাবতেব দশা হেবি বিদবে হৃদয় | 
জননী-দুর্ভাগো যথা তাপিত তনয || 


রজনীতে ভাগীরথী 


আহ মবি তবঙ্গিণী কিবা শোভা ধবেছে 
বজতধঞ্জিত সাটী অক্ত বেড়ি পবেছে।। 


এশূন্যপবে শশধবে হেমছটা ক্ষবিছে। 


সুশীতল নিবমল কব দান কবিছে ॥। 


২৬৮ ঈশ্বরচন্দ্র গু্ের গ্রস্থাবলী 


তাটিনী-তৰঙে তাবা কত বঙ্গে খেলিছে । 
পবন-হিললোলযোগে ঘন ঘন হেলিছে ।। 
যেন কোন বিযোণিনী নিদ্রাভবে বযষেছে। 
স্বপূযোগে পতিপাভে পুমোদিনী হযেছে || 
হাস্যবশে বদন ঝলমল কবিছে । 

খব খব কলেবব নিখব শিহবিছে || 

দেখিয। স্বভাব প্িযা নয়ন পৃকাশিছে | 
দখিযা এ ভাখ কিদ্ব জে লাজ বাপিছে || 


সেতার 


কোখায সেতাৰ তাব €তকোখাষয সেতাব। 
কোথায সেতাব কখা কি কহিব আব || 
গেতাব অনেৰ আছে সে তাৰ ত নাই । 
(সেতাখ-বাদক বিণ] সে ভাব কি পাই || 
সেতাব সে তাৰ ছিল তাবে তাবে তাব। 
এখন গে তাব লাগে কেবল বে-তাব 11 
তাবে দ্বি তাবে হাত যদি পাই তাবে । 
নতুব। দুঃখে গীত কব তাবে নাবে || 
সঙ্গীত পলাম ছুটে না পেযে সোগগ। 
বাগ ভাব সঙ্গে যাম পৃকাশিষা বাগ || 


মানেন কে লাখ মান অভিমানে মবে। 


ভান! দাণ। ভবে তান তানা না না কবে।। 
ভমে পোডে কাদে ঢোল কে আব বাজায। 
কড়া হযে কডা তাব সকল বা যায || 
দউড় দউড দেয যুক্ত নয সাজে । 

ভায বে সেসাভ আব এখন কি সাজে || 
তবে যে ঢোলেব শব্দ স্বানে স্বানে বাজে । 
ঢোল নয গোল মাত্র সে কেবল বাজে || 
মন্দিবে মন্দিবে পড়ি হইতেছে ষানি। 
তাল হযে তালছাড়া সাব হলো৷ আটি।। 
বেহালা বেহাল হযে ঘধেবাটোপে কঘা। 
ভন্‌ ভব্‌ স্ববে তায় বাগ তাজে মশা || 
তানৃপুবা আছে মাত্র তান পূব! নাই। 
খরচ কে সাধে আব খবচ না পাই '। 
যোষাবি সোযাৰ ছাড়া মরে অভিমানে 
এখন কে আছে ফেব ফেব দেষ কানে || 


জোয়াবিব যোগে আব নাহি ক্ষবে নধু। 
কাট বোষে কাট্‌ হযে ফেটে যায কদ্‌ || 


প্রভাতে পদ্ম 


সহসকবেব কবে, কিবা শোভা সবোববে, 
সে কপেব নাঠি অনুবপ | 

নলিনী ফেলিযা বাস, বিস্তাব কৰিয়া বাস, 
পৃকাশ কবিছে নিজ বপ। 

মাথাব আচল খুলে। পিষপানে মুখ তুলে, 
হেসে হেসে কি খেল! খেলায। 

আহা কিবা মনোহব, দিবাকব দিয। কব, 
সেহে তাব বদন মুছায || 

নেচে নেচে ক্ষণে ক্ষণে, হেঁটমুখে পড়ে বনে, 
মনে এই ভাবেব আতাস। 

কমলদলেব তলে, ববি-ছবি জলে ন্বলে, 
বিদূবিত হতেছে বিলাস ॥| 

দলগওলিউঠো উঠো, মুখখানি ফোটো ফোটো, 
ছোট ছোট কমলেব কলি । 

মধুকব দলে দলে, সেই কলি-দলে দলে, 
নতি-বসে মাতে কৃতৃহলী | 

মোহিত মুখ খসে, উডে গিষে ফুঁড়ে বসে, 
এক ছেড়ে ধবে গিযে আব। 

মখুলোভী মখুবত, পাইযাছে সদাব্ত, 
লুটিতেছে মধ্ব তাণ্ডাব || 


ফুল 


একাবলি ছাদে তোমাবে বলি। 
শুন হে কোমল-কমুম-কলি|। 
কোলেতে পাইয়ে নাযক অলি। 
ভুলেছ সকল বসেতে ঢলি 

জান না ত্ববিতে লাবণ্য তব। 
বিগত হইবে সৌবত সব ।। 
দল বাধিযাছ খসিবে দল। 

দলন কবিবে চবণতল || 


ঈশ্বরচজ্জ গুপণ্ডের গ্রস্থাবলী ২৬৯ 


ও শোভা চপল। পকাশ পায় 
ক্ষণেকে উদয় ক্ষণেকে যায় || 
যে রস কারণে গরব কর। 

সে রস অচির বচন ধর || 
প্রভাত-শিশিরে কবিয়ে স্বান। 
সমীরে করিছ আুগন্ধ দান || 
সেই সম্গীরণ হরিয়ে প্াণ। 
করিবে তোমায় ধূলি সমান || 
গাবধান হও আসিছে কাল। 
লর্টিবে সৌন্দর্য্য সাধ্ধযজাল ॥। 


কোন মোকদ্দমা উপলক্ষে 


ফলে ইহা মিছে নব কি হয় কি হয। 
ধি হঠ পি হয় কোর্টে সকলেই কষ || 
বাদী পৃতিবাদী আদি সাক্ষী সমুদ্য | 
তাব্তেই মনে মনে পাউযাছে ভষ || 
চাহিয়া জজের্খ মুখ সকলেই রূষ । 

কেহ বলে এই হবে কেহ বলে নয 
এইরূপ গোলযোগ কলিবাতাময় | 
কেহ বলে দুই পাঁচ কেহ বলে ছ্য || 
কেহ বলে তিন কাণ। ছয় তিন নয় | 
কেহ বলে গ্রহভোগ শয কেশ নয || 
কেহ বলে দেখা যাবে পন্ভড়ি পব । 
কেহ বলে চাঁবদান। মন্দ অতিশয || 
কেছ বলে যুগ বাধা উপবেতে বয় । 
তার কাছে কাচা পাকা সব হবে ক্ষয় || 
কেহ বলে দান ফেলে ঘরে গেলে জয় । 
কেহ বলে জয জয় অজয় বিজয় | 
কেহ বলে বৃথা বল বল হলো ক্ষয়। 
ঘরে উঠে কেঁচে পাকা বড় শুভোদয় ।। 
কেহ বলে চ্কি বলিবে জয় পপাজয়। 
যেখানেতে ধর্ম আছে সেখানেই জয় || 


৩৮ 


শন্তা এবং [শক্ষা-বিভ্রাট 


ভাঁবভরা ভারতের যশোজলাশয়। 
কালরবি কবে করে শুক সমুদয় || 
জলহান মীন সম যত হ্রিন্দুগণ্ণ। 

জীবন জীবন করি হারায় জীবন 11 
ভূঘায় হইয়া কৃশা যায় মাতভাঘা | 
পূনব্বার নাহি 'আব বাঁচিবাব আশা || 
পিতের মনে মনে বিঘম বিলাপ | 
একেবারে ঘূচিয়াছে শাস্েক আলাপ || 
বিদ্যা সব লোপ হয় চচর্চা নাই তার। 
মণিহার] ফণী প্রায় বনি মাত্র সাব || 
অপমান অনাদর পতি ঘরে ধবে। 
কোনরূপে কেহ নাহি সমাদন করে || 
ধর্ম যাব কর্খ সহ দেশ পবিহবি। 
মন্ত্ভেদ মজে বেদ মিছে খেদ কবি || 
স্মৃতিব নিস্মৃতি হেতু স্মৃতি হয় শেঘ | 
শ্বৃতি আব শ্তিপণে কবে না পুবেশ || 
কৃতর্কেব তর্ক উদ্দে তর্কেব বিচাবে । 
ন্যায হযে না ছাড়া থাকিতে কি পাবে € 
তন্বেব স্বতন্ব তন্ত্র সে তন্ন কো জানে । 
স্বতন্বে কৃতন্ত্র হলে তম্ব কোবা মানে || 
কাবোন অধীন হনে কাব্য হব গত । 
অলঙ্কার হইয়াছে অলন্কাল-হাত || 
ভারতে না নহে আব ভাবভের বাশ । 
পবাণ পুবাণ বলি কবে উপহাস || 
কেব। চলে শাব্ষপথে জবাই জচল। 
নাহি মন গীতাষ কি তায় পাবে ফল ।। 
কেমনে দেখিবে পথ দৃষ্টি আছে কার! 
একে সব ঘোব জন্ধ তাহে অন্ধকার || 
সিদ্ধভরা আছে জুধা দেখে না চাহিয়া | 
জানায় শারল ভাব গরল খাইয়] || 
ছেঘাচার-মদে মত্ত দেশাচার হরে। 
কৃটভর। কালকুট সুধা জ্ঞান করে || 


২৭০ 


ধন 


মনোমুদ্ধ ধবানাপী যত জীবগণ | 

সদা ভাবে কোখা মাবে কোখা পাবে ধন || 
কিনিপে পাইবে টাকা ভাই চিস্তা কবে। 
বমেও ভাবে না।মমে বাচে কিবা মবে|। 
'আপনাব ভাল মন্দ কিছু নাহি বোঝে । 
দিনলাত্রি এক ভাবে গধু টাকা খোজে || 
ধনাগম-পিপামাষ পাণ যদি যাষ। 
শিবাশা-নদীন শীব তন মাহি খায || 
ধনের মহিমা সবে সদা গান কবে । 

ককৃব ঠাকব হব ধন পেলে পপে || 
বানবোতে বাব হব ধন হাতে পেলে । 

মণি পেলে ফণী হন কলীনের ছেলে ॥। 
ধন যাব আছে তাপ দোঘে নাতি দোখ | 
কোঘ যত পূর্ণ হয তত পবিতোঘ || 

কবপ হইলে ধনী মদনের পাষ | 

স্বর্ণ তাৰ স্বর্ণপৃভা ব্যক্ত কনে শাষ || 
অপকর্শ যত করে তত পায যশ । 
আশা-পাশে বদ্ধ হযে লোকে হম বশ।। 
ভবেব ভীঘণ ভাব যায নাহি বোর্ঝা | 
কেরা সাধু কেবা চোন কেলা বাঁকা সোজা 1] 
কাব শিবে পডে গিয়ে কাব ভান (বোঝা | 
ফণী হযে দণশে কেণা কোখা হয বোছা || 
কেবা কবে অনুষ্ঠান কেবা কৰে যোগ । 
কেবা কবে জাহবণ কেবা কৰে ভোগ || 
ভ্রমে ভুলে নাঠি বোঝে বিযোগ লীবোগ | 
তোগ হেত যোগ বটে ফলে সেটা বোগ || 
বোগে আছে পৃতীকাব ওঘধ পৃযোগ। 

এ বোগে ওঘধ মাত্র প্রাশেব বিযোগ || 
কে আব সাধন কবে হযে বিপু-হাবা | 
পেলে ধন ছাড়ে বন তপোধন যাবা || 

ধন ধন করি মন মত্ত সদা বয়। 

মরণ নিকট অতি জ্মব্ণ না হয় || 

ধন ধন ধন তুই ওবে বাপধন । 

ধন আছে মনে বোধ হবে না নিধন || 
তৃষ্ণায় করুক বড় সমুদ্র শোঘণ। 
ধনতুষ্ণ। এক চোঘে শোঘে ত্রিভুবন || 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণের গ্রস্থাবলী 


কোথা সেই জন্ক মুনি কোথ তার পেট । 
ধনতৃঘী নিকটে ককক মাথা হেঁট | 
অর্থেন ভিতবে অথথ অনর্থেব হেতু । 
অঙন্তোথ-সাগবেক সেই মাত্র সেতু || 
তাব পঁবি যেতে আব নাহি পাবে কেউ। 
হেতু এই সেতু ফঁড়ে উঠিতেছে ঢেউ ।। 
ভঘায স্ুসাধ কব প্াণপতি লোত। 
কিছুতেই তাৰ আব মেটেনাকো ক্ষোভ || 
কবেবেন ধশ যি হস্তগত হয | 
তথাচ লোভেব লোভ নিবাবিত নয || 
আাবো বলে দেও দেও যত পাব দিতে। 
বিমুখ হণ শা এমি ত্রিভুবন নিতে । 
ওহে জব পশনলোভে মোহিত হইলে । 
এ ধন কোখাখ বে নিধন হইলে ॥ 
নিধনের ধন যেই শিখনের ধন । 
সে ধন সঞ্চষ কপ গবে বাছাধন || 


সাধ 


সাধেন কি সাধ কিছু স্বিব ভাব নয । 
সুসাধে কখন মনে বিঘাদ উদম || 
পথমে দেখিতে সাধ নাহি ছিল যালে। 
এখন দেখিতে মন সদা চাষ ভাবে || 
সাধনা কবিষে তাঁবে না পুবিল শাধ। 
চাবিদিকে শক্রগণে সাধে কত বাদ || 
আমাব সাধনা তাব ধবিয়া চবণে । 
তবু তো সাধের নাহি সাধ মেটে মনে || 
কেমন সাধেব ভাব বুঝিতে ন৷ পাবি । 
ধন্য সাধ তোব গুণে যাই বলিহাবি || 
মনেব মান্ঘ দেখে কত সাধ বাড়ে। 

না হেবিলে নিবাশায আশা বাসা ছাড়ে || 
সাধেব পভাবে যেই স্গখেক উদয় । 
ক্রোধের কটাক্ষে তার জীবন সংশয় || 
মিলনের আগে যারে কবিয়া যতন । 
নানা ছলে কৌশলে তৃঘেছে সদা যন || 
হিম শীত সমীরণ তপনের কর । 
বরঘাব জলধাবা সহা নিবভর || 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী ২৭১ 


পদে পদে বিপদে কবিয়া নিবাবণ | 
ক্রমে ক্রমে কালক্রমে হইল মিলন || 
নব অনুবাণ্ে সুখে যায় কিছুকাল | 
শেঘেতে ধবিল ক্রোধ বিক্রমে বিশাল || 
কোনমতে পেম-পথে কণ্টক অর্প ণ। 
করিবাবে পৃতিক্ষণ সদা পৃতীক্ষণ ॥। 
ক্রোধ অনুবোধে ফুবাইয়। গেল সাধ । 
উপনীত হইল বিঘম অপবাদ || 

যার লাগিদূংখভোগী ছিল আগে মণ | 
এখন বিমুখ তাবে বৃখা অবাবণ || 
এমন সাধের সাধ নাহি দেখি আক । 
পবিহাব সাধেব চরণে নমস্কাব || 


বুলবুল্‌ পক্ষীর যুদ্ধ 


যেরূপেছে হয়েছিল পক্ষীব গমন | 
কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত তাব লিখি অতঃপব |] 
ধশীব পুধাণ” পন্মী ভুপতিব ছিল। 
হুন্বিব হাতে পোড়ে নণে ভঙ্গ দিল || 
ঘাড়েব পালক তাব বনে তুলাধনা | 
অধোমূুখে বহে বাভ-পক্ষ যত ভগা || 
শেই ভাল গত সম শাসে বায কাটা | 
অনায়াসে তালে ছাড়ে বি' বুকের পাটি || 
বাবুব বেতাল পক্ষী অতিশয বোদে। 
সে তালে বানাযে তাল নুর্টি কবে চোর || 
তাল ঠুকে এসে তাল শাত তাল খাষ। 
তালকাণা হলো শেঘ বেতালের যায || 
একে একে বাজাজীব ভাল পাখী সব। 
বাবুর পাখীব কাছে হলো পবাভব || 
অপব পক্গীব কথা কি কহিব "শান | 
সম কবিল যেন অমব-ক্মাব || 

হায় হায «কি লিখিব দে”খ হয় দ্যা । 
সপ্তমী না হাতে হতে হইল বিজযা || 
বাবৃব দূধেব শিশু গোটা দূই নযা। 
করিয়াছে নৃপতিব কৃকচেব গয়া || 
টাইযু বাড়াতে ছিল বাসনা রাজার । 
পৃৰ্রের নিয়ন্ঘ রক্ষা কথা হলেন ভাগ 1] 


নিজ পাখী পকলেব দেখিয়া সন্কট | 
দেড় ঘণ্টা আগে বাজা দিলেন চম্পট || 
বপনে ঢাকেন মুখ চক্ষে বহে নীব | 
জতা ফেলে ভিড ঠেলে হলেন বাহিব || 
শহায় তীহাব পক্ষে এসেছিল যাবা । 
দুখ পেযে তাবা সব ঞলবৃদ্ধি-হাবা || 
ছোড়া নূড়া গোড়া ওলো ফেবাতাডা খেষে ! 
শিবে কবে কবাঘাত মনস্তাঁপ পপষে || 
কেহ বা নযনভালে ভিজ্াইল মাটী। 
কেহ কাবে বুঝাইযা লে যাম বাটী।| 
বাব বান ভিনবান ভাছে লাতি খেদ। 
অবশ্য ভূপতি শেঘ পড়িবেন বদ || 


গগন গুরু 


তা ডাকান, "তে ভ্রমণ, 
কিয়া কি ল'ভ বক । 

মিছা ফেলে ফেব, শহি পাও টের, 
কে' আপন কেকা পব || 

ন্গাবে আমি কও, ভুমি আমি নও, 
যেআমি গে ণদভ নম । 

লাহি ভেনে সাব, প্ঘানাণ আমাল, 
অভিমানে "শীপ বায ।। 


এই কনেবব, নহে স্থিপতব 
ক্ষণে যায ক্ষণে আসে। 

পৰ বিভু যেই, অবিনাশী সেই, 
নাহি নাশ দেহ-নাশে 11 

যেমন আকাশ, সক্বজনে বাস, 
ভিতবে বাহিবে কবে । 

পসকলেবি শহ, সম্বন্ধ বিবহা, 
বিস্ত আছে চলচবে || 

ঘটে ঘটাবাশ, গৃহে গৃহাকাশ, 

স্বভাঁবত: মহাকাশ । 

আজব! সেইরূপ, হযে নানারপ, 
বন্ধ হ'লে বপনাশ।। 

স্খন গগনে, আপি মেঘগণে, 
আচ্ছাদিত কলে তায়। 


২৭২ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থীবলী 


তাহে রবিকর, অতি মনোহর, অনিত্য সংসার পব অনিত্য এ দেহ । 
নানারপ দেখা যায় |। নিত্য নয় নিত্য নয় নিত্য নয় কেহ | 
ফলে সেই ভাসে, না ভাসে আকাশে, স্'জন-সংহরি-হীন নিরঞ্জন যেই । 
রূপ ধরে জলধরে । তন্ত্র অতীত নিত্য সত্যরূপ সেই || 
বিমল গগন, যেমন তেমন, কসুমে যেরূপ হয় গন্ধের সঞ্চার । 
গমতাবে তাব ধরে ।। আত্মারূপে দেহে তিনি সেরূপ পৃকার ॥ 
যেদপ আকাশ, সহজ পুকাশ, গো-রসে জন্মায় ধৃত কন্মযোগ নানা | 
নাহি ছোঁয় কভু কারে। আত্মার্প পরমব্ন্ধ তত্ব যায় জানা || 
ঈশ্‌ র তেমন, দেহমাঝে রন, যদ্যপি বাসনা কর আপনার হিত। 
শাহি হোন তিনি তারে || আত্মীয়তা কর তবে আত্মার সহিত || 
এই কলেবর, হয় বহুতর, ঘরের ভিতরে দীপ তম করে দূর | 
সরু মোটা রাউা কালো । অনায়াসে দৃষ্ট হয় সদানন্দপুর || 
তাছে তিন কাল, বিশাল রসাল, মক্ত কর শম দম যুগল শয়ন | 
অতি মন্দ অতি ভালো || আত্বধামে পাবে তবে আত্মদরশন || 
দেখ এ শি কল, ইহারা কল, ভাবের উদর হয় পুণয়ের মুখে । 
'আত্বারে ছুঁতে না পারে। সমূহ জান্তোঘ সদ] নৃত্য করে সুখে || 
নিজে নিজ বূপ, অরূপ স্বরূপ, কেবল আনন্দ করে মন অধিকার | 
বিরূপ কে করে তারে ।। আপনি আপন বোধ নাহি থাকে আর || 
নার পুকরণ, শেখ পৃতিক্ষণ, সেই মাত্র মনে জানে লভ্য যার হয। 
গগন-গুরুর কাছে । সুখময় বদ্ধজ্ঞান ফুটিবার নয় || 
ভেবে দেখ মনে, এ তিন ভুবনে, পক্ষিগণ দূই পক্ষ করিয়া বিস্তার । 
হেন গুরু”কেবা আছে ।। গগনে বিশাম করে যেরূপ প্রকার | 


বালকের যেইন্ধপ নিদ্রার পুভাব। 
যথার্থ জ্ঞানীর হয় সেইকপ ভাব || 
তন্ত্র বলে এই উক্তি বৃক্তি-সিদ্ধ বটে । 


মনপথিক সেই জানে সেই ভাব যার ঘটে ঘটে || 
হযাদে হে পথিক মন কোথা! যাও একা | তোমার যেমন ভাব ভাব সেই ভাবে । 
ভ্রমের গহন বনে পাবে কার দেখা || অবশ্য ভাবের বলে বন্ধপদ পাবে ।। 
আত্মতত্ত জ্রান-পথ যতু করি ধর | যেমন তেমন হয় তর্কে নাই ফল। 


সার তন্তু পরিহরি কার তত্তু কর ।। জ্তানেরে করিয়া সঙ্গে নিত্য-পথে চল || 


স্পম্লুততুুভলা 





রা ডুম্ন্তের ম্বগয়াগমন 


পৃর্বকালে ছিলেন নৃপতি একজন । 
সুশীল সুধীব অতি পবম সুজন || 
পৃকবংশ-অবতংস প্ডিত ধীমান । 
শান্ত দাস্ত নিতান্ত দৃক্ঘন্ত অভিধান || 
ধনেতে কবেব সম পেতে মদন | 
তেছজেতে তপণ অদা পূসনূবদণ। || 
এক দিন সেই বাজা হষে কৃতৃছল। 
চলিলেন মুগযাষ লমে দলবল || 
শখ ধা সাপখি পদাতি পুর | 
অশু গর মেন! সব কহিতে বিস্তর || 
পবেশ করিল গিয়া অৰণ্য ভিতরে । 
হেপিয়! কানন-শোভা মুনি-মন হবে || 
সম্মুখে হরিণ এক কবে দবশন | 
বধিতে তাহাবে কবে নিল শরাসন || 
বেগেতে চালা বখ সাবথি বীমান্‌ । 
তাব পিছে নৃপতি ধবিয়৷ ধনুব্বাণ || 
জ্ঞান হয় যেন হব কবঙ্গ কাবণ । 
বাহুলতা বিস্তাবিযা কবেন গমন | 
পাণভযে হবিণ পলায় বায়ুভবে | 
ধবল কবল পড়ে ধবণী-উপবে || 


তীব, তাবা, উল্কাপাত সম ছোটে হয । 


ক্ষণমাএে আব কিছু দৃষ্টি নাহি হয়।। 
নিকটে হেবিষা মুগ, ভূপতি তখন । 
লক্ষ্য কবিলেন তাব বধিতে জীবন || 
হেনকাডলে আসি তথা তপন্বী দূজন। 
হস্ত পৃূসারণ করি করিল বাবণ || 
“মহারাজ ক্ষান্ত হও সংবরহ বাণ। 
আশ্মের মূগ এর নাহি বধ প্রাণ।+ 
অগ্গিতুল্য বাণ তব করিলে পৃহাব । 


তুলঘাশি ব্ধঙ্গ, এ পুড়ে হবে ছার || 


কোথা বজসম এই তোমার সাযক। 
কোথা ম্গ-তনু ওভে নুপতিনাঁয়ক' || 
তাক-পবিত্রাণে ভব বাণেব স্জন | 
এপসাধ-দোঘ-বিবভিতি সেই জন || 
তালে শব-সঞ্ধান 2 উচিত মা হাস । 
কুপা। কশি সববণ বন মভাঁশয 11", 
লাঘিন নিৎম পাড়া শুনিমা তখন | 
পণমিনা বশিনেন শব সন্বনণ | 
শেহাশিবা পদিত হইযা তাপস । 
কহিতে লাগিল কথা পনম সবস || 
' পৃকব শ 'অবত শ তুমি জ্ঞানবান। 
পিদা-শিনিণাদি শব ভণেন নিধান |1? 
হস্ত তুলি আশীব্বাদ কিল দৃভান | 
চক্রবত্তাঁ পত্র তব হইবে বাড |] 
অতঃপব পুস্থান করিব, আছে ত্ববা। 
যজ্ঞকান্ঠ আহবণে, এসেছি আমবা || 
ওই দেখ, মালিনী নামেতে সোতস্বতী ৷ 
কুলগুক বণৃ, ছোখা কবেন বসতি || 
অন্য পযোভণ যর্দি না থাকে তোমাব । 
তাহাব আশমে কব আতিথ্য স্বীকাব ||" 
তাহা শুনি জিজ্ঞাসা কবিল নবপতি || 
কণুমুণি তখায বি আছেন আম্পতি 11,” 
বহিলেন তাব৷ তবে হইমা প্রসনূ । 
সোমতীর্থ-পর্যটনে গিযাছেন কণু || 
কুলগুক সকলেব বসতি এ বনে । 
বেখেছেন তনয়াবে অতিথি-সেবনে ||", 
ভূপতি কহিল তবে কবিয়া পূণতি। 
“তাবে গিয়া দবশন কবিব সম্পতি || 
মহামুণি কণ্‌ু হন ভুবনে বিখ্যাত। 
অবশ্য আমার শদ্ধা হইবেন জ্ঞাত 11” 
তাহ শুনি দুই মুনি আশীবর্বাদ করি । 


গকার্যাসাধলেতে তবে কিল শিহণি || 


২৭৪ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলা 


রাজার তপোবনে প্রবেশ 


(গীত) 
নিকঞ্জে চলেছে শ্যাম, প্যাবী দবশনে । 
পীতান্বব দিযা কটি? বেধেছে মতনে ॥। 
অগুক চন্দন অঙ্গে, শোভিছে পবম শে, 
হোবিতেছ চাবিদিক, চঞ্চল নবনে। 
বদন শবর্দবাক], মস্তকে ময্খ-পাখ।, 
ঈঘৎ হেলয তাহা মলব-পবণে || 
মুখে মৃদূ মৃদূ হাসি, গঘনে বাজাও বাশী, 
বজপুশবাসী হয, উদাপী শুবণে। 
তুমি হে ব্রিভক্গ এবি, রম কত বঙ্গ কনি, 
চিনিতে তোমানে শাভি, পাবে কোন জাগে || 


আততপব নববব পলক অন্তবে | 
পবেশ করিল গিষা কানন-ভিতবে 11 
সাবথিবে খঞ্ষোধিযা কহিলেন ভূপ। 
“দেখ হে সাবখি এক অপবপ বপ।। 
সন্মুখেতে তপোবন অতি সুশোভিত । 
পবিচয বিনা ইহা হযেছি বিদিত || 
হিংসাহীন স্তন ইহা পবিত্র কানন। 
মৃগগণ অভয়েতে কবিছে ভ্রমণ || 
বথেব ঘোঘণ অতি ভীঘণ শবণে। 
তথাচ কবঙ্গচয ভীতি ণষ মনে | 
কোটব হইতে কত শুকশিওগণ | 
তরুতলে ধান্যকণা কৰিছে ক্ষেপণ || 
হবিণশাবকে অসুখে কৃশবাশি খাষ । 
যজ্ঞধূমে হইয়াছে বৃক্ষ শ্যামকায || 
ইরিতকী, আমলকী, বিভীতকী আব । 
স্থলে স্থলে শিলাতলে কবিছে বিহাব ||?" 
ক্রমে ক্রমে পবিক্রম কবি সেই স্বান। 
উপনীত ভূপতি আশ্ম-সনি ধান || 
শীতল সুগন্ধ মন্ন বহিছে সমীব । 
চঞ্চল হয়েছে নীর তাহে সরসীর || 
তীদ্েতে তরজ তার তর্তলে লাগি । 


পঞ্চির ফরিছে বুঝি হয়ে অনুরাগী || 


কমল কৃমুণ কত ইন্দিবর ফুটে । 
মবুলোভে অলিগণ ঝাকে ঝাঁকে ছুটে ॥। 
ডাছক' ডাহুকী ডাকে খঞ্জনী খগ্জন। 
সার সাবসী সব হৃদয়রঞ্জন || 
বাজহংশ হংসী ভাসে জলেব হিলোলে। 
লাক] খিলাসে যেন কালমেঘকোলে || 
মবোখব-ণোভা হোবি মোহিত ভূপাত। 
গপ্বোধিযা কহিলেন সবথিব পতি | 
এই স্বানে বখ বাখ সাবখি এখন | 
পদব্জে তপোবনে করিব গমন || 
ঝাঘিণ আশে যাব হইযা নিলীত। 
বথ-আরবোছণ তাঙে শা চায় উচিণ|। 
গাবধানে পাখ তুমি আন্ত অলঙ্কাল | 
এন ধনু যুকট কৃগল মণিচাব || 
যদবধি এই স্থানে শাতি আমি ফিশে। 
তপবধি জল দেহ যোটব-শলীবে 111) 
এই কখা খলি পাজা ত্যজি শিজ বেশ। 
কণেব আশুমে গিবা কবিল পবেশ।। 
গতি মাত্র দেখিলেন যত স্ুশক্ষণ | 
হ্যস্ফৃত্তি নৃত্য কবে দক্ষিণ নযন || 
মণে মনে ভূপতি কখেশ আলোচনা | 
কি লাভ হইবে নাহি হয বিবেচনা || 
ণবম পবিত্র ইগ ধাঘিব আশম। 
এখানেতে নি হেতু মনেপ ব্যতিক্রম || 
'থবা যা ভব্তিব্য অবশ্য তা হবে। 
ভবনে বা বনে তাহা অব্বত্র সন্ভবে || 
এইবপ নানারূপ চিন্তাকৃল ভূপ। 
বনশোভা, হেরিছেন অপরূপ রূপ || 
অদূবে তাহাব ধাঘিকলবালাগণ। 
তরুমূলে করিবাবে সলিলসিঞ্চন || 
মুন্না কলগ কক্ষে করিয়া কামিনী । 
আলসে অবশ তনু মবালগামিনী || 
ক্রমে ক্রমে কবিলেন সেই দিকে গতি । 
যেই দিকে বসি পৃরুবংশ-নরপতি || 
নিবখিয় নৃপতি ভাবেন মনে মনে । 
দূর্লভ যেরূপ রূপ রাজার ভুবনে | 
খঘির আশমে তাহা হেরিবারে পাই । 
বিধির কি বিধি হায় বলি হার যাই || - 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রন্থাবলী 


যথ! উদ্যানেৰ ফুলে লোকে যতু কবে! 
বনফুল সৌবভে গৌবব তাব হবে || 
এত ভাবি ভূপতি বসিল সেই স্বলে। 
নিবাবিতে বখিকব তকববতলে ।। 


রাজার শকুস্তল! দর্শন 
(গাত) 
যোগিবী সেজেছ বাধে, শ্যামেব কাবণ | 
ধূলি ছলে অঙ্গে তব, বিভূতি লেপন* 
চারু জটাজুট বেণী, যেন ভুজঙ্গিনীশে ণী, 
কণ্ঠেতে মুক্তাপাষ, কদ্রাক্ষ-ভূঘণ। 
বসন বাধে ছাল, ফলহাৰ হাডমাল, 
বিবাজে হদয়মাঝে কিবা সআশোভন || 
হাব শাম শবিহাবি, মুখে কিন্ত হবি ভবি, 
বগিযাছ সাব কবি বৰা ধপাঁসন | 
এ বেশ হোবিযা তব বাতি শত মনোভব, 
বতি সহ গাদা কবে আখি ববিঘণ || 


কণৃ-কন্যা শকুন্তলা, নিন্দি কপ ইন্দুব'লা 
কমনীয বাক্ষেতে বলস। 
'অনস্যা পরযিংবা, সঙ্গে দূই সখী অদা 
তিনজনে সমান বযস || 
গজপতি-জিনি গতি, যেন বমা বন্তা বতি, 
বৃক্ষবাটিকাতে উপনীত । 
মনে মহা কৃতৃহল, তকমূলে দিতে জল, 
কৰিলেক আবন্ত ত্ববিত।| 
হাসি অনস্যা বলে, “ওলো সখি শকৃম্তলে, 
আমি বৃঝিয়াছি ইহা সাব । 
তুমি যে কণেব মেযে, জপ হয তোম চেযে, 
"আশৃমপাঁদপ প্র্যি তাঁব। 
নব মালিকার অণু, তোমাব কোমল তনু, 
» অমল কমল লাজ পাষ। 
এ সব জানিযা তিনি, কৰি বালা-তপস্থিনী, 
বেখেছেন বৃক্ষেব সেবায় || ' 


৯৭৫ 


শকম্তল! শুনি কম, “শুধু পিতৃ-আল্ঞা নয, 
ইহাদেব সেবাব কাবর্ণ। 
'আশমেব তক যা, হয সহোদব মত, 
সকলেতে সেছেব ভাজন |]: 
পিয়ণ্বদা বাহে পূন, সখি শবান্তলা শুন, 
এই দেখ বত তকক্ল। 
নিদাঘেব জাগশনে গিবি বন উপবনে, 
এ সব পসপ কবে ফল || 
উহাদের তাল-দান হইমাঁছে সমাধান, 
অ্পক স্থানাছব শিবা । 
কন্তম পক পাত শ্বেছে যে বৃক্ষজাতি, 
আঁতি ভাবে খলিল গিঞ্িযা || 
বদ্যপি না পাই ঝুল, “ন চাছে তাহান মূল, 
তাছে বিছু পুষোতান নাই । 
স্বার্থহীন যেই ল্ী, সে হয পবন ধর্ম, 
গাব মুখে শুনিবাপ্ পাই 11? 
নিকটে দশ্বাস্ত ভপ, দমনে নিবখি কপ, 
মনে মনে মানি চমত্কাব | 
কবিছেদ আলোচন]। বুঝি এই আলোচনা, 
শক্স্তলা ললনাব সাধ || 
এমন শবীব মাঝে বল্বল কি কভু সাজে? 
কেমন বগিন বাণ, হছায । 
বস ভ্ঘণ বিনা, তখাপিও এ দবীনা, 
স্বভাব পভাবে শোভা পা || 
বামশ শেবাণ আজে, শোভি। গা যেদ বঙ্গে, 
শশাক্কে কলঙ্গ শোভিমান | 
ডেইবপ এই বালা, বপে দিক্‌ কবে আলা, 
তথাপি বলকল পশিধান || 
স্বভাবে সুন্দৰ যাবা, বিনা অলঙ্কাবে তাবা, 
কিনা ভূঘণেব শোভা ধবে। 
যথা এই ললনাধ, নাহি কিছু উপমাব, 
তবু থাকে বনফুল পরবে || 
এ দিকে কণেখ কন্যা) বামিনীৰ অগগণ্যা। 
কবিতেছে সলিল সিঞ্চন | 
কৌতুককলাপ হলে, সী সন্বোধনে বলে, 
“সহচবি, কব দবশন || 
সুধীব সমীবভবে, সহকাব তকবৰবে, 
রী সঞ্চালন কৰিছে শাখায়। 


২প$ ঈপ্বরচত্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


অনুমান হয় যেন, অঙ্গুলি সঙ্কেতে যেন, 
নিকটেতে ডাকিছে আমায |”? 
শকৃস্তলা এত বলি, ক্রতগতি গেল চলি, 


সহকাব তকবধ তলে । 


প্রিয়ংবদা নিবখিযা, শকস্তলা সম্বোধিযা, 
পবিহাস কবি তবে বলে ।। 
£তোমাবে হেবিযা সই. সহকাব তক ওই, 


মুক্তলতা সহিত মিলিল। 

যেও না এখন কোথা, 

দেখিকি শোভা হইল || 

সঙ্গিনীব পবিহাসে, 
বলে ' সখি তুমি পিষংবদা | 

মুখে প্িষ সম্ভাঘণ, বপ প্রিষ দবশন, 
পিযালাপে কাল হব সদা 11”? 


সখীগণের সহত শকুস্তল্লার 
কথোপকথন 


(গীত ) 
ভেব না শীমতী, শাম আসিবে নিকৃঙ্গবনে। 
বাধা-পরমে বাঁধা হবি জানে ইহা ত্রিভূবনে || 
মূখে সদা জপে বাধা, বাধ। শ্ামাঙ্গেব আধ। 
দেখিতে বাধাব কোন, বাধা নাহি' মান মনে || 


ভূপতি শবর্ণ কবি, পিযংবদা বাণী | 
মনে মনে অতিশয পবিতোঘ মানি | 
বলিলেন “প্িযংবদা ভাল বলিযাছে। 
শকম্তলাৰপ তক শোভা কবিষাছে || 
নবীন পল্লব সম, অধব ত্ুন্দব | 
যৌবনকৃ্ুম তাহে', অতি মনোহ'ৰ || 
ব্যাপিযাছে শকীবেব অমুদয স্থল । 
হেবি মন মধূকব, বিষম চঞ্চল 11” 
শকৃম্তলা সম্বোধিয়া, অনস্যা বলে। 
'নব-মালিকাব বপ হের শক্স্তলে | 
স্বয়ংববা হযে যেন, কবি পরিরঁষ। 
সহকাব তকববে কবেছে আশ্য় ||" 


ক্ষণেকাড়াযে ভোখা, 


শকত্তলা মুদ্‌ হাসে, 


শকৃম্তলা গেল নব-মল্লিকাক পাশ। 

নযনে নিবখি বপ হৃদযে উল্লাস || 
ডাকিযা বলিল, “সখি, কৰ দবশন। 
ফুল-ফলে হইয়াছে এবা স্থুশোভল 11” 
পিষংবদ। হাধি অনসূযা পৃতি কয। 
'মালিকাবে শকৃস্তলা, কি হেতু অদ্য 1” 
সে কিল, ““আমাব, বৃদ্ধিতে নাহি আঁসে। 
কেন শকন্তলা এবে, এত ভালবাসে |1”: 
পিযংবদ] বলে তবে “বিলি শুন সই'। 
শকৃত্তল৷ সখীব মনেব কথা কই ।। 
বিবহে না বহে তাব সুস্থিধ পবাণ। 

মণে মনে শকৃত্তলা কবে অনুমান || 
মালিকা পেষেছচে যথা মনোষত পতি। 
ঈশুব-ইচছাষয হয আমাব তেমতি || 

এই হেতু উহাতে এবপ পৃণযিনী | 
বেখেছে উহাব নাম কাননতোঘিণী |” 
শকন্যল! বলে, “তাহা নহে কদাচন। 
ইহা শুখ তোগণাব মানব আকিঞ্চন 11? 
নিকটে মাধকীলতা চেবিযা নযনে | 
শকৃন্তল। পৃনঃ বলে সখী সন্বোধনে || 
মাধবীলতাষ শব হযেছে মুকুল । 

ন্তান হম অবিলম্বে ফটিবেক ফুল || 
[পযংবপা বাল তবে বাবিনা প্রকট । 
“তোমাৰ হযেছে সই বিবাহ নিকট || 
শকুন্তলা শুনি তবে বলিল তখন । 

এ সব তোমাণ সখি পলাপ-বচম ||: 
প্রিষংবদ] বলে “সখি, এ কথা স্ববপ। 
তাত কণু-মুখেতে শুনেছি এইবপ ॥। 
মাধবীলতাষ যবে হইবে মুকুল । 
ফটিবে তখন তোব বিবাহের ফুল ||”? 
অনস্যা হাসিযা বলিল তাব পব। 
'মাধবীলতাব তাই এত সমাদব ||" 
শকৃত্তলা বলে, “সখি, তাহা কতৃ নুয়। 
আমাৰ মাধকীলতা ছোট-বুন হয || 
ভালবাসি আমি এবে তাহাব কাবণ। 
তোমবা 'আবাব বল এ কথা৷ কেমন ||"? 


ঈশ্বরচজ্ গুপ্তের গ্রন্থাবলী ২৭৭ 


শকুন্তলার বৃক্ষে জলসেচন 


শকৃন্বা। পবে, পুলক অস্তবে, 
আবস্তিল দিতে জল । 
কক্ষেতে কলস, যৌবনে অলস, 
তণ্কটি স্রনিমল || 
সাধবীলতায, আছ্মে যায়, 
চলিল তথায বালা । 
বপেব নিধান, বলুকল পিধান, 
গলে বনফুলমালা || 
বৃক্ষে জলসেক" কাবিবাবে এক, 


লেগেছিল অলি গাষ। 
আমনি ভ্রমব, উড়িযা সত্ব, 
শকম্থলা পতি ধাম ।। 
বদ'নম গুল, পফল্ল কমল, 
* ইল তাভাব জ্ঞান । 
বশিখ। বাক্কান, পাব দবাচাব, 
ববিবানে অধূপান || 
শকন্ঘলা তালে, হস্তে বাবে বাবে, 
কবিতেছে নিবাবণ | 
তখাপি দুর্ভন, কর্পিষা তন, 
কবে প্রা আব্রমর্ণ || 
হে'বি শকম্তলা, হই! উতলা, 
উচচস্বধে ডাকি কে । 
'“ওলো সহচবি, এসো ত্ববা কবি, 
যন্ত্রণা আব লা সহো।। 
'ণক মধকব, বিষম বন্বন, 
ধাইযা। আমাব পৃতি। 
কবিছে পীড়ন, না মানে বাবণ, 
বক্ষ কব শীঘ্গতি ||”? 
তবে দই সখী, সেবপ নিবখি, 
হাসি বলে “শুন সি । 
রাখিতে জেমাবে, অনণ নাহি' পাবে, 
দৃগ্গান্ত ভূপতি বই ||” 
সভষ হৃদয, ধনী কবদ্ধষ, 
“দিয়া নিবাবণ কবে । 
বলে আরে মন, তবু যে ত্রমব, 
আসে গুণ্‌ গুণ্‌ স্ববে ||”? 


৩৯ 


শকন্তলা পলে, সকষফণ শ্ববে, 
বলে “সখি বাখ প্রাণ ।”? 
তবু তাব! হাসে, বলে মৃদূ ভাঘে, 


“দৃ্ঘন্তে কবহ ধ্যান |): 
ভূপতি তখন, ০. কবিষা শুবণ, 
কবিলেন অনুমান । 
এই স্যোগেতে, গিষমা দিকটেতে, 
করি পবিচম দাশ || 
কিন্ত আমি ভূপ, বচন এপ, 
ললিতে বাল] নয | 
'অমাভা বাঙাব, অন্য কিছু আব, 
বলি দিব পবিচয || 
এত ভাবি মনে, সত্বধ-গমনে, 
তাদেন সম্মুখে গিয়া | 
গভ্ভীন বচনে, কন্যা তিন জনে, 
কহিলেন সন্বোধিযা || 
'দুষ্মস্ত পাল, দলাতআ্বান কাল, 
খাবিতে অবনীপৃবে | 
হোনকে দৃর্শমতি, ধাঘি-কন্য। পতি, 
অভি'তি আচাব করে ||? 
কনা। তিন ভানে, যুবক বাঁজনে, 
চকিত-ন্মনে দেখি। 
শিডষয অন্থব, স“ববে অন্বব, 
চিন্তা কবে শবে এ কি।। 


ক্ষণেব বিলম্ষে, ধের্ধা অবলম্ষে, 
পিষংবদ। সুবদনা | 
বলে “'মহাশয, হেন কিছু নয়, 


বড় কোন কুঘটনা || 
মধুপানে পুষ্ট, অলি এক দুষ্ট, 
কবে আসি আক্রমণ । 


তাহাকে নিবখি, আমাদেব সখা, 
হযেছিল ভীতমন || 
প্রিযংবদ] বলে, “সখি শকস্তলে, 


অধ্যপাত্র এস লযে। 
অতিথি-সেবনে, , আছহ্‌ এ বনে, 
পিতৃ-আক্তা শিবে বয়ে || 
অনশ্যা কছে, “উচিত এ নহে, 
বসে তুমি মহাশয় । 


টা ২৭৮ ঈশ্বরচন্দ্র গুণের গ্রন্থাবলী 
সম্তাপ সংহাব, শাস্তি দূৰ কব, এই হেতু তোমাদেব পুণয় এমন। 
ববিপূভা অতিশয 11” স্থবর্ণে স্ুবর্ণে যেন হয়েছে মিলন ||? 
ভূপতি তখন কবি সন্বোধন, অনসূয়৷ প্রিযংবদা কহে পবস্পব। 
কথিলেন কন্যাগণে। “এবপ পুকঘ নহে নয়নগোচব || 


“ত্য জলসেক, হেথা মুহ্র্তেক, 
এগ দেখি তন জনে ||)? 
বাঁজাশ বচন, কবিযা শবশ, 

শাঁসিযা কামিনীগণ | 
বসিষ। খায়, পূণযিনী পা, 
আবন্তিন আপাপন || 


(গীত) 


ওই দাঁড়াষে বে' বাঁক। ত্রিভঙ্গ | 
হেবে হানিছে খব শব অনঙ্গ | 
আহা এ নি অপবপ শশধন বসকৃপ, 
যৌবন জলধি বপ তাছে বপ-তনঙ্গ 
সফবী আমান হিয়া, তাঁহাতে পশিল গিষা। 
'আসিবে কি সে ফিবিব। হইতেছে আতঙ্ক | 
মোহন মুবলীববে, বল কেবা গৃহে ববে, 
যা হবান তাই হবে হেবিব সে শীঅঙ | 
যায যাবে কলমান, কিবা তাৰ পবিমাণ, 
ইথে দাহি কবি মান, কোথা ভা পসঙ্গ || 


ভূপতির কাছে বসি কন্যা তিন জন । 
আবন্ত কবিল তবে ইষ্ট আলাপন || 
শকৃস্তলা-বপবাঁশি হোবিয বাঁজাব | 
হৃদযে উদয় আসি মদনবিকাৰ || 
মনে মনে এইবপ ভাবিল তখন । 
পবম পবিত্র এই খধিব কানন || 
এখানে আমাব দশ। কি হেতু এমন | 
বৃঝিতে ন৷ পারি কিছু ইহাব কাবণ || 
এ বা কে বা কোর্‌ জাতি কোথায় নিবাস। 
জানিবাবে হয়েছে হৃদয়ে অভিবাঘ || 
ভূপতি কহেন কথা কবিয়৷ যম্ঘম । 
“তিন জন তোমরা সমান বয়ঃক্রম || 


খস্দি 


যাহ] হউক হৃদযে হযেছে কৃতৃহল। 
ভিজ্ঞাসহ পবিচয বিলম্বে কি ফল || 
অনস্যা বলে, ওহে ! পৃকঘ-বতন | 
কি নাম তোমাখ বল কোথা নিকেতন || 
অনুভবে বুঝি হবে কোন নৃপবব । 
কোব্‌ দেশ কবিযাছ বিবহে কাতব || 
কোমল-শবীব তুমি অতি সুকৃমাব | 
পর্যটন পবিশূম কি ছেতু স্বীকার ||" 
ওনিযা ভূপতি হন চিন্তিত-হৃদয | 

কি বলিষা ইহাদের দিব পরবিচয || 
কি পুকাঝে আপশাবে কৰিব গোপন । 
কিঞ্চিৎ ভাবিযা তবে বলেন তখন | 
“দৃত্মন্ত বাঁজাব আমি মন্ত্রীণ পুধান। 
'আসিযাছি দেখিবাবে এই পুণ্যস্থান ||? 
শুনিযা ঈঘৎ হাসি অনসূযা কঘ। 
ধাঘিদেব ইহা বড ভাগা মহাশয || 
দেখিতেচি আপনাবে সব্বগুণানিত। 
শাপনাবে পেষে ত্ীবা হইবেন প্রীত |”? 
এইবপ উভযে হতেছে আলাপন । 
অনস্যা সখী আব দৃপ্মন্ত বাজান্‌ || 
শক্ন্তলা-লাবণ্য নিবখি নৃপবব। 
হৃদযে হানিল তাব অনঙ্গেব শব || 
ভপতিব বপ তবে হেবি শকৃত্তলা | 
নতিপতি-বাঁণে অতি হইল উতলা || 
উভযে মোহিত হযে উভয়েব রূপে । 
উভযে মগন মন মদনেব কৃপে।। 
অনস্য। প্রিযংবদা উভযে তখন । 
বঝিতে পাবিষা সেই উভয়েব মন || 
গোপনে কহিল তবে শকাস্তলা৷ পৃতি। 
“তাঁত কণু উপস্থিত থাকিলে সংপৃতি || 
যে কিছু সম্ভব তাৰ কবিয়া পদান। 
বাকা কবিতেন এই অতিথিব মান ||" 
শকস্তলা তাহাদের শুনিযা বচন। 
কাল্পনিক কোপ করি বলিল তখন || 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রশ্থাবলী 


“€তোদেব কথায আমি নাহি দিব কান । 

এ স্বান হইতে করি স্বস্বানে পৃস্থান 111, 
শকৃত্তল। বৃত্তান্ত জানিতে সবিশেষ । 
কৃতৃহলী হযে তবে দৃশ্ঘন্ত নবেশ || 
কহিতে লাগিল ভূপ সর্খী সম্বোধনে। 
জিজ্ঞাসিতে কোন কথা ইচছা হয মনে 11” 
অনসূযা বলে, ইহা অনুগৃহ অতি। 
জিজ্ঞাসা করুন শ্হায়ে অসঙ্কোচমতি ||” 
বাজা কর্ণ, কু কৌমাবেতে বৃন্নচাবা । 
জনম অবধি কভু নাহি' তান নাকী || 
কিন্ত তোমারদেন সখী তনযা তাশার্ণ £ 
এই হেতু হইযাছে শন্দেহছ আমাৰ || 
ইহাব বিশেষ যদি বুঝা ও 'আমাষ | 
শবণেতে আমাপ মংশষ তবে বাঘ || 
ভূপতিন এইমত শুনিষা বিণঘ | 

আনসয়া শকৃত্তল!-ছশ্কখা কাম || 


শকুক্তলর জন্মবৃীস্ত 


স্ুললিত সুধাববে, অনসূযা বলে তবে, 
নিবেদন কর অবধান | 
লোকমুখে কথা শুনি, নিশামিত্র নামে মুনি, 
হইলেন পস্থিপধান || 
ইন্দ্রেব হইল ভষ, কি ভানি ইন্দ্রত্ব লঘ, 
কেন মূনি হোন তপ কবে। 


এত ভাবি স্থুব্পতি, চিন্তিত হইযা অতি, 
যুক্তি কপি লইবা এমন || 
পাঠাইল মেনকাবে, ধান ভঙ্গ কবিবাবে, 


মেনকা আইল ধবাপণ। 

গোমতী নদীব তীবে, উপনীত ধীবে ধীবে, 
যথা বিশ্বামিব্র খাঘিবর্ব || 

মদনে সহায হ্ষবি, মোহিনী মুবতী ধবি, 
পাতিল বিঘম মাযাজাল । 


বসত্ত সামন্ত লয়ে, তথা এল ভ্রত হয়ে, 
* করতলে খব কববাল |! 
ফুটিল যতেক ফুল, চুটিল ভ্রমরাঁকল, 


উঠিল সমীর সুশিতল | 


২ ৭ 


কৃটিল কামেব বাণ, টটিল বিবহি-পাণ, 
লুটিল লোকেব বৃদ্ধি-বল || 


ডালে বসি পিকববে, কছন্দবে গান কবে; 
গুণ গুণ গুঞরবিছে অলি। 


মন্দ মন্দ গন্ধবহো, জমধূব গন্ধ বহে। 
বিকসিত কম্ুমেব কলি || 
শশীব শীতল কব, আতিশস অুখকব) 


স্পর্শে কনে হর্ঘেব বিধান | 
সংযোগীব মগাসুখ, হেবি পিষজনমূখ, 
বিযোগপান লিযোগে পবাণ || 
নিশিব কি কব শোভা ধাঘিন মানসে শোভা, 
শিশিবণ তমিম বনিঘণ | 
মেনকা। এমন কালে, বিস্তাবিত মানাঁভ1০) 
শবিতেে মুনির মানত || 
পবন নধদ বছে, 
দূখে গিয়া গন্তণে পিল । 
গাকল ভইযা পয, “নল ধবিতে ধাব, 
মনিব এষনে হোবিল | 
হোনণকালে পঞ্চশব, পেমে নিল অবসব; 
পৃহাব কবিল ফুলশব | 
বিষম বাখিত অঙ্গ, সমাধি কবিযা উচ্চ, 
অনঙ্গে মাতিল ধাঘিলব || 
মোগে দিযা জ'লাঞ্তলি, হযে মভা কৃতৃচলী, 
মেনকাকে কবেন বিছা | 
এইবপে ত্রমে ক্রমে, পড়িযা সংষাবত্রমে, 
বৃল্ন-অনুষ্ঠান মাডি আপ || 
গন্তোগেতে কত কাল, নিলে" গত কাল, 
মেনকা ভ'ইল গভবতা । 
র্ণ হলো দশ মাস, পণ বাশি অভিলাঘ, 
পুপবিলা কন্যা বপণ্তী || 
স্বকার্ধয সাধন কবি, 'অগ্তাবী স্বজপ ধবি, 
সুবপূবী কবিল প্রস্থান । 
অবণ্যে বহিল কন্যে, এক ন্িমিঘষেব জন্যে, 
না হেবিল এমনি পাঘাণ || 
নাহি তথা নাবী নব, হি"স জত্ত বছতব, 
একাঁকিনী বহিযাছে পড়ি। 
সদ্যইঞ্পসূতা বালা, নপে বন কবে আলা, 
সেইখানে যায় গড়াগড়ি 11 


এলে এ শন নভে 
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দৈবের কিরূপ গতি, ফলত বিচিত্র অতি, 
4. তথা এক' শক্ত আসিয়া । 
রক্ষে কবে বক্ষে নিযা, পক্ষ দিযা আঁচচাদিযা, 


যেন নিজ সম্তান ভাবিয়া || 
তাত কণু, সেই বনে, ফল মূল অনেঘণে, 
দৈবযোগে বুঝি গিয়াছিল। 
দেখি সদ্য পুসূতায়, গৃহে আনি এ সুতাষ, 
বহু যত্তে, করিল পালন। 
মেনকা সখীর মাতা, কণু মহামুনি পাতা, 
পিতা বিশবামিব্র তপোধন || 


প্রযংবদাঁর দাঁহত রাজার 
কথোপকথন 

শকন্তলা-জণ-কথা ভূপতি শুনিযা | 
কছি'ল বচন তবে ঈধত হাসিয়া || 

“যে কখা বলিলে তুমি এ কখা শিশ্চম | 
মাণবীতে এত রূপ সম্ভব কি হয || 
বতুকন বিনা রতু কে কণে পণ | 
শশধনে ববাধরে না হয সম্ভব ||: 
ভূপতিব এই কথা কবিবা শুনএ। 
এক্ন্তল৷ লাজে হেট কাবিল বদন || 
ঈঘৎ হাপিয়। পুনঃ প্রিদ্বদা কব | 
“আর কি জিজ্ঞাপা কণিবেন মহাশয 
ভূপতি বলেন, “যদি পাইলাম আশা । 
আর এক কথা তবে কবিব জিজ্ঞাসা || 
তোমাদের সখী কি হইয়া তপস্থিনী | 
হরিণীগণের সঙ্গে, হবেন হরিণী || 
অথবা যাবৎ নাহি', হইবে বিবাহ । 
করিবেন বত, তপ, নিয়ম নিবর্বাহ ||. 
প্রিয়ংবদা! বলে তবে, শুন মহাশয় | 
তাত কণ্‌ করেছেন, পুতিজ্ঞা নিশ্চয় || 
অনুরূপ পাত্র না হইলে সংঘটন। 
শকম্তল! বিভা না দিবেন কদাচন ||: 
শুনিয়া ভূপতি অতি, পুফুলল-হৃদয় । 
মনে মনে এইরূপ, করিল নিশ্চয় || 
যে ভয় সংশয় ছিল, তাহা হ'লো দূর 
শক্ৃত্বা-লান্তে যত্তু করিব পুচুর || 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণের গ্রস্থাবলী 


তাবিয়াছিলাম যারে জলম্ত অনল । 

এখন হইল সেই বতন শীতল || 

শকন্তলা শুনি সব, সখীব বচন। 
কাল্পনিক ক্রোধ করি, কহিছে তখন | 
“এ স্বান হইতে শীঘ্‌, করিয়া পৃস্থান। 
স্বস্থানে যাইয়া তবে করি অবস্থান | 

এ স্বানে আমাব থাক], উচিত না হয় । 
এই স্বান পরিত্যাগ, কবিব নিশ্চয় || 
দেখ এই পিযংবদা! পাগলেব মত | 

যা আগসিছে, তাই মখে বলিতেছে কত | 
গ্ৌোতমী পিসীকে আমি, দিব সব ব'লে” 
এত বলি শকৃত্তলা, ক্রোধে যায় চ'লে || 
অনসূযা বলে আখি, অন্যাম তোমাব । 
'অভাঁগভ জনে মাহি, অভিথি-শৎকার || 
তোমাবে আতিখ্যভাব, দিযাছেন পিতা | 
ভাল 'আতিখেষী তুমি কণেব দৃহিতা 11”? 
তবু শকুন্তলা যান না মানি বাবশ। 
প্রয়ংবদ। গিয়া তাবে, ধবিল তখন || 
বলে ' দূ কলশী ভ'ল যাহা তুমি ধান | 
পরিশোধ না কনিলে যাইতে না পাপ ||”? 
ভূপতি বলেন নাক্য, “ওম মুনিস্তুতা । 
পপিশুমে ইণি হয়েছেন কেশবুতা || 

জল খিঞ্ি হযেছেন, কান্ত অতিশয | 
পৃনব্বাব কষ্টদান উচিত না হয || 

আমি কবিলাম নিভ', অঙ্গুরীয় দান। 

ধণ হ'তে ইনি পাইলেন পরিব্রাণ ||"; 
এত বলি খুলি সেই, অঙ্গুরী আপন । 
প্রিয়ংবদা-করে তবে, করিল অপণ॥ 


শকুত্তলার ভাঁবদর্শনে রাজার বিতর্ক 
(গীত) 
কোখা যাবে বল পাবে, শ্যাম পবিহরি | 
কটাক্ষে যে তব মন লইয়াছে হবি || 


যে হেবেছে একবার, ভুলিতে কি পারে আন্ত, 
নিয়ত নিকটে তার পূণয় পৃহরী। 
তোমার চাতুরী যত, হইয়াছি অধগত, 


ছুলাকলা করি কত, তুলাইবে হন্দি || 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


ধৈবয নাহিক ধনে) 


হেনেছে কস্ুম শবে, 
কেমন কবিয়। ঘবে লহিবে শীহবি। 
লোকলাভে' হানি বাজ, 
ছেশিশ সে বজপাড লাবণ্যলহবী || 


অঙ্গবীব মধ্যেতে মুদ্রিত নামাক্ষব | 
মহাধাজ ধাবাজ' দৃগ্মন্ত নৃপবব || 
আনসূযা পরষংবদা কনিযা পগন। 
উভযে উওম মুখ কবে নিবীক্ষণ || 
দাণকালে ভূপতিব নাতি চিল মনে । 
আত্মপুকাশেশ ভষ ভাবিমা এক্ষণে || 
কভিত শাগিল তান বাশিমা ছলনা | 
“খাম দেশি মিছা লেখ ভাশিড শলনা || 
শাঁমন্ত্রী এমি শা” পুগাদভাছ এ] 
পৃণস্কান দিযাছেন। দুষ্পন্ত শাজন ||? 
[পূ বশ] ভূপঠি। ছলনা নুঝিমা | 
কাঠি ণ পদ ত।প পনত হাগিনা । 

5৩1 শদি হণ নাল গুসাদেল চিজ । 
অ7৭)৭ শা শাঁডে ইহা মগাশম ভিন | 
খাঁগণার শাজ। হালে কেবা খাকে ধণা। 
এত১পব থঝণমুক ভইলেণ। ইনি 11) 
একন্তন। পুতি দৃষ্টি কৰি তা পপে। 
হাঁপিযা কহিল তবে সুমধব স্ববে || 
অতঃপর শকুন্তলা কৰবহ পৃস্থান। 
ধণ হ'তে তুমি পাইযাছ পবিক্রাণ ||! 
শক্ত্তলা মণে মনে নাগিলা কহিতে। 
ই'ছাবে ছাড়িযা প্ণশমি ঘাবিব বহিতে || 
পঞ্চশব নিজ শব কবিযা পৃহাব। 
কলেবব ভাশভাব কবিল আমাৰ || 
চলিতে অচল পদ অবশ শবীবে । 
ইহাবে হেবিযা ঘবে যেতে শাখি ফিবে 11”? 
প্রিযুঃবদা পুতি তবে বলিল তখন | 
“যাই বা লা যাই ইচ্ছা আমাঁব যেমন ||" 
শকস্তলা-বপবাশি পীযৃঘ সমান। 
ভুূপতিব নযন-চকেবি কবে পান | 
নয়নে নয়নে দোছে হইলে সঙ্গত। 
সনে মনে বিতর্ক কবেন খাজা কত || 


ত্ববাপৰ কণ কাভ", 


২৮১ 


“ইহাবে দেখিযা মন হয়েছে মোহিত । 
হইযাছি একেবাবে চৈতন্যবহিত || 
ইহান আমাব পৃতি কিবপ মনন । 
পুঝিতে শা পাবি কিছু দেখিয়া লক্ষণ | 
'আ.লাপণ কিছু নাহি কবে আমা সনে। 
থে ঢাকে বিধৃখ বিনোদ বগনে।। 
পিদ্ধ যে সমযে আমি কোন বা বলি। 
একমনে ওনে সব হযে বৃতৃহলী || 
যনে যনে যদি হয সঙঘটন | 

অমনি ফিপাষে লম স্ধাংশুবদন || 

কিন্ত অন) দিবপানে নাহি বড চায় | 
'অভিপৃণান আমাকে দেখিতে যেন চাষ || 
ণই গব লন্দণণাও অবশা সম্তবে | 

মা পতি বসবতী আঅনুকল হবে || 
আখবা "আমার চিতে বিভ্রম-বিলাস | 
যাহা হ'ব বেনবপে জানিব নির্যাস 11”, 


রাজার পোব্নসমীপে শবির সনিবেশ 


কণ্যাদ্বয সনে ভূপ, এইবপ নানাবপ, 
কৌতুকে কবেশ আলাপন! 
হেনকালে সেইখানে, তপোব-সনি ধানে, 
শব্দ এক হইল ভাঘণ || 
“ওহে বনবাসী জন, শাস্তমতি ধঘিগণ, 
তপোবন খাখহ যতনে । 


ভূপতি দৃষ্মস্তবঙ্গে, সৈন্যসামন্তেব সঙ্গে, 
এসেছেন মুগযা-কাবণে || 
বথ দবশন কবি, বনে এক মত করী, 


আতঙ্কে শঙ্কিতচিত হযে । 
পূবেশিছে তপোবন, কবি ঘোব গরজন, 
কবিশী কবভ সঙ্গে লয়ে ||" 
শবণেতে নবপতি, হইয। বিঘণু অতি, 
ভাবেন কি আপদ্‌ ঘটিল। 
অন্যাযী লোফগণে, আসি মম অনেঘণে, 
আশুমেব পীড়া জন্মাইল || 
অবণা গজেব কথা, কর্ণেতে শুনিয়া তথা, 
কম্যাগণ শদ্ষিত হইয়। | 


২৮২, 


বলিলেন “'মহীপতি, শীব কব অনুমতি, 
কটাবে প্রবেশ কবি গিয়া |1 
ভপতি কহিল তবে, কট়ীবেতে যাও সবে, 
আমি গজে করবি নিবারণ 
নতুবা তপস্বিগণে 
মিছামিছি আমাব কারণ ||” 
কনাদছ্য তা পনে, স্বস্থানেতে বেগতবে 
পস্থান কবিল ত্ববানিত। 
কি গেল ভূপতিবে, “দেখা যেন হয ফিবে, 
শাতিথ) দা হইল উচিত |17 
শকান্তলা যায যায, পাছে ফিবে ফিবে চাষ, 
ভপতিবে বাবে শিবীক্ষণ। 
বলে “ওগো শগচি, কশাঙ্কন ফাট মধি 
নাহি পাপি কাবিতে গমশ |] 


পীড়া পাইবেক মনে, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


ককবক-শাখা পাশ, বাধিল বকল-বাগ, 
এবটক্‌ বহ ওইখানে | 
এত বলি ধন ধন, ভূপে কবি দবশন, 
বিধিল কটাক্ষবপ বাণে || 
হেবি শকৃম্তলা-বূপ, মোছিত দৃশ্ান্ত ভূপ, 
মদন-দছনে দছে দেহ' | ও 
নগবে যাইতে তাঁধ, অনুবাগ নাহি আব, 
নাচি মনে পবধিজন গেভ || 
অতঃপৰ সেই স্থানে, ভপোবন-সনি ধানে, 
কখিনলেন শিবিবস্থাপন | 
শকন্তলা-্দপ ব্যান, শকত্তলা-বাপ জান, 
নাহি আব অন্য আলাপন || ' 
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কবি ইহা শে কবিযা যাইতে পাবেন নাই । 


ভাহদা-স্যঙ্গজন 





উমা-প্রপঙ্গে গিরির।জের প্রতি 


মেনকার থেদোক্তি 


স্বপনে হেঁবিযে ভাবা, তাঁবাকাবা ঝবে ধাবা, 

ধবণাধবেন্দ-দাবা, শোবে সাবা শযা হতে 
উঠিল । 

কাদিয। ব্যাকৃলা বাণী, মুখে নাহি ঘলে বাণী, 

শিবেশচানি পর্াপাণি,. গিবিব নিকটে শীঘ 
ছুটিল || 

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে দাসী, ভযে কাঁপে ছাধবাষী, 

স্বামীৰ সমীপে আসি, বোদন-নদনে বাণী 


কহিছে | 
না৷ হেবে উমাব মূখ, নাহি সুখ একটুকু, 
মদ] দূঃখে ফাটে বুক, দিবানিশি খোদ তনু 


দিছে || 
দঠিতাবে আনি দেহ, 
ভৈবে মন স্সির নাভি 


দূখে দগ্ধ হয দেহ, 
উমা বিনে নাঠি কেছ, 


বহিছে | 
তোমান কঠিন পাণ। শাহি কোন পুণিধান। 
বিপী্ণ হইত প্রাণ পাঘ।ণ বলিযা হু 
সহিচে || 


কেমন কান্শেব সূত্র, 
আমাব সমান ক্র, 


মলিলে ডখিল পুজ্ব, 
অভাগিনী বুঝি আব 
নাই হো । 
সবে মাত্র এক কান্যে, মা বলিতে নাহি অন্যে, 
এক দিবসের জন্যে, সেমুখ দেখিতে নাতি 
পাই ভে || 
সদাই স্বভাবে মত্ত, না লও উমাব তত্তু, 
বঝেছ কি গুঢ় তত, কি কহিব তুমি হও 
স্বামী হে | 
অচল পাঘাণ অতি, পাঘাণ প্লাঘাণমতি, 
কি হবে দূর্গাব গতি, যেতে নাবি জেতে নাবী 
'আমি হে || 


দুৃহিত। দখিনী যাব, বেঁচে কিবা সুখ তাব, 
বান্্য ভোক্‌ ছারখার, কিছুতে না সাধ আছে 
'আব হে । 
শিনেব সম্পদ বল, নাতি জোষ্টে অন জল, 
শাছাব ধৃতৃবা ফল, বিলুদল বাসস্থল 
সাক হে || 
আগ্রি লাগা ভাত ভাল্ব, নাম কাল লাল কানু, 
দাঁভি মাস্ন পালামগান, চিববাল স্শে কশল, 
কারা চা । 
এক ভাবে শদা আছে, ভৈবব খেতাল পাছে 
তাভাদেপ কাল্চ কাছে, আল আল দাচে 
টে ছো || 
এ কি পাপ নাই তাপ 
“কাবা মাতা কোথা বাপ, 
ম'বেছে | 
গৃহ মোওর গোআ গাহি, বিছুব ঠিব।না নাই, 
বিঘামব মরবে ভাই, একেবাব তাই সাব 
কাবছে || 
পলিখ।ন বঠাঘছ্ালা, শিবে কাটা জটাজাল, 
ঢল, লাল মহাকাল, আপনি বাঙায গাল 
খে ছে । 
দাকণ পাগল শূলা. স্বন্ধেতে ভিক্ষাব ঝুলি, 
দহাতে মডাব খুলি, 'আগম নিগম শোক 
পড়ে মুখে মুখে হে || 
কি বলিব বিধাতাম, ক্ডিথিল জামাতায, 
ভাসাইল দহিতায, দাকণ দখেব সিম্ক,- 
জলে হে। 
পিতামহ বল যাবে, পিতামহ বলে তারে, 
ধিক্‌ ধিক্‌ দেবতাবে, কি দেখিযা দেবদেব 
জলে ভে | 
তুল্য বোধ বাখাবাগ,  স্তবে নাহি অনুবাগ, 
কবাকো ন। কবে বাগ. ভালমন্দ কিছু নাহি 
জানে হে। 


বি 


ভুঘণ বনে সাপ, 
ভাই বন্ধ বুঝি সব 


২৮৪ 

শ্শানে মশানে যায়, ভূত পে সঙ্গে ধাষ, 

ছাই ভসা মাখে গায, কাঁদে হাসে হবিগুণ- 
গানে হে || 

বাণী যতবাণী ভাঘে, মনেৰ আক্ষেপ নাশে, 

অদ্রিনাথ শুনে হাসে, অবিদ্যাব অবজ্ঞ। 
ঈশানে হো । 


এক আতা শিবশিবা, 
গাব মন্ত্ব বেদে নাতি 


পৃভাব পকাশে দিব, 
বাণী তা বুঝিবে কিবা 


ভানে হে || 
সম বোধ শিব! শিব, যা নামে তবে জীব, 
জামাতা সে সদাশিব, মহামান্য দেবদেব 
অগভাগে ভে। 
হেসে কহে গিবিবব' মেনকা বচন ধব, 
শিবনিন্দা তবে কব, দক্ষযত্ত মনে কব 
আগে হে।। 


রাঁণীর [দ্বতীয় খেদ 


বিগতা যামিনী কালে, মহীধব মহীপাঁলে, 
কহিতৈছে মেনকা। মহিধী। 
উঠ উঠ গিবিবাজ, না হয অন্তবে লাজ, 
সুখে সুপ্ত আচ দিবানিশি || 
নিবখিযা সুখতাবা, চক্ষে বহে শত ধাবা, 
হৃদযে উদ্য পাণতাবা | 
ভেবে ভেবে নিবাধাবা, হইযাঁছি নিবাহাঁবা, 
নিদ্রাহাবা নযনেব তাবা || 
দাকণ দখেব ভোগে, বিঘযবিত্রমযোগে, 
দেখিলাম স্বপ্র ভযক্কন। 
সে দূঃখ কহিব কাষ, বিদবে পাঘাণ কায, 
হিম হয হিম কলেবব || 
আব কি অধিক কব, হৃদয কঠিন তব, 
অদ্রি-দেহ আর নহে সেহে। 
এত দিন নন্দিনীবে, ভাসাইয়৷ দৃখনীবে, 
সুখে বসি বাজ্য কব গেহে | 
মৈনাক সন্তান-শোকে, শূন্য দেখি তিনলোকেঃ 
আলোক-আাধাব গিবিপুবী | 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রন্থীবলী 


পৃবল পৃতাপ যার, সাগব-সলিলে তার, 
মগ্‌ হলে। মোহন মাধুবী || 
সবে এক সুক্মাবি, তাহাতে ভিখাবি-নাবী, 


কবিলে হে নিদয পাঘাণ। 
হা হা কন্যা ওণবতী, সবল পুকৃতি সতী 
দখানলে দহে তাব পাণ।। 
দেখিলাম স্বপনেতে, বৃুঘ এক বাহনেতে, 
ভিখাবীব কোলে ভিখাবিণী | 
দীন] হীনা ক্ষীণাকাবে, ভিক্ষা কবে দ্বাবে ছ্বাবে। 
ভূত পরতে পেতিনী সজিনী | 
অঙ্গেতে ভূঘণ নাই, বিভব বিভূতি ছাই, 
বিধধব বেণীব বন্ধন 
অস্থিমালা কণ্ঠে শোভা, মাহশেব মনোলোভা। 
বাঘছাল কটিতে পিন্ধন ॥| 
অন্াভান্ব তন্‌ শীর্ণ, গোধলিতে সমাকীর্ণ, 
তাম়বর্ণ চাঁচব কন্তন। 
স্বর্ণ-শোভা হত বর্ণে, বন-ফলদল কর্ণে। 
নাহি আব স্বর্ণ কৃস্তাল || 
একপ মলিন বেশে, ভিক্ষা মাগে দেশে দেশে, 
অবশেঘে এসে মম কাছে। 
স্বপনেতে শশিলেখা, শিষবেছে দিযে দেখা। 
মুগল কবেছে অন যাচ || 
স্তবপসী স্বপনে, আধ আধ স্মবচনে, 
ম! বলিযা ডাকে ঘন ঘন। 
হায হায গিবিবাষ, কব কায পণ যায, 
শোকানলে দগ্ধ হয মন || 
অতএব বাক্য লও, অচল সচল হও, 
শীঘ যাও এঙ্কবেব স্থানে । 
তবে পৃবোধিযা শিবে। আলযে আনহ শিবে, 
নতুবা মব্ব আমি পাণে | 


বেহাগ---আড়াঠেকা | 


বল গিবি এ দেহে, কি পাণ বহে আব। 

মজলবব না পেষে, মঙ্গল সমাচাব || 
দিবানিশি শোকে সাবা, না হেবিষা প্রার্ণতাবা, 

বৃথা এই আঁখি-তাব।, সব অন্ধকাব। 


র্‌ ঈশ্বরচজ্জ গুপ্তের গ্রস্থাবলী ২৮৫ 
খেদে ভেদ হয় মর্ম, মিছে করি গৃহে কর্ম, শিবের সম্ভব জানত সব। 
মিছে এ সংপারধন্ন, সকলি অসার || কপাল বিভূতি শুশান শব || 
তুমি ত অচলপতি, বল কি' হইবে পতি, লোকে বলে ভব বিভব-ভব। 
ভিক্ষা) করে ভগবতী, কমারী আমার । ভবের এ ভব কিসের সম্ভব || 
বাঁচি বল কার বলে, দৃঃখানলে মন জলে, সে কথা শুনিয়। নীরবে থাকি । 
ডুবিল জলধি-জলে পুণের কুমার || ঝর ঝর ঝরে যুগ্টুল আখি ।। 
ত্রিজগতে নাহি অন্যে, একমাত্র সেই কন্যে, জামাতা ভিখারী আহ। কি করি । 
নী জ্ঞাব তাহার জন্যে তুমি একবার | শুনিয়া সরমে মরমে মরি || 
বৃঘেতে আরুঢ় শীফল-মূলে | 
শবণ শোভিত ধৃতৃরা ফলে ।। 
বিভূতি ভঘণ বরণ কটা। 
একাবলীচছল:। চম্বিত ধরণী লম্বিত জটা || 
শয়নে স্বপনে, ভাবিয়া তারা । সদা কটিতট পট-বিহীন। 
নিমিঘ নিহত, নয়ন-তাঁরা || দীননাথ পদে অথচ দীন |! 
কাদিয়। কীদিয়া হ'তেছি সারা । কি হবে এ ভবে কিছু ন। জানে। 
হৃদয়ে বহিছে সলিলধারা |! নাচে হাসে কাদে শীহরিগানে || 
দৃহিত। হইল ভিখারিদার। ॥. কেহ নাহি জানে বয়স কত । 
অশন-বসন-ভঘণ হার। || অথচ সমাজে বালকমত || 
নিদয়-হৃদয় তুমি অবশ! কুঁদুলে ঘটক নারদ বুড়া । 
পাতরে কি হয় করুণারস || শিব নাকি হয় তাহার খুড়া || 
অশান পাঘাণ পাষাণ তন্‌। মান অপমান না করে জ্ঞান। 
ভাবিয়৷ ভাবিয়৷ হতেছি তনু ।। নিজ পর নাহি সব সমান || 
ঈশান বিদারণ করিয়া করে। এরূপ বিরূপ সহজে ভোলা । 
শ্বশানে মশানে নিবাস করে || স্বভাবে পেয়েছে উপাধি ভোলা || 
ফেলিয়া রজত কনক যণি। এমন পাগলে দূহিতা দিয়ে | 
ভঘণ করেছে বনের ফণী ॥ কেমনে রয়েছ প্রাণ ধরিয়ে || 
শশী ধরে শিরে সুধা না চায় । উঠ হে অচল সচল হয়ে। 
সরল স্বভাবে গরল খায় | এস হে পুণের কুমারী লয়ে॥ 
বষ্‌ বু রব করিয়া মুখে । দৃহিতা আনিয়া যি না দেহা। 
পৃথম পূ্য়ে পরণত সুখে ॥ এখনি আমি হে ত্যজিব দেহ!) 
শিব নামে নাকি অশিব হরে] 1 
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সকলি অশিব শিবের ঘরে || 
শিবের পেয়সী রূপসী শিবা | 


অনাগারে থাকে রজনী দিবা | রিনা, 

সোনার পৃতিমা শশাঙ্কভাঁলী | ওহে গিরি কেমন কেমন কেমন করে পাাণ। 
কালের কাছেতে হয়েছে কালী 'ধমন মেয়ে কারে দিয়ে হয়েছ পাছাণ || 
তরুতলে থাকে ভূপালবাঁল। । | ননীর পৃতলী তারা, রবিকরে হয় সারা, 
গলায় পরেছে হাড়ের মালা | নিয়ত নয়নে ধার! মলিন বয়ান! 


৬১ ঈপ্বয়চজা গুণ্ছের প্রস্থাবলী 


ধঘরেতে সতিনীজ্ঞালা, শা করে ঝালাপাল।, 
হয়ে উমা বাজবাল। কিসে পাবে ত্রাণ ॥। 
শিবে জুরতবঙ্জি ণী, হয়ে শিবসোহাগিনী, 
কবি কল কল ধ্বনি কবে অপমান । 
সাবাদিন ধবে ঘবে, ভোলানাথ ভিক্ষা কবে, 
যথাকালে খায হ'লে দিব। অবসান || 
তাহে কি উদ ভবে, পেটেব জালা মবে, 
সন্ধ্যাকালে বসে কবে, সিদ্ধিবর্প পান । 
ভাল মন্দ নাহি চায়, ঝুখ-দূখ ঠেলে পায়, 
ধৃতৃবাব ফল খায়, অমৃত সমান ।। 
ফল পাইলে হায, আব তাবে কেব। পায়, 
মহানন্দে নাচে গায়, বাজায়ে বিষাণ। 
ভৈবব-ভৈববী পেষে, ফেবে সদ হেসে গেষে। 
আছে কি না ছেলে মেয়ে, বাখে না সন্ধান ॥। 
নাহি' মানে ধর্মাধর্ম, নাহি কবে কোন কর্ম, 
নিজ ভাবে নিজ-মর্ম, নিজে কবে গান। 


লৌকে বলে মহাযোগী, অথচ বিঘষভোগী, 
সমভাবে যোগভোগ কবে সমাধান || 
বসন তৃঘণ ধন, কবিযাছি আযৌজন, 


কব কব নৃপধন কৈলাসে পৃযাণ। 
দূর্গা নামে যাবে তষ, তাহে কি বিপদ্‌ হয়, 
আন আন হিমালয়, ঈশান-ঈশানী || , 


ম্নকাঁব কিঞ্চিৎ জ্ঞানোঁদয় 
একপদীচছন্দঃ | 

নয়ন বৃথায় হয়, না থাকিলে তাব। | 
নয়ন বৃথায় হয়, না থাকিলে তাবা | 
বিশেষ মহিমা তাব, তাবানাথমুখে । 
ঘিশেঘ মহিমা তাৰ, তাবানাথ-মূখে | 
স্বরায় আলয়ে আন, পুবোধিয়া শিবে। 
ত্বরায় আলয়ে আন, পরবোধিয়! শিবে || 
উত্মীরে 'পাইলে গিরি, পাই সঙ্গাশিব। 
উমার়ে পাইলে গিরি, পাই সদা শিব || 
কি কব তোমীধ শক্তি, স্বভাবে অচঙৃ । 
কি কব তৌমার শি, স্বভাব অচলণ। 


আমাব কি বল গিবি, আমি জেতে নাবী । 
আমাব কি বল গিবি, আমি যেতে নারি । 
উমাব পৃভাব বিনা, মিথ্যা হন ভব । 
উমাব পৃভাব বিনা, মিথ্যা হন তব || 
উম! ভাবে নগরাজ, শিব হন সব! 

উম] ভাবে নগরাজ, শিব হন শব ॥। 
ভব-ভাবী তব সদা, শুদ্ধ এক ভাবে। 
ভব-ভাবী তব সদা, শুদ্ধ এক ভাবে।। 
আমাব সে উমাধন, নির্ধনের ধন । 
আমাব সে উমাধন, নির্ধনের ধন ॥ 
বুড়া হ'লে তবু মনে, নাহি হয মায় 
বুড়া হ'লে তবু মনে, নাহি হয় মায়া || 


হিডেন হেত আছ উর আরজ্চারটে 


অথ মেনকার প্রতি গিরিরাজের 
উক্ত 

গিবিবাজ কন শুন, মেনকা মহিঘি। 

কি কাবণ, মিছে তুমি ভাব দিবানিশি ॥ 

জীবেব উদ্ধারকারী, শিবদাতা শিব। 

কোথাষ শুনেছ তুমি, শিবেব অশিব || 

পাপ-তাপ-হব হব, সদা শিবময় | 

মঙ্গলাপতিব কিসে, অমঙ্গল হয় || 

ত্রমে হযে জ্ঞানহাবা, কবিছ বিঘাদ | 

শিবনিন্দা ক'বে কেন, ঘটাও পুমাদ || 

পতিপাণা সতী সুতা, পাব্ধতী আমাব। 

পতি বিনা কিছুমাত্র, নাহি জানে আর || 

পতি প্রাণ, পতি জ্ঞান, পতি ধ্যান মনে। 

পতি গতি, বতি মতি, পতিব চবণে || 

ধাব গুণ-গানে বেদ, পবাভব হয়। 

সেই ভবধৰ ভব, উমাধন হয় || 

কাত্তিক, গণেশ দুটি, প্রাণেব কুমার । 

ব্রিলোক-বিজয়ী তাবা পকলের সাব |! 

বিধৃহর গণপতি, যাহার ভবনে । 

তার এত বিড়ম্বনা, হইবে কেমনে | 

লক্ষী, সরশ্বতী নন, যার খর ছাড়া | 

বির্ধপে তীহারে তুমি বল লক্ষ্ীছাড়া ॥ 

মল জামাই শিব, মঙ্গল ক্যারী | 

মঙ্গল মঙ্গল দহে, পথের ভিখারী | 


ঈশ্বরচত্জা গুণের গ্রস্থাব্লী ২৭ 


“উমা যদি শুনে রাণি, শিবনিন্দা-ধ্বনি | 
আর ন। রাখিবে পাণ, মরিবে তখনি || 
অনে কর দক্ষষজ্ঞে, কিরূপ ঘটন। 
পতিনিন্পা শুনে সতী, ত্যজিল জীবন || 
পজাপতি দক্ষরাজ, ভোগে সেই দৃখ। 
অদ্যাবধি পাপ-চিহ্ন ছাগলেব মূখ | 

তাই বলি, শিবনিন্দা, ক'র নাক আব। 
কি জানি কপালদোঘে, কি হয় আমাব || 
মহাবিদ্যা আদ্যা তাবা, শিব সব্বসার | 
অবিদ্যা হইয়া তুমি, কি জানিবে সার | 
যাদের কটাক্ষে হয, স্ষ্টিস্কিতি নাশ । 
উদরে অনম্ত কোটি, বল্লাণ্ড পকাশ | 
দেবদেব, মহাদেব, স্বভাব স্বভাবে । 
দেবতা অমর হ'লো, যাহার প্রভাষে | 
মহেশ-মহিমা কথা, কি কহিব আব। 
নিশমে নিগৃঢ মর্্ব বযেছে পরচাব || 
তেজোময় ব্রিলোচন, পঞ্চশব-অি । 
মৃত্যুঞ্জয় মহা ঈশ, বিষ-পান কবি ।। 

ভবের বিভব সব, এ ভবসংসাব | 

ভবের তবনে তবে, অভাব কি আব ।। 
যার নামে সংসাব-যাতিনা নাহি' রয়। 
সংসারযাতনা তাব সম্ভব কি হয়।। 
কৈলাসের কর্তী সেই, কৃত্তিবাস হর। 
দেবগণ আজ্ঞাকারী কবি যোড়-কব || 
সংসার-সাগরে তাবে, শঙ্কব কাণ্ডাবী । 
বিষয়-সাগরে তাবে, কৃবেব ভাণ্ডারী || 

' ব্রিশলেতে করিয়াছে, ত্রিলোক ধাবণ। 
অনাদি ভূতের পুতি, কাৰণ কারণ || 
বিশুবীজ, বিশু আদ্য, বিশ্র আধার । 
নিয়ত নিখিল ভয়, করেন সংহার || 
পঞ্চমুখে তিননেত্র, বরাভয়কর ! 
রজতশিখর তনু, বাস বাধাম্বর || 

সতত পুসশ্মুভাব, নিত্য নিত্যধন । 

কাল কাল মহাকাল, শমন-দযন || 
অবিমুক্ত বারাণসী, করিয়া স্জন। 
করিছেন পাপি-লোকে, মুক্তি বিতরণ || 
মৃক্তিদাতা কাশীনাথ, শিব শুলপাণি। 
কাশীশুরী অনুপূর্ণা, তারা৷ শিবরাণী |! 


রাজরাজেশুরী কন্যা, কোন দৃখ নাই। 
রাজরাজেশুর হয়, প্রাণের জামাই | 
আ'নন্দ-কানন কাশী মনোহব স্যান। 
অকাতরে সকলেরে, অনু করে দাম |। 
সবাই সমান সুখী, সদা হরঘিত। 

কীট আদি কেহ নহে) আহারে বঞ্চিত || 
বিধি, হরি, ইন্দ্র, চন্দ্র, আদি দেবগণ। 
পৃতিদিন কাশীধামে, ফবি আগমন ।। 
সান করি, উত্তরবাহিনী গঙ্গাভলে। 
শিবপূজা করে আসি, ফল-বিলদলে | 
একে একে হাত পেতে, বলেন সবাই" । 
অনু দে মা; অনু দেমা, অন্‌ দেমা খাই ।। 
ত্বর্ন-থালে অনুপূর্ণ অন্‌ দান করে। 
পরিতোঘ দেবদল, পুফল অন্তবে | 
উমার হাতের পাক সব উপাদেয় । 
অমৃত তাহার কাছে অতিশষ হেষ | 
তুমি বল চিরদুর্খী, দেব ব্রিপুরারি | 
পাগলিনী ভিখারিণী, পাণেব কমাবী || 
নিরভ্তর ভোগ মোক্ষ যার পদতলে । 

মূঢ় লোক পাগল দরিদ্র তারে বলে |! 
দূর্গানামে দূর্গ হরে দুঃখ নাহি বয। 
সেদর্গার দূর্গতি কি কোনকালে হয় || 
পৃর্বজন্মে কৃত পুণ্য করেছিলে তাই । 
পেয়েছ শঙ্কবী সুতা, শঙ্কব জামাই || 
ভাগ্যবতী হযে কেন, অভাগিনী হও । 
পেটে ধবে মহামায়া, মাঁয়ামুগ্ধ বও ।। 
ভবের ভূঘণ উমা, ভব-প্রিয়ধন। 

তুমি তাবে কি দেখাও, বসন-ভূঘণ || 
শিবেব সম্পদ কত, সংখ্যা নাহি হয। 
যত ব্যয় করে তবূ, নাহি পায ক্ষয় || 
মিছে ভেবে কেন হও ব্যাকুল এখন । 
শিবস্বস্তযয়ন কব, উমাব কাবর্ণ || 

উম! কৃপাময়ী কন্যা, শিব কৃপাময় | 
আসিবেন হিমালয়ে, হইয়া সদয় || 
গতিহীন ক্ষীণ আমি, জানেন অন্তরে । 
আমারে হবে না যেতে, কৈলাস-শিখবে | 
রাহিয়াছি সুস্বপন গোপন কবিয়া | 
আসিছেন পশুপতি পাব্বতী লইয়া || 


ইস» 


স্বপন হইল সত্য, ভাবনা কি আর। 
দেবঝঘি ব'লে গেল, শুভ সমাচার || 
বিলক্ষণ স্ুলক্ষণ, দেখি সব তার । 
অকস্মাৎ ডান চক্ষ নাচিছে আমার || 
থেকে থেকে পুলকিত হই ক্ষণে ক্ষণে। 
আনন্দ-পৃবাহ বৃহ, অবিরত মনে ।। 
স্থির হও স্থির হও, স্থির হও মনে। 
সংশয় নাহিক আর, মার আগমনে || 
যত দূখ আছে মনে, সব দরে যাবে । 
ভব আর তবানী ভবনে ব'সে পাবে ।। 
অবিলম্বে ভাগ্যতর তোমার ফলিবে। 
বিশ্র জনদী এসে, জননী বলিবে || 
ভাগ্যবতী তুমি সতী, আমি ভাগ্যধর | 
মহেশরী কৃমারী, জামাতা মহেশুর || 
বিলম্ব বিহিত আর ন। হয় এখন । 

কর কর কর রাণি, শুভ আয়োজন || 
বিহিত যা হয় কর, দাসদাসী নিয়। | 
ঘর-দঘ্ার রাখ সব, পবিত্র করিয়া || 
সেইরূপ কর তুমি, সাধ যত লাগে। 
মনেরে পিত্র কর, সকলের আগে ।। 
হিমালয়ে কর সব তিমির বিনাশ। 
কোটি কোটি রবি শশী, পাইবে প্রকাশ || 
পাতহ মঙ্গলঘট, দিয়া গঙ্গাজল। 
মঙ্গলা আইলে হবে সকল মঙ্গল || 


ললিত---আড়া। 


সরসবদনে গিরি, শিবগুণ গায়। 
পুবোধ-বচনে হেসে কহে মেনকায় | 
শিব নামে তরে জীব, শিবদাতা সদাশিব, 
শিবের অশিব তুমি শুনেছ কোথায় | 
অখিল বৃদ্লাণ্ডেশূর, মহাদেব মহেশ্‌র, 
ভিক্ষা মাগে ঘর ঘর, কে বলে তোমায় ॥. 
সব্বদূখহর হর, পাপহর তাপহর, 
চিরদূর্খী সেই হর, শুনে হাসি পায়। 
দূর্গা সব দূর্গহরা, মঙ্গলা য্গলকরা, 
যঙ্গলার অমঙ্গল, বলো না আমায় | 


ঈশবরচঞ্জ্র গুণের গস্থাবলী 


কৃপানাথদ।রা সারাঃ ত্রিলোকতারিণী তার!। 
যোগী, খঘি, যার তারা, ধ্যানে গ্লাহি' পায়। 
তার কি অভাব আছে, কাশীতে যাহার কাছে, 
নিরভ্তর অনু যাচে, যত দেবতায় || 
ভবানীর ভাব যত, ভব জৰ অবগত, 
ভবানী বিহনে ভব, ভাব কেবা পায় || 
ভবানী ভাবের ভাব, ভব-ভাবে আঁবির্াব, 
সে তাবে পাইলে ভাব, ভাবন৷ কি তায়।। 
উপরে ধরেছ যারে, চিনিতে পার না তারে, 
এ খেদ কহিব কারে, হায় হায় হায় | 
সামান্যা কুমারী জানে, জননীর অভিমানে, 
কাতর হয়েছ প্রাণে, মায়ার মায়ায় || 
রবি, শশী, ভলধরে, যার পদে শোভা করে 
হরের মাণগ হরে, রূপের প্রভায়। 
ভবের ভূঘণ যেই, ভুবনে ভূঘিতা সেই, 
বসন ভূঘণ তুমি, কি দিবে তাহায় || 
মেনকা বচন বর, অন্তরের ভ্রম হর, 
শুভ অণুষ্ঠান কর, দিন বষে যায়। 
তবানী ভবের ভাবে, তাপ যত দরে যাবে, 
ঈশৃর ঈশুরী পাবে, ভাগ্যের কৃপায় || 


ছি আজ ওত রে তে তে চি 0 ভিড 


£ 


অথ মেনকার উক্ভ্তি 
(গীত) 
ভেরকী---আড়া | 
ওহে গিরি, বন্ধরূপা কন্যা বটে, নাহিক সংশয় । 
তথাচ অবোধ মন, পবোধ না লয় || 
মনে ভাবি ব্ন-ভাব, সে ভাবে না পাই ভাব, 
তখনি বাৎসল্য-ভাব, অন্তরে উদয়।। 
কন্যা-ভাব পরিহরি, মনে করি উমা স্মারি, 
অবশেঘে কেদে মরি, ব্যাকল হৃদয়। 
করিতে করিতে ধ্যান, সে ভাবে হারাই জ্ঞান, 
তার করে স্তন-পান, এই জান হয় | 
নিশিতে শয্যায় রই, নিদ্রায় আকল হই, 
স্বপনেতে যদি কই, তারা জয় জয়। 
অচল ধরিয়া তারা, অভিমানে হয় সারা, 
ফেলিয়া নয়ন-ধারা, কত কথা কর।। 


ঈশ্বরচজ গুণের গ্রস্থাবলী ২০ 


লে উম! ছি মা, মার্গো ও মা, কব কি মা, আখি যুদে দেবগণ, স্থিব মন তথা । 
মা হোষে এমন কবা, উচিত ত নয়। কাব মূখে কিছুমাত্র, নাহি সবে কথা || 
উমা ডাকে মা মা বলে, স্তেবসে যাই গ'লে, আপনাবা হাসে কাদে, থাকিযা থাকিয়া । 
তখনি করিলে কোলে, যাতনা না বয।| নয়নেব জলে যায়, শবীব ভাপিযা | 
কন্যাভাব ভাবি যাষ, দে ভাব বৃঝাব কায, ভূতাতীত ভূতেশুব, আঁশীব্বাদ লয়ে। 
কাবে বলি হায হাষয, ওহে হিমালব । ভূতে কবে ভূতশুদ্ধি, যোগসিদ্ধ হয়ে || 
দরগা ভনক হযে, কবেতে কনক লষে, তগ্রমত মন্ঘ জপে, পেয়ে সদূপাঁয়। 
মিছে ভমে ঘুবে মব, ত্রিভুবনময || কত জীব হয শিব, শিবেব কৃপায় || 
লও লও ননী সব, হও হও 'অগুসব, ঘট্চক্র ভেদ কবি, সিদ্ধিযোগ-বলে । 
আন উমা মহেশব, কব্যে বিনয। চালে কলকৃগুলিনী, দশ শতদলে || 
তুমি গেলে গিবিবব, অনুবোধ কবি ভব, মুক্তিব হৃদযে কবে, সমূদয লফ। 
আসিবেন দিগন্বব, হইযা সদ্য || পনব্বাব আব তাৰ আসিতে না হয় ॥। 


আমি হে তোমাৰ নাবী, বিশেষ বুঝিতে নাবি, 
তাই কব কৃপা কি, উচিত যে হয। 
ঈশুব ঈশৃবী পেয়ে, আঁব কি দেখিবে চেয়ে, 


যাও যাও, যাও ধেষে, খিলম্ব না সয।। অথ জন ক-জন্নীর প্রসঙ্গে শিবের প্রতি 
উম্নার় করুণ চন 
অথ কৈলাসধাঁম সুখদ শবদ, নিশ্মল নীবদ, 
আকাশেব শোভা কিবা । 
শিবের কৈলাসধাম। অভি মনোহাব | শেতি কলেবব, শশী কবে কব, 
সুচাক শিখন আব নাহি যাব পব |] বোধ হয যেন দিবা || 
সমূদয বতুময, নেব্র-স্খকব | নিশি হায শেঘ, মহেশী মহেশ, 
কনকেব সোপানে, শোভিত সবোবব || মনোহবৰ বেশ ধবি। 
মহ] মহোৎসব সদা, বন উপবনে | শিখব প্রণান্তবে, পৃফুল অস্তবে, 
কণামাত্র নিবানন্দ, নাহি কাব মনে ।| ভ্রমেন আমোদ কবি || 
বাগ নাই দ্বেঘ নাই, নাই তখা খল । নানা বপবঙ্ে, কথাব পসঙ্গে, 
সদা অদানন্দময়, সবাই সবল।। উঠিতেছে কত কথা । 
বোগ নাই, শোক নাই, নাই কোন তাপ। বিবল বনেতে, উমা মনেতে, 
কোন কালে দৃঃখ নাই, নাই কোন পাপ।। তভাবেব অতাব তখা ।| 
ওদ্ধ-মনে ভোগী যত, শুদ্ধ কবে যোগ । ত্রমিতে ভ্রমিতে, পথে আচম্বিতে, 
শুদ্ধ-মনে যোগী যত ওদ্ধ কৰে ভোগ | পিতা-মাতা পড়ে মনে | 
হব ভিনা নাহি আর পব-উপাসনা | খেদে তন্‌ টলে, চবণ না চলে, 
-নিষত কেবল হয জ্ঞানেব চালন] || বসিলেন ধবাসনে || | 
ছেলে বৃড়া আদি কবি সকলেই সুখে । ককণা বচনে, সজল নয়নে, 
আগম-নিগম-বেদ পড়ে মুখে মৃঙ্খ।। হববাণী কন হবে । 
জীবমাত্র শিব বলে বলী জ্ঞান বলে। কিঞকাবি ঈশান, কেঁদে উঠে পাণ, 


কাননের পশু পাখী, শিব দূর্গা বলে ।। ধৈর্য নাহি আজাব ধবে।। 


২৯৩ ঈশ্বরচ্ গুণ্ডের শ্রস্থাবলা 


জনক অবল, সহজে অচল, ঈশুরীর ছলে, নয়নের আপে, 
| তাহাতে পাচীন অতি। ঈশুর ভাসিছে ওই | 
হয়ে পুত্রহীন, দিন দিন দীন, 
অগতিব নাহি গতি ।। (সঙ্গীত) 
জননী দূখিনী, শোকে পাগলিনী, ভৈরব----আড়া | 
পুবোধ কে- দিবে তাঁকে আজ্ঞা কব কৃপাকর, দেব ত্রিলোচন। 
করি হায় হায, কাঙ্গালিনী পা, এখনি যাই আমি, জনক-ভবন || 
পথে ঘাটে পোড়ে থাকে | পাণাধিক সহোদর, মৈনাক শিখববর, 
আমা বিনা আর, কেহ নাই মার, জলধিজীবনে নাকি, সঁপেছে জীবন। 
জুড়াইবে কাব কাছে। কাজ নাই ধনে জনে, কোন কিছু আয়োজনে, 
ভয় হয় মনে, তাহাবা দু'জনে, জক্স।-বিজয়াব সনে, করিব গমন ॥ 
বেঁচে আছে কি না আছে। জনকের দূঃখ যত, বিশেষ কহিব কত, 
তুমি বহ্‌-ভোলা, তাহে সদা তোলা, সুত-শোকে জ্ঞান-হত, সদা অচেতন। 
অভাগীব মাথা খেতে। ভাবিয়৷ মায়েব দুখ, বিষাদে বিদরে বক, 
মত্ত অহবহ', সংবাদ না লই, নত হ'লে উচচমুখ, কি করি এখন ॥ 
আমারে না দেহ যেতে।। পদ দিয়া যেই চলে, তারা কই, তারে বলে, 
জয়া এসে বলে, জলধিব জলে, দিবানিশি ধবাতলে, করিছে বোদন। 
ডুবেছে প্রাণে ভাই। আঁমি গেলে জননীব, ঘুচিবে চক্ষের নীর, 
আজ্ঞা কর হব, জনকের ধব, জনক হবেন স্থির, হেবিয়া বদন || 
এখনি আমি যাই || সম্তান-শোকের তবে, পিতা মাতা যদি মরে, 
জনক আমাব, কবি হাহাকার, কি ফল বিফল তবে, রাখিয়া জীবন । 
কেদে কেদে হলো অন্ধ । , হয়েছি কাতর অতি, পায়ে ধরি পশুপতি, 
ভাল মন্দ তব, হইল কি' আব, কর কব অনুমতি এই নিবেদন । 
মনেতে হতেছে সন্দ || তব রূপ ধ্যানে ধরি, শিব ব'লে যাত্রা করি, 
কন্যা হয়ে যেবা, মা-বাপের সেবা, কি ভয় অভয় পদ, করিলে স্মরণ || 
নাহি করে একবাব। টিটি টি 
কেহ নহে তোঘ, সবে গায় দৌঁঘ, রি 
ধিক ধিক পাঁণে তার || অথ উমার প্রতি শিবের উপ 
আমি হে দুখিনী, তোমার অধীনী, (সঙ্গীত) 
দয়াহীন তুমি স্বামী । তৈববী--আড়া। 
লয়ে ধর দ্বার, কবহ বিচার, জনক-ভবনে যাবে, ভাবনা কি তার। 
এক] চোলে যাই আমি | আমি তব সঙ্গে যাব, কেন ভাব আর ।। 
পিতা-মাতা তব, থাকিলে হে ভব, আহা৷ আহা, মরি মরি, বদন বিরস “করি, 
জানিতে যাতনা যত। পাণাধিকে পাণেশুরি, কেঁদো নাক আর । 
এবার আমায়, না দিলে বিদায়, হৃদয়েশি অহরহ, আমার হৃদয়ে রহ, 
যাব জনমেব যত || নিদয়-হপয় কহ, কি দোঘ আমায় 
মায়াতীত মায়।, পকাশিছে নায়, যখন যে অনুমতি, কর তুমি তগবতি, 


এ কথ! কাহারে কই । 


কখন কি করি আমি, অন্যথ! তাহাক্গ || 


ঈন্বরচ্ গণ্ডের গ্রন্থাবলী ২৯১ 


সকলি তোষারি ছায়া, তুমি নিজে মহামায়া, 
তোমার বিচিত্র মায়া, বুঝে উঠা তার। 

মায়! মায় পৃকাশিতে, জন নিলে অবনীতে, 

কে তোমার মাতা-পিতে, কন্যা তুমি কার || 


ভাগাড় চাগাড় দিয়া তুলে লয় হাড়। 
এক ঠাই জড় করি করিল পাহাড়ি || 
তুলিয়৷ সিদ্ধির গাছ আনে ভার ভার । 
দেশের ধূতুরা ফল রাখিল না আর || 


ইচছাময়ী নাম ধর, যাহা ইচছা তাই কর, 
তোঙ্ার মহিমা জানে, হেন সাধ্য কার । 
পাণ-পিয়ে যাবে যথা, সঙ্গে সঙ্গে বাব তথা, 
ক্ষণমাত্রে সঙ্গ ছাড়া হব না তোমার || 


আজ্ঞার অপেক্ষা নাই ছোটে পাল পাল। 
তোলপাড় ক'রে ফযালে আকাশ পাতাল || 
কিন কিল্‌ কোরে সবে হাসে খিন্‌ খিলৃ। 
ভয়ঙ্কর ভঙ্গী দেখে দাতে লাগে খিল্‌।। 
ভীঘণ গভীর নাদ ছাড়িছে সকল । 
একেবারে ছেয়ে দিলে আকাশমণ্ডল || 
ভূতনাথে ধেরিয়া নাচিছে ভূত সব। 
হার হর বম্‌ বষ্‌ মুখে এই রব 
বিনোদ বিমান এনে দ্বারেতে রাখিল। 
ধনের ভাণ্ডার লয়ে কৃবের জাজিল || 
বিজয়া মনের সাধে উমারে সাজায় । 
স্বর্গ হ'তে দেখগণ দৃন্দুভি বাজায় || 
আনন্দে শিবেব শিঙ্গা উঠিল বাজিয়] | 
হর যায় হিমালয় পাব্বতী লইয়। || 
চার-রথে চড়ে সবে পৃফল অন্তরে । 
শিব আর দর্গা যান বঘের উপরে || 


পার্ধতীর করে ধরি পশুপতি কন । 
এতই ব্যাক্ল তুমি, কিসের কারণ'।। 
জনকের গৃহে যেতে, বাসনা তোমার । 
সঙ্গে করে আমি যাব, ভাবনা কি তার | 
সুখের ব্যাপার আর, কি আছে এমন | 
এখনি করিব সব, শুভ আয়োজন | 
হয়-বাক্যে হরঘিতা, হৈমবতী ধনী। 
ধরাসন পরিহরি উঠিল তখনি । 

কতই কৌতুক পথে আসিতে আসিতে । 
পুরেতে প্রবেশ করে, হাসিতে হাসিতে || 
বলেন জয়ারে ডেকে, দেবদেব হর। 
হিমালয়ে যাব আমি, শৃশুরের ঘর || 
 শীদর্গা সাজাও তুমি, মনোমত সাজে | 
স্থির হয়ে সাজাইবে, যেখানে যা সাজে || 
ছেলে মেয়ে ডেকে এনে শীঘ, কর সাজ । 
পরাঁও বিনোদ বস্ত্র, করাও সুসাজ || 

, ওহে নন্দী, তোমরা সকলে সাজ আগে। 
বৃঘভ সাজাও, আমি সাজি অনুরাগে | 
কৃধের বিলম্থ তুমি কেন কর আর । 
সঙ্গে ক'রে নিয়ে চল রতন-ভাগার || 
ওরে ভূরঙ্গী, সাজ সাজ ছাই মাখ বুকে । 
সিদ্ধি খেয়ে যাব্রা-সিদ্ধি করি আমি সুখে ।। 


অথ কৈলানশর্বত হইতে হিমালয়ে 
হরপার্বভীর শুভাগ্মন 


ভাবিতে ভাবিতে তারা, মুদিয়া নয়নতারা, 
মেনকা মন্দিধে নিদ্রা যায়। 
মহীধর মহীপতি, মোহিত হইয়া অতি, 
মোহ-মুগ্ধ মায়াঝ মায়ায় || 
যত সব গৃহবাসী, ছবারপাল দাসদাসী, 
কারো মাত্র নাহিক চেতন । 


' শিব-আঁজ্ঞা পেয়ে সবে, সস্তোঘ হইল। রজনীর শেঘভাগে, তপন আপন রাগে, 
সমুদয় আয়োজন তখনি করিল |। পৃর্বদিক্‌ করে প্রুকটন ॥ 

ভূত-প্রেত এই ব'লে মারিতেছে লাফ। হেনকালে আচস্বিতে, আনন্দ সবার চিতে, 
ম] যাবে বাপের বাড়ী সঙ্গে যাবে বাপ ভগবততী পতির পহি'ত। 

রাজ্যের বিভূতি এনে করিতেছে ভীই। লয়ে লক্ষী সরস্বতী, ঘড়ানন গণপতি, 


| সুষ্টির শবশান ঝেড়ে নিয়ে আসে ছাই ।| . পু জনকের দ্বারে উপনীত || 


২৯২, 


শারী শুক মনসুুখে, শিবদুর্গ৷ ব'লে ডাকে, 
হবে মন বাগনআলাপনে । 
অকালে কোকিল সব, কবিছে আনন্দ-বব, 
আনন্দময়ীব আগমনে || 
নগব-নাগবী যাব], সমাচাব পেষে তাব।, 
এলোথেলো হায়ে সব ছোটে । 
বাহ্যন্ঞান নাহি আব, নাহি বেশ অলঙ্কাব, 
যেতে যেতে পড়ে আর ওঠে || 
ছেলে ছিল কোলে শুষে, তাহাবে একলা থুয়ে, 
ছুটেছে নৃপতি-নিকেতনে | 
শিওবে না দেষ স্তন, এমনি ব্যাকল মন, 
উমাবে হেবিবে কতক্ষণে || 
এলোকেশে পূবে এসে, কহিতেছে হেসে হেসে, 
উঠ উঠ উঠ মা অচলা। 
শুন মা মঙ্গল বব, মঙ্গল হযেছে সব, 
মা তোমাব এসেছে মঙ্গল! || 
জাগো জাগো বাজপিয়া, বাজাবে জাগাও গিযা, 


ধূমাবাব সময এ নষ। 

ধবিযা গৌবীব কব, দাড়াযে জামাই হাব 
এমন সুদিন নাকি হয || 

শুনি কোলাহলবাণী, কহিছে যেনক বাণী, 
মৃতদেহে জীবন কে দিলে। 

কে দিলে এ সমাচাব। পাঁণ দিয়ে শুধি ধাব, 
বিনি মূলে আমায কিনিলে || 

বাণী বলে তাবা কই, তাবা বলে তাবা ওই, 


অভিমানে ছ্বাবদেশে আছে। 

বলে উম] দেখা দে মা, মা গো ও মা কোথা গো মা, 
ডেকে ডেকে গলা ভাঙ্গিয়াছে || 

ধন্যা বাণী তুমি ধন্যা, ভাগ্যবতী নাহি অন্যা, 
ত্রিভুবনে তোমাৰ চাহিয়া । 

ভবের জননী যেই, তববাণী হয়ে সেই, 
ডাকিতেছে জননী বলিয়। | 

রাজ-রাজেশব হর, দেবদেব মহেশ্‌ব, 
জামাতার গুণ কব কিবা। 

জুতা তব সব্বধারা, সব্বসাব! সব্বদাব।, 


কাশীশুবী অনুপূর্ণা শিবা | 


ঈশ্বরচন্ত্র গণের প্রন্থাবলী 


হারি মধ্য ১ হবি পবে, হবি হরি ২ হরিণ হরে, 
হরিপূজা হৰি ৪ ভয়হাবা। 
গিরিকল-কমলিনী, মুজি-মধূ পুদাগলিনী, 
মহেশ-মধূপ মনোহব! || 
অচলা সচল হও, ববণের ডালা লও, 
বাবি দেহ কনক-কলসে। 
মঙ্গল লক্ষণ ধব, মঙ্গল আরতি কর, 
মঙ্্লাব মঙ্গল মানসে ।। 
এয়ো-গণে দেহ ডাক, বাজাক্‌ মজল-শাক, 
সাজাক্‌ বরণ মনসুখে। 
উলু দিষে যত ধনী; করুক্‌ মঙ্গল ধ্বনি, 
“« জয জয দুর্গা ব'লে মুখে।। 


শুনিযা মঙ্গল-স্বব, উঠিলেন নুপবব, 
শিশিব-শিখব-শিবোষণি | 
শিব শিবা আগমনে, আপন আনন্দ মনে, 
আপনাবে পাসবে আপনি || 
মুখখানি হাসি হাসি, গৃহিণীব কাছে আসি, 
বলে, ক যে হয বিহিত। 
নগবেক দ্বাব ছ্বাব, জানাইল সঁমাচাব, 


আনাইল গুক পুধোহিত || 
সজ্জ। কৃবি নানাৰপ, বাণী সহ চলে ভূপ, 
আনিতে ভবানী আব ভবে । 
লইযা বরণডালা, পবন পুববালা, 
পাছে পাছে চলিলেন সবে ॥ 
নিবখি নন্দিনী-মূখ, পুবজন পবম-সুখঃ 
প্মধোবা নীবদ-নযনে | 
কদম্ব-কৃস্ম-অণু, পুলকে পৃবিল তনু, 
আহুদ-তবঙ্গ বহে মনে || 
স্থিব কৰি দূ'নযন, অনিমিঘে নৃপধন, 
হব-গৌবী কবে দবশন || 
অন্তবে উদয় জান, এক মনে কবে ধ্যান, 
মুখে আব সবে না বচন || 


১ হবিমধ্যা---সিংহেব ন্যায় ক্ষীণ কটি। 
হরি ২ হবি ৩ হবি হবে ।- হবি চলর, হরি সূর্য্য, 
হরি কিরণ। অথাৎ চন্্র-সূর্ষেযর কিরণকে হরণ 
কবে। ৭ 


৪ হরি-ভয়হব। 1---হবি যষ, অর্থাৎ কালড়য়- 
হবা। 





উশ্বরচঞ্জী গুণের গ্রস্থাবলী 


পবিত্র হইল দেহ, কন্যাভাবে নাই সু, 
ভক্তি-ভাব হইল উদয়। 
দেখিতে দেখিতে তূপ, দেখে চারু বঙুক্ঈীপ, 


একেবারে মোহিত হৃদয় || 
জানে ধ্যানে জেনে যাশ, ভাগ্য মেনে আপনায়, 
মানসেতে কৰিছে পূণাম। 
ফুটে কিছু নাহি কয়, শিব জয় দুর্গা জয়, 
মনে জপে শিৰ দুর্গা নাম || 
ক্ষণপরে মহামায়।, করিলেন মহা মায়।, 
সে ভাবের হইল অভাব । 
দুহিতা জামাতা বলে, স্হবপে যায় গলে, 
পূনর্বার পৃব্বকার ভাব ।। 
কৃমারীর কাছে গিয়া, নিজ-ভাব পকাশিয়া, 
মনের আক্ষেপ করি নাশ। 
জামাতাঁর কর ধবি, স্রখে সমাদর করি, 
যথারীতি কবিল সন্তাঘ | 
এক বছরের পবে, আপিয়৷ বাপের ধরে, 
আনন্দিতা ভগবতী ভীমা। 
শুশডরের সমাদরে, গদগদ ভাব-ভবে, 
শিবের শিবের নাই সীমা || 
একে ভোলা মহেশ্ব, তাহাতে শৃশুবঘর, 
বেলপাতে করিছে অচর্চন। 
আশুতোঘ হয়ে তো, নাহি লন কোন দো, 
করিছেন ধৃতৃবা ভক্ষণ।। 
এসো এসে! ভাই বোলে, গিরিরাজ কবে কোলে, 
ঘড়ানন আর গজাননে। 
চুদ্ষিবারে গণেশেবে, পবিল বিঘম ফেবে, 
শুড় গিয়া টকিল বদলে | 
নগরাজ মুগ্ধ মোহে, কাত্তিক গণেশ দৌহে, 
মাতামহে পণাম করিল || 
কখন কাপড় টানে, কখন বা দাড়ী ছানে, 
এইরূপ ' করিতে লাগিল |] 
নাতির কৌতুক ভাঘে, দৃখের তিমির নাশে, 
পুলকিত হিম-গিরিবর | 
ছেলেদের পানে চেয়ের। অন্তরে আনন্দ পেয়ে, 
মৃদু মৃদু হাসিছেন হর। 
পসারিয়৷ দুই পাণি, উম! কোলে করি রাণী, 
করিলেন বদন চন্বণ। 


২২৩ 


যথাবিধি “এয়ো?? সবে, করিল মঙ্গল রবে, 
মঙ্গলাব মঙ্গলাচরণ || 
সবে কয় এই বাণী, দেখি দেখি মুখখানি, 
খোল উম! মাথার অঞ্চল। 
আহা! কি রূপের ছটা, ” অপরূপ ঘোর ঘটা, 
হেরে আখি হইলগচঞ্চল || 
সাধ বড় ছিল মনে, হাজাইব উমাধনে, 
কেশ বেধে পরাব কবরী । 
লয়ে সাজ পাই লাজ, নাহি সাজে কোন সান, 
কিবা রূপ আহা মরি মবি || 
শুধু যার কলেবরে, ত্রিভুবন আলো করে, 
হরে সব মনের আধাব। 
কি আছে কোথায় পাব, তাবে আমি কি সাজাব, 
সম্ভাবনা কি আছে আমাব || 
যে সাজ যেখানে সাজে, জেজেছে আপন সাজে, 
এই সাজে হব হব-মন। 


এমন বূপের ঘটা, এমন সাজের ছটা, 
পাপ চোখে দেখিনি কখন ।। 
নিজে যথা গুণবতী, শঙ্কর সেরপ অতি, 


মরি কিবা সোনার সংসাব। 

লক্ষি তোর লক্ষী মেয়ে, রূপে গুণে তার চেয়ে, 
তুলনাৰ স্বান নাই আর ।| 

বাণী হেবে যায় খেদ, . বদনে পূসবে বেদ, 
কথা শুনে ব্যথা হয় দৃব। 

চাদ যেন ছেলে দূটি, করিতেছে ছুটাছুটি, 
রূপে আলো করে গিবিপুব || 

ধন্য ধন্য ধন্য সতী, গিবিবাণী পৃণ্যবতী, 
পূসব করেছে মা গো তোবে। 

সাথক রাণীর গত, সার্থক রাজার সব্ব, 
আর না৷ ভুগিবে ভব-ঘোরে || 

পিতা মাতা মনে করি, সস্তানেব ভাব ধরি, 
হিমালয়ে শুভ আগমন । 


আঁপনি এসেছ যাই, দেখিতে পেলেম তাই, 
হলো আজ সফল জীবর্ণ | 
রাজরাণী ভালবাসে, নিত্য আসি রাজ-বাসে, 


ধ্যান করি তথ আগমন । 
পুতিক্ষণে এই আশা, কতক্ষণে হবে আঁসা, 
কতক্ষণে পাব দরশন || 


২২৪ 


তুষি মা করুণাকরী, 
চাহ মা গো আমাদের পানে । 
আমরা দৃখিনী নারী, তোমায় চিনিতে নারি, 
তোমাৰ মহিমা কেব। জানে || 
আমর] তোমার ছাযা, * আমাদের সঙ্গে মায়া, 
মায়া-খেল। খেল না৷ খেল না। 


দয়াময়ি দয়া কর, হরবধ্‌ তাপ হর, 
রাঙা পায় ঠেল না ঠেল না।। 
করুণা হইল তব, যতদিন বেঁচে রব, 


জুখে বব পতি-পৃভ্ত নিয়া | 


যখন ত্যজিব পাণ, তখন করিবে ত্রাণ, 
ভযভাঙ। রাঙাপদ দিয়। |] 

এইরূপ কহে তারা, হার্সিয়া কহেন তারা, 
অকল্যাণ কেন কর আর। 

এই ভাব হর হর, আশীবর্বাদ কর কর, 


ধর ধর পূণাম আমাব | 

তারা বাক্যে তার। কয়, ছলেতে জানায় ভয়, 
কল্যাণীর অকল্যাণ কিসে। 

অভয়া অভয় দেহ, করিয়া অভয় দেহ, 
হাসি খেলি মনের হরিঘে || 


বরণ হইল যায়, রাণীর লোচনে হায়, 
হরিঘে বরিঘে বারিধারা । 
করুণ বচনে কন, এসো এসে পাঁণধন, 


কুলের বতন পুাণতারা | 

সুপুভাত হলো দিব।, চলিলেন শিব-শিবা, 
পুলকিত পুরবাসিগণে | 

রাজ রাণী এক হয়ে, জামাতা দৃহিতা লয়ে, 
বসাইল রতু-সিংহাসনে || 

নগবের ধরে ধরে, সকলে আনন্দ করে, 

সকলেরি অন্তরে উল্লাস। 

সবে জয় জয় বলে, আনন্দের কোলাহলে, 

একেবারে পূরিল আকাশ ॥। 


গায়কে হইয়া পীত, গায়িছে মঙ্গল-গীত, 
নর্তকী নাচিছে নানা সাজে । 
মুদঙ্গে মধুর স্বর, বীণা-বেণু মনোহরঃ ' 


তুরী ভেরী নহবত বাজে ॥ 
অক্টটুরে রামা সবে, মধুর যোহন রবে, 
মজগল1-মহিম। গান করে। 


ঈশ্বরউন্্ী গুপ্তের শ্রশ্থাবলী 


কটাক্ষে করুণা করি, 


করি সুধা বরিষণ, হরিছে হরের মন, 
শঙ্কষরের শরীর শিহরে | 
পশু পঁ্ফি সবাকার, আনন্দের নাহি পার, 
সকলেই স্থখী হইয়াছে। 
আহার গিয়াছে ভুলে, পরস্পর মন খুলে, 
দূর্গা বোলে গায় আর নাচে |! 
দেবগণ করে দৃষ্টি, স্বগ হ'তে পুষ্পত্ষ্টি, 
দৈববাণী হতেছে পচার। 
“সাধু সাধু গিরিবায়, সাধ্বাদ মেনকায়, 
হোন পুণ্য কে করেছে আর 11” 
শিব জয় দূগা জয়, জয় জয় হিমালয়, 
দেব-লোক এই ভাঘ ভাঘে। 
বিধি বিষ খ্যানে যায়, শত যুগে নাহি পায়, 
সেই নিধি গিবিরাজবাসে || 
অপ্পর কিনুর যত, নাচে গায় শত শত, 
কবিতেছে মঙ্গল-সাধন। 
শিব-দূর্গা দেখিবাবে, আহ্‌,াদে মানসাগারে, 
নাগশলোক কবে আগমন || 
বয্‌ বব হরে হবে, মা বাহিরে গভীর স্বরে, 
গায় ভূত পূমথ পিশাচ। 
বেতালে ধবিয়া৷ তাল, বেতাল ধরিছে তাল, 
ভাল ভাল মনেব উল্লাম || 
বৃঘতে ছাড়িছে ডাক, বাড়িছে ভূতের জীক, 
ধ্বনি উঠে ধেই ধেই স্বরে । 
ফৌস ফৌস শব্দ করি, কফণী নাচে ফণা ধরি, 
কারে পৃতি দ্বেঘ নাহি করে।। 


হইয়া উদার মন, অকাতরে নৃপধন, 
করে ধন বিতরণ সুখে। 
যাঁচক যাচিক৷ যত, দান পেয়ে মনোমত, 


জয় জয় রব করে মুখে।। 
যাহ] চায় তাহ। পায়, খায় দায় নাচে গায়, 
অভিপুায় পূণ সবাকার। 
দেও দেও বলে সব, নেও নেও উঠে রব, 
খোল! আছে ধনেন্ন ভাণ্ডার || 
বান্ধণ প্ডিত যত, মুনি ধাঘি শত শত, 
যার। এসে উপস্থিত হন। 
করিয়া উচিত মান, উপযুক্ত অর্থ দান, 
সান আর্দি আহার ভোজন || 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবসী 


বসন ভূঘণ ধন, নাহি হয় নিরূপণ, 
বাশি ধাশি পব্বত-আকাব। 
মধুব সুখাদ্য নানা, 
ফল মূল অশেধ পকাব ।। 
পায়সেব বহে নদী, 
আধ আব দ্রব্য কত কব। 
ভূত পরতে নিশাচবী, 
আহাবে সবাই পবাভব || 
কিছুই অভাব নাই, 
খাই খাই ববনাই মুখে । 
কোন দিকে নাই দোঘ, খেয়ে পোবে পবিতোঘ, 
গিবিগুণ গেষে যায সুখে ।। 
যেখানেতে অনুপূর্ণা, হযে অতি কপাপূর্ণা, 
লক্ষীপহ নিজে বিবাজিত। 
আপনি আসিয়া শিব, কবিছেন যাব শিব, 
তাখ ধবে কোথায অহি'ত || 
খাবে কত শেবে কত, হেবে হয জ্ঞানহাত, 
কিছুতেই নাহি হায ক্ষষ। 
দৃষ্টিমাত্র একবাব, ধনাগাব খাদ্যাগাব, 
পুনক্বাথ হতেছে অক্ষয || 
গুক আব পবোহিত, উভযেই চমকিত, 
হেবে কপ স্থিব নহে মন। 
আশীব্বাদী ফল নিযা, 
কখিলেন চবণে অপপণ || 
হেসে কন শিব শিবা, ঠাক কবিল কিবা, 
এ যে বিধি বিধিমত নয । 
নীবব বাল্সণদ্বয, কথা আব 
চিত্রেব পৃতুল যেন বষ || 
প্রাচীন, বাদ্ণী এক, 
দিব্য জ্ঞান হৃদযে উদয। 
হেবিয়৷ যুগলবপ, জানিযা স্ববপ বপ, 
মেনক মহিধী পতি কয।। 
তোমাৰ নযুনতাধ।, তাবানাথদাব। 
ত্রিলোকেব তাৰ! বেদে বলে। 
তারাব সঙ্গিনী যাবা, 
'তারানাথ তাবা * ধবাতলেও। 


পর স্কিপ ্্স্_- 


তাবা, 





* তাবানাথ তাবা ধরাতলে অর্থাৎ তাহাব 


ননী সব ক্ষীব ছানা, 
পলান্‌ পিষ্টক দধি, 
দৃর্বাসা পৃভৃতি কবি, 


দ্রব্য সব ডাই ডাই, 


মস্তকেতে দিতে গিযা, 


নাহি কয, 


কিছুমাত্র নাহি ভেক, 


তাবা যেন শোভে তাবা, 


২৯৫ 


যত সব কলদাঁধা, হেবে তাবা সব্বসাষা; 
তাবা, তাবা, বলে কতৃহলে । 
পুলকিত হয়ে তাবা, স্থিব কবি আধখিতাব।, 
ভাসিতেছে তাবা-পরেমজলে || 
ধায ধবে না শোভা, মহাদেবমনোলোভা, 
কোটি বধি-ছরি পদতলে । 
ভুবনভাবিনী তাবা, মুগ্ধ মধুকব তারা, 
তাবাব নযন-শতদলে || 


তাবা-মুখ তাবাপতি, হেবে শশী তাবাপতি, 
পোড়েছে চবণ-নখজালে । 
তাবাপদে তাবাপতি, তাই হেবে তাঁবাপতি, 


তাবাপতি ধবিল কপালে | 
সাধু সাধু সাধু শশী, ঘুচিল কলঙ্ক-মসী, 
দোষী তোবে কে বলে এখন। 
শিবাব খীপদে পোড়ে, শিবেব মাখায চোড়ে, 
হলি তাৰ পৃধান ভূঘণ || 
উমাব কনকণনিতা, শক্ষবের শুত্র বিভা, 
মবি কিবা ছটি। তাৰ জূলে। 
অনুমান কবি হেন, সুমেকব আভা যেন, 
পড়িযাছে ধবল অচলে | 
মিলিত যুগল বপ, অতিশয অপবূপ, 
অনুবপ নাহি দেখি তাব। 
এবপ স্ববপ কষ, হেন সাব্য কাব হয়, 
বণিবাধ শক্তি আছে কাব | 
শিব দূগ। একাই, কোনকালে দেখি নাই, 
এ শোভা কহিৰ আব কাবে। 
যখন বাসনা হয, এইবপ মনোময, 
দেখি যেন হৃদ্য-আগাবে || 
ওহে শিব আশুতোঘ, দঃখিনীবে আশু তোঘ, 
চাহ চাহ অবীনীব পানে । 
ছাড় বোঘ হব দোঘ, কব কব পবিতোঘ, 
পাপপদা-মকবন্দ-দালে || 
তবপিযা ওম দৃগে, তাৰ এই ভবদর্গে, 
দযা-দট্টি কব একবাব। 
আমি নাবী ভক্তিহীনা, তুমি গো মা তক্তারধীনা, 
এইমাত্র শুনিষাছি সাব || 
্ সঙ্গিনী সকল তাবাৰ ন্যায় হইযাছে, তারা, 
অরথীৎ চন্রেব ন্যায় ধরা-ভলে শোড। করিক্ডেছেন। 








২৯৬ ঈশ্বরচত্জ গুণ্ডের গ্রস্থাব্ল 


সহজে সম্ভব সব, এ ভব-বিভব ভব, 
জ্ঞানহীনা আমি কব কত। 

কহিতে মহিমা তব, বেদ আদি পরাভব, 
ভবধর ভব রব-হত।। 

বাদণার শুনে ভ্তব, গোপনে ভবানী ভব, 
মনে মনে হলেন সদয়। 

কথা কয়ে অবহেলে, ঈশ্র ঈশৃরী পেলে, 
আর তাব মরণে কি ভয়।। 


রামকেলি--্তাল ফের তা। 


হিমালয়ে কি আনন্দ, সিংহাসনে সদানন্দ, 
সদানন্দমধী শিবা বামে শোভা পায়। 
হেন শোভা কেবা, দেখেছে কোথায় || 


রজত-কনক-পূভা একত্র পকাশে। 
স্বিরসৌদামিনী যেন বিমল আকাশে || 
উাকালে চাক সুবধূনী-জলে । 

তরুণ অরুর্ণ-আভা৷ যেন জলে, 

যেন শেত শতদল দলে দলে, 
হ'রিতরেখা দেখা যায়। 

উভয় রূপের আতা উভয়েই লয় । 
পারদে সিল্দুব যেন মেশো মেশো হায় || 
সেজপ যে জন করে দরশন, 

পুলকে পূরিত হয় তার যন, 

ফিতে না পারে মুখের বচন, 
নয়ন-সলিলে ভেসে যায় ।। 
নিকটেতে ছিল যারা করি হায় হায়। 
মোহিত হইল তারা রূপের ছটায় || 
স্থির করি দূটি লোচনের তারা, 
রয়েছে দাড়ায়ে অনিমিখে তারা, 
তারানাথ সহ নিরথিয়ে তার, 
তারা-গুণ তারা মনে গায়। 

'সনুখে দাড়ায়ে জয়া চামর ঢ,লায়। 
বিজয়া মনের সাধে চন্দন মাখায় || 


ননী সর ক্ষীর মিষ্টান সকল, 

মধুর রসাল নানাবিধ ফল, 

স্গন্ধি তান্ুল স্ুশীতল জল, 
আনিয়ে দিতেছে উমা মায়।। 
কুলের কারিনী যত করি আগমন । 
হর-গৌরী দেখিবারে, করিছে যতন ॥ 
কত সুখ তাহে মেনক৷ পৃকাশে, 
এস মা! এস মা! মুখে এই ভাঘে, 
ডেকে বলে রাণী মধুর সম্তাঘে, 
দেখে যা গো তোরা আয় আয় || 
রাণীর মনের দুঃখ সব গেল দুরে। 
করিয়া মঙ্জল-ধ্বনি চারিদিকে ঘরে | 
রুচির ভক্ষণ বিনোদ বসন, 

রজত কাঞ্চন বিবিধ রতন, 
অকাতরে রাণী কবে বিতবণ, 

যারে তারে চোখে দেখিতে পায় || 
হিম গিরিবাজ-গুহে মহামহোতসব | 
দ্বিজগণে দেখে নৃপ কবে কত স্তব।! 
যোগী খঘি যত ভক্তিবসে গলে, 
মনে এই আশা করিছে সকলে, 
মবণ-হরণ চবণ কমলে, 

মধুকর হয়ে মধু খায়।। 

গুপ্তভাবে গুপ্ত-পভা অতি শোভাকর। 
শপদপন্ধজতলে পভাকবকর || 
কাতরে কহিছে পূভাকর-কর, 
পতাকরস্সতি ভয়-হব হব, 

নিরন্তর যেন এই পৃভাকর, 

হর কপাকাশে পভা পায় ॥। 


সঙ্গে লয়ে প্রাণাধিক কান্তিক গণেশ । 
চলেন শুশুর সহ বাহিরে মহেশ || 
রূপের শোভায় সভা উজ্জল হইল। 

হর হর হরধ্বনি অমনি উঠিল ।| 
আজানুলঘ্িত জটা শঙ্করের শিরে। 

ধূম; যেন খেলিতেছে মন্সাকিনী-নীরে || 
অনল থলকে চারু নয়নফলকে । 
পলকে পলকে যেন দামিনী নলকে || 


উশায়চন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী ২৯৭ 


ললাঁটেতে খণ্ড শশী ঝলমল করে। 
মস্তকের ভূঘা ফণী মণিপৃভা হরে || 
কোথাও মাণিক মুক্তা রতন বিভব । 
শিব-অঙ্গে ছাই দেখে ছাই হয় সব |। 
শ,বণে কুণগডল দেখে কার মন ভুলে । 
ভুবন ভুলালে ভোল! ধৃতুরার ফলে ॥। 
মুক্তা হীরার হার কোথা গেল হেরে। 
হাড়ে হাড়ে কাপে তারা হাড়মাল৷ হেরে || 
বাধছানল বাস দেখে সুচিকণ বাস। 
লজ্জায় করে না আর নিকটেতে বাস |! 
ঈশানের বিঘাণের জুমধূর স্বর । 
লজ্জায় নীরব হয় কোকিল ভ্রমর || 
স্থির হয়ে থাকে জুষ্টি সুধাবৃষ্টি হয়৷ 
দেবাজুর আদি করি যুদ্ধ সমুদয় | 
থেকে .থেকে বাজে গাল বব বব বৃ । 
“দখিয়া ভবের ভঙ্গি ভয়ে কাপে যম | 
ভব ভব আলো করে রূপের বিভাঘে। 
মনোভব পবাভব নিকটে না আসে || 
আসিয়া শৃশুরবাড়ী আনন্দ অপাব। 
ক্রমেতে আপনি হয় শোভার বিস্তার | 
কঁকড়িযা ছিল দাড়ি বাঁধিতেছে খোপ। 
চাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে উঠিতেছে গোৌপ || 
সেরূপ বুড়ার মত ভাব নাই আর। 
পূনব্বার হলো যেন যৌবনসঞ্চার || 
শিবেব সম্ভব সব অসম্ভব নয়। 

সকল পারেন হতে নিজে ইচ্ছাময় || 
জামাতা লইয়া রাজা সভাষ বসিয়৷ | 
সকলে সন্ভাঘ করে সন্তোষ হইয়া || 
কৌদলের কর্তী আদি মুনি যোগী যত। 
গিরিরাজ-সভায় সবাই সমাগত || 
নারদের ইচছা মনে অন্তঃপুরে যায়। 
করিয়া টেকির বাদ্য কোদল বাধায় ।। 
তাইপ্োর অভিপুায় বুঝেছেন খুড়ো | 
মনে মনে মৃদূ মৃদূ হাসিছেন বুড়ো || 
বিবাদের বল বুদ্ধি করিয়া হরণ । 

হর কন ভাল আছ দেব তপোুন || 
নারদ বলেন খুড়ো আমি তাল আছি। 
খুর়ীরে দেখিব ব'লে সাঁধ করিয়াছি ॥ 


শঙ্কর বলেন তবে দেখে এস গিয়া । 
গমনের কালে যেয়ো সাক্ষাৎ করিয়া || 
টেকি খঘি ঢেঁকি নিয়া উঠিবারে চায় 
উঠে না ঢেকির মোনা ঘটে ঘোর দায় || 
টানাটানি কবে যত সাধ্য নাই নাড়ে। 
ঢেকৃচ ঢেকৃচ রবে মোনা ডাক ছাড়ে ।। 
দাঁতি করে কিডিমিড়ি নড়িতেছে হেন । 
বভ্জাৎ শালাব ঢেকি উঠনাক কেন |। 
কিয়া মোনার মূখে মারিতেছে বাড়ি! 
রাগেতে আপনি ছেঁড়ে আপনাব দাড়ি || 
ঢেঁকি বুদ্ধি টেকি বল টেকি মূলধন | 

টেকি ছেড়ে যেতে নাহি পারে তপোধন || 
নারদের ভাব দেখে সভাতদ্ধ হাসে । 

নারদ নারদ বোলে উচচ রবে ভাঘে |] 
নারদ নারদ শুনে নারদ পণ্ডিত | 
ছড়াছড়ি যদ্ধ করে ঢেকির সহিত || 
ছি'ডিয়া বীণার তার করি খান খান। 
টেকির মাথায বেঁধে মারিতেছে টান।। 
কোনরূপে কিছুমাত্র উপায় না পেয়ে । 
অবশেখে' বলিলেন থতমত খেয়ে || 
লাগিয়াছে ভ্যাবাচাক বদ্ধ ভ্রমপাশে। 
যার পানে ফিরে চাষ সেই দেখে হাসে || 
কিঞ্চিৎ পরেতে সেই ভ্রম হলো শেঘ। 
কর্তাটির খেলা এই জানিল বিশেষ || 
আপনার অভিমান করি পরিহাব । 

মনে মনে অপরাধ করিল স্বীকার || 

সে ভাব বুঝিয়া শেঘ শিব সদাশয | 
নারদেরে গোপনেতে হলেন সদ্য || 

তখন উঠিয়া খঘি পুব-মাঝে যায । 

পুণাম করিল গিয়! পার্বতী পায় || 
পূরবাল! যত সব কাদ কাদ হয়। 
বলে ও মা এটা কেটা দেখে লাগে ভয়॥। 
ঝোল! দাড়ি ঢেকি ঘাড়ে দ্বাবে মাবে হড়ো | 
কোথা হ'তে এলো এই চালকাড়া বুড়ো || 
যত শিশু ছেলে মেয়ে মৃত্তি দেখে তার । 
ভেউ ভেউ কেদে উঠে শান্ত করা ভার ॥। 
কেহ বলে কানকাটা কেহ জুজু বলে। 


* কেহ বলে জোটে বুড়ী থাকে বুঝি ছে ।। 


২৯৮ 


কাছে থেকে কেহ বলে খেলে খেলে খেলে । 
কেহ বলে পালা পালা ভূতে পেলে পেলে || 
দূগা কন যাও খীঘি ত্বরায় করিয়া । 
সকলে পেয়েছে ভয় তোমায় দেখিয়া || 
কেঁপে কেঁপে সকলে করিছে হাহাকাত | 
টেঁকি নেড়ে মেয়ে ছেলে কাদাও না আর || 
উমার বচনে খঘি হইল বিদায় । 

স্থির হয়ে সকলেতে মনে সুখ পায় || 

নারদ শিবের কাছে এসে পুনরায় | 

শিষ্ট হয়ে বমিলেন রাজার সভায় || 

শুশডর জামাই দৌহে হরঘিত মন। 
যথারীতি এখানে করেন আলাপন || 
ওখানেতে মায়ে ঝিয়ে কথোপকথন । 
পৃকাশ করেন দৌহে মনের বচন || 
মেনকা বলেন মা গো কেমন করিয়। | 

এত দিন ছিলে তুমি আমায় ভুলিয়া | 
অচল৷ দৃখিনী আমি জননী তোমার | 
তোম। বিনে ব্রিভুবনে কে আছে আমার || 
কেদে কেঁদে সারা হই তোমার কারণে । 
মা ব'লে কি একবার পড়িত.না মনে || 
ডুবেছে জলধিজলে প্রাণের সন্তান । 
পাঘাণ হৃদয় বলে যায় নাই পাণ।। 
করিয়া তোমার ধ্যান বেঁচে আছি তাই। 
এত দিন পূনরায় দেখা হলো তাই || 
মরিলে জড়ায় সব কেবা কারে কয়। 
দখের কপালে মা গো মরণ ন৷ হয়।। 
মনে করি কাল-করে দেহ করি লয়। 
কালেব্ধ শাশুড়ী বলে কাল করে ভয়।। 
চঞ্চল হয়ো না বাছা বিনয় আমার । 
গোপনে তোমার মুখ দেখি একবার || 

কর পেতে সর লও তুলে দেই হাতে। 
ননী ছানা ক্ষীর খাও রুচি হয় যাতে |। 
কত দিন পায়সাি মধুর আহার | 

হাতে কোরে দিই নাই বদনে তোমার || 
সাধ পূরে খাও উমা সাধ এই মনে। 

বঞ্চিত হয়েছি আমি তোমা হেন ধনে || 
মনের সুখেতে তুমি করিলে আহার । 

তবে মা তাপিত পাণ জড়ায় আমার. : 


ঈশ্বরচঞ্জ গুণের প্রন্থা বলী 


পাণের পুতুলি তার তুমি প্াণধন। 
সবে মাত্র এক! তুমি কুলের রতন || 
ছেড়েছি আহার-নিদ্রা তোমার বিচ্ছেদে । 
থেকে থেকে আচন্বিতে পাণ উঠে কেদে | 
দে বৃক ফাটে হায় এমনি অস্থির | 

তৰু পোড়া পাপ পণ না হয় বাহির || 
নিদ্রারে নিকটে স্বান নাহি দেয় আখি। 
শুধু করি নীরাহার নিরাকারে থাকি | 
পথিক দেখিলে পথে তারে ডেকে কই। 
তারা কই তারা কই প্রাণ-তারা কই ॥| 
পথিকে পুবোধ দিয় প্রিয় কথা কয় । 
পবোধ মানিয়া মন স্থির তাই রয় |। 

কেহ যর্দি বলে তোর উমা ভাল আছে। 
হাতে যেন স্বর্গ পেয়ে ছুটি তার কাছে ।। 
শুনিয়। মঙ্গলা তোর সুমঙ্গল ধ্বনি । 
আপনারে ভুলে যাই আপনা আপনি ॥| 
তোমার দূঃখের কথা কেহ যি কহে। 

সে কথা হৃদয়ে যেন শেল গাঁথা রহে || 

সে দিন যে দৃখে যায় আর "কারে কই। 
জীয়ন্তে মরণ সম পর হোয়ে রই || 
গিরি এসে কতরূপে আমারে বুঝায় । 
তথাচ বুঝে না মন করি হায় হায় || 

দয়া করি নিজে যদি এসেছ এবার । 
কিছুর্দিন কৈলাসেতে যেও না মা আর || 
তুমি গেলে হিমালয় হবে অন্ধকার । 
দঃখিনী জননী তোর বাচিবে না আর || 
আমর দূজনে আর কত দিন রব। 
রাজ্য আর্দি যত কিছু তোমারি ত সব ॥ 
মায়ের রোদনে কেদে মায়ের হৃদয় । 
মহামায়া তবু মনে মায়ার উদয় || 
শীদর্গ বলেন মা গো ধৈর্য্য ধর মলে । 
এতই কাতর! তুমি কিসের কারণে || 
পুণাম করি গো মাতা চরণে তোমার | 
কাঁদিয়ে আমায় মা গো কাদায়ো না আর || 
কমলা কান্তিক বাণী আর লম্বোদর । 
ছেলে মেয়ে বেঁচে থাক্‌ আশীব্বাদ কর | 
তুমি মা এমন হোলে আমি কোথা যাই | 
কে আছে কাহার কাছে মা বলে দাড়াই।। 


ঈশ্বরচণ্ী গুণ্ডের গ্রস্থাবলী ২৪৪ 


জড়াতে তোমার কাছে এসেছি জননি। 
পাঁগলিনী হোয়ে কেন কর পাগলিনী || 
এসেছে নাতিনী নাতি দেখিবে বলিয়া । 
আদর করহ গিয়া তাদের লইয়া || 
বছরদিন হ'তে কিছু করনি আহার । 

মাথা খাও খাও কিছু বিনয় আমার || 
আমার নিকটে ব'সে দেও কিছু মুখে। 
তোমার পুসাদ শেঘ খাব আমি সুখে || 
ধন্য রাণী পৃণ্যবতী কত পূণ্য জোর । 
বন্ধময়ী পসাদ পাইবে আজি তোর ।। 

ও মা তারা সকল খেও না একেবারে ॥ 
রয়েছে পূসাদে করি কিছু দিও তারে || 
মেনক। রেখেছে খাদ্য সমুদয় খাস। | 
ঈশৃরীর পুসাদেতে ঈশুরের আসা || 
পার্বতী কহেন পুন ধরি মার কর। 
নিয়ত আসিব আমি আঁসিবেন হর || 
ছেলে মেয়ে খব্বদা থাকিবে সবে কাছে। 
বল বল মা তোমার ভাবনা কি আছে ।। 
মেয়ে হয়ে যে না করে পিতা-মাতা-সেবা । 
তার চেয়ে অভাগিনী আছে আর কেবা || 
যদ্যপি মা আমি হই পিতার সন্তান । 

তব গর্তে যদি মা গে পেয়ে থাকি স্বান || 
যত দিন এই দেহে এই প্রাণ রবে। 
উভয়ের পদসেব। করিব মা তবে ।। 
কবি কহে বন্মময়ী কি বলিব আরে । 
পদ-সেবা কাজ নাই, দেখা দিস মাবে।। 
পিতা মাতা তোর কাছে সেবা নাহি যাচে। 
মাঝে মাঝে এইরূপ দেখা পেলে বাচে || 
করুণাময়ীর মুখে করুণা-বচন। 

মেনকার মন-স্থির হইল তখন || 

মায়ে ঝিয়ে এইমত চলিতেছে কথা | 
হেনকালে গিরিরাজ উপনীত তথা | 
হাপি হাসি মুখখানি চেয়ে উমা-পানে। 
আনন্দের সীম! নাই নৃপতির প্রাণে || 
উমা বলে বহর্দিন দেখিনি চরণ । 

ধল বাবা ছেলে মেয়ে দেখিলে কেমনু || 
গিরি কন মে কথা কহিব কি মা আর। 
এমন চাঁদের হাট দেখি নাই আর || 


চাঁদের সে শোভা আর হইবে কেমনৈ । 
হয়েছে চাদের মেলা আমার ভবনে || 
পর্বতেশ-প্য়পুজ্রী পিতার বচনে। 
চলিলেন অন্য ঘরে পূলকিত মনে || 
রাজ) কন ওগো রাণি কি কর এখন । 
দূহিতা জামাতা বল দেখিলে কেমন || 
বড় যে বলিয়াছিলে শঙ্কর ভিখারী | 
ভিখারিণী প্রাণাধিক। পাণের কৃমারী || 
শিবেরে পাগল বলে কত কাদিয়াছ। 
অনাহাবঝে থাকে উমা কত বলিয়াছ || 
কেমন ভিখীরী সেই দেব ত্রিপুরাবি 
সঙ্গে সঙ্গে আজ্ঞাকারী কৃবের ভাগারী || 
ভবের বিভব কত দেখ একবার । 
রতনের ছড়াছড়ি রতন-ভাগ্ডার || 

একে একে চেয়ে দেখ সকলেব পানে 1 
রতনে যতন নাই পায়ে ক'বে ছানে || 
তোমারে এ সব কথা বলেছে যে সব। 
তাদের দেখাও এনে এ সব বিভব || 
কার্শী আর কৈলাসেতে করুক্‌ গমন। 
উমার এশূরধ্য গিয়া দেখুক কেমন | 
আর আর যত কিছু কহিব না আর । 
সংক্ষেপেতে কহিলাম এইমাত্র সার || 
মেনক! বলেন গিরি একে অতি ক্ষীণা । 
যে যা বলে তাই শুনি আমি জ্ঞানহীনা || 
অবলার অপরাধ পদে পদে হয়। 
নিজগুণে ক্ষমা কর ওহে হিমালয় 11 
না জেনে বলেছি কত করিয়াছি রোঘ। 
শিব তার! লইবে ন৷ দৃখিনীর দোখ || 

বল বল পুাণপতি ধবি দুটি পায়। 
কেমন করিয়া আমি রাখিব উমায় || 
জীমাই এসেছে সঙ্গে লয়ে পরিবার । 
তিন দিন গেলে পরে রাখিবে না আর ।1 
এবার যদ্যপি হর গৌরী নিয়া যায় | 
পাপদেহে প্রাণ তবে রাখা হবে দায় || 
এত দিন কত দৃখে করিয়া! যাপন । 

মৃত দেহে পুন যেন পেয়েছি জীবন || 
দ্বিগুণ সম্ভানশোে দহিবে হৃদয় । 

দৈখে। দেখো দেখো গিরি মরিধ নিশ্চয় || 


৬০৪ 


অধিক কি কব আমি উম] যাহে বয়। 
সদৃপায় কর তার যেরপেতে হয় | 
মহিঘধীর কথ! শুনে, গিরি হাসে মনে | 
শিবের সব্বস্ব ধন, রাখিব কেমনে || 
ভবানী বিহনে ভব স্থির কিসে রবে। 
শিবের কৈলাসধাম অন্ধকার হবে ॥ 
রাণীবে পুবোধ দিয়া, কহে গিরিরায় | 
অবশ্য করিব আমি, যে হয় উপায় || 
উতলার কর্ম নয় শুন পুবেশুরি। 

দেখা যাবে আশ তোঘে স্তবস্ততি করি || 
শিব দূর্গ লয়ে আমি থাকি হিমালয় । 
আমার কি মনে এই সাধ নাহি হয়।। 

কৰি কয় হিমালয় তুমি বিজ্ঞবর | 

রমণী ভুলাতে এত, ছল কেন কর || 

হরের হৃদয়-ভূঘা নন্দিনী তোমার । 

নবমী পোহালে তাবে রাখে সাধ্য কার || 
দশমীতে পৃভাকর হইলে উদয়। 

বেষে চেয়ে দেখা যাবে তখন কি হয়| 


উমার বাল্যকালেব সঙ্গিনী সকল উমাকে 


নির্জনে পাইয়৷ পৃব্বাবস্থা পুকাশ পূর্বক আপনাপন 
মনের আক্ষেপ পৃকাশ করিতেছে। 


[ সঙ্গীত কীর্তনাঙ্গ ] 
টোরী--ঠুংরী | 


একবার কথা কও মা তারা, 
চেয়ে দেখ দেখ দেখ দেখ গো, 
তোমার বাল্যকালের সঙ্গিনী, 
সকল সমাগত গো ।। 
ও মা, মা বাপেরে করে হেলা 
নিয়ে ভীড় মাটি টেল! 
ছেলেবেল। ধূলাখেল। করিয়াছি কত গো । 
উমা তোর সঙ্গে কত রঙে 
ছেলে খেল করিয়াছি কত গে; 
আমরা ক্ষ্ধা তৃষ্ণা ভুলে গিয়ে 
কেবলি তোমায় নিয়ে ৮ 


ঈশ্বরচন্জ গুণের এরস্থাবলী 


হেসে খেলে বাল্যকাল করিয়াছি গত গে! 
তোর পেম-ডোরে বাঁধা পড়ে, 
বাল্যকাল করিয়াছি কত গো || 
ও মা রজনীতে স্বর্ণ লতা, একাসনে যথা তথা, 
নানারপ উপকথা বলেছ বলেছি 
কত শত গো। 
এখন সে সব কথা মনে নাই কি 
বলেছ বলেছি কত শত গো । 
তোর মুখের কথা শুনব বলে 
চুপি চুপি আস্তেম চলে 
পেম-রসে যেতেম গলে 
হ'তেম জ্ঞানহত গো । 
আর বাহ্যজ্ঞান থাকিত না 
একেবারে হ'তেম জ্ঞানহত গো || 
আমরা না৷ আইলে তুমি তাবা 
কেঁদে কেদে হ'তে সারা 
রাণী গিয়ে পবোধিয়ে বলিতেন কত গো, 
ওম! আয় তোরা আয় বলে, 
পবোধিয়ে বলিতেন কত গো || 
শুনে রাণীর মুখে সমাচার 
গৃহে থাকে কেব৷ আর 
উঠে ছুটে আসিতাম পুরবাঁলা যত গে । 
তোমায় খাওয়াব শোয়াব ব'লে, 
আপসিতাম পৃরবালা যত গো || 
আমর! তুলে দিলে চাদমূখে 
খেতে কত মনের সুখে 
কথায় কথায় শেঘ হ'তে নিদ্রাগত গো । 
আমরা খেলে খেতে শুলে শুতে 
শেঘে তুমি হতে নিদ্রাগত গো। 
এখন সে সব কথা গেলে ভুলে, 
এত ভালবাসা কোথায় খুলে 
একবার চাও মুখ তুলে 
দেখি দেখি মনে সাধ যত চো || 
তোমার বিমল বরণ কমল চরণ 
দেখি দেখি মনে সাধ যত 'গো। 
তোমায় আগে যদি জানিতাম 
ভবে কি মা ছাঁড়িতাম 
পজে সঙে কিরিতাম হয়ে পর্দানত গো। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রস্থাবঙী ৪৬১ 


তুমি তাড়াইতে পারিতে না 
ফিরিতাম হয়ে পদানত গো ॥| 
তুমি অখিল ব্দ্নাণ্ডেশুবী 
আমরা তোমাব সহচরী 
কৃপা করি কৃপা কৰ জনমের মত গো । 
চিরদখিনী অধীনী ব'লে 
কপা কর জনমেব মত গো || 


অথ ভূতগণের আনন্দোৎসব 
শিব-পরিবার লষে নগনৃপধন। 
অশেঘ মনের সাধে করান ভোজন || 
অবশেঘে বাহিবে আসিয়া গিবিরায় । 
পিশাচ প্রমথগণে ভোজন করায় ।। 
উপাদেয় নানা খাদ্য করিল পদান। 
রাশি রাশি দ্রব্য আনে পর্বত পমাণ|। 
রীতিমত ব'সে কেহ কবে না আহার । 
কাড়াকাড়ি ভড়াছড়ি গণ্ডগোল সাব ।। 
ভূতের কোথায় থাকে আচাব বিচার । 
পাতে পাতে এক কবি করে একাকার || 
আগে খায় ক্ষীর সর মিঠাই সন্দেশ। 
ডাল ভাজা শাক অনু পেটে দেয় শেঘ || 
খেতে খেতে কেহ কেহ গাছে গিয়ে চড়ে । 
আকাশেতে উঠে কেহ লাফ মেরে পড়ে ।। 
উত্তম আহার পেয়ে আনন্দিত সবে। 
নেচে নেচে গান কবে শিবদূর্গা রবে ।। 
শঙ্কর বাহিরে এসে দেখেন কৌতুক । 
ভূতনাথে হেরে আবো মনে পায় সুখ || 
বস্‌ বষ্‌ বম ভোলা মুখে এই' বাকৃ। 
পশুপতি ঘেরে সবে নেচে দেয় পাক্‌।। 
বেলপাত এনে এনে ফেলে দেয় পায় । 
টলিল শিবের পদ আঁর কেব। পায় ।। 
মনোমত বেশ করি ভূতগণ সনে। 
নাচিয়৷ উঠিল হর বূঘ আরোহণে |! 


নিই 
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লয়ে ভূতগণ হরঘিত মন 
ভূতনাথ ভোলা সাজে । 
রতন ভূঘণ দারুণু দৃঘণ 
ভূজঙ্গ বিভূতি বাধষের বসন 
শব-শিব বিনা তব কলেবর 
নব সাজে নাহি সাজে || 
করি আখি লাল, নাচিতেছে কাল, 
তাহে তালে তাল, ধরিতেছে তাল. 
ভাল ভাল ভাল, বলিছে বেতাল, 
বব বম গাল বাজে । 
ললাটে অনল, কৰে ঝলমল, 
ভাবে ঢল ঢল তনু টল টল 
হাসে খল খল করে কল কল 
দ্রবময়ী জটামাঝে || 
মনোহর বেশ ধরিল মহেশ 
বাধছাল আটা ক্ষীণ কটি-দেশ, 
কি কব বিশেঘ গলে দোলে শেঘ, 
কবেতে ডমরু বাজে । 
ভব-ভাব দেখে ভাবে ভবরাণী 
ভবানী ভবানী ডাকে শূলপাণি 
দূগ। বিনা মুখে নাহি অন্য বাণী 
শিঙে নিয়ে রাগ ভাজে || 
বক্ষ রক্ষ দানা দক্ষ লক্ষ লক্ষ আসে । 
যত পায় তত খায় গিরিরাজ হাসে ।| 
জয় জয় হিমালয় সবে কয় মুখে । 
দাদা ভাই দধি চাই কোসে খাই সুখে || 
ভাল পাক বটে শাক কেহ ডাক ছাড়ে । 
আন ষোল করে গোল কেহ বোল ঝাড়ে || 
চোড়ে গাচে কেহ নাচে কেহ যাচেমুলো । 
দেও দাদা এক নাদা শাদা শাদা গুলো || 
হেই হেই ধেই ধেই ধেই ধেই স্বরে । 
হাতাহাতি লাতালাতি মাতামাতি কয়ে ।। 
পরস্পর ভয়ঙ্কর ধোযে কর ছাদে। 
গাঙে জোর করে শোর অতি যোবনাদে ।। 


০০ 


নহে স্থির বাসুকির বুঝি শির নড়ে। 

ছুটে ছুটে উদ্ছে উঠে ভূমে লুটে পড়ে ।। 
ঠোকে গুলি ওড়ে ধূলি ভূতে হলি খেলে। 
খেয়ে ভাত নেড়ে হাত এটো পাত ফেলে ॥। 
মহালয় যেন হয় যনে লয় হেন । 

দিয়া ঝম্প মারে লম্ফ ভূমিকম্প যেন ।। 
জোটে জোট করে চোট বাধে কোট জাকে। 
থাকে.থাকে লাকে লাকে ঝাঁকে ঝাকে ঝাকে | 
এ প্রকার পাধ্য কার কাছে আর থাকে । 
শুনে হয় মনে তয় কথ কয় নাকে । 
ঝড় ঝড় দড় দড় যেন ঝড় হাকে। 

দিয়ে তাটণি বলে কালী গালে কালি মাখে | 
মেরে দযূ বলে বধূ ভয়ে যম কাপে। 
সিন্ধুনীর ছাড়ে তীর যোগিনীর দাপে | 
গুনে স্বর ভয়ঙ্কর মরে নর ত্রাসে। 

থর থব্‌ কলেবর গায়ে জর আসে | 
পদে ভব ভীমতর ধরাধব নড়ে । 

রবি শশী চসি ঢসি যেন খসি পড়ে ।। 
অবিরত মনোমত করে কত রঙ্গ | 

বাজে গাল ক্ষণকাল নহে তাল ভঙ্গ || 
হেউ যেউ ভেউ তেউ ঘেউ যেউস্বরে। 
খীয় মদ যায় মদ নাহি পদ সরে ।। 
ভূত-মেল। ভূত-খেলা ভূত-চল। সঙ্গে । 
নেড়ে কর মনোহর নাচে হব রঙে || 

এনে ছাই করে ডাই দেহে তাই মাখি। 
হাতে শল কানে ফুল ঢুল ঢুল আখি ।। 
নেড়ে ঘাড় ভেঙে চাড় দিয়ে ঘাড় নাচে। 
কি উল্লাস ছেড়ে শাঁস নাহি ঘাস যাচে || 
আশুতোষ আতশ্ততোঘ তাহে তোঘ বাতে। 
হাত দোষ নাহি রোঘ ফপী ফৌস ছাডে।। 
নাহি তনু তবতনু টলে অনুরাগে । 
হেপে রূপ অপর্ধপ মনোভুপ ভাগে ।। 
নলাটের অনলের পূভাবের ছটা । 
দেবতার দেবতার নাচিৰার ঘটা-1। 
সুধাভাঘী যুদূ হাসি সুধারাশি ক্ষয়ে। 
ধীঘিগণ হট যন দযশন করে || 

হিমালয় মহাশয় অতিশয় সুখে । 

ডাবডরে আব কবে হরে হযে সুখে || 


ঈশা গণের গ্রস্থালী 


গুণ তব কত কৰ জয় ভব দূগে। 
বলে ভব তুষ্ট তব তাবে ভবদুর্গে | 


শৃশডরের স্তবে তুষ্ট দেব মহেশ্র। 

মনে মনে মনোমত দান করে বর || 
গিরিবর পেয়ে বর মেনকারে কয়। 
দেবদেব মহাদেব আমায় সদয় || 

মেনকার ইচছা গিয়া জামায়ের কাছে। 
আপনার ইচ্ছামত বর এক যাচে।। 

কবি কয় যাও রাণি এখনি চলিয়া | 

ভাল বর দেবে হর শাশুড়ী বলিয়া ॥। 
ছাদে উঠে যত সব পুরবালাগণ । 

শক্করের নাচুনি করিছে দরশন || 
সেখানেতে পৃর্বকার সখী যারা ছিল। 
টানাটাশি করি তাবা তারায় আনিল।! 
তারা কয় দেখ দেখ যত সাধ আছে। 
শিব-রঙ্গ দেখে দেখে চোক পচিয়াছে || 
বৃড়ী এক এসে বলে হবে শেঘ জাল । 
যুবতী রমণী তোব। পালা পাল! পাল! || 
সখুদ্রমন্থন-কথা। থাকিবে শুনিয়া | 
মেতেছিল মহাদেব মোহিনী দেখিয়। || 
তোমরা বূপসী সব মোহি'নীর মত। 
তাহাতে যৌবনকাল শোভা কব কত ।। 
রূপ আর যৌবন দেখিয়া লাগে ভয়। 
সাবধান সাবধান কি জানি কি হয়।। 
যুব-নারী সবে কয যেখানেতে শিবা । 
সেখানেতে আমাদের .,ভয় আছে কিবা | 
যোগেশ্ুর জগদীশ বিভু বিশৃ-সার। 
কখনো কি হয় তার মনেতে বিকার || 
পশুপতি ভবপতি ভগবারু যিনি । 
ব্রিলোক-তারিণী তারা তাহার গুহিণী | 
চকোর কি চাঁদ ছেড়ে কোনখানে যায়। 
হরি কি হরিণী ছেড়ে শুগালীতে ধায় || 
পাঁচীনা হোয়েছ তুমি, থাক গিয়া আঁড়ে। 
কি জানি শিবের ভূত চাপে এসে ঘাড়ে ॥ 
আনিয়াছ বৃঘকাঠ আঁচলে বাধিয়া। 
সহ্্বনাশ হয় বৃঝি ভোলায় লইয়া || 


ইশবরচ্জা গণের গ্রন্থাবলী ৬ 


পুন আঁব ফিবে যেতে হবে নাক ঘবে। 
পূমাদ হইবে শেঘে দানো পেলে পরে || 
পৃর্ববৎ বাক্য আব সবে না সেৰপ। 
ছুঁড়ীদেব কথা শুনে বুড়ী মারে চুপ।। 
কোন সহচন্বী কয আঙ্ল নাড়িযা | 

দেহ দেহ ওগো উষ্া দেহ দেখাইযা || 
এ'ড়ে গক চ'ড়ে ওই শেত-কলেবৰ। 
উনি কি তোমাব তিনি ভোলা মহেশুব || 
আহা মবি হেন শোভা কতু দেখি নাই । 
যে বলে শক্ষব বুড়া মূখে তাব ছাই || 

তুমি তাবা যে পুকাৰ বপেব আধার । 
সেইরূপ অপরূপ কর্তাটি তোমার || 
তোমার তুলনা হব তুমি তাধ তুল । 
উভয়ে উভয় তুল নাহি যাব মুল || 
হেনরূপ যে জন না কবে দবশন | 

বৃখাষ নয়ন তাৰ বৃথায নয়ন || 
ভাগ্যবলে দেখিলাম দেব ব্রিলোচন। 
পফল জীবন আব সফল জীবন ॥| 

মরি মবি আঁচ! কবে কোন সহচবী | 

দুই ঠাই দূই রূপ দবশন কৰি ।। 
দূই অঙ্গ এক হযে যুক্ত যদি বয়। 

না জানি তাহাতে আবো কত শোভা হয় || 
হর-গৌবীবপ মাত্র শুনেছি শবণে। 
সেরূপ কিরূপ কভু দেখিনি নযনে || 
দয়া কর দয়ামযি সব সর্খী বলে। 
একবাব সেইফপ দেখাও সকলে || 
একবাবে দূর হোক অন্তয়েব ধাধা | 
জনমেব মত হই বাড পায় বাধা | 
পরকাশ্য দেখাতে যদি লজ্জা হয় মনে। 
আমাদেব কয়জনে দেখাও গোপনে || 
চিন্প-কেলে দাদী মা গো, আমধা সবাই । 
বিশেষ বলিতে ক্কিছু ভর্ষ নাহি পাই।| 
ঠাকুর নাল্েন ওই, ঠাকৃধালী কবি । 

গৌরী হয়ে বামে গিয়ে, ব সো মহেশুবি || 
নাচিছেন সদাণন্দ, প্রভু পঞ্চানন 1" 
গোপংনেতে হরঘিত, জননীধ মন |1৬ 
মলে সাধ, দই অঙ্গ এক হয়ে রন। 
অর্ধনারীশুর-্ূপ, করেন ধারণ || 


সেরূপ দেখিলে পরে জ্ঞান থাকে কার | 
যোগ-বলে যোগীদেব ধ্যান কৰা ভাব || 
পবমবন্ধেব যোগ পরম। মহিত। 

বিধি, বিষ আদি করি সবাই মোহিত ॥। 
মনে মনে ইচছা ঘটে ফি কবিবে সারে । 
আপনিই ক্ষান্ত হম লঙ্জ্জা-ভয়ে বাধে || 
পিতা, মাতা, ছেলে, মেয়ে, সবে কাছে কাছে । 
ভাবে তার।, দেখে তাবা লজ্জা পায় পাছে।। 
কবেন মনেব ভাধ মনেতেই লয | 

বাহিরে কপট ভাবে লভ্জাধ উদয় ॥। 
মাথায় আচল দিয়া, বলেন শঙক্ষরী | 
“অনুচিত কথা কেন, কহ সহচবি || 
ভূলিয়৷ ভূতেব তাবে, মেতেছেন স্বামী । 
দেখিয়া অন্তব জলে, নীচে যাই আমি || 
হাসি পায়, কান] আসে, দেখে মবি লাজে | 
বুড়ো কালে, ধেড়ে রোগ, কখন কি সাজে || 
উপযুক্ত ছেলে দুটি দাহি কবে ভয়। 
শশুব, শাশুড়ী দেখে লজ্জা নাহি হয় ।। 
দিন দিন বয়সেৰ বুদ্ধি হয যত । 
ততই হতেছে বুড়ো, বালকের মত || 
বাহিবেতে তিরস্কাব, মুখেব বচনে। 
সাধুবাদ করে কত গোপনে গোপনে || 
মনে মনে কত সুখ, শিবেবে দেখিয়া | 
নৃত্যকালী উঠিতেছে, আপনি নাচিয়া | 
ভববাণী ভবাদী ভাবিনী ভবভাবে। 
ভবানীব ভাব ভৰ ভাব্ভক্ে ভাবে ।| 
উতভবে উভয় ভাবে, ভাবেৰ প্রচার । 

সে ভাবের ভাব পায় সাধ্য আছে কাব | 
থামিল হবের নৃত্য ভূতে মারে চুপ । 
পুনরায় সভায় বসিল ভবভুপ || 

শিব-্জয় দূর্গা-জয় ধোঘণা কবিয়া। 
উঠিল মঙগলধ্বনি আকাশ ব্যাপিয়া || 
এইরাপ মহাধন্দে তিন দিন যাবে। 
দশমীতে কি হইবে সকলেই ভাবে ।! 

কবি কহে এখন আনন্দ কব পবে। 
দর্গাপদে মন ঝাখ, যা হবাৰ হবে || 


৮৪ 


হরধ্যান তঙগ 


দেবতার বিনয় শুনিয়া রতিপতি। 
কহিতে লাগিলা তবে মধুর ভারতী ॥। 
হবধ্যানভঙ্গে ধ্রুব মরণ আমার । 
তথাচ করিব আমি পর-উপকার || 
শরীর ত্যর্সিব আর্মি তোমাদের তরে । 
এত বলি চলে কাম শরাসন-করে || 
সঙ্গেতে চলিল তবে সহচরগণ ৷ 
বসস্ত কোকিল অলি মলয়-পবন || 
সনে মনে দীনকেতু করিছে বিচার | 
শিব সঙ্গে বাদ ইথে মরণ আমার || 
পুককাশ করিল তবে আপনার বল। 
আনিল আপন বশে সংসার সকল || 
যখন কমুমধনু 'কোপে পুকাশিল। 
শ্তিপথ সব হত তখনি হইল | 
বন্গচর্য্য, বত, যক্ত। শম; দম, ধ্যান । 
হদাচার, সুশীলতা, ভক্তিযোগ জ্ঞান |। 
ধৃতি, ক্ষমা, শাস্তি, সত্য আদি যত ছিল। 
বিবেকের সেন! সব ভয়ে পলাইল' | 
ল্কাইল পর্বত-গহ্বরে এক ভিতে। 
কার সাধ্য ভবিতব্য পারে ঘুচাইতে 4 
হরধ্যান ভাঙ্গিবারে শরাসন-করে | 
দুটা মাথা ঘাড়ে বুঝি রতিনাথ ধরে ॥ 
মদনের শরে, বিশ্চরাচরে। ' 
প্রঘ রমণীগণ। 
অচল সচল, হইয়া চঞ্চল? 
রৃতিরপে নিমগন || | 
পড়ে তরুবরোপরে । 
তরঙ্গিণী সব, করি কলরব, 
সাগরে সঙ্গম করে || / 
মত্ত কাষ-মদে, পৃফরিণীঞ্ছাদে, 
করিতেছে আলিঙ্গন । 
জডের যখন, এমত লক্ষণ, 
' কোথা ইথে সচেতন || 
অনঙ্গ অবশ, ও 
অনুমান কোকবধু.। 


নিশিতে দিবস, 


ঈশ্মরচন্ত্র গুপ্তের গ্রস্থীবলী 


লয়ে প্াণপতি, সুখে তুপ্তে রতি, 
পান করে মুখ-মধু || 

দেবতা দানব, পুমথ মানব, 
পিশাচ ভূঁজঙ্গ যত। 

এপ্পর কিনুন, যত বিদযাধর, 
কামবশ স্বভাবত || 

ধাদের নয়নে, এ তিন ভুবনে, 
বন্ধ বিনা নাহি আর। 

তাহারা সকল, দেখেন কেবল, 
নারীময় এ সংসার || 

রমণী সকল, দেখিছে কেবল, 
পৃথিবী পূরুষালয় | 

পূরঘ তেমনি, যুবতী রমণী, 
হেরিছে অবনীময় || 

সবার অন্তরে, অনঙ্গ সঞ্চায়ে, 
কেহ না ধেরয ধরে । 

যারে দয়া করি, রাখিলেন হরি, 
কেবল সে জন তরে]। 

দই দও কাল, এরূপ জঞ্জাল, 
আছিল সংসারময় | 

নিরখি শঙ্কর, রিপ্‌ পঞ্চশর, 

মনেতে পাইল ভয় |! 

ধূচিলে মত্ততা, মদমত্ত যায়া, 
অুস্থির অন্তর হয়। 

তেমনি জগতে, মোহ-তম গতে, 
শাসম্তভাব জীবচয় || 

ধ্যানেতে অটল, জলম্ত অনল, 
ব্রিপ্রারি যোগাপনে । 

ভয়েতে মদন, ফিরায় বদন, 
রূপপভা দরশনে || 
ধরিল” কৃতুম-শর | 

ধাইল বসম্ত, পশ্িত পামস্ত, 
পিক অনি নিশাকর || 

বন উপবন, ফুলে স্থুশোভন, 

শ গন্ধে আমোদিত পব। 
মঞ্জরে মুকুল, হইয়া আকুল, 
অলিকল কয়ে রব 


ঈশ্বরচন্্র গাপ্তের গ্রন্থাবলী ৩০৫ 


সরোবরে জল, করে ঢল ঢল, 
লাজ পায় নীরধরে । 
সৌরভ গুহণ, করিয়া পবন, 
গৌরবে গমন করে || 
হৃদয়-রঞ্জীন, খঞ্জনী খঞ্জন, 
নাচিছে কম্াদলে। 
মহা কৃতৃহল, _ বরটা-মগুল, 
ভাসিছে বিমল জলে ।॥ 
পিক শুক শাবী, সাৰি সাবি সারি, 
বসি রস-আলাপনে | 
নাচিছে অপ্সর], রূপে মনোহবা . 
গাইছে কিন্গণে || 
করি কোটি কলা, পাতি নানা ছলা, 
ফুলধনু রতিপতি 
ধ্যান ভাঙ্গিবাবে, তবু নাহি পারে, 
চিন্তিত হইল অতি।। 
অচল অটল, সমাধি পৃবল, 
মহাযোগী মহেশুখ | 


দেখি পৃষ্প-ধনু, কোপে কাপে তনু, 


লইল অমোধ শর || 
বিবিধ বন্ধনে, করিয়া সন্ধানে, 
ছাড়িল আকর্ণ পূরে। 
হেল ধ্যানভঙ্গ, পাইয়৷ আতঙ্ক, 
পলায় মদন দূরে || 
মিলিয়। নয়ন, বঘেশবাহন, 
চারিদিকে তবে চান। 
সতয় অন্তরে, পলায় অস্তবে, 
দেখিয়া কম্ুুমবাণ || 
ললাট লোচন, করিল মোচন 
ধক্‌ ধক্‌ ধক্‌ জলে! 
হছুতাশনে মাবঃ পুড়ে হোল ছাব, 
হাহাকার ভূম্নগুলে | 
কামের নিধনঃ কবিযা শৃবণ, 
শেকাকূল ভোগিগণে । 
যোগিগণ যাবা, মহা জ্খী তারা, 
কীব বৈবি-বিনাশনে || 


হ্কা ব্যালন 


পি অন 
্রার্থন! রঃ এ যেন সি 
ভয় তগবানৃ, সব্বশজিমান্, উদর ভরিয়া, , আহার করিয়া, 
জয় জয় তবপতি। পুত হয়ে গীত ধরে। 
করি পুণিপাত, এই কর নাথ, কি কহিব আর, সে গামে তোমাক, 
তোমাতেই থাকে মতি | মহিমা প্রচার করে।। 
অখিল সংসার, , ঝুচনা তোমার, শাখি-শাখা যত, ফলভারে নত, 
যে দিকে ফিরাই আখি । চরণে পণত তারা | 
অতি অপরূপ, ; হেরে তব রূপ, পল্লব শড়িছে, ধলিল পড়িছে, 
বিমোহিত হয়ে থাকি || দর দর পেনধায়া || 
অন্থুদ অন্বর, গহন শিখর, সকলেরি সার, তুমি সুলাধার, 
দৃষ্টি করি আমি যাহে। আছ শিবরপ ধরি। 
হেন জ্ঞান হয়, ওহে দয়াময়, কিছু নাই বল, না দেখি সম্বল, 
বিরাজিত তুমি তাহে | কি দিয়ে অচর্চন। করি | 
পৃথিবী, সলিল, অনল অনিল, তোমার এ ভব, তোমারি এ সব, 
রবি, শশী, আর তারা । | আমার সম্ভব কিবা। 
নিয়ম তোমার, করিয়া প্রচার, আমি অতি দীন, হয়ে জ্ঞানহীন, 
পরিচয় দেয় তারা || ভ্রমে ভ্রমি নিশি দিবা || 
কৃসুম-কেশরে, ভ্রমর বিহরে, কর অসি দান, করি বলিদান, 
সুখে করে মধু পান । কাম আদি রিপূৃ-মদে। 
নান! রাগ-ভরে, গুণ গুণ স্বরে, পেম-কুল সহ, পাণ মন লহ, 
করে তব গুণগান || দান করি তব পদে। 
কোকিল-কলাপ মধুর আলাপ, তৃঘিত যে জন, নিদাষে যেমন, 
করিছে ধরিছে তান। চাহে জুশীতল রগ । 
শুনে যায় ক্ষধ।, তাহাতে কি সুধা, সেইন্ধপ মন, হয় পুতিক্ষণ 
ক্ষরিছে হরিছে পরাণ |। তব পরমে যেন বশ। 
যতেক খেচর, লয়ে সহচর, বিধি, হরি, তব, ভাবে পরাভব, 
সহচরী লহ চরি। কি বুঝিবে মুড নবে। 
বসি তরুপরে, পেমালাপ করে, তোমায় লইয়া, পাগল হইয়া, 
মরি মরি আহা! মরি || বৃথায় বিবাদ করে।। 
কতূ বনে চরে, কতূ চরে চরে, কিছু নাহি জানে, কিছু পাহি যানে, 
চরাচরে করে খেল! । নাহি কাটে শ্রমফাাস। 


ঈশরচজজ গুণের গ্রন্থাবলী 


নিছে তর্ষ করে, মিছে বোকে যবে, 
মিছে করে আয়ুনাশ || 
নুতন সুচনা, মদেতে বচনা, 
তাঙে গড়ে কতমত। 
মিছে কথা কয়, কিছুই সে নয়, 
কিসে হবে মনোমত || 
কেহ কহে ওই, কেহ কহে, কই, 
ৃ্‌ কেহ কহে, তাই বটে। 
কেহ কহে, এই, কেহ কহে নেই, 
| আছে, কেহ কেহ বটে।। 
কেহ কহে, আহা, আমি কহি যাহা, 
তাই কর দৃঢ়-জ্ঞান। 
আমি কিরে, আমি, আমি কিরে স্বামী, 
কি জ্ঞানে কবিব ধ্যান ।। 
যেমন গর্দাভ, 
পিঠে বয়ে হয় খুন। 
সেইপ্প নরে, পৃথি বয়ে মবে, 
বিচারে হারায় গুণ || 
অক্ষর জড়িয়া, তোমাবে মুড়িয়া, 
বচন বচন করে। 
কেহ কহে 'খোদা', কোবাণেতে খোদা, 
মোদা আছে এই ধবে।। 
কি কব অদ্ভুত, পিতা, পুত্র, ভূত, 
তিন গাড কেহ কয়। 
বলে এই বলে, “বাইবেলে বলে, 
এ কথা অন্যথা নয়|। 
কেহ কহে বেদ, ঘুচায়েছে খেদ, 
পৃতেদ করিয়া পথ। 
এই করি স্থির, 


বহুবিধ ধব, 


পণব-শরীর, 
পূবাইৰ মনোরথ | 

যোদক. যেমন, করিয়া যতন, 
দোকান সাজায় জাকে। 

বাহিরেতে জীাক, এক রসে পাক, 
গ্নানাবিধ লাড়, রাখে ॥ 

ধর্ষেয দোকান, কত শত থান, 
সেইরূপ ভব-হাটে। 

এফ বস্ত নিয়া, নান! "নাম দিয়া, 
বোসেছে দোকানী হাটে ॥। 


৩গশএ 
অবোধ বালক, জ্ঞানের আলোক, 
পায় নাই ফোন স্বানে। 
মনে লয় যাহা, কিনে লয় তাহা, 
কাবণ কিছু না জানে || 
দোকান ফাঁদিয়া, কাদুনি কাঁদিয়া, 
বাখিয়াছে মিচ লেখে । 
ধৃত ক্ষীব চিনি, আমি ভাল চিনি, 
ভুলিনে দোকান দেখে ॥। 
দোকানের মত, শাস্ত্র শত শত, 
কি হইবে তাহা নিয়া। 
তব-রূপ বেদ, দূর কবে খেদ, 
পু তব পবিচয দিয়া || 
সাজায়ে আসব, বাজাযে কাসর, 
চেঁচাচেচি কবে কত। 
না পেষে স্বরূপ, লয়ে ধূনা ধুপ, 
মাথা খোঁড়ে অবিরত || 
বিফল জল্পন?, কতই কল্পনা, 
তোমাতে কবিছে জীব। 
চিবস্ুখে তার, নাহি অধিকার, 
কভু নাহি পাষ শিব! 
তোমাকে স্মরিযা। স্বভাব ধরিয়া, 
জ্ঞানপথে চলে যেই। 
মতামত যত, শাত্ শত শত; 
তণ-জ্ঞান কবে সেই | 
ফল বয়ে মাথ!, ফল পায মাথা, 
নাস। পায় তার তুখ। 
সাধক যে জন, বুঝিয়। কারণ, 
দেখে শুনে হয মুক। 
যে পেয়েছে আখি, দেখিতে কি বাকি, 
কিছু আব তাব আছে। 
তুমি কৃপাময়, হয়ে মনোময়ঃ 
সদ] বাধা তাব কাছে।। 
স্থির করি মন, যখন যে জন, 
যে ভাবে তোমারে ভাবে। 
তুমি তার পুভু, অনাথা কি কৃত 
সে জন তোমারে পাবে।। 
ভি সহকারে, রসনা-আগারে। 
তৰ নাম যেই লবে। 


১৪৮" 


তাহাতে তোমাধ, 
জবশ্যই হবে হবে।। 

ওহে ভবধব, কি কহিব তব, 
মানস-তিমির হর । 

অজ্ঞান নাশিবা, নিজ জ্ঞান দিয়, 
আমাবে ক্তার্থ কর।। 


ককণ। অপাধ, 


শিবজ্ঞান 


সাহসে বাঁধিয়া বুক, 
দূবে যাবে সব দৃখ, বিঘয়ে বিশেঘ সুখ, 
হয় হয় হলো হলো, না হয়, না হয় হলো, 
হয হয় নয নয মিছে খেদ কবো না। 

চিবজীবী নহে কেহ, পতন হইবে দেহ, 
পেয়েছ ভূতেব গেহ, মিছে কেন এত সহ, 
থাকে থাকে থাক থাক, যায় যাবে যাক্‌ যাঁক্‌, 

থাকে থাক যায় যাক্‌ ভেবে আর মরো না || 


পুকৃতিব দেখ সুখ, 


ববে আব কত কাল, কালে হয় গত কাল, 
নিকট বিকা কাল, না ভাবিলে যহাকাল, 
এই কাল সেই কাল, কালেই আসিছে কাল, 
পাবে কাল যত কাল বৃথা কাল হোবো না] 
ভুলিযাছ ভব-ভাব, ভাবিতেছ ভব-ভাব, 
স্বতাবে স্বভাব ভাব, কব নিজ অনুভাব, 
কি ভাব কি' ভাব ভাব, কেবুঝে ভাবেব ভাব, 


' ভাবে ভাব আবির্ভাব অভাবেরে ধবো না | 


মানসবিহাবী হংস, তুমি হে তোমাৰ অংশ, 
দেহিরূপে অবতংশ, নাহিক তোমার ধ্বংস, 
মানসে সবোবব, পবিহরি নিবস্তর, 
কর কি বে গুণনীবে আব তুমি চোবো না। 
ছিলে তুমি অপুকাশ, হইলে হে' সুপৃকাশ, 
ভাল বাস ভাল বাস, পেয়ে বাস কর বাস, 
কত আশ অভিলাঘ, কত হাস পবিহাস, 
শুন ভাঘ ধব ভাস ভ্রমবাপ পোরো না।। 
অনি হে ছিলাম একা, পেয়েছি তোমায় দেখ, 
নাহিক সুখের লেখা, আর কেন হও ভেকা, 


ঠেকিয়। হলো না শেখা, দিতেছে জলের রেখা, 
দেখ €শেঘ ভুলে দেশ আর যেন সোরো না। 


ঈশ্বরচজ্ক গুণের গ্রন্থাবলী 


অশিবের ধন নও, আছ ভীব শিব হও, 
শিববব মুখে কও, শিবের সদনে রও, 
কেন হে অশিব লও, অশিবের ভার বও, 


পরমার্থ তত্ব 
অনিত্য ভৌতিক দেহ, চিরস্থিত নহে কেহ, 
ক্ষণকাল দৃশ্য-শোভা বটে। 
অন্মনিশ৷ হয় ভোব, শমন করিয়া জোর, 
ধরিয়াছে জীবনের জটে ॥ 
কাননে কুসুম ফুটে, চাবিদিকে গন্ধ ছুটে, 
শোভায আমোদ কবে কত। রি 
কিছু পরে সে পৃকাব, সৌবভ ন৷ থাকে আর, 
একেবাবে সব হয় গত।। 
যৌবন কুসুম সম, ক্রমে ক্রমে যাষ ক্রম, 
পবাক্রম কিছু নাই ববে। 
্বুলদেহে স্কুল পঞ্চ, ধূচিবে তাদের তঞ্চ, 
ক্রমে সূক্ষ্ম আবো সৃক্ষা হবে || 
সংসাব যাহাব কীত্তি, বচনা কবিযা পূর্থী, 
স্জন কবিল নান পৃাণী| 


অন্য সব মিছ। আব, এক সত্য সেই সাব, 
মনে মনে তাবে শুদ্ধ মানি |। 
পুণয়েব সহোদব, বিশাস বাদ্ধববব, 
সেই যেন বহে বাত্রি-দিবা। 
আকাব-পৃকাব তাব, থাকে থাক্‌ যে পৃকার, 
পৃকাশেব পয়োজন কিবা || 
সরল স্বভাবে থাক, পণযেরে হৃদে বাখ, 
ছেঘ হিংসা ক্রোধ পবিহব । 
হিতকার্ষে হয়ে বত, অবিরত সাধ্যমত, 
জগতেব উপকাব কব || 
কব সদা যত কর্ম, দান দয়া মূল ধরা, 
পেলে মর্্ব শর্শ ফল ফলে। 
শুভ কার্ষ্য যেই কবে, সংসার আধার ঘরে, 
পুশংসা-পূদীপ তার জলে || '' 
অভিমান অহঙ্কার, ধনজন পরিষার, 
ফক্কিকার বিঘয়ের ঝুলি। 
তবে শুদ্ধ রবে রব, শেঘেতে বিফল সব; 


সার মাত্র হরিবোল বুলি ॥ 


ঈশরচন্জ গুণডের গ্রন্থাবলী ৫ক৯ 


মানস-পুজ। 


কেন মন কি কারণ এত নিদ্রা তোব। 
মোহমদে এত মত্ত নাহি ভাঙ্গে ঘোব |! 
উঠ উঠ চেযে দেখ নিশি হয ভোব। 
পৃভাত হইলে পবে পলাইবে চোব || 
নয়ন মুদিষে আছ কিসে হবে জোব। 
দেখিতে না পাও কিছু মুখে মিছে শোব || 
এই আছে এই নাই এই ত শকীব। 
কখন্‌ বিনাশ হবে কিছু নাহি স্থিব || 
দিন যত গত তত গণিতেছ দিন। 
অথচ আন না তুমি দিনে অধীন || 
নিশ্ীস বাযুব সহ আয্‌ হয শেঘ। 
কৃতান্ত নিতান্ত তব ধবিযাছে কেশ ।। 
স্বিভাবে একবাব কব বে স্মবণ। 
আসিছে বিকট কাল নিকট মবণ || 
কলে চলে কলেবব সুক্ষ্ট তাৰ কল। 
সে কল বিকল হ'লে বিফল সকল || 
পাঁচেব বিকাব হেতু আকাব স্বীকাব। 
এই আমি এই আছি এই নাই আব || 
যত দিন থাকে দেহ তত দিন ভাল । 
মানস-মন্দিবমাঝে জ্ঞানদীপ জাল || 
পেষেছ পবিত্র দেহ ধর্দ লভ তাহে। 
মরন বুঝে কর্ম কব ধর্শ বহে যাহো।। 
বিশুমাঝে দৃশ্য যত নছে বিশুমূল। 

সে সব যে কিছু দেখ মনেব সে ভুল || 
ইন্দ্রিযেব অগোচব চিদানন্দ যিনি । 
স্থল জল প্রাস্তব আবী নন তিনি || 
অন্ধকাবে কোথা বল খাঁজে তাবে পাষে। 
নিজ দেশে ছেঘ কর্সি কোন্‌ দেশে যাবে ।। 
ঘন্বেআছে মহাবতু দেখিতে না পাও । 
কাচ হেতু যতু কবি দূবদেশে যাও || 

এ কি ভ্রম কেন ভ্রম বৃন্দাবন কাশী | 
নিত্য সেই নিত্যবিত্ত চিতু-তীর্ঘ-বাসী || 
রয়েছে সকল বস্ত মনে আগাবে | 
তক্তিভরে জ্ঞান-পুর্পে পূজা কব তাবে ।। 
ভাবের ভবনে বাস ভব-ভাব লও । 
মিছে কেল ভব ঘুরে ভবধূবে হও | 


৪৩ 


সকলি অসাব আর সকলি অসাব। 
আত্মতীর্থ মহাততীর্থ দকলেব সার || 
আপনি হে আপনাব পবিচঘ লও । 
আজাব আত্বীয হযে আত্বতীর্থে বও 1 
অন্বাগে একবাগে বিভূগুণ গাও । 
দূব হবে তব-ক্ষুধা জ্ঞান-সুধা খাও | 


শীতক্খূলের প্রভাতে 

মানিনী নায়িকার মানভঙ্গ 
স্থুখেব শিশিবকালে, নিশিব পরভাতে। 
ঈঘৎ আবক্ত হবি পবিব প্রভাতে ।। 
দেহ হ'তে পবিহশি ভ্িিমিন বসন । 
ভব যেন নববস্্ কবিল ধাবণ || 
তাবাপতি তাব। সহ গুপ্ত কবে কব! 
স্বল-ভল আবাশেব শোভা মনোহৰ 11 
নাগধ নাগকী দৌোঁছে বসে কঞগ্জবনে । 
ঢুলু ঢুলু দূটি আখি নিশি ভাগবণে || 
স্রশীতল সমীবণ পবশে কীপিয়া | 
কামিনী কহিছে কথা বদন কাঁপিযা || 
চ'লে যেতে টলে পড়ি টোলে যায় পদ । 
বোধহয যেন কতি খাইযাছি মদ || 
বসনে ঢাকিযা দেহ গুড়ি মেবে আছি। 
উছ উহু পুণাণ যায শীত গেলে বাঁচি || 
হাসিযা নাগব কহে, খোল প্রাণ মুখ । 
শীত-ভীত হযে এত ভাব কেন দুখ || 
হয ধাতু মধ্যে শীত কধে তব হিত। 
হিতকব দোষী হয এ কি বিপবীত ॥। 
শুনিযা বমণী কহো আড-চোখে চেষে। 
কিসে শীত হিতকাকী সকলেব চেয়ে || 
যে শীত বিত্রম কবি ফাঁটায শকীব। 
যে শীত আমাবে এত কবেছে অস্থির || 
যাব ভে ঘব হ'তে না হই' বাহিব। 
যাব ভবে হাত দিয়া নাহি ছুঁই নীব।। 
কলেবৰ গুপ্ত আছে যে শীতেৰ ডবে । 
পদ্ামুখ বিকসিত যে শীত না কবে।। 
বৃব বাব তুমি তাব, বাড়াতেছ মান।' 
আব না কহিব কথা, কফবিলাম মান || 


১৩ 


কামিনীর মান দেখে, বসিক নাগর । 
স্জিল সাঁগববৎ, বসেব সাগব | 
সরস-বচন জল, অমৃত-সমান | 

হিমেব পৃশংসা ছল, তবঙ্গ তুফান || 
ভাব অর্থ, দুই দিকে, শোভে দূই কল। 
'অভিপুাষ স্থিবধাবা' মধ্যে অনুকল || 
মানমযী সেই জলে, দিতেছে সাঁতাব। 
পদে পর্দে পর্দ যোগে, না পাষ পাথাব|। 


নায়কের উ্তি 


নাক নাঁধিক৷ পৃতি, কহিতেছে শেঘ। 
কিসে শীত হিতকব, শুন সবিশেষ || 
কপ, গুণ, হাৰ ভাব, তোমাৰ যে আছে। 
যাবা তাৰ অন্বপ, চুবি কশিযাছে || 
সেই সব চোব ধবি, শীত মহাবাজ। | 
একে একে সকলেবে দিতেছেন সাজ || 


কৃম্তলেব নিভা হবি বিভাববী নিশা । 
শীতেব শেঘেতে তাই, হইতেছে কশা || 
হোমস্ত কবিল তাব অহঙ্কাৰ ক্ষয। 

দণ্ড দও, দণ্ড পেষে, দণ্ড নাশ হয়।। 

কু আঁশ জানিয। তাব, কৃআশাব জালে । 


একেবাবে ঘেবিযাছে, আকাশ পাতালে || 


বজনী শাসন হেত, ধোবতব ধূম। 

জল ফঁড়ে স্থল জড্ডে, শূন্যে উড়ে ধূম।। 
আর দেখ স্ুনপসি, বিনোদিনী ধনি। 
বেণীর বিনোদ ভাব, হোরেছিল ফণী || 
কোধে পাপ, পেয়ে তাপ, ভয বড় মনে। 
বিবয়ে লৃকাল সাপ, শীত-আগমনে || 
নিয়েছিল নীষধর, কেশেব আকার । 
বরঘা! শধদে বড় জাক ছিল তাব || 
ভীম সম ভীম হিম, দিলে পৃতিফল । 
এখন গগনে তাই, নাহি পায় স্বল।। 
পড়িয়াছে ছাই সব, শক্রদেব মুখে। 
বেশ করি বেশ কবি কেশ বাঁধ সুখে | 
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তোমার মুখের ছবি, ববি হরিয়াছে। 
দেখ তাব কি পকাব, দশ! ঘটিয়াছে ।। 
সমূচিত পৃতিফল, পেয়ে হাতে হাতে। 
জবজব দিবাকব, বৃশ্চিকেব দাঁতে | 
ভেবেছিল তুল কবি, পাপ যাবে তার। 
জানে না যে আছে শেষ, ধর্মেব বিচার || 
শীতেব শাসন জোব, খণ্ডিবাব নয়। 
ভয় পেষে নিলে গিযে অগ্িব আশয় |! 
তবু তাব পভ নাই, দৃখ পায় অতি। 
ভেবে তেবে দিন দিন, দীন দিনপতি || 
আব দেখ চাদমখি, গগনেব চাঁদ। 
অবিকল হবিযাছে তব মুখচাদ | 
লটিলে পবেব ধন, না৷ হাষ সুসাব। 
যত তাৰ অহঙ্কাব, হবেছে তুঘাব || 
একপ বিপদগস্ত, দেখি দ্বিজবধাজে | 
তাব। দ্বাৰা যাবা তাখ।, লুকাইল লাজে || 
শিশিব হবিল তাব, নিশিব সম্পদৃ। 
তুধাবে তৃঘাব-কব, হাবাইল পদ। 
আব দেখ সবোববে, নলিনী সুন্দবী। 
হবিষাছে তোমাৰ ও মুখেব মাধুবী || 
চবি কবি ভাল তাৰ, ফলভোগ হলো । 
জল মাছে দল সহ, শুকাইযা মলো।। 
চোবেখ হইল সাজ, মৌন কেন রও । 
একবাব মুখ তলে হেসে কথা কও ।। 


নযনেব চঞ্চলতা হবিযা খঞ্জন। 
হয়েছিল সকলের হৃদয়-রগন || 
হেমস্ত করিল তাৰ জ্কৃটি ভগ্ন । 
খর্ীন-রঞজজন নয়, এখন গঞ্জন || 

পাখা নাড়া, চোক নাড়া, মুখ নাড়া তার । 
ঘুচিয়াছে সমুদয়, কিছু নাই আর | 
আর দেখ, কৃরঙ্গ কব করি কত। 
হরিয়াছে নয়নের, অবয়ব যত ।। 
সেইরূপ শান্তি তার, করিয়াছে শীত || 
তৃর্বপত্র আহাবেতে, হয়েছে বঞ্চিত || 
আর দেখ, ইন্দীবর জলেতে থাকিয়া ! 
নয়নের শোভা যত, লয়েছে হরিয়া || 
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শীত ধাতু হরি তার, পতির পুভাস |। 
জীবনে করিল তার, জীবন বিনাশ ॥। 
চক্ষচোর যাবা তারা, মাঝ! গেল পুাণে। 
চারু চক্ষে চাও পিয়ে, পেমাধীন পানে || 


তোমার হার্সিব ছটা, হবিয। দামিনী | 
বরঘায় হয়েছিল ভুবনভামিনী | 

শীত তার সমূচিত দওড কবিষাছে। 
আকাশে চাহিয়া দেখ, আধ কি সে আছে।। 
হাসি-চোর ফাসি গেল, হও হাস্যমুখী | 
পূকাশ করিযা আস্য, কব প্রাণ সুখী ॥ 
হাস্য তড়িতেব ঘটা, কবি একবার । 

দর কর মনের সকল অন্ধকার | 


তিলফল হরি তব, নাসাব গঠন । 
শিশির বাজার কবে, হইল পতন || 
আর কেন নাকে হাত, দেও তুমি পাণ। 
পুকটিত প্মপুষ্প, লহ তার ঘাণ।। 


ভুরুর ভূদকৃটিভঙ্গি, হবি রামধনু | 
আঘাট শাবণে ধবে মনোহব তনু ।। 

বর্ণ তাব পাত হয়, মনে ভাবি এটা । 

পীত নয়, পাপ ভোগ, পাও্ডবোগ সেটা ।। 
নারী-ভূরু-চোর বলি শাপ দেন সীতে । 
এই হেতু বামধনু মরিয়াছে শীতে । 
হারাধন পূনবায, পাইয়াছ পাণ। 
ত্রিভুবনে নাই আব, উপন্মাব স্বান।। 
ভ্রাধনূকে আখি-বাণ, কবিয়া সন্ধান | 
একবার বিধূমুখি, বধ মম প্রাণ || 


ধোটেছিলি কি পুমাদ, বসন্ত সময়। 
চারিদিকে শক্ত সব, তরুলতাচয় || 
অধরের রাগ ভাগ, করিয়া হব্ণ | 
মনোহর নবপত্র, কবিল ধারণ |1& 
অধরের রাগ চুরি, এ কি প্রাণে সয়। 
আমার লব্বস্বধন, চোরে কেড়ে লয় || 


হিমাগমে পতিফল, পাইয়াছে তার । 
কলেরি নেড়া মাথা, পাতা নাই আর |! 
মলোদূখে এত দিন, আছি শব-পুায় | 
অধর-অমৃত দিয়া, বাঁচাও আমায় || 


দশনেৰ দীপ্তি-চোর, মুঁকতাব হাব । 
শীতে তাব ভোগ হ'লে। কৌটা-কারাগাদ || 
দাীতভাঙ্গ! দাতচোব হযেছে এখন । 
স্থির হয়ে সুগে কর দশন ধর্ধণ || 
মদনের মান পিবে, বাখ একবাব। 
বদনে পবিত্র কব, বদন আমাব || 


গালেব গৌবব চবি, কবিযা গোলাপ । 
শীতকালে শীর্ণ হযে, কবিছে বিলাপ || 
গিষেছে সৌবভ তাব, কাটা হলো গাছে। 
পাপ ক'রে ভেবে ভেবে, কাঠ হইয়াছে ।। 
দেখিলে স্বরূপ সব, দেখিলে স্বরূপ । 
কিরূপ চোখেতে রূপ, হয়েছে বিরূপ || 
দূরনের দণ্ড করি, হয়ে দণ্ডধর। 
গও্ডদেশে স্বিতি কব, আমার অধর || 


আত লে এতো ছে) 


ডালিম হবিল তব, পয়োধব-ভাব । 

সেই হেতু শীতে তার বিপরীত লাভ || 
ভযেতে শিহবে সদা, কাঁটা কলেবরে। 
আপনি আপন পাপে, বুক ফেটে মরে || 
আর দেখ পদ্[কলি, অলি-মনোলোভা | 
হোবেছিল প্রাণ, তব কৃচকলি-শোভা || 
নীহার করিল তারে, অশেঘ আধাত। 
ফটিবে কি উঠিবে কি, সদলে নিপাত || 
পাছে ফের ঘটে ফেব, মবি মনোদুখে | 
কচকলি লুকাইয়া, রাখ মম বুকে | 


পণয়িনি! প্রাণ, তব কর কোমলতা । 
চুরি করি লয়েছিল, কমলের লতা |! 
শ্ীতেব শাসন-অগ্, মনে তার জ্লে। 
সেই হেতু একবারে লুকাইল জলে | 


৩১২, 


নিতে আব পাবিবে লা, তন্কর নিদয় ॥ 
ভুঁজপাশ দিনা বাধো, আমার হৃদয় || 


গতিব গবিমা চরি, কবিয়াছে হাস। 
শীতে তাই নাই তাৰ, জলেব বিলাস ॥। 
শিশির তাহার পক্ষে, হোয়েছে শমন। 
মরাল করাল ভষে, না কবে গমন ।। 
লোভ হেতু নাহি শুনে, লোকেব বারণ । 
গমনের গুণ চবি কোবেছে বাবণ|। 
চুবি করি ঘটে পাপ, নাহি জানে মূ । 
থর থব কাপিতেছে, গুড়াইয়৷ শুঁড় || 
জরজর কলেবর, ধোবতব বোগ। 
ভূগিতেছে হস্তী মূর্খ, স্বকর্মের ভোগ || 
গতি-চোব পকলেব হইল দুর্গতি। 
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কচির ক্ষীণতা। হাবি, হবি হরি বন। 

হিম ভয়ে বিবর্েতে, কবিল শয়ন || 

কবি অবধি তব অবি, হবি নাম যার। 

এখন হোয়েছে তাব, হবিনাম সাব || 

এ সময় কেন প্রাণ, মান কর আব | 
দলাইয়। ক্ষীণ কটি, হাটো একবার |) , 
কোথা হরি, কোথা করী, হংস কোথা রবে। 
রতি হেরে বতিপতি, পর্দানত হবে ।। 


তব উর গুরুভাব, হবি বস্তা তরু । 

শিশিরেতে শীর্ণকায়, পাপে হয় সরু || 
কেমন কর্মের ভোগ, নাহি যায় বলা । 
ওঁকাইর্ল লুকাইল, ফল পেয়ে কলা | 
পদ-চোর পদে নাই, মরিল বিপদে । 
পেমময়ি, পেমদাসে, রাখ পাণ পদে || 
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কোথা সে, এখন তাক নাহি আর দেখা || 
কোথা তার কটু গন্ধ, কোথা তার দল ? 

শীতাগষে ভয় পেয়ে, পলাইল খল | 
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চম্পকবরণি ধনি, মারা গেল চীর্পা। 
করাঙ্গলি চাপাগুলি, বুকে দেও চাপা ॥। 


রূপ চরি করি হেম, পম নাহি পায়। 
হিমে তারে, হিম বলি, নাহি' তোলে গায় ॥। 
বন্দিরপে বদ্ধ হয়ে, আছে কারাগারে । 
আমারে ভূঘিত কর, পরম-হেমহারে ॥ 


শিকবর মধুকর, স্বর-চোর দৃটো। 
শীতের নিকটে আছে দাঁত করি কটো || 
আর নাই কোকিলেব, মনোহর রব। 

কৃছ ভূলে উহ ব'লে হয়েছে দীরব || 
নিয়ত নয়নে তার, বহে শীরধারা । 

কৃহর আকার পেলে হয়ে কৃহ-হার! | 
দেখ আব ভ্রমপার, ঘটেছে কি দায়। 
হেরিয়৷ তাহার দুখ, বুক ফেটে যায় | 
সবোবরে বিকসিতা, নহে তার বধূ। 
মনে ভাবে, কোথা যাবে, কোথা পাবে মধু |! 
ভ্রমে পোড়ে, ভ্রমে গিয়। সবোবরতীরে | 
ক্ষোভ পেয়ে, শুধু মুখে, আসে রোজ ফিরে ॥ 
কেতকী-কাঁটায় পোড়ে ছিড়িয়াছে পাখা । 
সকল শরীর তার হ'ল রজমাখা || 

গুণ গুণ করে অলি, শুনিতেছ ধনি। 

গুণ গুণ, গুণ নয় রোদনের ধ্বনি ।। 
সকলে পাইল সাজা চোর ছিল যত। 

ধনি তব ধ্বনি চোর হ'ল ধ্বনি হত ॥| 

মূদ্‌ মুদূ হাস্য করি মধুর বচনে | 

একবার কথা কহ' পৃফল্ল বদনে।। 
লুধারবে দেহ পাণ পেয়ে গুণ গেয়ে। 
পলাইল অিচয় পরিচয় পেয়ে | 
শুর্নিয়া এ সব কথা মান পরিহরি | 
নাগরের করে ধরি কহিছে নাগরী | 
রপিকের রসাভাস বৃঝিবার তরে। 
ইলেঁতে ছিলাম পণ অভিমান-ভকে || 
কভু কি তোমার পতি থাকি আমি যানে । 
পরিমাণে করি মান হরি মান মানে | 


ঈশ্বরচন্্ গে গ্রন্থাবর্লী 


গেল মান গেল মান হিতকর শীত । 
রার্খহ তাহার মান যে হয় উচিত || 


( ঙ্গীত ) 


কতদিনে জীব তুমি শিব হবে আব। 
এখনো রয়েছে মনে বিষম বিকার || 
এ কারণ কি কারণ, সেই জানে সে কারণ, 
কারণকারিণী কালী মনে জাগে যার। 
হারি অভিমান-ক্ষ ধা, এ সুধা কেমন সুধা, 
যে খেয়েছে তারে গিয়ে সুধা একবার || 


বিঘ খেয়ে রিঘ কবে; অমূতে অরুচি ধরে, 
কিসে সুখ কিসে দখ করে না বিচার। 
জুর্পিয়া এই সুরা, অতিশয় সুমধ্বা, 


এমন মধুর মধু কোথা আছে আর || 
সামাদ্য ত ধৃদ্ধ নয়, আলো দেখে অন্ধ হয়, 
অন্ধকারে অন্ধচয়, করে হাহাকার | 


ভোগীজনে দেয় ভোগ, যোগী জনে দেয় যোগ, 
ভোগের আধার এ যে, যোগের আধার || 
চল ঢল পানপান্রে, গহণ করিবামাত্রে, 


পুলক পৃকাশে গাত্রে, আনন্দ অপাব। 
নিগমে নিগৃঢ় উজ্জি, সাক্ষাৎ জীবন-মুক্তি, 
এখনি পূমাণ পাবে করি ব্যবহাৰ | 


খায় যেই এই' মদ, নাহি টলে তার পদ, 
পর্দ থেকে পাপ পদ, নেসা কোথা তার । 
এ মর্দ না খায় যারা, মদের মাতাল তারা, 


তাদের নেসার ঝোঁক না হয় সংসার || 


কখন না খায় মদ, খেয়ে মদ টলে পদ, 
সে মের মত্ততার নাম অহঙ্কাব | 

ঘার্না ভালবাসে মদ, তারা নাহি করে মদ, 
সর্দাই মনেতে মদ, স্বভাবে সঞ্চাব || 

যার। নাহি, খায় মদ, তারা কয় মদ যদ, 
মদ নাই এই মদ, মদে ব্যাপার | 

পর্ন স্থখ ঘোল কলা, পুণ্য পাপ দেখে কলা, 

, কুলযোগী থায় কলা 1 রেখে কুলাচার || 
* মদ----মদা। দর্। হর্য। 


 অরাহযাংস) কলচক্রে এই মাংস পপিদ্ধ। 


&১% 


কলীনের মস্তক কূল, কৃলীন অনুকল, 
আপনার তিন কূল, সে কর্দে উদ্ধার || 
লোকের কেমন ভূল, কুলের লা জেনে মূল, 
কূল কূল করে দেখে অকুল পাথার | 
যেনা আষে এই কূলে, দাঁড়াবে সে কোন্‌ কূলে, 
একুল-ওকুল তাব দু'কুল জ্দাধার। 
ভক্তিভাবে কি ভব, শিব-কালী অপ কর, 
সকলেব মূল শৃদ্ধা সব্বমূলাবাব || 
এই শৃদ্ধা যাৰ মনে, আব্বপর সে কি গণে, 
একভাবে সমুদয কবে একাকার | 
সান কবি শৃদ্ধা-জলে শুনি সদা কৃতুহলে, 
তাৰ কাছে কোথা আছে আচাব-বিচাব || 
বন্ধপ নিজে হয, দেখে সব বন্ময়, 
বন্মানন্দে মগ্‌ রয়, ভপিযা ও'কাব । 
অধোবায্‌ কবি ধ্বংস, সোহং সোহং হংস হংস, 
ও'কারেতে কগলিনী চালে সহয়ার || 
যে কবে 'অজপা। বোধ, সে পেষেছে তত্বোধ, 
সশবীবে মুক্ত সেই, মৃত্যু শাই তাব। 
দ্রমসিন্ধু পার হেতু, কূলচার শুদ্ধ-সেতু, 
সে চতুব ও পাবেতে, তন্তু পাবাবাব || 
তাহার মাঝেতে চর, জ্যোতির্দয় তাহে ধর, 
সেই ঘরে পবাখ্পর কবেন বিহার | 
মূল মাত্র এক আক, সেই আাকে দিলে ফাক, 
এক জাকে লাক লাক হাঙর হাজার || 
টান সেই এক আক, ফাকেই থাকিবে ফাক, 
কোথা কোটি, কোথা লাক সব ফক্কিকার || 
না জানিয়া বস্তু এক, ভ্রমে ববে নানা ভেক, 
শদ্ধা-ভ্লে অভিষেক শুদ্ধ সদাচার । 
চেঁচায় না ছেড়ে গলা, বাহিরে আঁচার কলা, 
মনের ভিতবে মলা কল পরিষ্কার, || 
এই জল এই ফল, কারে তুমি এটো বল, 
এ'টো ছাড়া খাবে তুমি কি জাছে তোমার । 
বাযু বারি, বহি ধরা, আখুদয় এটো করা, 
কেবল এটোর চেটো, এ তিন সংসার || 


কত মদে মত্ত হয়, মাতালে মাতাল কয়, 
এর চেয়ে নাহি আন হাসির ব্যাপারি। 
ছাড়িয়া সকল তন্তু, তত্তুরসে হও মু) 


* খাও খাও নাচ গাও ইচছা খত যায়| 


১৪ 


ঝড় 


ঝ. ঝন্‌ স্‌ সন্‌ সমীবণ হাকিছে। 

গুড় গুড় দূড় দৃড় ধনকৃল ডাকিছে।। 
চপলার স্বর্ণ হার আকাশেতে উড়িছে। 
দ্বিজ সব কলধব কলবনে যুড়িছে || 
হতবল তরুদল ধবাতল লুটিছে। 
দলচয় স্থিব নয় বাযুবেগে ছুটিছে।। 
ছেড়ে পথ শূন্য রথ ধূলিচয় চড়িছে। 
দুম দাম অবিশাম দ্বাবে দ্বার পড়িছে।। 
এ কি ধূলি যেন হলি পুনবাঁয় জাকিছে। 
রেণু ধূম কুমকুম থাকে থাকে থাকিছে | 
অকর্মাৎ বজপাত দাঁতে দাত লাগিছে! 
ঝার্‌ ঝর কবে রণ যেন তোপ দাগিছে ॥ 
পড়ে জল অবিরল মুক্তাফল ঝবিছে। 
তড় তড় তড় বড় কি যে রব কবিছে।। 
সুখাকল ভেককুল ঘোবনাদ ছাড়িছে। 
ক্রমে ক্রমে পরাক্রম বরঘার বাড়িছে।। 
একেবারে এক ধাবে বজবাড় ঝাড়িছে। 
নীরুদের মস্তকের চূড়া ভাঙ্গি পড়িছে।। 
হলো বৃটি গেল রিষ্টি যেন সৃষ্টি হাসিছে। 
ত্রিলোকের পালকের মহিমা পুকাশিছে।। 
ক'বিদেব হাদয়েব দ্বার খুলে যেতেছে। 
স্বভাবেব দেখি ফেব রচনা মেতেছে ।। 


বর্ধার নদী 


গুশশ্পের পৃতাপবলে, পৃর্রে ছিল ধরাতলে, 
কৃশা নদী বালিকার প্রায়। 

ন| ছিল রসের বঙ্গ, ধূলায় ধূসর অঙ্গ, 
তরলের রসহীন তায় | 

রাজা হলে বরঘারঃ জীবনে যৌবন তার, 
পয়োধর পতাবে সঞ্চার । 

হেলে হেলে চ'লে যায়, বিপুল লাবণ্য তায়, 
সলিলে সুখের নাহি পার | 


ঈশ্বরচন্দ্র গণের গ্রস্থাবর্লী 


রাধিকার উক্তি 


বাশীর জালা আঁরঃ বৃন্দাবনে থাক৷ ভার, 
রাধা ব'লে বার বার, সদা শ্যাম ডাকে লো। 
শশুব-শাশুড়ী-স্থান, পদে পদে অপমান, 
অবল৷ বালাব প্রাণ, ইথে কিসে থাকে লো || 
কটিলা কৃটিলমন।, ভিহবা কাল-ফণি-ফণাঃ 
বচন-গবল-কণা, পান হেতু রাখে লো। 
চাবিদিকে পবিচয, কলক্কিনী কবি কয়, 
বাধার এ পবিচয়, বাশবীব পাকে লো | 
তবু ভাবি ক্ষণে ক্ষণে,  বৈঝিভাবে গুরুজনে, 
যা আছে তাদের মনে, বলুক আমাকে লো। 
না হেবিয়া শ্যামচীদে, পরাণ সতত কাঁদে, 
পডিয়াছি কল-ফার্দে, বিধির বিপাকে লো || 
যায় যাবে ছার কল, সেকিলো পৃণয় তুল, 
এ বড় বিঘম তুল, বুঝাব কাহাঁকে লো । 
কৃষ্পেমে তক্তি যার, অতুল কৈবল্য তার, 
মোহাকূলে আকুল সে, কল বাঁধে যাকে লো | 


যুদ্ধলত্ডা। 


উঠিল যুদ্ধেব ভাব নৃপতিব মনে । 
ছুটিল ইংবাজ সেনা বেঙ্গণেব বণে॥। 
লুটিল বন্ধের দেশ, অনুতব হয়। 
কটিল মগেব বুঝি, মরণ নিশ্চয় | 
জটিল কচক্রী যত, চক্র কবি মনে। 
ফটিল পৃমাদ-পৃষ্প সংহাবের বনে || 
খ”টিলখুটেরখ:ট, মত্ত হয়ে রোঘে। 
টুটিল সকল খল স্বভাবের দোঘে 
রটিল রণের রব, কাঁপে বসুমতী। 
ঘটিল বিপদ তথা, অবোধ ভূপতি॥ 
আবার হাহার দোঘে ইংরাজের ক্রোধ । 
থাবার, পৃহারে করে হিংসা পরিশোধ || , 
সলিল করিয়৷ ছল খল মন্ত্রী তার। 
কলিল পাপের ফল রাজ রাখা ভায়।| 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রন্থণবলী ৩১৫ 


জলিল রাগের অগ দলিল হৃদয়। 
সলিল-সন্ধির যোগে, নিকর্বাণ কি হয় || 
চলিল বৃটিশ-সেনা, টলিল ধরণী । 
বলিল বদনে শুধু মার মার ধ্বনি |! 
ধরিল সংহার-বেশ পরিল ব্সন। 
হরিল পুণের মায়া, কবিল গমন || 
সাঁজিল অধ্যক্ষ সব, বারজিল বাজনা । 
ভীজিল বাঁশীর রাগ, ভেরীর ধোষণ। | 
তরঙ্গ সুরঙ্গ করি চরণ নাচায়। 
আরোহীর মুখ চেয়ে মরণ না চায় || 
সাপটে দাপটে বীর, চাপটে চড়ায়। 
কত শত নর-শির, ভূতলে গড়ায় || 
ছক্কারে টহ্কার দিয়া, শব্দ করে হিহি | 
ঘোটক যোটক রণে, ডাক ছাড়ে চিহি || 
মাতঙ্গ আতঙ্গ পেয়ে, থর থব কাঁপে । 
উদ্ঘভাগে তু তুলি শুও তায় চাপে । 
ধার, ঘড়র্‌ ঘড়, শকটেব চাক । 
চড়ব্‌ চড়ব্ চড়, কাওযাজের ডাক || 
ফড়ব্‌ ফড়র্‌ ফড়, ফায়েরের ছটা । 
হড়র্‌ হড়ব্‌ হড় হড়বাব ঘটা | 
হেউ হোউ ফেউ ফেউ, ফাই ফাই ডাকে । 
গগনে সঘনে যেন ধন ধন হাাকে || 
কুয়াশার প্রায় তায়, আচ্ছাদিত তম। 
চকিতে চরণ চলে, চপলার সম || 
মহারঞধী সেনাপতি, ফেরে দিয়া ফের। 
ফের ফের ডাক ছাড়ে ফায়ের ফায়ের 11 
সন্তুখ-সংগ্রামে ঘোর বিপদ ঘটায়। 
ছটায় চটায় মন, হটায় ভাটায়। 
সিপাই সংযোগ করি, সাইনের হড়া | 
বড় বড় বিপক্ষের হাড় করে গুঁড়া ।। 
ছুড়িল বন্দুকে গুলী জড়িল রঞ্জক। 
পুড়িল শক্রর দেহ, উড়িল মস্তক || 
কর্তাটির অনুমতি, করিতে ওয়ার | 
তলোয়ার ধরি সব করিছে ওয়ার ॥ 
কিছুমাত্র দয়া নাই নির্দয় শরীর || 
অনায়াসে ছেদ করে মানুঘের শৈর | 
হাঁয় রে ধনের লোভ, ধন্য তার যোগ । 
কার ন্নাজ্য কেথা হরে, কেবা করে ভোগ || 


আল্ঞ। দিয়া পরযুণ্ড করিতে ছেদন। 
নয়নের অঙ্গে নাই লজ্জার বসন || 
যদবধি দেহে পাণ, ঈশুরসাধন । 
আপন স্বভাবে হয়, আপনি নিধন || 
মুদিলে যুগল আখি, ফাঁকি সমুদয় । 
তবে কেন চাকি চক্রে, এত লোভ হয় || 
দুই দিকে আটাআঁটি, কাটাকাটি হেতু। 
নদী আর নদ নীরে জাহাজের সেতু || 
সিন্কুর বাড়িল বল, রুধির তরঙ্গে | 
গৃধিন্যাদি ভাসে হাসে, পুলকিত অঙ্গে | 
সব্বসহা শবে পূর্ণ, শবময় সব। 

শৃগাল কৃকুব সব, করে কলরব | 
আহারেতৈ ক্ষান্ত নাই, দিনে আর রেতে। 
পরাভব হয় সব সব শব খেতে ॥ 
সন্তানের শোকে কীদে, জনক-জননী | 
স্বামীর বিরহে দহে যুবতী রমণী || 
শিশু পুত্র পিতৃশোকে অস্তরেতে দহে। 
দার! দগ্ধ মৃগ প্রায় স্থির চক্ষে রহে।॥। 
জয় পরাজয় কিছু, নাহি যায় ধরা । 
রণচক্রে হাহ] রবে, পবিপূর্ণ ধরা || 

হে বিভূ করুণাময়, সব্বসাক্ষী তুমি । 
রক্ত-সে'ত মন্ত কর সংগামের ভূমি || 


প্রকৃতি 


লৌকিক আচার সব, নহে কিছু অনুভব, 
বিভব পাইতে অভিলাঘ । 

সাময়িক ধরঙ্মগুণে, ভাবি দেখি কত গুণে, 
কাহাতেও নহে প্রীতিভাষ || 

একে একে দেখি যত, বিকৃতিতে কতমত, 
পুকৃতির পুমাণ না হয়। 

আহা মরি বলি হারি, বিশেঘ কহিতে নারি, 
পারি কিস্তু উপযুক্ত নয় || 

আপনার মত মত, সবে হয় সুসঙ্গত, . 
পকার ত কেহ ভাল ভাবে। 

তাহাবৰ চরিতগত, নহে বটে অন্যমত, 
ফলে তায় কেবা কিবা পাবে ॥ 


৫১৬ ঈশ্বয়চন্জ গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


ঘামিনী-দিবস আসে, গত হয় অনায়াসে, 
দেখিতে দেখিতে একে একে । 
'আজি কালি করি মরি, ফলত: যত পাঁসবি, 


অসঙ্গত কেবা তায় দেখে ।। 
দিবসে কার্ষের পথে, আসে যত মনোরথে, 
সকলের সিদ্ধ নাহি হয়। 
মার হয় তাৰ হয়, সে তাৰ আমাব নয়, 
সমুদয় লোকে এই কয়॥। 
দিবাগম ফুরাইলে, কিছু নাহি ঠিক মিলে, 
যাবতীয় কালের ধবণ। 
এক পক্ষ পাবে যেই, বিপক্ষতা করে সেই, 
কাজে তাই নৈবাশ কাবণ ।। 
যাহা হয় তাই হবে, বিকৃতি কেন না তবে, 
বলি সবে পুকৃতি ভাবিয়। | 
আপনার ভাবে ভাব, ধবে যদি সমভাব, 
স্ুকার্ধয হইবে লাভ জীয়৷ || 
উভয় পক্ষেব তরে, সকলেই চেষ্টা করে, 
কেবা তাহা পায় সাহজিক। 
অভাব-কর্দমে প'ড়ে,। উঠিতে যে লড়ে চড়ে, 
মরি যায় ত্রাণ নাই ঠিক ।। 
দয়। সত্য সদালাপ, করিলে সঙধটে পাপ, 
এ বড় বিঘম ভ্রান্তি হায়। 
কাহার অন্তবে কিবা, আধারে আলোক-নিভ।, 
সিদ্ধ তায় ভাবে যেই লয় || 
মানসিক ভূলে ভূলে, থাকে যে ভ্রমের কূলে, 
তাহার নিস্তার নাই কভু। 
সাধূতার চেষ্ট! পায়, যাহাতে যে ভ্রম যায়, 
সব্বনাশে আধা পায় তবু ।। 
এঁকমত্য যত দিন, স্বভাবে না হয় লীন, 
সে অবধি অপৃতুল কত। 
তাৰ একে ভাবি মনে, থাকিয়া সদাচরণে, 
নিত্যবিধি জ্ঞাত হবে তত।। 


সৎকথ। 


মানুঘ হইতে যদি থাকে অভিলাষ । 
গুণের গৌস্ব যদি করিবে পৃকার্শ॥ 


অজনের নিকটেতে লহ উপদেশ । 
দেশ হ'তে দূর কর, হিংসা আর দ্বেঘ।। 
নিরস্তর অন্তরে সরল ভাব ধর । 
অহঙ্কার অলঙ্কার পরিহার কর || 
খল না দোঘের কোঘ গুণ লুকাইয়। | 
ছাড়হ করাল ভাব নরাল হইয়া 411 
আপন সমান ভাব, পরের সহিত। 
পরহিতে জ্ঞান কর আপনার হিত॥। 
পরমেশ, পরপ্ম প্রাপ্ত হবে তবে। 
পরলোকে পরসুখে পরধামে রবে || 


অবনীতে আছ যত, স্বজন স্ুমতি। 
পৃতিকৃল হয়ো নাক, নিন্দুকের পৃতি || 
নিন্দাকারী উপকারী, জননীর চেয়ে। 
সদা করে উপকার, পরদোঘ গেয়ে || 
পৃসৃতি পৃজের পৃতি, হয়ে অনুকূলা। 
স্বকরে করেন দূর, শরীরের ধুল৷ || 
রসনা-মার্জনী ধরি নিন্দুক সকল। 
অবিরত করে দূর, অস্তবের মল || 
রতাকরে আছে যত, অমূল্য রতন। 
কৃবেরের ভাগারেতে আছে যত ধন।| 
যদ্যপি সে সব তুমি, কর বিতরণ্‌। 
তথাপিও তুষ্ট নয়, নিন্দুকের মন | 
হাতে তুলে যি কিছু দিতে নাহি' হয় | 
আপনার বাক্যে তায় তুষ্ট খদি রয় || 
অতএব তাব চেয়ে কোথা আছে সুখ । 
ফুটুক্‌ ফুটুক্‌ সদা, নিল্দুকের মুখ ।। 


ও দু তর তততি নর 


যুদ্ধ 


চারিদিকে উঠিয়াছে যুছ্ের অনল। 
বিবাদ-বাতাস ক্রমে হতেছে বধ || 
ছারখার করিতেছে অচল অটল। 
নদ-নদী শুন্য করি ওফ করে জল।। 
নাশিতেছে হাতী ঘোড়া ভত্ত দল দল । 
এ আগুনে কার কিছু খাটে নাক বল।| 


ঈশ্বরচজ্ গুণ্ডের গ্রস্থাবলী ৩১৭ 


শত শত মহাবীর, এসে রণস্থল। 
হইতেছে রণশায়ী পড়িয়া ভূতল || 
কাদিছে সম্ভান-শোকে জননী সকল । 
শোকানলে শুকাইয়াছে হ্‌দয়-কাল || 
অনিবার বিধবার চক্ষু ছল ছল। 
নিবারিত নহে তার নয়নের জল || 
পিতৃশোকে শিশু কাপে তরু টল টল। 
কে আর আহার দেয় ফ্রাল সম্বল || 
'জ্রাতৃশোকে ক'র পাণ এমন চঞ্চল । 
এখনি ছাড়িতে চাহে দেহের অঞ্চল || 
ভয়ানক যুদ্ধরোগ, ধোরতর খল । 
গোলাগুলী কত তায় মরণের কল | 
রণরোগে রুগু আছে, যে সব সবল । 
কোনরূপে তারা আর না হয় সবল ।। 
অবিরত অস্তরেতে গরিমা-গবল | 
ধরিয়া তরল ভাব না হয় সরল || 
হিতাহিত নাহি বোঝে, শুধু খোজে ছল। 
পলকে পূলয় করে, কোথা আছে পল ।। 
লোভর্মদে মত্ত জীব, নাচে ঢল ঢল । 
ধোব পাপে মরে তাপে, কিসে পাবে ফল ॥। 
হে বিভৃ বিশের পতি, বিশুদ্ধ বিমল । 
কৃ্পাজলে রণানল কবহ শীতল ।। 
পুজাপতি না করিলে পূজার কৃশল । 
এ বিপদে ধরাতল যাবে রসাতল || 


নৃত্য 


সুচারু সকল ভঙ্গী সুবদনময় | 

সহাস্য অধর-বি সদা নিরাময় || 
পীতিভাব পুকাশিত, নয়ন-পলকে । 
পুসনৃত। পরিদীপ্ড ললাট-ফলকে || 


এরূপ মাধুর্যযরাশি কোথায় বিলয়। 
কিছুই না দৃষ্টি হয় মরণ-সময় || 

এই যে মায়িক বিশৃ, দৃশ্য সুখময় | 
তভূতপঞ্চময় তঞ্চ পূপঞ্চ নিশ্চয় || 
অনাদি অনন্ত ভাবে ভাবে শন্যবাদী | 
অনাদি অনস্ত ভাবে হর সেই বাদী || 
বৃথা শুন্যবাদী সেই, শুন্য বাদী নয়। 
পরমেশ চিত্তা করে মর়ণ-সময় | 
চিরদিন নাস্তিক স্বরূপ ব্যবহার । 
ভ্রমভরে বিতু নাম, মুখে নাহি যার || 
কৃপূবৃত্তি মনোবৃত্তি, নিবৃত্তি না হয়| : 
মানসের আভবণ দৃষ্ট রিপছয়।। 
জন্মাবধি ছিল সেই নির্ভয় জদয়। 

সে বলে “ত্রাহি যে পভো”' মবণসময় || 
অতিশয় অনিবার্য জগদিন্র-জাল। 
তাহাতে আবদ্ধ জীব, জন্ম-মৃত্যুকাল || 
মায়ারপ সুখ-শয্যা, তাহাতে শয়ন। 
লালসা লইয়া কোলে, ধুমে অচেতন | 
কত মত স্বপূ দেখে চেতনা! না হয়। 
কোথা সেই সুখ-স্বপু মরণসময় || 
একে চিরবৈবিভাব নিশাচর নবে। 
তাহে' দশানন শশীরামের পত্তী হরে || 
অতিশয় শাব্রবতা সহিত সংগাম।। 
পরাভূত হত রক্ষ, জয়ী হন রাম ।। 
রিপস্বানে উপদেশ, চান সদাশয়। 
বিগত সেই বৈরিভাব মরণসময় || 
স্বয়ং ঈশৃরের অংশ, ইশুব-তনয়। 
অবতীর্ণ অবনীতে খৃষ্ট মহাশর | 
নিহ্বিকার হয়ে তিনি আসন্-সময় | 
উচৈচ:স্বরে ডাকিলেন কোথা দয়াময় ॥ 
আপনি' ঈশৃর হয়ে পাইলেন ভয়। 


বিপরীত হেরি সব, মরণসময় || 


মাঁলতল-হ্সাহন্ন 





সর স্বতীচরণে 


হৃদয় কমে আসি, বিনাশিয়া তমোরাশি, 
পুকাশিত। হও বিধারিনি। 
কবিতা-কমল-মধু, 
বীণাপাণি বাক্যপদায়িনি | 
তব অনকম্পাধীন, ভারতের শুত দিন, 
কোথ! গেল বৃশ্চিকবাহিনী | 
কাবিতার ছিন্‌ বেশ, হেরিয়া উপজে কেশ, 
বিশেঘ কি কব সে কাহিনী? 
নাহি মাত্র অলঙ্কার, হয়েছেন শীণাকার, 
, রঁসহীনা বিরসে পৃণিতা | 
উলক্গী কবিত! সতী, শীঅঙ্গের নাহি জ্যোতি, 
কুট অর্থ মাদক-ঘূ'ণিতা || 
হাব ভাব নাহি আর, হয়েছে রোদন সার, 
সুসাহিত্যসম্তানবিয়োগে | 
কেবল পদ্যের সখ, হেরিয়ে নিবারে দৃখ। 
শান্ত তার সাম্তনা-পুয়ো্ে || 
কোথা কবি কালিদাস, বাল্মীকি ও বেদব্যাস, 
কবিতার দশ! দেখ আসি। 
কৃকুরেতে খায় হবি, মৃখমুখ হয় কবি, 
জোনাকী কবিত্ব-অভিলাঘী ৷ 
তাই বলি ওগো! বাণি,। শীতল করহ প্রাণী, 
রসনায় করিয়া আসন। 
প্রাও বাসনা মম; 
ক্ষোভরাশি করি বিনাশন || 
বিতর করুণা-লেশ, 
অধিক আশাস নাহি করি। 
এমন বাসনা নাই, 
কবিতা-শেখরচুড়োপরি | 
্নোভাব ব্যক্ত হয়, 
আনল্গ বিতরে জনে ভনে। 


দেহি মে মাধববধঃ 


নিবাও জাড়ুতা-তম, 
কহি সব সবিশেঘ, 
পমারঢ হ'তে চাই, 


লোঁকেতে কৰা কয়, 


যতনে যাতনাশুদ্ধ, .পাছে মাতা হও ক্রুদ্ধ, 
শেঘ নিবেদন শীচরণে | 


কবিতা 


রসর্বতুকরোতস্তবা, কবিতা কমলা। 
পৃজ্লিত পুভাপুপ্ত, জিনি ঘোল'কলা || 
হারিতে বিবস ভাব, হন অবতীর্ণ। | 
কবির কমল-হৃদে সতত বিকীর্ণ। || 
"মানবিক মানসিক, দৃঃখরাশি হরে। 
মোহন মধুরভাবে, স্বভাবে বিহরে | 
ত্রিশ রাগিণী সঙ্গে, সহচরী 'পম। 
ছয় রাগ ছয় রস, সেবক উপম || 
বসন্তাদি ছয় খাতু, সেনাপতি হান। 
পুকৃতির পুজ্রগণ, সেনা অগণন || 
ছয় রিপূ অগুজ, মনোজ মহাবীর | 
দৌত্যকার্ষের নিয়োজিত, মহারি মহীর || 
মধুদপ হারিবধ কমলা-তনয় । 

কবিতা কমলা-পদে দাসত্ব করয়।। 
রতাকর-কন্যা-অঙ্গে, রতুবলী-পুভা | 
কবিতা-কমল দেহে, অলঙ্কার শোভা || 
রূপক রূপার মল চরণকমলে । 
অত্যুন্তি মুকৃতাহার, সুশোভিত গলে ॥ 
চপলা চপলাগাম, বটে সে চঞ্চলা। 
কবিতা কমলা হন দ্বিগুণ চঞ্চলা || 
ক্ষীরোদ তনুজাতনু, লাবণেচ পূরিতি। 
ছন্দোরূপ লাবণ্যে কবিতা বিভূঘিত | 
জুললিত ললিত, কবরী বিগলিত। 
তোটক অপাঙ্গে জাখি, পদা পমোগিত 1। 
ভূভঙ পৃয়াত ভূজ, ভূজঙ লাবণ্য । 
সাবিত্রী অধরভাবে এ ধরিত্রী ধন্য || 


ঈশারচঞ্জ গুণের গ্রস্থাবল্লা ৩৯ 


কমলার পিয়পাখী, পেচক কঠোর ।- 
কবিতার প্রিয়পক্ষী, পিক মনচোর | 
লীলাম্বরে আচছাদিতা মাধব-বনিতা । 
ভাবরূপ বসনেতে, আবৃতা কবিতা । 
অতএব কবিতা গো তোমার দোহাই । 
ধনদাক্রী লক্ষ্রী-হন্তে, কিছু নাহি চাই | 
কেবল ক্ষণেক নৃত্য, কর গো হৃদয়ে । 
সব্বদূঃখ পরিহারি, তোমার উদয়ে'।। 


ভাব ও চিন্ত] 


ভাব ও চিন্তা এই দুই, ভিনু ভিন নাম । 
মনোহর মনোন্দ্বীপে, উভয়ের ধাম || 
মনের মন্দিরে বটে, বাসা করি রয়। 
অথচ মনের সহ, দেখা নাহি হয়| 
অধিকার করিয়াছে, ব্রিভুবন জুড়ে। 
ক্ষণে ক্ষণে বাসা ছেড়ে কোথা যায় উড্ে || 
উভয়ের পক্ষ নাই, পক্ষী নয় তারা । 
অথচ উড়িয়া যায় এ কেমন ধারা || 
উদয়ের পুতি কিছু হেতু তার নাই। 
বিঘয়বিশেঘে শুধু, দেখামাত্র পাই ।। 
দেখা পেলে রাখা ভার, আশা লয় কেড়ে । 
তৃখনি পলায় ছুটে, মনোরাজ্য ছেড়ে ।। 
পাছে পাছে ছোটে ইচছা ধর ধর কোরে 
আবার উদয় হয়, অন্যরূপ ধারে|। 
এইরূপে আসে যায়, সঙ্গে যায় আশা | 
আসার আশার হেতু, আশা ছাড়ে বাস। || 
চিন্তার করিলে চিন্তা, চিন্তা হয় শেঘ। 
অবশেঘে চিন্তায় ছাড়িতে হয় দেশ |। 
এক চিন্তা চিন্তাযোগে, নানা মুত্তি হয় । 
কখন্‌ ঝি ভাব ধরে, জ্ঞানগম্য নয় || 
এই চিন্তা মুত্তিভেদে, অনুকল যারে । 
বর়্জ্ঞান দিয়া শেষে, মোক্ষ দেয় তারে || 
থাকে ঘা দঃখের চিন্তা, চিন্তার পুভাবে। 
সস্ভোঘ-সাগরে ভাসে, স্বভাবের ভাবে || 


এই চিন্তা সহকারে, উপকার যত। 
বিদ্যালাভ বস্তলাভ সুখলাতি কত | 
এই চিন্তা মৃত্তিভেদে, দৃূখের আবার । 
একেবারে ধরে ঘেরে, ভীঘণ আকার || 
কোনমতে নাহি রাখে, বসতির আশ | 
আপনি বিনাশ করে আপনার রাসা 11 
মনেরে করিয়। দগ্ধ, তবু নয় স্থির । . 
ক্রমেতে আহার করে সকল শরীর || 
অনুক্ল হও চিস্তা, আমার এ মনে। 
কোটি কোটি নমস্কার তোমার চরণে ॥। 
ভাবের স্বভাব যাহা, ভেবে বোঝা ভার । 
চিন্তা সহ সম ভাব, সকল পৃকার ।। 
ভাবের অভাব নাই, স্বভাবত হয়। 
সকল সময়ে কিন্তু দেখা নাহি হয় || 
নিজ তাবে ভাব হয়, যখন পৃকাশ। 
মানৃঘের মনে কত, বাড়ায় উল্লাস || . 
অভিপ্রায় সঙ্গে তার, সব্বক্ষণ থাকে । 
তাই ভাব নিজ ভাব, স্থির ভাবে রাখে | 
ভাবেতে অনেক হয়, দুখের উদয় । 
পুনব্বার সেই দূই, তাবে হয় লয় || 
বুঝিলে নিগৃঢ় ভাব, অভিপ্রায় হাসে । 
সস্ভতোষ-সাগরে মন, একেবারে ভাসে ।। 
কর্ম মন বাক্য ভিনু, লুপ্ত এক ঠঁহইি। 
অখণ্ড ঈশুরানন্দ, ধ্বংস তার নাই ।। 


মাণ 


মনে যার পৃণয়-পীয্‌ঘ-তৃঘা আছে। 
অভিমান মিয়মাণ হয় তার কাছে।। 
দহিলে পেমিক-মন বিচেছদ দূর্ভয়। 
মানসে উপজে মান মিলন-সময় || 
মুখের আলাপ নাই নয়নে আলাপ। 
কে কারে সাধিবে ধটে এই পরিতাপ 11 
বদ্ধ হ'লে মন-পক্ষী মানের পিঞজবে। 
অবিরত জ্ঞানহত ছট্ফট করে || 
গুচার পৃণয়-তরু অপরূপ ঠাম। 
ধূরেছে সুফল তাহে সুখ যার নাম।। 


বইও 


কিরিপে সে ফল বল পাইবে অন্তর | 
পিঞুর-বাহিরে সেই ফল মনোহর || 
হৃদয়েতে ক্রমে উঠে পুণয়ের শোক । 
নয়নের জলে নিবে যায় প্রেমালোক || 
কিন্ত উভয়ের মনে পৃণয়ের টান। 
পৃনব্বার ছতাশনে করে বলিদান ॥ 
বসনে ঝাঁপিয়া সুবদন-শতদল | 
গোপর্নেতে সংবরণ করে অধ্ন্জল || 
ছলছল করে তবু অভিমান-ছলে। 
শিশিরের শোভা যেন শতদলদলে || 
অর্থবা মৃবতা-হার পল্রাগপরে | 

ঝকৃ ঝকৃ তকৃ মকৃু কিবা! শোভা করে | 
তখন উভয় মন নহে একমত । 

একজন মানতরে অন্য জন নত।৷ 
নম হয়ে ধায় প্রিয়চরণযুগলে। 

লতিকা৷ জড়ায় যেন তরুবব-দলে || 
কভু করে ধরে, কভু ধবে বিষ্বাধর | 

' সাধনা করয়ে কত বাড়ায়ে আদর || 
“এ কি আর দেখি পাণ, হিতে বিপরীত। 
অভিমানে অধোমুখ সাধের পীরিত || 
অনুগত জনে কেন এত অপমান । 
অনাদর্ব নাহি সহে জুখের পরাণ | 
অনুযোগ কর মোরে তাহে' ক্ষতি নাই। " 
অনালাপে হ্‌দয়েতে বড় ব্যথা পাই ।। 
অনুপম ভাবে তব পাই অনুতাপ । 
অনুনয় করি পৃণণ, ত্যজহ সম্তাপ || 
অনুক্ষণ অনুরক্ত আমি হে তোমার । 
অন্সুচনাতে কত জ্াীলাইবে আর || 
অনুমান করি তব অনুরাগ নাই। 
অনুপায় আমি ওহে, দোহাই দোহাই || 
অনুচিত অনুগতে এত অভিরোঘ | 
অনুর্দিন তব ভাবে না হয় সম্তোঘ।|'' 
এইরূপ সাধনায় কোথা অনুরোধ । 
মানীর মনেতে নাহি পুবেশে পৃবোধ 1 
পরিণত হয়ে প্রিয় যত তারে সাধে । 
ততই বাড়িয়ে মান পরমাদ সাধে || 
“এসো এসো এসে পাণ যনে ভাব রাখ । 
নিকটে ব'স না আর ওইখানে থাক ।। 


ঈশ্বরচতী উতর স্থাবিলী 


উভয়েতে ছল করি ভিন্‌ হয়ে থাকি। 
করিয়া কটাক্ষযোগ স্থির রবে আখি । 
পূণয় পরম নিধি দরিদ্রের ধন। 

এই হেতু ভয়ে তারে করিছি গোপন ॥ 

কি জানি কপালদোঘে ধটে কিবা পরে । 
সৃষ্টিনাশ হবে পাণ-দৃট্টি দিলে পরে || 
উভয়ের ভাব যেন নাহি জানে দেহ । 

মনে মনে প্মেভাবে বৃদ্ধি কর স্হে। 
পূকাশ্যে তোমায় দেখে মন রেখে বশে। 
বলিব না কোন কথা, গলিব না রসে || 
ছলিব বিপক্ষ জনে ছলে পদে পদে । 

টলিব কেবল তব পমোদের মদে | 
ভালবেসে ভালবাস! মনে মনে রেখো আশা, 
তাঁলবার্সা৷ এই ভাঘা ভেবো না ভেবো না। 
তোমার মধ্রশ্বরে বিশ্বাধরে সুধা ক্ষরে। 
বিধুমুখে মৃদ্‌ মুদূ হেসো না হে' হেসো না| 
শত্রু ফেরে পাছে পাছে, বিশেষ সময় আছে, 
এরূপে আমাব কাছে এসে! না হে এসে না। 
পেমানল কেন জালে নিভাব মনের আলো | 
পুকাশ্যে আমারে ভাল বেস না হে বেসমা |। 


বিরহে 


তার্সাইয়া পরমনীরে ফিরে কেন গেল! 
কিরে দিয়া ডাফিলাম ফিবে নাহি এল ॥| 
কলঙ্ক-তবঙ্গ দেখি অঙ্গ ভঙ্গ হয়| 
সঙ্গহীনে সাঙ্গ হ'ল সাধের পৃণয় | 
কি দৌোঘেতে বোঘ করি হইল বিমুখ । 
বলিব কি আর নাই বলিবার মুখ | 


শশাঙ্ক কলক্কযুক্ত হেরে সে বদন। 
খঞ্জন-গঞ্জন তারা রঞ্জন-নয়ন || 

পন্কজ লজ্জিত মনে হেরে তার পাণি। 
লৃকাইল সরোবরে হয়ে অভিমানী || 
মনে"হ'লে তার মুখ ফেটে য়ায় বুক] 
বলিব কি আর নাই বলিবার মুখ ।1 


ঈশ্বরচন্ গুপ্তের গ্রস্থাব্লী ৬২১ 


ছলনা-বহিত মম নির্মল অস্তর | 
কেড়ে নিয়া পুনঃ কেন হইল অস্তব || 
পিকবর-যধুকব শুনে স্বব তাব। 
জঅরজর কলেবর পুবেশে কাস্তার | 
পদে পদে দিলে মোবে অশেষ অসুখ । 
বলিব কি আব নাই বলিবাব মুখ || 


মিছা তাবে বলিব না আমার আমাৰ | 
পাণনাথ বলি তাবে ডাকিব না আব || 
মনে ভাবি ব'সে বব আপনাব মানে । 
বারণ সমান মন বাবণ না মানে || 
সেই মান সেই প্রাণ সেই সুখ দৃখ । 
বলিব কি আব নাই বলিবাব মুখ || 


সুখেব সংযোগ হয় অনেক যতনে । 
সে সময়ে যত কথা আছে সব মনে || 
খ্বভাবে তোমাৰ ভাব ভাবি অহবহ' 
স্মরণেব শেঘলীলা মখণেব সহ || 
তুঘিলে আমার মন যত কথা ব'লে । 
ভুলি নাই ভুলি নাই ভূলিব না৷ ম'লে।। 
ভুলেব হইলে ভূল ভূল দেখে তব। 
ছেদন কবিলে মূল, স্থূল কিবা কব 
তোমার বিফল আশা অস্তবেতে লে । 
অহবহ দহে অঙ্গ সঙ্গহীন হযে।। 
ইঙ্গিতে ভোলাও মন অন্তবে থাকিযা । 
প্রেমভেদী ছিধাবাণ অস্তবে বাখিযা || 
উপপর্গ-বচনেতে স্বগ দিযা কবে । 
বিসগ কবিলে যোগ অক্ষবেব পবে।। 
নিরাশায যদি হয পকল বিফল্‌। 
মুখে বলি প্রাণনাথ কিছু নাহি ফল | 
কতবপ বলাবলি গলাগলি ভাবে । 
বলা নষ সেই সব তোমাৰ অভাবে |। 
বলায় আমাৰ আব এমন কে আছে। 
কাব বল বলী আমি বলি কাব কাছে 
পর্বকাৰ মনে কবি ফেটে যায় বুক। 
বলিব কি আব নাই বলিবাৰ মুখ ।। 


বিচ্ছেদের পর মিলন 


চুয়ো না ছুঁয়ো না পাণ ছু'যো না আমায়। 
কয়ে না কযো না কথ! হাত দিয়া গায় | 
জবজব কলেবব প্রণযেব দাষ। 

পুবল বিচেছদ তব অনলেৰ পরায় || 
তৃণ-্সম তনু মম পুড়িতেছে তাষ। 
অন্তরে জুলিছে শিখা দেখা নাহি যায় || 
তোমাব বিমল কপ স্সকোমল কায়। 
তাপিত হইবে তন্‌ পবশিলে তায় || 
সুখের বিমল বাবি সদা মন চায়। 
শীতল হইবে তাহে এই অভিপায়।। 

কি জানি কপালদোঘে, নাহি হয হিত | 
ভয আছে ঘটে পাছে, হিতে বিপকীত || 
না হলে।, না হলো মম অনল নিব্বাণ। 
তোমাবে শীতল দেখি, জুড়াইব পাণ। 
খেদাললে মম মন দ্ধ হব দৃখে। 

তবু ভাল ভাল প্রাণ, তুমি খাক সুখে ॥ 
আমার্ব বিশেঘ ভাব, হইল পৃকাশ। 
বুঝিতে 5 পাবি প্রাণ, তোমাব আভাস || 
যে পুকাবে তোমাৰ খিবহে প্রাণ দহে। 
সেবপ কি তুমি পাণ, আমাৰ বিবহে || 
তুমি হে আমা মত, যদি প্রাণ হবে । 
নিদর্শন কেন তাব, দেখালে না তবে। 
আমাব নিকটে সা, আসিয়া আসিয়া । 
কহিতেছ কত কখা, হাসিয়া হাপিয়া || 
দেখিযা তোমাব হাসি, ভাপি আমি দৃখে। 
নীবব হযেছি প্রাণ, কথা নাই মখে || 
যদি হে তাপিত নহে বিবহেব বিঘে। 
আমার সমান পুণাণ, তবে হবে কিসে ? 
আমাৰ বিবসভাব, কবি নিবীক্ষণ। 
সবস হইল কেন, তোমাৰ বদন || 
আমাধ নযন দুটি, সদা ছল ছল । 

তথাচ কবিছ তুমি, নযনেব ছল || 

নযনে নযনে দৃষ্টি, বাখিযাছি বেঁধে । 
"থেকে থেকে তৰ্‌ খেদে, পাণ উঠে কেঁদে || 


২২ 


বুঝিতে না পাবি ভাব, এ ভাব কেমন। 
আমার এ মন কেন, হইল এমন? 

বল না৷ বিশেষ কথা, অভিলাঘমত। 
কত বাধে বাধাইবে, কাদাইবে কত ।। 
তোমার পরেমেব ফীদ, ফাদিতে ফাঁদিতে। 
কত কাল যাবে আর কাদিতে কাঁদিতে | 
বরঞ্চ সে ভাল ছিল না হইত দেখা । 
বিরলে তোমাৰ ভাবে কাদিতাম একা || 
দেখা হয়ে যত দ্‌খ, কি করিব ব'লে। 
ছিগুণ আগুন পুন উঠিয়াছে জলে || 
তোমায় মনের কথা, বলিতে বলিতে । 
দাহন হতেছ মন জ্লিতে জুলিতে || 
পর'কীয় প্রেমমদে, টলিতে টলিতে। 
এখন করিছ ছলা, ছলিতে ছলিতে | 
যাও মেনে থাক তুমি, নিজ অনুবাগে । 
এখন আমায় আর ভাল নাহি লাগে || 
রাগের উদয় হয়, মনেব বিরাগে। 

বিছাৰ কামড় তব, মিছাব সোহাগে || 
সোহাগে তোমার প্রাণ সোহাগা ত নয়। 
গলিবে তাহাতে মম, সোনাব হৃদয় | 
অতএব তোমাৰ এ সোহাগ বিফল । 
গলিবে এ] চিবদিন, জ্লিবে কেবল || 
কি কথা কহিছ প্রাণ, সবল স্বভাঘে। 
পেয়েছি তোমার ভাব, তোমার আভাঘে || 
তবে যে মুখেব হাসি, সুখেব সে নয়। 
বুকের উপবে দেখ, দূখেব উদয় | 
পৃথিবী তৃঘিতা ছিল, হয়ে অতি কশা। 
নয়নের জলে তাব, ভাঙ্গিয়াছে তৃষা || 
রজনী রয়েছে সাক্ষী, সহিত স্বপন! 
যেন্ূপে যামিনী আমি, করেছি যাপন || 
বিশেঘ সংবাদ পারে, অ-তনুর কাছে । 
কেমনে আমার তনু, তনু করিয়াছে || 
সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা কর কৃস্থমের দলে । 
আমার দারুণ দশা, তাহারা কি বলে | 
দেখিনি নয়ন মেলে, সুবাসের বাসা । 
আঘাঁণেব ভয়ে সদা, ঢেকে রাখি নাসা | 
বিধ করে মুদূভাবে, কর বরিষণ। 

কখন দেখিনি সেই চাঁদের কিরণ | 


ঈশ্বরচ্জ গুপ্তের এন্থাব্লী 


দেখ হে সমান আছে, শুচার চন্দল। 
সৌরভের তরে তারে, করিনে ধর্ষণ | 
সংযোগী সম্তোঘ হয়, কোকিলের গানে । 
আমি হে বধির নই হাতি দিয়া কানে || 
মলয়ারে সুধাইলে পাবে সব স্থির । 
কেমন আমার পক্ষে, দক্ষিণ সমীর || 

সে যেমন পৃতিক্ষণ, পরাক্রম করে । 
উড়াইয়। দিই তারে, নিশাসের ভরে ॥ 
আর কি হে আছে পাণ, পরীক্ষার বাকী । 
তোমারে পৃবোধ দিতে, পাক্ষী সব রাখি ।। 
তুমি কেন বৃথা ভ্রমে ভাব ভিন্‌ ভাব । 

ভয় নাই, হয় নাই, আমার অভাৰ | 
তবে যে পুকার হাস বদনেতে আছে । 
দেখিয়া বিবস ভাব, লোকে বৃঝে পাচ্ছে 
উভয়ে যদ্যপি ফেলি, নয়নের জল । 
পুবোধ পাবে না তবে, দাঁড়াবার স্থল ॥| 
ছল করি জল ঢাকি, হাসি বাখি মুখে । 
অথচ অন্তব দহে, নিদারুণ দূখে || 
এখন সে ভাব নাই, হেবি তব মুখ । 
সুখের উদয় মনে পলাইল দৃখ ।। 

তবু যে বিবস তুমি, পৃর্বভাবমত। 
আমারে সরপ দেখি কহিতেছ কত ।। 
আমার সরস ভাব, এই অভিপায়। 
স্বভাবে স্বভাবে পাণ, আনিব তোমায় || 
যে কথা কহিলে পাণ সকলি পৃমাণ ॥। 
সত্য সত্য সত্য সব, বটে বটে প্রাণ।। 
জানিয়া তোমার মন, আমার সমান । 
মিছে কেন এতক্ষণ, করিলাম মান || 
তুমি তাহ! বলিয়াছ, আমি যাহা চাই। 
তুমি আমি, আমি তুমি, ভিনু আর নাই | 
অতএব বিচেছদেরে কেন দিবে ঠাই। 
আগুনে আগুন দিয়া, আগুন নিভাই। 
মিলনের মেঘে বহে সংযোগের জল || 
এখনি শীতল হবে, পূবল অনলএ। 

রুষ্ট কথ! শুনে তুমি, তুষ্ট হও পাণ। 
উষ্জজলে করে যথা, অনল নিব্বাণ || 
উভয়েন্ধ মনে আর কিছু নহে ভেক। 
উভয়ে উভয় ভাবে হয়ে রব এক | 


ঈশযচজ গুপ্তের গ্রন্থাবলী ৩২৩ 


জুচিকণ সেহডোরে পম আছে আটা। 
দুই পায়ে ঠেলে দিব, কলঙ্কের কীট || 
উচচরবে তুচছ করি, লোক পরিবাদ। 
প্ণয়-পমোদে আর হবে ন। পৃষাদ। 
উভয় মনের মিল খিল দেহ ঘরে। 
দুখের বাতাস যেন পৃবেশ না করে ।। 
স্থিরচিস্তা পালক্ষেতে, ভাবের মশারি । 
সুখের শয়ন তাহে শরীর পসারি 1 
নিক মশার পাল বাহিরেতে থেকে । 
হিংসায় মরুক সব ভন ভব ডেকে ॥ 
ভাবন। দুখের গৃহে রবে অহরহ । 
নিদ্রার হইবে যোগ নয়নের সহ ॥। 
ফুলদলে বল পুাণ উঠুক সে সব। 
কুটুক তুলিয়৷ মুখ ছুটক সৌরভ || 

বলুক সে ভ্রমরায় মদূ মৃদূ হাসি। 

পু্জে পুঞ্জে মধু ভুঞ্জে গুঞ্রে গুঞ্ে আসি ।। 
কোকিল বসুক গিয়া তমালের গান্ছে। 
করুক সে কৃছরব যত সাধ আছে ।। 
বছক মলয়াবায় যত শক্তি তার । 
এখন তাহারে কিছু ভয় নাহি আর || 
এখন ধরুন চাদ মনোহর শোভা । 
করুন নিকঞ্জধাম অতি মনোলোভা || 
চন্দন ধর্ষণ করি এক পাত্রে রাখি। 
সুহ-রসে মিশাইয়া অনে অঙ্গে মাখি || 
দুই অঙ্গে দৃশ্য হবে একরূপ বেখা। 
গন্ধ পেয়ে পঞ্চশর এসে দিবে দেখা || 
সংযোগ করিব তাহে সংযোগেব বাণ। 
প্রাণভয়ে পলাইবে পাপ পঞ্চবাণ || 


মিলন 


স্থুখের সাগরে মিলন হ্বীপ। 

মম “পাণেশর তার অধিপ।। 

দেহ তরী মন নাবিক তার। 
ফেচিবে তাহারে পরম ভাও্ার [| 
অতএব দেখি করুণা কর। 

দয়াল বিরহ দখ-লাগর |! 


এ কি বিপরীত কসম-কালে | 
হৃদয় ধেখেছে। জলদজালে || 
মাঝে মাঝে উঠে বিজলি-আশা | 
নিনাদ বিলাপ কপাল-ভাঘ! || 
তরঙ্গ বয়সে তরঙ্গে মর্রি। 
পৃতিক্ল তাহে মহেশ অরি || 
মনোজমোহিনী, শুন গো সতি। 
নিকার তোমার পতির মতি ।। 
অবল। সরলা কৃলের বালা । 
কিন্ূপে সহিব এতেক জালা ।। 
দনুজ-দলন-তনুজ যিনি । 

মনুজ তাড়ন কবেন তিনি ।। 
তাই বলি তাবে করে৷ বিনম। 
কামিনী বধিলে যশ না হয়।। 
বরদ] হও গো, অধীনী জনে। 
বিতর আমায় মিলন-ধনে || 


প্রেমের পিপাপ৷ 


প্রিয়জন অনেঘণে চল যাই মন। 
বিরহ-অনলে কেন হতেছ দাহন || 

এ অনল পবশেতে নাহি বাচে কেহ | 
ক্রমে ক্রমে পুমিকের দগ্ধ হয় দেহ || 
নিরস্তর অন্তব দহিছে তাৰ দুখে । 
তথাচ গোপনে রাখি কথা নাই মুখে ॥ 
মনে কি নিব্বাণ হয় মনেব আগুন । 
পৃকাশ করিলে পুন বাড়য়ে দ্বিগুণ | 
অরসিক অপ্মিক শক্রলোক যারা | 

সে আগুনে উপহাস-ঘত দেয় তারা |! 
আছতি পাইয়া অগ্নিশিখ! উঠে উড়ে। 
কোথায় থাকিবে আশা বাসা যায় পুড়ে) 
তখনি নিভিবে সব ভালবাসা পেলে। 
ভালবাসা কোথ। রবে ভালবাসা গেলে 1। 
বাড়িল বিষম বহ্ছি চিস্তার অনিলে। 
শীতল হইবে তার সাক্ষাৎ সলিলে |। 
পোল্ায় পোড়ায় ঘর গোড়া তার নাই । 
আমারে করিছে ছাই নিজে হয়ে ছাই || 


টিং রঃ 
তখন দেখিব তারে সদ] সঙ্গা হয়ে। 


পোড়াব পোড়াব শেষ পোড়। ঘর লয়ে || 
সে ষদি আমার মত হয়ে থাকে পোড়া । 


দই পোড়া এক হয়ে পোড়াইব পোড়া || 


আলোকে পুলক পাব রহিবে না তম | 
অনঙ্গ পোড়াবে ভঙ্গ পতঙ্গের সম 
বচনে পোড়ায় পদ] পোড়ালোক যারা | 
মনের আগুনে তারা পুড়ে হবে সারা || 
হিংসার বাতাসে অগিি হইবে পৃবল। 
নাহি পাবে পুন আর নিবর্বাণের জল || 
সাহস সহায় করি আশাপথে চল। 
পরিবে আশার আশা তারে এই বল || 
নিরাশারে যেতে বল খেদ-সিন্কৃতটে 
অনুবাগযুক্ত থাক মনের নিকটে ।। 
ভাব চিন্ত। অভিপায় সঙ্গে সঙ্গে লহ । 
তারা যেন এক্য থাকে পূণয়ের সহ || 
একতায় যদি তায় এঁক্য নাহি' হয়। 
ধৈধ্যতার রভূভূ দিয় বাধে সমুদয় || 
পূবোধ পৃযত্ে ডাকি চাল মনোরথ। 
সেথো হয়ে দেখাবে সে মিলনের পথ || 
অভাব ন৷ হয় ভাবে ভাব রাখ বশে। 
উভয়ে শীতল হব পূণয়ের রসে ।। 


আশা ও মন 


(আশার উক্তি) 
একবার স্থির হও মন রে আমার | 
বৃথ৷ চিন্তা কেন কর অশেষ পুকার || 
পৃনঃ পুনঃ জ্লিতেছে পুবল অনল । 
মম ক্ষতি নাই হবে আপনি বিফল || 
যা হবার নয় তাহা হইবে কেমনে । 
কেবল পকাশ আশা বসিয়া গোপনে 1 
মুহর্তেকে সহসেকে করহ কল্পনা | 
'ুগান্তে না হয় শেঘ সে সব জর্পনা || 
বার তিথি অয়নাি ফেরে বার বার়। 
তথ ভাব একরপ কেন থাকে আঁ || 
লোকে বলে মনোভাব পরিবর্ত হয়। 
আমি বলি মিথ্যা তাহ সত্য কতু নয় || 


এক চিন্তাপথে তুমি ভ্রম নিরবধি । 
যাক ধারে শোভা পায় আশারপ নদী ॥ 
পৃবল পুবাহ তাহে বহে অবিশাম। 
তরঙ্গ তরঙ্গ সহ করিছে সংগাষ | 
পথশ্ান্তে শান্ত তুমি এক একবার । 
শাস্তিদূর হেতু কর জলপান তার ॥ 
আশা-জলে পিপাস। কি হয় তব শেঘ। 
চতুর্ডণ বৃদ্ধি হয় পথশুম-কেশ ।। 
দহন হইলে দেহ জলে দেহ ঝাঁপ। 
তাহে কি শীতল হয় বিষম সম্ভাপ | 
পৃতিক্ষণ শৃাস-রোধে বুদ্ধি হয় নাশ। 
ওবে মন আশা-নীরে কেন কর বাস || 


(মনের উক্তি) 


তুমি বল ছাড় আশ।, আমি তার তাঁলবাসা, 
কেমনে ভূলিৰ তাই বল হে । 


দূর্জয় তৃঘায় মরি, করপুটে সোত ধরি, 
পান করি আশানদী-জল হে।। 
জীবন জীবন মম, জুশীতল অনুপম, 


হয় তবু এক আধ পল হে। 
নহিলে বিঘম দায়, দূনিবার পিপাসায়, 
পাণ যায় যাতনা পবন হো || 
যতক্ষণ একা থাকি, দঃখ-তৃণ হৃদে রাখি, 
পূজ্লিত করি চিন্তানল হে। 
চঞ্চল হৃদয় মম, চঞ্চল চাতক সম, 
আশা তাহে জলদ সজল হে 


আমি মধূকর পায়, আশী তাহে' শোভা পায়, 
সুপৃকাশ কোমল কমল হে। 
আশারপ লতিকায়, কেলি করি ফল্লকায়, 
পক্ষিপায় খায় মিষ্টফল হো || 
আমি দীর্ঘ সরোবর, আশা তার শোভাকর, 
টল টল নিরমল জল হো'। 
আমি চকোরের ক্ষুধা, আশা সুধাকর-সুধা। 
বসুধা যাহাতে সুশীতল হো। 
আমি নেত্র আশীভানু, পৃকাশিত পরমাণু, 


অন্বরেতে শোতে সুবিমল হে । 
ক্ষেত্রসম দৃশ্য আশা, আষি তার হ'য়ে চাছা, 
কৃতৃহলে দিই তাহে হল হে। 


আব দেখ এ জগতে, 
পমিকেব নিত্যধন, 
রসিকবঞ্জন বস, 


কেমনেতে ছাড়ি আশা, 


ঈশ্বরচ্ গণের গ্রন্থাবলী ৩২৫ 


লিখিযাছ স্বনাম সকল হে। 
কবে আকিঞ্চন হলাহল হে | 
সবলে দাস হয খল হে।। 


আশা-আশ বিবহে অচল হে।| 


ভাব ও প্রণয় 


নান। সূত্রে সদা যুক্ত মানুঘেব মন। 
স্বিববপে নাহি পায স্থুখেব আসন ॥| 
চিত্তেব চঞ্চল গতি স্থিত কভু নয। 
কত ভাবে কত ভাবে ভাবেব উদয || 
চিএান্প সমীবণ বহে পৃতিক্ষণ। 
ভাব-ব্জ্জ দোলে তায স্থিব নহে মন | 
একভাবে একভাবে আব ভাবে আব। 
ভাবে ভাবান্তৰ ভাবৈ ভাবের সঞ্চাব || 
লজ্জা কবে আচচছাদন বাসনাব মুখ । 
কেমনে হইবে তায পূণযেব সখ || 
ফটিলে পণয-পদা স্ুখলাভ যাতে । 
পৃতিবাদী পৃতিক্ল কত কাটা তাতে | 
কলক্ক-কৃবব-গন্ধ কৃটিলেব মুখে । 
আশায় হাসায় লোক ভাসায অস্থখে || 
পরমিকেব প্ষেমদে মন যদি টলে। 
কলঙ্ক-ফুলেব হাব অলঙ্কাব গলে || 
ভালবাসে ভালবাসা ভালবাস! তায । 
তখন কি কবে আব লোকেব কথায় || 
শত্রু সব সবল স্বভাব নাহি ধবে। 
পরে পদে পরম পদে পবীবাদ কবে ।। 
না হয় ভাবেব বশ সদা বসহত। 
বসিকেব “মন ভাঙ্ষে অবসিক যত || 
যাব নাই বসবোধ সে কবে অযশ। 
আমি কেন নিজবসে হইব বিবস || 
প্রিযন আমাবে আমাৰ যদি কয়।” 
সরসে বিরস ভাব তবে আব নয় ॥ 


সকলে আশাব খতে, 
নিবাবণ পৃতিক্ষণ, 
আশায সকলে বশ, 


আশা মম ভালবাসা, 


শোষ্ঠে কবে গোচাবণ গোপাল যে জন। 
গোপনে গোপীব ভাবে বদ্ধ তাব মন || 
তবঙ্গ বযস চাক নবীন ব্রিভঙ্গ | 
যমুনাব তবঙ্গে কবিল কত বঙ্গ | 
নাঁশিকাৰ অধিবাব মনেতে চাহিযা | 
তকণী কধিল পাব তত্বণী বাহিযা || 
দানী হযে দান সাধে কত ছল কবি । 
যোগী হযে মান সাবে শিবে জট ধবি || 
অতএব প্ম-বসে যৃদ্ধ যেই হয । 
কটিলেব বাক্যে তাৰ কলঙ্ক কি হয || 
অদৃশ্য শবীব সব ভাসিছে চিকৃব। 
ডুবিযাছি দেখিব পাতাল কত দূৰ | 


প্রভাত 


পতিদিন পাতে উঠি, বিভু নাম স্মরি। 
তকণ অকণ আভা, বিলোকন কৰি | 
স্বভাবেব শোভা কত, পৃকাশিব কিবা ? 
নিদ্রা ত্যজি উঠে যেন, কৃলবধূ দিবা || 
স্বামি-অন্বাগে জাগে, ভাজে ঘূমঘোব || 
জাগাইছে অববিান্দে পেযানন্দে ভোব || 
হাস্যযুখী কমলিনী ঘোমটা খুলিযা | 
নাচিতেছে মৃদু মুদূ দুলিযা দুলিযা | 
ছুটিতেছে গন্ধ তাৰ ফুটিযাছে কলি | 
মধূলোভে গুণ গুণ, গুণ গা অলি ॥ 
ছ্বিজবাজ অস্ত দেখি, দ্বিজকল যত। 
নান৷ সুবে বাগভবে, গান কবে কত।। 
ধবাতিল স্ুশীতল, সুবিমল হয । 
পৃর্বভাবে পৃর্ববাগে, অপুব্ব উদয || 
অপূর্ব নহেক সেটা, অপূর্ব পুভাস। 
নব পবিচছদ যেন, ধষেছে আকাশ || 
ছটাযুক্ত সুবর্ণেব সুন্দৰ অঙ্গুবী। 
অঙ্গলিতে ধবে যেন, পুকৃতি সুন্দরী | 
হেবিষা পুভাত-পরভা, পূর্ণানন্দময় | 
পৃধাতন নয যেন, পৃবাতন নয় || 


৩২৬ 


হয়েছে নৃতন সৃষ্টি, এই দৃষ্টি হয়। 
পুবাতন নয় যেন, পুরাতন নয় || 


মধ্যাহ 


আর এক নবতাব মধ্যাহ্ন-সময় | 
দিবার যৌবন যাহে, পৃকাটিত হয় ।। 
শৃন্যের সব্বাঙ্গে যেন, ছতাশন তবা । 
তপনের তপ্ত তনু, দীপ্ত কবে ধবা || 
সমীরণ সখা-অঙ্গে, আলিঙ্গন দিয় । 
জানায় পৃথিবীময়, পৃকৃতির ক্রিয়া || 
নবভাবে নত পূর্বভাব পবিভবি। 
পৃনব্বাব শুদ্ধ হয, বৌত বস্ত্র পবি।। 
পশু পক্ষী চবে খাম, তাপ লাগে শিরে। 
থেকে থেকে কাযা রাখে, ছায়াব কটীবে | 
ক্ষুধ! তৃষ্চ উভযেব, একত্র মিলন । 
আল্স্য আলয লষ, সুহ-নিকেতন || 
শৃষের হইল ভ্রম, গতি ধীবে ধীবে। 
বিরতি বসতি কবে, মনের মন্দিবে || 
অকস্মা এই ভাব, কিসের কাবণ | 
নয়ন লহ্জিত অতি. দেখিতে তপন || 
হেবিয়। ভবেব ভাব, হয নিরূপণ | 
স্বভাৰ উঠিল জেগে, দেখিয়া তপন || 
মধ্যকাল হেবে মন, ভাবে মুগ্ধ রয়। 
পূরাতন নয় যেন, পুরাতন নয || 
হয়েছে নূতন সৃষ্টি, এই দৃষ্টি হয়। 
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয় || 


সন্ধা 


সন্ধ্যায় সন্ধির যোগে, সূর্য্য হন বুড়া। 
পশ্চিমে ধরেন গিয়া, অস্তাচলচূড়া | 
ঈঘঘৎ আরক্ত ছবি, পৃভাহীন কর । 
অধোভাগে যান যেন, জলের ভিতর || 
কোথা বা পৃখর দেহ, কোথা বা কিরণ । 
মানমুখে মনোদুঃখে, মুদিতি লয়ন || 


ঈশ্বর়চজ গুণের গ্রন্থথবগী 


অহ সহ এক ভাব, নাহি আর ক্রম। 
জ্যোতির মকট তার, কেড়ে লয় তম || 
দিননাথে দীন দেখি, দিন অতি লাজে। 
লুকায় আপন অজ, অন্ধকারমাঝে || 
তিমিবের শয্যায়, শোভিত হয় নভ। 
নবভাবে যেন তায় নিদ্রা যায় ভব || 
ভাবি ভাবে মুগ্ধ হায়, ভাবুকের মন। 
বঝ রে ভবের ভাব, ভাবুক যে জন ॥| 
দ্বিজরাজ আসিতেছে, সঙ্গে লয় রহ। 
দ্বিজগণ বাস। লয়, দ্বিজগণ সহ || 
তকশাখ। সিদ্ধ হয়ে, এই সন্ধ্যাকালে। 
ভঙ্গি কবি গীত গায় পবনেব তালে || 
মানস মোহিত হয সাযাহ্ন সময়। 
পূবাতন নঘ যেন পুবাতন নয | 
হযেছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয। 
পৃবাভন নয যেন পূবাতিন নষ || 


বিরহ 


পদ্যবন যৌবন ভীরন-সবোবরে । 
বিরহ-শিশিব তায় শোভা শুন্য করে ।। 
পাণ্ডুর অধর-রাগ দিন দিন হয় । 

নয়ন পলকে নীল রেখার উদয় | 
বিনোদ বদন চারু বিমল কমলে । 

কে দিল কালির দাগ পতি দলে দলে ।! 
লোকে বলে সব্বসূখদাতা খ্তুপতি। 
তা হ'লে বিবহী কেন, সদা দূঃখমতি || 
সেই চিন্তা সেই বুদ্ধি সেই মাত্র ধ্যান! 
কিবা দিবা বিভাবরী একরূপ জ্ঞান || 
অন্ধকার-ময় বিশ দশ্য কিছু নয়। 
কেবল তাহার রূপ দৃষ্টিমাত্র হয় | 
অন্তরে বাহিরে যারে নিয়ত নিরখে। 
তার তরে মোহ যায় আখির পলকে || 
এ বড় বিচিত্র ভাব অভাব ধটায়। 
করেতে রতন ধরি রতন হারায় ॥ 
হায় রে বিরহ দশ কি ভাব তোমায়। 
স্বপন সহিত তব পুভেদ কি আঁর।! 


ঈশবরচন্ছ গুণ্ডের গ্রন্থাব্লী 'ট২৭ 


বিটেছাদে বিচেছদ হয় নিদ্রার সহিত। 
নয়ন যুগলে করে আলস্য রহিত || 
নিরবধি নীরধারা বৃষ্টি যাহে হয় । 
তা হ'তে কেমনে হবে নিদ্রার উদষ || 
পূণত হয়েছে চক্ষ পুণয়ের ভরে । 
বিরহ বাতাসে তায় শতধারা ঝরে || 
আহার বিহার আর মিট আলাপনে । 
কিছুই না লাগে ভালো বিরহীর মনে || 
কথার প্রবন্ধ নাই অস্থিব আলাপ । 
কখন বিবেকবাক্য কখন প্রলাপ || 
সহচর-সঙ্গ কিংবা সুজদ-সভায় | 
তিলেক তিষ্ঠান দায় অমনি বিদায় || 
দিবা অবসানকালে হইয়। আকুল । 
গাম ত্যজি যায় তথা তাটিনীব কল ।। 
বৃক্ষেমূলে তৃণ-শয্যা কিয়া বিশেষ । 
তথায় শয়ন কি চিন্তা নিবেশ || 
ননেন জলে আব বিশাসেন ভে | 
নদী আর পবনেব বেগ বৃদ্ধি কবে | 
পরে শশধব আমি পশিলে গগনে 
দ্বিগুণ যাতনানুদ্ধি বিনহীন মনে || 
নিদ্রায় জগত জড়ে হম অচেতন । 
ধীরে ধীরে ফিরে যায় নিভ নিকেতন || 
বিরহ-ব্যখার জাল! বণিব কি আর । 
বণিতে বিদীর্ণ হয় জদয়ের দ্বার || 
অকৃল তাবনা-সিন্ধু অস্তবে উদয় | 
অনঙ্গতৃফান তায় অবিশাম হয | 
যাতনা-তরঙ্গে অতি খনতর বেগ । 
তম সঁম শোভা তায় মনের উদ্বেগ || 
আশার তরণী ভাসে হইয়া অস্থির | 
পবেশে পবল ভবে নিবাশার নীব || 


প্রণয় 


পণয় পরমনিধি পেমিকের ধন। 
অঞ্জন-বিহ্বীন যথা মানস রজীন || 
কেহ বলে মনোময় পরণয়-উদ্যান। 
স্ুখেতে বেষ্টিত অতি মনোহর স্থান || 


'অনুরাগ-সমীরণ বহে পৃতিক্ষণ। 
আনন্দ-সৌরভে হয় আমোদিত মন || 
কেহ বলে পেমনদী অকুল পাণার | 
কার সাবা হয় পাব কে দেষ সাতার || 
কেহ কছে পতাবণা পৃণয়েৰ পথে । 
পবেশিলে যাতন। ঘটায় বিধিমতে || 
অধোমূখে কেহ বলে এই বড় খেদ। 
যথায় প্রণয় ভাই তথায বিচেছাদ || 
অনুবাগ সহযোগে কেহ কেহ বলে । 
কলক্ক-কণ্টক কেন পণর-কমলে || 
এইবূপে বহ লোক বহুরূপ ভাঘে। 
পেমিক বসিক তাহে খল খল হাসে || 
পুকাশিত প্ম-শশী হৃদয়-আকাশে | 
মানস-চকোর নাচে সুধা-অভিলাঘে 11 
সদাশর যথা রয় কভু নয় একা । 
প্রণযে সখার সঙ্গে সদা হয় দেখা || 
আ'কধণে দূই মনে এমন মিলন । 
যেমন বুব্তী করে পতি আলিঙ্গন || 
সদানন্দে থাকে মত্ত পেেম-অনুরাগে | 
সখাবে সব্বদ। দেখে নয়নের আগে | 
বিচেছদ কিয়া খেদ থাকে অতিদরে । 
আনন্দ-উৎসব সদ মানসের পুরে || 
আধূনিক অপেমিক অরসিক যাবা । 
কিরূপ প্রণর-স্তখ ভেবে হয় সারা || 
কি কহিব তাহাদের ভাবেব লক্ষণ । 
কেহ বলে কট তিক্ত কেহ কঘায়ণ || 
ভাগ্যগুণে ফে পেষেছে পেম-আস্বাদন। 
সেই বিনা কে জানিবে পণয় কেমন || 


ঈশ্বর ও মৃত্যু 


বেদে বলে কপাময় বিভু বিশুসার । 
নখ দেখি তোমার মূল তুমি মুলাধার | 
ইচ্ছায় করিয়] সৃষ্টি এ তিন সংসার । 
ইচছামতে পুনঃ তাহা করহ সংহার || 
নিবাদি জীব কিংবা বৃক্ষ আদি যত। 
পথমে করিয়া সৃষ্টি শেঘে কর হত।। 


৩২৮ 


পশু পক্ষী আদি কবি জন্ত সমুদয়। 
সকলের মনে আছে মরণের ভয় || 
ফলত: সে সব জন্ত জ্ঞানশক্তি হারা | 
এই হেতু যনুধ্যেব তুল্য নহে তারা || 
নির্ভয়ে বিরাজ করে কিছু নাহি মনে । 
আহার বিহাব এ্রখ এইমাব্র জানে | 
জ্ঞানবলে মানবেবা ধর্শপথগামী | 

কেহ বা নিফামী কভু কেহ বা সকামী ।। 
এক কিংবা ভিনু ভাবে তুমি আর আমি । 
আমি কি হে স্বামী হই কিংবা তুমি স্বামী || 
কিরূপ সংসারলীলা অপরূপ ভাব । 
ছায়াবাজী সম সব মায়ার পৃভাব || 
আকাশ পাতাল অগি ধরা আর জলে। 
কলেবর ধরগাঁথা এই পাঁচ কলে || 


হুর্গা-পুজ] 


ধর্ম হেতু কর্মযোগে পৌত্তলিক পূজা | 
নির্মাণ করহ' সুখে দেবী দশভূজা || 
পথমতঃ মৃত্তিকায় পৃতিমা করিয়া । 
অচর্চনা করহ যারে ঈশর স্মরিয়া || 
অন্তরে অচল। ভক্তি করিয়া ধারণ । 
ধূপ দীপ দেহ যারে মুক্তির কাবণ ।। 
নিজমতে শান্্রমত কনিয়া খণ্ডন | 
তার কাছে কর কেন মেচছ নিমন্ত্রণ |] 
প্জা স্থলে বিপরীত 'আয়োভন নান! | 
মন্দিরের মধাতাগে কেন দেহ খানা || 
ধর্থমতে পাপকন্ম মনেতে জানিয়া | 
মিছে জাক কেন কর স'হেব আনিয়া || 
হায় হায় মিছে খেদ মন হয় ভেদ । 
হিন্দুমতে পৃঙ্জা করি নই কর বেদ || 
প্জাস্থলে কালীকষ্ শিবকৃষ যথা । 
ঈওকফ নিবেদিত মদ্য কেন তথা || 
রাখ মতি বাঁধাকাম্ত রাধাকান্ত-পরে | 
দেবীপৃক্ত। করি কেন টাকা ছাড় যদে || 
বিকট পুকট ভঙ্গি ধশ্ব সব গায়ে। , 
€দকীর সমীপে আছ জতা দিয় পায়ে || 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের প্রস্বাবলী 


ভবানী ভাবিয়া যঁরি ভাবনা পৃর্কট। 
ভাড়ে মা ভবানী কেন তীহার নিকট |! 
ভবার্নী কোথায় আছ ধর্্মসভা নিয়া । 
তোমার সাক্ষাতে হয় এই অব দিয়া || 
পূজা করি মনে মনে ভাব এই ভাবে । 
সাহেবে খাইলে মন মুক্তিপদ পাবে ॥ 
যতনে পণয়ে আন আপনার পুরী | 
সে নয় পুণয় শুধু পূণয়ের ছুরি || 
যতক্ষণ বর্তমান মর্তমান খেয়ে। 
ততক্ষণ থাকে বটে পেষগ্ুণ গেয়ে || 
মুখ মুছে যায় শেঘ বিদায় হইয়া | 
ফলিস ফুলিস ড্যাম নিগার বলিয়। || 
অতএব নৃপগণ এই নিবেদন । 

পূজায় করো না আর মেচছ নিমন্ত্রণ || 


ভাষা 


হাঁয় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ। 
দেশের ভাঘার পতি সকলের ছেঘ।। 
অগাধ দূংখের জলে সদা ভাসে ভাঘা | 
কোনমতে নাহি তার জীবনের আশা || 
নিশাযোগে নলিলী যেদধপ হয় ক্ষীণ । 
বঙ্গভাঘা সেইরূপ দিন দিন দীনা || 
অপমান অনাদর পতি ধরে ঘরে । 
কোন মতে কেহ নাহি সমাদর করে || 
পণ্ডিতের মনে মনে বিষম বিলাপ। 
একেবারে ঘুচিয়াছে শাশ্বের আলাপ ।। 
ধর্শ যান সত্য সহ দেশ পরিছরি | 
ধন্মভেদ মজে বেদ মিছে খেদ করি || 
বিস্মৃতি হইল স্মৃতি স্মৃতি তায় কত। 
শতি হয় সকলের শ্র্তিপথহত || 
তদ্ধের স্বতন্ত্র তন্ত্র সে তম্ব কে জানে । 
কতর্কে লইলে তর্ক তর্ক কেবা মানে |! 
পরাণ পূরাণ ব'লে করে নানা ছল। 

নাহি মন গীতায় কি তায় পাবে ফল।। 
এইরূপে হইতেছে শাস্ত্রের সংহার। 
রীতিনীতি পরাণ তাতে সঙ্গে সঙ্গে তার || 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রস্থাবর্লী ৬২৯ 


পোঁকের ভাঘার পৃতি ভাব দেখে বাঁকা । 
সমাচারপর্রে লিখে কত যাবে রাখা || 
শুন হে দেশের লোক হেঘ পরিহর | 
পরস্পর পত্র পৃতি সমাদর কর || 

জানিলে জাতীয় বিদ্যা স্থুখ ভাহে নানা | 
থাকিতে উজ্জ্বল নেত্র কেন হও কাণা। || 
জ্ঞান বিদ্যা সুখ আদি লভ্য হয় যাহে'। 
রীতিমত সুবিদিত যতু কর তাহে || 
যাহার ইচছায় ত্ষ্টি হইল সকল। 
সংবাদপত্রের তিনি করুন মঙ্গল | 


ডুয়েল যুদ্ধ 


বিলাতী সভ্যতা তোরে বলিহারি যাই। 
এমন অপূর্ব রীতি আৰ কোথা নাই || 
হাঁসি-খুসি, রঙ্গ-বস অশেষ পৃকার। 
ক্ষণপবে সেই ভাব নাহি থাকে আব ।। 
নিজ গুণ ল'যে সদা বিশেষ বড়াই | 
কথায় কখায় হয ডুয়েল লড়াই ।। 
মারিতে মবিতে পটু ভাব ভয়ঙ্কর । 
কিছুমাত্র দয়! নাই পাণের উপব || 
পথমে প্রথম গুণে ধরা দেখে শবা। 
একাকী পঞ্চম নয় ছয়খানি ভবা || 
তিন কাণা আগে কিন্তু পঞ্জড়িব জোর। 
ছক্ড়ি ফেলিয়ে শেঘে বাজী কবে ভোর ।৷ 
পথে রথে গুতাণ্ড তি জতাজতি হয । 
স্বভাবের ধন্া সেটা দোঘ বড় নয়।। 

এ কেষন দোঘ বল এ কেমন দোঘ । 
সাপেব স্বধন্্ব বটে নাহি ছাড়ে ফোস || 
পথমেতে মাতামাতি কথার কৌশলে । 
হাতান্াতি লাখালাথি বিচাবেব স্থলে || 
ভিতরে বাহিরে লাল কিছু নয় কালো । 
লীলে লালে লাল কৰে শোভা! পায় ভালে 


রজনী 


রজনী সজনী সহ প্রফল্িত মনে। 
হাসি হাসি বসে আসি আকাশ-আসনে || 
ক্ষণমাত্র দেখা যাবে অপরূপ ভাব। 
স্বভাব বরেছে যেন নূতন স্বতাব || 
তাব। যাবা তারা তাবাপতি ধেরে জলে । 
মুকৃতামণ্ডিত যেন বজত-অচলে || 
বাযুর বিচিত্র গতি নান! ভাবে বহে। 
পৃকৃতি বিকৃতি হেতু এক ভাব নহে || 
কখনো নির্মল করে গগনমগুল। 
কভূ করে ছিনু-ভিনু মেঘ চল ঢল || 
নদ নর্দী কত দেখি গগন-উপব। 
ললিত লহরী যেন চলে থর থর || 
পহর হইলে গত নিদ্রাগত সব। 
ক্রমে সব স্তব্ধ হয় নাহি শব্দ-বব | 
ভূমিতল সুশীতল তাপ নাহি আর। 
তৃণ পত্রে শোতা করে নীহারের হার || 
বহুরূপী বিভাববী বহরূপ ধরে। 
শোক চিন্তা তাপ আদি সমূদয় হরে | 
কখনো বা জন্ধকার কভু শুভ্রময়। 
পুবাতন নয যেন পুবাতন নয় || 
হয়েছে নৃতন স্যটি এই দৃষ্টি হয়। 
পবাতন নয যেন, পৃবাতন নয় | 


সথ্টি 


এই ধবা এই বহি এই বাযু জল । 

এই তরু এই পত্র এই পূষ্প ফল ।। 

এই ঘাঁণ এই দৃষ্টি এই স্পর্শ রব। 
এই এই এই এই এই এই সব 

এই ভব পঞ্কীকৃত পঞ্চ ছাড়া নয় | 

এই পাত ভেদগুণে কত পাত হয়।। 

এই ক্ষুধা এই তৃষ্ণা এই শোক রোগ। 
এই সুখ এই দৃখ এই তৃপ্তি ভোগ।! 

এই ভাব এই বোধ এই চিস্তা মন। 
এই খাদ্য এই যুখ এই আস্বাদন || 


৬৩০ ঈশ্বরচন্জর গুপ্তের গ্রস্থাবর্লী 


এই নদী এই ক্ষেত্র এই উপবন। 
এই চন্দ্র এই সূর্য এই তাবাগণ | 
এই বাত্র এই দিন এই তিথি বাব। 
এই দৃশ্য এই আলে এই অন্ধকাব || 
এই পাতি এই সন্ধ্যা এই মধ্যকাল। 
এই পল এই দণ্ড এই খণ্ডকাল || 
কি আশ্চর্য্য ভবকার্্য সব পুবাতন। 
অথচ নযনে নিত্য নিবখি নৃতন || 
বিচিত্র তোমাৰ স্থার্ট ওহে বিশৃময | 
পূবাতন নয যেন পূবাতন নয |। 
হযেছে নূতন স্যষ্টি এই দৃষ্টি হয। 
পবাতন নয যেন পখাতন নয || 


দয়] 


ন্ুশীতল স্থুশীল হৃদয-শতদলে। 

সা সম সুমখুব দযা-বস টলে || 
দীন-হশীন জন মন-চকোবেব ক্ষধা। 
ক্ষণমাত্র নিবাবণ কবে সেই স্তধা | 
কেমনেতে মনে হয দযা আবির্ভাব । 
ভাবিযে ভাবুক জনে নাহি পাষ ভাব || 


আমি বলি কাজ নাই অন্য কোন ভাবে । 


সঞ্চাবিত দ'যাবস স্বভাব-পভাবে || 
পাঘাণ সমান যাব নিদয হৃদব। 
কেমনে হইবে তাহে দযাব উদয ? 
উপাষবিহীন জন মানস-মলিন | 
নিধদয নিকটেতে নিযত মলিন || 
ককণাবিহীন সেই নিদাকণ জন । 
পব-কাতবেতে নাহি গলে তাব মন || 
নিববধি নীববব ববিঘে শিখবে । 
গিবিধব-কলেবব তাছে সিক্ত কবে ।। 
কখন কি হয় দ্রব ভূধব-শবীব ? 
অভিমানে নিমুগামী হয সেই নীব || 
মানুঘেব পতি যাব প্রীতি নাই মনে | 
মানুঘ ব্লিযা তাবে গণিব কেমনে ? 
আত্মদুঃখে দূঃখী যেই সুখী আত্মসুখে। 
কাতর কি হয় সেই অপবের দখে? 


আত্মস্ুখ-অভিলাধী বটে সেই জন। 
কিন্ত মনে নাহি পায সুখ এক ক্ষণ || 
নিবন্তব অন্তবে কল্পনা কবে কত। 
কিছুই সফল নহে আশ] মাত্র হত || 
কোথায সুখেব সূত্র খুঁজিযা না পাষ। 
কামনা-কণ্টক-বনে ভ্রমিযা বেডায || 
জীবেব হযেছে মাত্র জীব পবিবাৰ | 
পিঁষ পবিজন পৃতি সেভ নাহি যাব || 
কেমনে জগতে সেই পাবে স্থখলেশ। 
উচিত তাহাব মাত্র সমুদ্র-পুবেশ || 
সবল স্বভাবে যাব হৃদি সকক-। 
নযনেব শোভা যেন তকণ অকণ | 
প্মভাবে স্াষ্টি পতি সদ! দৃষ্টি কবে। 
অনাযাসে মানসেব অন্ধকাখ হবে|] 
চক্ষে শত ধাবা বনে, দেখি পব-কেশ। 
নীহাবেব হাবে যেন, শোভিত দিনেশ || 
কাতব অন্তব তাহে, বিকসিত কবে । 
পুফুল কমল তুল্য, অতি শোভা ধবে || 
দঃখেব দাকণ দশা, দাযা দানে দলে । 
ছল ছাড়ে খল তাব, সাখুসঙগফলে || 
দ্যা বিচিত্র মামা, যেন বটবৃক্ষচছামা, 
সদাকাল শান্তি করে দৃব। 
নীহাবে সম্তাপপূদা, নিদাঘে শীতল সদা, 
পুমোদিত পল্লব পূচব || 
হএপীপ পত্র দ্বাবা, শিবাশি শাবণবাবা, 
শান্ত কবে পখশান্ত মন। 
পক্ষিদলে পতি দলে, অবিকলে স্তবিবলে, 
ফলে কবে উদব তোঘণ || 


দবাতক এ পৃকাব, বিবাজিত হয যাব, 
স্রবিমল মানসেন ক্ষেতে । 

উপকাব ছাষ৷ তাব, নানা ফল মি তাব, 
পবিপক পণয-বসেতে || 


মাতৃভাষা 
মাযেব কোলেতে শুয়ে, উকতে মস্তক থুযে, 
৮খল খল সহাস্য বদন। 
অখধবে অমুত ক্ষবে, আধো আধো মৃদুস্বরে। 
আধো! আধে। বচনরচন || 


ঈশ্বরচন্জ গুণ্ডের গ্রস্থাবলী 


কহিতে অন্তরে আশ।, মুখে নাহি কটুভাঘা, 
ব্যাকল হয়েছে কত তায | 

মা-ম্মা-মা-মা-বা-্বা-বা-বা, আবৈ। আবে, 

| আবা-আবা।, 

সমুদ্য দেববাণী পা || 

ক্রমেতে ফুটিল মুখ, উঠিল মনেৰ স্ত্রথ, 
একে একে শিখিলে সকল । $ 

মেসো, পিসে, খুড়া, বাপ, জুজ ভূত ছুঁচো সাপ, 
স্থল, জল, আকাশ, অনল || 

ভাল মন্দ জানিতে না, মল মূত্র মানিতে না, 
উপদেশ শিক্ষা হ'ল যত। 

পঞ্চমেতে হাতে খড়ি, এাইযা গুকৰ ছড়ি, 
পাঠশালে পড়িযাছ বত ।। 


যৌবনেব আগমনে, জ্ঞানে পৃততিভা মানে, 
বন্ধ বোধ হইল তোমাব | 
পুস্তক কবিযা পাঠ, দেখিযা ভর্বেব নাট, 


ভিতাভিত কবিছ বিচাব || 

যে ভাঘাষ হযে পশিত, পবমেশ গুণ-গীত, 
বৃদ্ধকালে গান কব মুখে । 

মাতৃসম মাতৃভ'ঘা, পবালে তোমাৰ আশা, 
তুমি তার সেবা কব সখ || 


স্বদেশ 


জান না কি ভীব তুমি, জননী জনমভূমি, 
সে তোমায হৃদযে বেখেছে। 

থাঁকিযা মাযেব কোলে, সম্ভতানে জননী ভোলে, 
কে কোথায এমন দেখেছে || 

ভূমিতে কবিষে বাস, ঘুমেতে পৃবাও আশ, 
জাগিলে না দিবা বিভাঁববী | 

কতকাল হবিযা্ছি, এই ধবা ধবিযাঁচ, 
জর্ননী-জঠব পধিহকি || 

যাৰ বলে বলিতেছে, যাব বলে চলিতেছে, 
যাৰ বলে চাঁলিতেছ দেহ । . 

যাব বলে তুমি বলী, তাব বলে আমি বলি, 
ভক্তিতাবে কব তাবে সেহ।। 


৩১ 


পুসৃতি তোমাব ষেই, তাহাব পৃসূতি এই, 
বসুমাতা মাত সবাকাৰ । 
কেবুঝে ক্ষিতিল পাতি, তোমা জননী ক্ষিতি, 
ভ'নকেব জনশী তোমাৰ || 
কত শস্য কত মূল, ন] হয় যাহাষ মূল, 
হীবকাদি বজত কাঞ্চন । 
লাচাতে জীবেৰ অস্থু, বক্ষেতে বিপুল বনু, 
বস্গুমতী কবেন ধাবণ || 
সুগভীবৰ বতাকর, হইযাছে বতাকির, 
বতুমযী বস্ুধাব ববে। 
শূন্যে কবি অবস্থান, কবে কৰে কব দান, 
তবণি খবণিবাণী কবে || 
ধব্যি। বধান পদ, পেষে পদ নদ্দী নদ, 
ভীবনে ভবন বক্ষা কবে। 
মোহিশী মহীব মোহে, বহ্তি বাধি বন্ধু দৌহে, 
পেমভাবে চবে চবাচবে || 
পুকৃতিব পৃভা ধণ, পুলকে পুণাম কব, 
পুমমযী পৃথিবী পদে । 
বিশেঘতঃ নিজদেশে, পীতি বাখ সবিশেঘে, 
মুগ্ধ জীব যাব মোহমদে || 
ইন্দ্রেব অমখাবতী, ভোগেতে না হয মতি, 
স্বর্গ-তোশ উপসর্গ সাব । 
শিবেব কৈলাসবাম, শিবপূর্ণ বটে নাম, 
শিবধাম স্বদেশ তোমাব || 
মিচ মণি মুক্তা হোম, স্বদেশে প্রিয় পরম; 
তাব চেয়ে বতু নাই আব | 
স্তধাকবে কত স্ধা, দব কবে তুষণাক্ষধা। 
স্বদেশেব শুভ সমাচাব || 
ভ্রাতুভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে, 
প্রমপূর্ণ শযন মেলিযা | 
কত বপ সেহ কবি, দেশেব ককৃৰ ধবি, 
বিদেশেব ঠাকব ফেলিযা || ৮ 
স্বদেশেব পেম যত, সেইমাত্র অবগত, 
বিদেশেতে অধিবাস যাব। 
ভাব-তুলি ধ্যানে ধবে, চিত্রপটে চিত্র কবে, 
স্বদেশে সকল ব্যাপাব || 
স্বদেশেব শাস্্রমতে, চল সত্য ধর্মপথে, 
মুখে কৰ জ্ঞান আলোচন। 


৩৪২ ঈশ্বরচ্জ গুণের গ্রস্থাবলী 


বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পৃরাও তাহার আশা, 

ূ দেশে কর বিদ্যাবিতরণ || 

দিন গত হয় ক্রমে, কেন আর ভ্রম অ্রমে, 
বিভু-পেমে কর অবধান। 

বাপ করি এই বর্ঘে, এই ভাবে এই বর্ধে, 
অহরহ কর ,বিভূগান || 

উপদেশ-বাক্য ধর, দেশে কেন দ্বেঘ কর, 
শেঘ কর মিছে স্ুখ-আশা | 

তোমার যে ভালবাস।, সে হ'ল না ভালবাসা, 
আর কোথ। পাবে ভালবাসা ? 

এ বাস। ছাঁড়িবে যবে, আর কি হে আশ! রবে, 
পাণ্ত হয়ে আশা-নাশা বাস । 

কেব! আর পায় দেখা, এলে একা যাবে একা, 
পনব্বার নাহি আর আসা || 


কৰি 


চিত্রকরে চিত্র করে করে তুলি তুলি। 
কবি সহ তাহার তুলনা কিসে তুলি? 
চিত্রকর দেখে যত্ত বাহ্য অবয়ব । 
তুলিতে তুলিতে রঙ্গ লেখে সেই সব || 
ফলে সে বিচিত্র চিত্র চিত্র অপরূপ | 
কিন্ত তাহে নাহি দেখি পকতির রূপ || 
চারু বিশু করি দৃশ্য চিত্রকর কবি । 
স্বভাবের পটে লেখে স্বভাবের ছবি || 
কিব। দৃশ্য কি অদৃশ্য সকলি পুকট। 
অলিখিত কিছু নাই কবির নিকট ।। 
ভাব-চিন্তা পেম-রস আদি বছতয় । 
সমুদয় চিত্র করে কবি চিত্রকর || 
পটুয়ার চিত্র ক্রমে রূপাস্তর হয় । 
কবি-চিত্র কিবা চিত্র বিনাশের নয় || 
পটুয়ায় লেখে কত হাত মুখ পদ । 

কৰি চিত্রকর লেখে শুধু মাত্র পদ ॥| 
পদে পদে সেই পদে কত হাত মুখ। 
বিলোকনে বিয়োগীর দূর হয় দৃখ | 
কবির বণনে দেখি ঈশ্রীয় লীলা । 
ভাব-নীরে সান করি দ্রব হয় শিলা || 


তুলারপে দৃষ্ট হয় ধন আর মন । 
ভাবরসে মুগ্ধ করে ভাবুকের মন || 
রসিকজনের আর নাহি থাকে ক্ষুধা । 
পৃতিপদে বর্ণে বর্ণে কর্ণে যায় সুধা || 
জগতেব মনোহর ধন্য ভাই কৰি । 
ইচছা হয়, হৃদি-পটে তুলি তোর ছবি | 


ভাঁরত-সন্তানের প্রতি 


পর পর দিন যত ক্রমে হয় গত। 
ত্রাস্তবপ নিদ্রাবশে রবে আর কত।। 
ক্রমেতে হইল শূন্য সুখের কলস । 
এখন হরিছ কাল হইযা অলস ॥। 

উঠ উঠ শয্যা ছাড় শুয়ে কেন আর। 
বাহিরেতে কি হয়েছে দেখ একবার || 
কেন আর ঘুমাইয়। সময় হারাও। 
নশারির দ্বার খুলে মুখ তুলে চাও | 
এখন আলস্য নহে বিধান-বিহিত। 
সাধ্যমতে সিদ্ধ কর স্বদেশের হিত || 
ঈশুরের কাছে করি আশা এই যত। 
রাজ]! হোন্‌ সুবিচারে সদাচারে রত। 
রাণীর কৃপায় হোক রাণার কশল। 
নুর্খী হও ভারতের সম্ভান সকল || 


ভারতের অবস্থা 


শুকায়ে সিন্ধুর জল হইয়াছে দ্বীপ। 
নিবিয়াছে একেবারে হিন্দুর পূ্দীপ | 
দীনবন্ধু ক্পাসিন্ধ বিভু বিশৃসার । 
ভারতের বন্ধু যদি হন পুনব্রবার || 
হিন্দুর সুখের আর ভাবনা কি তবে? 
ছিল সিন্ধু, হ'ল বিন্দু পুনঃ সিন্ধু হবে 
দীনবন্ধু বলে হিন্দু যদি সিন্ধু হয়। 
সহজে হইবে তবে হিন্দুর উদয় || 
হিন্দুর কপালক্রমে সুখ-দিনকর | 
হয়েছিল এককালে অতি খরতর || 


ঈশায়চ গুপ্তের গ্রস্থাবলী ৩০০ 


কালেতে এখন জার নাহি সেই দিন। 
দিনকর হীনকর দিন দিন দীন || 

পণ্ড হয়ে ঈশৃরের কৃপামে-জল | 
হয়েছিল ভাগ্যনদ পুচুর পৃবল |! 
স্ুখটেউ আনন্দ-অশিলে অবিরত | 
ক্রতবেগে নেচে নেচে ছুটেছিল কত || 
অদৃষ্ট অৃষ্ট হিম পেয়ে নিজ কাল। 
কালক্রমে এককালে হইয়াছে কাল ॥| 
এখন হিন্দুর সেই ভাগ্যরূপ নদ । 
একেবারে শুকায়েছে হাবায়েছে পদ || 
কাল পেষে ফুটেছিল কৃম্তুমেব কলি । 
উঠেছিল গন্ধ তাৰ ছুটেছিল অলি || 
এখন শুকায়ে দল ঝরিয়াছে সব । 
নাহি গন্ধ মকরন্দ নাহি ভূজ-রৰ || 
জাগ জাগ জাগ সব ভারত-কমার । 
আলস্যের বশে হযে ঘুমাও না আর || 
তোল তোল তোল মুখ খোল রে লোচন। 
জননীর অশুপাত কব বে মোচন || 
তেজেছে শোবার খাট পড়িযাছে ভূমে। 
এখনো তোমাব এত সাধ কেন ঘুমে? 
রাত্রি আর কিছু নাই হইয়াছে ভোব। 
যে দেখিছ অন্ধকার--ক্য়াশার ঘোর || 
তিমিরে রবির ছবি আছে আচছাদন। 


তুঘার উঘার শোভা করেছে হরণ ।। 
ঈঘৎ দিনের দীপ্তি রক্তবৎ বেখা | 


এখনি মেলিলে অখি স্থির যাবে দেখা || 
ক-আশার এ কুয়াশা কত আর রবে । 


পুভাকর পৃকাশেতে সব দূর হবে ।। 

ঈশুর পৃতার্প সিংহ, স্বভাবেই হরি । 

তার কাছে কোথা আছে কৃড্ঝ্টিকা করী ? 
আছে গুপ্ত পৃভাকর, ব্যক্ত যদি হয়। 

আর না রহিবে তবে, কৃ-আশার ভয় || 


একেবারে হরে তায়, ভারতের ভালে! । 
দশ দিকে দীপ্ত হবে, কশলের আলো || 


ভারতের ভাগ্যবিপ্রব 


জননী ভারতভূমি, আর কেন থাক তু, 
ধর্মরূপ ভূঘাহীন হয়ে? 

তোমার কৃমার যত, সকলেই জ্ঞানহত, 
মিছে কেন মব ভার বয়ে? 

পৃর্বকার দেশাচার, কিছুমাত্র নাহি আর, 
অনাচারে অবিরত রত। 

কোথা পৃর্বরীতিনীতি, অধর্মের পুতি প্রীতি, 
শ্ন্তি হয় শরতিপথহত || 

দেশের দারুণ দুখ, দেখিয়৷ বিদরে বুক, 


চিন্তায় চঞ্চল হয় মন। 

লিখিতে লেখনী কাদে, মানমুখ মসিছাদে, 
শোক-অশ্ু করে বরিঘণ || 

কিছ্লিকি হ'ল আহা, আর কি হইবে তাহা, 
ভারতেব ভবভরা যশ। 

ঘুচিবে সকল রিষ্টি, হবে সদা নুখ-বৃষ্টি, 
সব্বাধারে সঞ্চারিবে রস || 

ভবভূপ-প্রিয়াবাণী, বাণীর পৃকত বারী, 
মৃতপায় পুবাতন ভাঘা । 

সচেতন হয়ে পুন, গাইবে বিভুর গুণ, 
রসনায় নিত্য করি বাসা || 

সত্যতা সরোজলতী, পণ্ড হবে পৃবলতী।, 
মানুঘের মনসরোবরে | রর 

পুমোদ পরফ্ল্লকায়, অুখ-শতদল তায়, 
ফুটিবেক জ্ঞামসূর্ধায-করে | 


৩৪ ইন ওর অস্থীবলী 
সুরব দৌরড হয়ে, দশদিকে যশ লয়ে, পুবীণ। নবীন। হয়ে, সন্তান সঙ্গূহ লয়ে, 
পকাশিৰে শুভ সমাচার | কোলে করি করিবে পালন । 
স্বাধীনতা মাতৃস্হে, ভারতেব জরা-দেহে, সুধা সম স্তনপানে, জননীর মুখপানে, 
কবিবেন শোভাৰ সঞ্চার || এবদৃষ্টে কবিবে ঈক্ষণ। 
দূর হবে সবক্যাস্তি, পলাবে পবলা ভ্রান্তি, এরূপ স্বপনমত, কত হক মনোগত, 
শ্রান্তিজন হবে বরিঘণ। মনোমত ভাবের সঞ্চার । 
পৃণ্যতৃমি পুনবর্বার। পৃর্বসুখ সহকার, ফলে তাহ! কষে হবে, পৃসুতির হাহারবে, 
পাথ হবে জীবন যৌন ॥। 


সৃত সবে করে হাহাকার ॥ 


ব্রভন-ভনক্ন্তী 





খল ও নিম্দুক 


মহৎ যে হয় তার সাঁধু-ব্যবহার | 

উপকার বিনা নাহি জানে অপকার || 
দেখহ কৃঠার করে চন্দন ছেদন । 
চন্দন সুবাস তারে করে বিতরণ || 
কাক কারো করে নাই সম্পদ হরণ ॥ 
কোকিল করেনি কারে ধন বিতরণ || 
কাকের কঠোর রব বিঘ লাগে কানে। 
কোকিল অখিলপ্রিষ সুমধুর গানে | 
গুণময় হইলেই মানে সব ঠাই । 
গুণহীনে সমাদব কোনখানে নাই || 
শারী আর শুকপারখখী অনেকেই বাঁখে। 
যতু কোরে কে কোথায়, কাক পুষে থাকে? 
অঁধমে রতন পেলে কি হইবে ফল? 
উপদেশে কখন কি সাঁধু হয খল ? 

ভাল, মন্দ, দোঘ, গুণ আধারেতে ধবে। 
তুজঙ্গ অমৃত খেষে গবল উগবে || 
লবণ-আজলধি-জল কবিযা ভক্ষণ । 
 জর্লধর কবিতেছে সুধা ববিষণ || 
সজনে সুযশ গায় কৃষশ ঢাকিয়া | 

কূজনে করব করে সুবব নাশিয়া || 


বসম্ত-বিরহ 


যদবর্ধি পার্ণনাথ পুবাসেতে রয় । 

বপত্ত পীযৃঘঘ সম, বিঘোপম হয়|! 
কোকিনের কৃহরবে কৃহক লাগায় । 
আমার হয়ে আসি বি'ধে শেল পায় | 
বকুল মধুর গন্ধে পুমোদিত বন । 
আকুল করিল তায় অতাগীর মন || 
পলাশে বিলাস করে মালতীর লতা | 
পৃবল করয়ে তার মনোমলিনতা৷ || 


নাগেশুর কেশর বেশর সম শোভা । 
পূজাপতি বসৈ ধরি মনৌহারী পৃভা || 
যেন কৌন চতুর লম্পট জন শেঘ। 

ভুলায় ললনা-যন ধরি নানা বেশ ।। 

পরে মধূ ফরাইলে, অমনি পৃস্থান | 

যে দিকে সৌরভ ছোটে সে দিকে পলান ॥। 
সেই মত আমারে ভুলালে অবসিক। 
আশাপথ চেয়ে আঁখি হোলো অনিমিখ || 


চা ০ তত 2 রাজ ৫০ আচ 


বাবু ঘ্বারকাঁনাথ % ক % সৃত্যু 


ধক্ষ দক্ষ নাগ রক্ষ। সকলি ডোমার তক্গা। 
এত থেয়ে নাহি মেটে খাই। 
উয়ানক নাম মৃত্যু) শুনিলেই হয় মুসা, 
হা বে মৃত্যু তোর মৃত্যু নাই? 
নাশিতেম্থ এই বিশ্‌, অথচ না হও দৃশ্য) ' 
অদৃশয শরীব ভয়ঙ্কর | 
মুক্ত কেবা তব হাতে, যুক্ত সদ? তীক্ষ দাত, 
মুবহর ধাতা। স্মরহর | 
গজ গাভী উষ্ু হয়, কিছুই অধ্াদ? নয়, 
সমুদয় করিতেছ গরাস। | 
দয়ার দর্পণে মুখ; নাহি দেখ একটুক, . 
ধর্ম হয়ে ধর্ম-কন্ম নাশ | 
খবতর বেগধর, লম্বোদৰ রতুকর। 
নিরস্তষ তবঙ্জ গভীর । 
ভগু করি দৃই পাড়, খেয়ে তাৰ মাংস হাড়ি, 
শুষ্ক কর সমুদয় নীর |! 
দৃশ্যমার্র হয় হর্থ, গগন করিছে স্পর্শ, 
ধরাধর বহু স্থখদাতা । 
ভেঙ্গে খাও পাহাড়ের মা || 
গহন কানন যত। ক্ষণমাত্রে কর হত, 
দাবানল পূজ্জলিত ক'রে। 


৩৩৬ 


নাহি রাখ অবয়ব, উদরায় স্বাহা৷ সব, 
ব্যাঘ-আদি অন্ত খাও ধরে।। 
যত সব পঞ্কীকৃত, তব গাপে আছে ধৃত, 
স্ত হয় স্থিত নহে' কেহ'। 
তঞ্চ করি' পঞ্চভূতে, তুমি যেন পাও ভূতে, 
যাড়ে চেপে ঘাড়াড়া দেহ ।। 
অঁগোচর বস্ত যারা, তোমার গোচর তাবা, 
বিকট বদন ছাড়া নয় । 
গয়ায় করিয়৷ বাস, ভূত প্রেত কর নাশ, 
কিছুতেই অরুচি না হয় || 
ভীমতর নিশাচর, নাম শুনে জর অর, 
থর থব কাপৈ নরগণ | 
সেবাক্ষস তব আগে,  রেণুতুল্য কোথা লাগে, 
রাক্ষসেব রাক্ষস মরণ || 
রাক্ষসের অধিপতি, বিক্রমে বিশাল অতি, 
কড়ি হস্ত দশ মুও যাব। 
তুমি তাৰ পৰ বংশ, ব্রেতাযুগে করি ধ্বংস, 
একেবাবে কবিলে আহাৰ | 
রক্তবীভ' বদ্ধকালে, কত বক্ত দিলে গালে, 
কত খেলে নাহি তার লেখ | 
তথে তে জানিতে পাবি, উদব কেমন ভারি, 
বেঁচে দেখে যদি পাই দেখ! || 
কুরুক্ষেত্রে মুক্তমুখে, ভক্ষণ করিলে সুখে, 
কুরুকুল পাওুকুল যত। 
কশলের শেখ করি, মুঘলের বেশ ধরি, 
যদৃকূল করিয়াছ হত || 
সংগামে করিয়া বল, মর্জলের অমঙ্গল, 
দাঁড়াইয়া গিজিনীর গেটে | 
ধর বাড়ী পরিজন, তুলে ফেলে মেওয়। বন, 
মাটী শুদ্ধ পৃরিয়াছ পেটে || 
লাহোরে সমর স্থলে, শাদা কালে দুইদলে, 
সেদিনেতে করিয়া নিধন । 
টপিকত্তি গোলা তোপ, বড়বড় দাড়ি গোফ, 
সমদয় করেছ ভক্ষণ || 
বড় বড় দৈত্য দানা, 
কত খেলে সংখ্যা নাহি তার । 
কেবল খাবার ধৃয, ক্ষণমার্র নাহি ঘুম, 
মৃত্যু তোর পায়ে নমস্কার |! 


আর আর জন্ত নানা," 


.ঈশ্বরচজ্জ গুণের গ্রস্থাবলী 


শীত গীত্ম বর্থা আর, ঘড় ধীঁতু পরিবার, 
সমুচয় পেটে দেয় পৃরে। 
আলো আব অন্ধকার, স্বারধীনতা আছে কার, 
সবে বদ্ধ কাল তব পৃরে ॥। 
ছাই ভস্ম যাহা পাও, সকলি শুঘিয়া খাও, 
দেখে শুনে হাবা হই দিশে। 
দিবা নিশি চলে মুখ, শাস্তি নাই একটুক, 
এত খেঁয়ে পাক পায় কিসে ? 
কন্যা পুত্র বন্ধু ত্বাতা, জ্ঞাতি আদি পিতামাতা, 
শোকাকৃল পৃতি জনে জনে । 
ত্রিসংসার ছারখাব, অনিবার বারিধার, 
বিধবার নীরদ নয়নে || 
কিছুতেই নহ তুষ্ট, নিয়ত বদন রুষ্ট, 
দুষ্ট ক্ষধা কেমন পুবল। 
নদ নদী খাও তবু, নিব্বাণ না হয় কতু, 
পুজলিত জঠর-অনল || 
পল পাত্র কাল মদ, উপচার দ্রব্য আর্য, 
মত্ত সর খাদ্যগুণ গেয়ে। 


বাব বারবারযোগে, পু তনু দৃষ্ট ভোগে, 
মাস মাপ মাপ মাস খেয়ে || 

ধিক ধিক ওরে যম, পৃথিবীতে তোর সম, 
অধম ন] দেখি আব হেন। 

দেখা পেলে বিধাতায়, বিশঘ স্ুধাব তীয়, 
তোরে স্থ্টি কবিলেন কেন || 

পড়িয়া ভবের ধোবে, কি আব কহিব তোরে, 


দব দূৰ পাপী দূরাচাব। 
এত দ্রব্য দিলি দাতে, পাণের ছ্াবকানাথে, 


তৰ্‌ তুই করিলি আহার || 

গুণে বশ দিক্‌ দশ, গান করে যাঁর যশ, 
কাল তুই কাল হলি তার | 

এই দেখে সবে ক্ষণ, হয়ে স্বীয় শোভা শূন্য, 
জগৎ করিছে হাহাকাবু | 


9 পরতে) ক রানীর 





বিলাতের টোরি ও হুইগ 


“কিছুমাত্র নাহি জানি রাম রাম হরি | 
কারে বলে রেডিকেল কারে বলে টোরি | 
হইগ কাহারে বলে কেবা তাহা জানে । 
হইগের অর্থ কভু শুনি নাই কানে।। 
টোরি আর ছইগের যে হন্‌ পৃধান। 
আমাদের পক্ষে ভাই সকল সমান ॥। 
গুণে করি গুণগান দোঘে দোঘ গাই । 
শুধু সুবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই' || 
আমাদের মনে আর অন্য ভাব নাই | * 
শুধু সুবিচার চাই ॥ 


হও জা জা জে চি রা জা জা 


নিতান্ত অধীন দীন এ দেশের লোক । 
শক্তিহশীন অতি ক্ষীণ সদা মনে শোক || 
রাজ্যেব মঙ্গল হোতু ব্যাফূল সকল। 
পতিক্ষণ প্রীতিক্ষণ বাজার কৃশল | 
চাতকের ভাঁব যথা জলদেব পৃতি। 
সেরূপ রাজার ভাব আমাদের পৃতি ॥ 
যাহাতে দেশের সুখ চিন্তা করি তাই । 
শুধু সুবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই || 
আমাদের মনে আর অন্য ভাব নাই । 
শুধু সুবিচাৰ চাই | 


৩ 00৮ ওহ জা পভ জজ 


চারিদিকে যুদ্ধের অনর্লরাশি জলে । 
নির্বাণ করহ বিভু সন্ধিরপ জলে | 
রণরঙ্গে পাণিনাশ বিষাদের হেতু। 
বিবাদ-সাগরে বান্ধ এক্যরূপ সেতু।। 
সন্ধিযোগে দান কর শান্তিগুণ রস। 
পৃথিবীর লোক যত প্মে হবে বশ।। 
পৃশংসা-পূষ্পের গন্ধ যাবে সব ঠাই। 
শুধু সুবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই || 
আমাদের মনে আর অন্য তাৰ নাই । 
"শুধু সুবিচার চাই || * 


উর ৬৫৪ প্রস্থীবলী 


ঠগগ 


পরিবর্ত কর সব, নিয়মের দোষ । 
যাহাতে হইবে বৃদ্ধি পূজার সন্তোষ || 
জন্য কর ধর্ম রীতি জাতি আর দেশ। 
কোনরূপ কোন পক্ষে নাহি থাকে ছ্েঘ || 
নির্শল নয়নে কর কৃপা-দুষটি দান । 
একভাবে তাৰ মনে সকল সমান || 
মালিক সব কার্যে সেহ যেন পাই। 
শুধু সুবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই || 
আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই । 
শুধু সুবিচার চাই ॥ 
দুর্জন তস্কর ভয়ে ভীত লোক সব। 
চারি দিকে উঠিয়াছে হাহাকার রব || 
ধনিরপে খ্যাতাপন্‌, জমিদার যারা । 
নীলামের শক্ত দায়ে, মারা যায় তারা || 
শমনের সহোদর নীলকর যত । 
ধনে পাণে পজাদের দুখ দেয় কত। 
অত্যাচার দেশে যেন নাহি পায় ঠাই । 
শুধু সুবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই || 
আমাদের মনে আর অন্য ভাব নাই । 
শুধু সুবিচার চাই || 


বিশ্ব কৌতুক 


হায় রে ভবের কার্য বলিহারি যাই। 
কহকীর কৃহকেতে মোহিত সবাই | 
দেখিয়া কৌতুক কাঁও নাহি মিটে খাই । 
যত দেখি তত আরো বাড়ে আশা-বাই || 
যখন যেদিকে আমি নয়ন ফিরাই। 

স্রষ্ির দৃষ্টির জলে নাহি মেলে থাই || 
কোথায় কৌতুক করে কৌতুকী গোসাই। 
নাচে সব ভূতচেলা কোথা সেই চাই || 
কোথা গেলে দেখা পাব কোনু পথে ধাই ? 
একবার যা রে মন ভিক্ষা এই চাই ॥ 

মন বলে সে যে বড় ভয়ানক ঠাই। 

কেমনে দূগম পথে একা আমি যাই? 
পাপাধিক পণ মম সহোদর ভাই। 
পারি যেতে যদি তারে সঙ্গে আমি পাই ॥ 


ধীর 


ক্ষধাহরা সুধা আছে পেট ত'বে খাই। 
দূজনে সুজন হোয়ে বিত্ৃগুণ গাই || 

পাণ বলে কি বলিলে, ফিরে বঙ্গ তাই। 
শুনিয়া তোমার কথা, উঠিতেছে হাই | 
দেখ দেখ, যা দেখিছ, কি দেখিবে ছাই। 
দেখিতেছ সমুদয়, আমি আছি ফাই! 

আঁমি গেলে যাব একা দেখ। দেখি নাই। 
আর কি রে পাবি খেতে জননীর মাই ? 
আমি বটে যেতে পারি কিন্ত যদি যাই। 
পূনবর্বার আঁসিবার আন্তা আর নাই || 


সার্ববভৌ মিক ভ্রাভৃভাব 


দেখ দেখ দেখ এই অসার সংসার । 
বিরাজিত যথা জীব অশেঘ পকার || 
তুমি, আমি, তিনি, উনি যত জন আছি। 
পরস্পর দেখ! শুনা যতদিন বাচি।! 
সময়ে বিনাশ হবে, থাকিবে না গেহ। 
সময়ে সবাই যাব, থাকিব না কেহ || 

এই তুমি এই আছ, এই আমি এই | 
দেখিতে দেখিতে আর, তুমি আমি নেই ॥ 
আসিয়াছি একরূপে, ষাব এক ঠাই। 
একা একা এসে দেখা, পরে দেখা নাই || 
অতএব যতক্ষণ দেখাদেখি আছে। 

গকলে বাধিত হও সকলের কাছে।। 
পরস্পর ভাই ব'লে ডাক এক রবে। 
পরম্পর প্রেমপাশে রক্ষা কর সবে।। 
পরস্পর প্মভাবে, থাক জীবগণ। 
নদীর সহিত যথা নৌকার মিলন | 


৫ অতীত আসবি ও তা উঠে 


মেকি ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত 


বান্দণ-পণ্ডিত বত, সকলেই অনুগত, 
অধিরত উপকার পান । 

তোমাদের মত হ'লে, বিধি আছে আছে বলে, 
এখনই দিবেন বিধান 1 


পাখি লয়ে রাশি রাশি, কাছে আসি হাসি হাসিঃ 
কহিবেন হইয়। পুধান। 
হিন্দুবাল। বিধবার, বিয়ে হবে পৃনবর্বারঃ 
শাস্ত্রে তার রয়েছে পূমাণ || 
শার্ এই, বিধি এই, অধর্ধাচীন মুড়ি যেইঃ 
বলে সেই ইথে নাহি বিধি। 
বিচার করন এসে, শাস্ত্র তার কত্ত এসে, 
দেখিব কেমন বিদ্যানিধি || 
অতিশয় দৃরাশয়, যারা হয় ভার! কয়, 
পরিণয় নয় নয় বলে। 
কিছু নাই বৌধাবোধ, কথায় কথায় ক্রোধ, 
অনুরোধ উপরোধ চলে | 
কেবল মূুখেতে জাক, ভিতরে সকলি ফাঁক, 
মিছে হাক মিছে ডাক ছাড়ে। 
ফেঁদদে টোল মারে ঢোল, মিছামিছি করে গোল 
গোলমালে হরিবোল পাড়ে ।। 
সব শাস্ত্র আছে পড়া, শাস্ত্র সব হাতে গড়া॥ 
মতামত আমাদের যরে। 
আমাদের পোড়ো যাঁরা) পগ্ডিত হইয়া তারা) 
টোল ক'রে গোল কোরে মরে || 
আঁমার মুখের চোটে, কার সাধ্য এঁটে ওঠে। 
ঘেটে কটে করি ছারখার | 


তোমার কল্যাণে বাবু, সকলে করিব কাবু, 
দেখ কত ক্ষমতা আমার || 


করিলাম এই পণ, স্মার্ত আছে কত জন, 
দেখি দেখি কেবা কিবা বলে। 
বিচারে যদ্যপি হারি,  পুমাণ না দিতে পারি। 
পুঁথি সব ফেলে দিব জলে ॥। 
কালী কালী মুখে ডাকি, যত দিন বেঁচে থাকি। 
আশীব্বাদ করিব তোমায় | 
কোরো"-এই উপকার, যেন কটা পর্ধিধার, 
অনু বিন! মীর। নাহি যায়|! 


০০৬ 


ইংয়াজ সম্পাদক 
এ দেশেতে আছে যত সম্পাদক শাদা । 
সকলেই আমাদের বড ভাই---দাঁদ। || 
তোমরা সক মতে সবাই পখান। 
রাছজাতি, রাজপিয় রাজবৎ মান || 





ধীর বট বীর বট দূদিকেই দ়। 
আমাদের চেয়ে হও সব্ষমতে বড়।। 
দেখে শুনে জেনে সব তোমাদের ক্রিয়া । 
ধরেছি লেখনী শেষ সম্পাদকী নিয়া || 
কিছুতেই তোমাদের তুল্য কভু নই । 

বল বীর্য সাহস সহায়হীন হই || 

আগেই তোমরা আছ উপরেতে চোড়ে। 
আমরা রয়েছি নীচে এক পাশে পড়ে।। 
তুলেতে হয়েছি নীচু খেদ কিছু নাই। 
ওজনে হইলে উ'চু হেসে মরে যাই | 
আপনার! বড় বড় কি তায় সংশয়। 

বড় বোলে পকাশিত বড় পরিচয় || 
কিন্ত কিসে খেদ যায কিসে করি স্থির | 
সমান দেখিনে কেন ভিতব বাহির £ 
বাহিরেতে ধোপদস্ত ধপধপে শাদা। 
ভিতরেতে ধিন্‌ বিব্‌ পাঁক-তরা। কা || 
উশুরেব ইচছ। যাহা, নহে অন্য মত। 
দৃদিক সমান হ'লে সুখ হ'ত কত।। 

যা হ'ক তা হোক ফলে বৃখায বচন। 
গোটা দই কথা ধলি কথার মতম || 
যখন ধ'সেছ তাই সম্পাদকী পদে। 

মত্ত যেন হাওমাকো অভিমান-মদে || 
রাগছেঘ অভিমান আর অহঙ্কার । 
পাপকর পক্ষপাত কর পবিহার | 

নিয়ত বিরাজ করি তোমাদেব কবে । 
পক্ষের লিখনী কেন পক্ষপাত কবে ? 
এডিটরি কর্ধে শুধু ধর্শের সঞ্চার | 
তাহাতে না হয় যেন কলস্ক পৃচার || 
ধর্মের আসনে বোসে সেই ধর্শ ধর। 
নৃপতিরে ন্যায় মত উপদেশ কর।। 

এ দেশের বর্তমান যত যত ভূপ। 
বিটিশের আনুগত্য করিছে কিরপ? 
দরশন করিতেছ যে সব ব্যাপার। 

সে গব সারণ তাই কর একবার | 
তোমাদের ফেন হয় এমন ব্যাপ্পাধ়। 
হিতে ভেবে ধিপরীত একে তাহো আর 
এক অন কর্মফালে করিয়াছে দোখ। 

এ যোলে কি জাতিমাস্রে বিধি হয়, গো? 


ঠা উহার এঙ্াবলী ৩৩৯ 


শরীরের এক ভাগে দোখ যদি হয় । 

এ বোলে কি সব দেহ কাটা বিধি হয়।। 
এক দণ্ড দঃখকব হ'লে পরে সবে। 
নোড়া দিয়ে সধ দাত কে ভেঙেছে কবে? 
নানা পাপে পাপী নান। দণ্ড তার লবে। 
এ বোলে কি হিন্দু ম্তত্রে দোষী হযে রবে? 
বিশেষ বাঙ্গালী ভেতো আমর। সবাই । 
ফোন ফালে কোনরূপ, দোষ মাত্র মাই ॥। 
রাঁজতক্ত অনুরজ সমান সকলে । 
চরিতার্থ হই সদা, রাজাব মঙ্গলে ।। 
গবর্ণরে কহিতেছ, কেমন করিয়। 
থাকন হিদৃব শিবে, খাড়া ও'চাইয়। | 

হায় হায় কাব কাছে, কবিব বোদন । 
ত্তোমাদে' এ ফথা কি, কথাব মতন ? 
বল আছে, বোলে লও, ইহা যে পৃকার। 
পে বলে না হেন কথা, ধর্মবল যার || 
ষারা হন জুবিচারী, ধর্মপরায়ণ। 

তার কি অন্যায় কথা, করেন শবণ? 
জয হোক্‌ বিটিশেব, বিটিশেব জয়। 
রাজ-অনুগত যাবা, তাদেব কি ভয়? 


বাজী % 


ভারতের অধিশুরী মাতা মহাবাজী | 
আহাদ পুকাশ হেতু, আতোম্ের বাজী | 
ব্যাপিল পৃথিবীময়, শুভ সমাচার 
ঘোরতর ধৃমধাম,' ধূমের ব্যাপার || 

বাজী দেখে সুখী হব, ভাবিয়া অন্তরে । 
জলে স্থলে কত লোক, আইল নগদ্ষে | 
ছোট বড় কত লোক মাঠের ছোধারি । 
কিলি বিলি করে বেন, পিপীড়ার সাষি ।। 
ঘাড় ভুলে চাড় দিয়ে, মাহি যায় নেওয়া। 
যে ছিকেতে দৃষ্টি কষে সে দিকেই “বৌ 1৮ 


৯১৮৩৭ খৃষ্টা্দে সিপাহী বুধের পর 
ভারতেশুরীর খাস শাপনোপলক্ষে করিকাতাষ 
দপ্তরে যে আগগঙ্জীড়া' হয়, তদুপলক্ষে রচিত 
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দড়ী আর দরমাব, পাঁণ হোলো হত। 
ঝাড়ে-বংশে পূড়িয়াছে, বংশ শত শত ।। 
ছাদূনি হইল ভাল, যেমন ফাঁদুনি। 

তোপেক্স নিনাদ মাত্র, কোপের গাদুনি | 
জে, আর, পিয়ারসন্‌, বাজীর অধ্যক্ষ | 
সাবাব্‌ সাবাষ্‌ তুমি, কাজে খব দক্ষ |! 

এ যে বাজী, টাকা-বাজী বাজী বড় জোর। 
বা-ী, কি বাজী হয়া, বাজী হয়৷ ভোর || 
দেখিয়া অবাক হ'য়ে, সকলেই আছে। 
কোথায় দিল্লীর লাড়, এ বাজীর কাছে? 
যে খেয়েছে তার তার সেই জানে জানি । 
আমরা তো খাই নাই, তথাচ পস্তানি || 
রাজপদে অভিথিক্ত বিলাতের নর । 
জ্যাকেট-কামিজ-পরা, শেতে কলেবর || 

য) কর তা শোভা পায়, সাহেব বলিয়া । 
“বেলাক নেটিব'' যত মরিছে জলিয়া || 
যে বাজী করেছ তার, উপমা তো নাই। 
মানিলাম পরিহার বলিহারি যাই || 
দেখিতে কেমন মজা হইলে বাঙ্গালী । 
ধোতা মূখ তভৌতা হোত খেয়ে করতালি || 


ব্যোম-যাঁন 


উড়িয়াছে আকাশেতে সুচরুি ফানস। 
তাহাতে মানুঘ বসে পুফুল্প মানস || 
সাবাস সাহস তার কিছু নাই ভয়। 

যত উঠে তত মনে সুখের উদয় || 
নগরের লোক যত করে হই হই। 

দেখি যত আমি তত কত সুখী হই || 
নয়ন নিমিষহীন এক দৃষ্টে রই। 

হেট হয়ে নাহি দেখি ক্ষণকাল বই !। 
কেহ বলে দেখিতেছি, ওই, ওই, ওই । 
কেহ বলে ওই বটে, কেহ বলে কই ।। 
কেহ বলে, দেখা যাবে এইখানে পরই । 
কেহ বলে, খতক্ষে হোলো চাদ সই।! 
হেলে দলে, নেচে মেচে, চলে থরে খকে। 
মহাবেগে চড়ির়াছে মেষের উপরে || 


ঈরচত কনর এনাবলী 


নিরখি নীরদ তারে হোয়ে হন | 
পুনঃ পুনঃ প্মেতরে দেয় আলিঙন || 
ভূলোক পুলক-পৃণ আলোক ঈক্ষণে। 
ভ্রিলোক করিছে জয় গোলোক-গমনে || 
ভাবুকেরা ভাবে ভাবে এই অভিপায়। 
চলিয়াছে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় || 
পাপময় নরলোক, নাহি অভিলাঘ। 
জুখেতে করিবে গিয়ে স্বর্গধামে বাস ॥ 
কেহ বলে, ধরাতলে নিদাধের ভয়ে । 
বিহার করিবে গিয়া নীহার-নিলয়ে || 
মানব আসিছে উড়ে শুন্যের উপর। 
পতঙ্গ পতঙ্গ অম অঙ্গ থর থর || 
ছ্বিজরাজ পায় লাজ দিলে মুখ ঢাকা । 
দ্বিঅরাজ ভয় পেষে, গুড়াইল পাখা || 
কেহ বলে, দেখিছে আকাশ ঘুরে যূরে। 
এ ভববৃক্ষের মূল আছে কত দূরে || 
অনুমান করি পুন যুক্তি সহকারে । 
উঠিয়াছে ফাদ লয়ে, চাদ ধরিবারে || 
একেবারে এড়াইবে, সংসারের ক্ষুধা । 
পেট ভ'বে খাবে গিয়া, স্থুবিমল সুধা || 
চন্্রলোকে মৃগয়া করিয়া এইবার । 
পোঘা-মূগ কেড়ে লবে কোল থেকে তার ।। 
অকলক্ক হবে শশী হাবাইযা শশ। 

ভাল রে গগন-গামী, ভাল তোর যশ ।। 
আবু বার ভাবি যত আকাশের তারা । 
তারা নয়, তারা হয়, তারানাথ-্দার। || 
বিনোদ-বিমানে বসি বিশেষ বিরলে | 
সেই তারা হার করি পবিতেছে গলে ॥ 
নবীন নায়ক পেয়ে সুখী হবে তারা | 
পুরান পাগর চাদে নাহি চায় তারা || 
তারা-হারা তারা-পতি পেয়ে অতি দুখ । 
লাজে তাই গগনেতে লুকায়েছে মুখ! 
লোকে কয় কৃহ্নিশি মাখিয়াছে মসি। 
তাহা নয়, খেদে অদ্য অনুদিত শশী | 
যদি ৰল এ পুকার হইলে ধটন:। 
পুনরায় হবে কেন ভূতলে পতন ? 

শুন সার বলি, তার বিখরণ মূল । 
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ধেরিয়াছে আশ পাশ, স্থির পক্ষ ধরে! 
রাখিয়াছে সুধাকর এক চেটে কোরে || 
তার দেখে কি পূমাদ, আমরাই পাখী । 


“চাদের চকোর'' নাম চক্রলোকে থাকি ।। 


রাত্রি দিন সমভাবে রোয়েছি “টাইট | 


এ আবার কোথা হ'তে আইল “কাইট?' ? 


বিনা সুত্রে উড়িয়াছে কেমন “কাইট': | 
পাখ! নাই শূন্যে এসে কেমন “ফাইট? || 


নাহি বলে, বলে চলে কলের “কাইট': | 
মর্ত্যলোকফে শব্দ করে, “কাইট, কাইট” (১) 


ঘোর ক্রুদ্ধে এসে উদ্ছেে যুদ্ধের “সাইট | 
হিয়া লইবে শশী করিয়া “ফাইট? || 
মনে এই ভাবিয়াছে হইলে “নাইট? | 
কেড়ে লবে আমাদের চাঁদের “রাইট? || 
চেলেছে নৃতন কল জ্েলেছে “লাইট: । 
এখনি নাশিব তারে, করিয়া “বাইট? || 
চঞ্চল চকোরচয় চঞ্চুর আঘাতে । 

“কাইট, বাইট” করি দিলে অধংপানে || 
খোঁচা খেয়ে ধূষ লেগে, ধূম কিসে আর । 
পৃনব্্বার এসে করে ধরায় বিহার || 

কেহ বলে আছে এই, শাস্রের বচণ। 

অতি উচেচ উঠিলেই পশ্চাতে পতন || 


_ সিপাহী-যুদ্ধে শাস্তি প্রার্থনা । 
কর কর কর দয়া, দীন দয়াময় । 
হর হর হর নাথ বিপক্ষের ভয় || 
আর যেন নাহি থাকে কোনরূপ দায় । 
রাজা-পজা সুখী হোক, তোমার কৃপায় ।। 
পকাশ করহ পভু সুবিমল -সুহ | 
যেন আর হাহাকার নাহি করে কেহ।। 
অত্যাচার, করিতেছে যত দুরাশয় । 
তাদের লাজের ভার কত আর সয়।। 


(১) কাইট নামক একজন ইংরাজ কলিকাতায় 
পথম ব্যোসযাঁনে উঠেন, ইহা তদুপলক্ষে*রচিত 


চি 


ধন, পাণ, মান আদি, সব হয় লোপ। 
ভারতের -পৃতি নাথ, এত কেন কোপ? 
যদ্যপি হোয়েছে কোপ, কর পরিহার | 
তবে ভানি কৃপাময়, করুণা তোমার || 
হইলে মহিমা-চাদে কলঙ্ক পচার | 
দয়াময় নাম তবে. কে্লইবে আর ? 
সব দিকে রক্ষা কর এই ভিক্ষা চাই। 
দোহাই দোহাই নাথ, দোহাই দোহাই || 
করুণা কর হে করুর্ণাকর | 

হর হে সকল্‌, বিপদ হর | 

পূণতি করি হে চরণে প্তব। 

পণত পতিতে, পুসনু ভব 

সকলি দেখিছ হৃদয়ে রোয়ে | 

বিহিত করহ, সদয় হোয়ে | 

তোমারি চরণ, স্বারণ করি। 

তোমারি ভাবনা, ধ্যানেতে ধরি | 
কাতরে তোমারে, অন্তরে ডাকি । 
মনের বিঘয়, মনেতে রাখি ।। 

ধর হে আপন, পভাব ধর । 

কর.হে বিহিত, বিচার কর || 
পালন-শাসন, তুমি এ ভবে । 

নামের মহিমা, রাখিতে হবে || 

পামর পাতকী, পাঘণ্ড যত। 

পাপের ঘটনা করিছে কত ।। 

অদোঘে হইয়া কূপথে বত। 

রমণী, বালক করিছে হত ।। 

শুনিয়া বধির হতেছি কাণে। 

সহে না সহে না সহে না পাণে।! 

এ সব দেখিয়া হোয়ে পাঘাণ। 
কেমনে দেহেতে ধরিব পর্ণ? 
দেখিতে কিছুতো৷ নাহিক বাকি । 
তপন-শশাঙ্ক তোমার আখি।। 

জীবের অন্তরে যে কিছু আছে। 

সে সব বিদিত তোমার কাছে |। 

অন্তর বাহির অধীপ হোয়ে । 


কিরূপে এখনো রয়েছ সয়ে || 


নু ল্নি্ডা ওস্ছ 


আরঞ্ভািিসভঞডজ? 


[ স্মৃতি হইতে উত্থিত ] 


দ্বন্ছ কবিতা 


বাজে তাক্‌ তাক্‌ সিব্‌ তাক্‌, 
বাজে তাক্‌ তাক্‌ সিব্‌ তাক্‌। 
বামন চেমন ব্যাটা চুপ কোরে থাক্‌! 
কমলার পৃযাচা তুই, কমলাব পা্যাচা 
এঁটে খেয়ে দিনে কাণ। দূৰ দূর বৌচা ! 
টাকেতে মাববো। জতো, 

পটায্‌ পটাস্‌ পটাষ্‌ পটায়ূ। 
চোটেতে হাড় ভাঙবে, 

মটাস মটাস্‌ মটাস্‌ সটাস্‌। 
স্ঁড়িব &ঁড়িব পেটে ময়রাব ছেলে ! 
হইল খিচুড়ি কূল, তেউটাবৰ ডেলে। 
(ব্যাটাদেব) বাপ পর্পাও, মা লক ! 
(হো! হো।) সব ফক্কা৷ ! সব ফকা 1! সব ফকা.111 


নিমন্ত্রণ 


শাদ। শাদা মণ্ডাগুলি দানা পর সরু, 
চারকোশ পথে তার চরে নাই গরু ! 


উপদেশ 


লক্ষ্মী ছাড়া হও যদি খেয়ে আর দিয়ে ॥ 
কিছুমাত্র লাভ নাই, হেন লক্ষ্মী নিয়ে ।। 
যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে | 
খাও আর খেতে দাও সাধ্য অনুসারে || 
ইতে বদি কমলার মন নাহি সয়ে । 
পর্যাচা নিয়ে যান নাতা কৃপণের স্বরে || 


মন্‌ 


বক্তা যদি হবে ভাই ভোক্তা বদি হবে। 
দৌক্তার দোকানে কভু যেয়ো নাকো তবে ॥ 
ন্্দয় লেঠেল নেশ। বেড়ায় ধূরিয়া | 
ডাঙায় দেখিতে পেলে ঠেঙায় ধরিয়া | 
ইচছা কোরে পান ক'র ব্যয় কর বস্থ (১)। 
হইবে দেহের বর্ণ ঠিক যেন বস্থু (২)॥। 

এ মধু মধুব অতি বাখে পরিতোঘে। 

এ মধু মধুর হয় (৩) ব্যবহাব-দোঘে || 
ছাড়িয়ে বেব কড়ি ঢেলে দাও গলে । 
দেখে) দেখে! লোকে যেন মাতাল ন৷ বলে ।। 
তবে তুমি পাত্র লও পাত্র যদি হও। 
ছু'য়ো না বিঘেব পাত্র পাত্র যদি নও | 


নীতি 
মনোহর ঘর দ্বার, মেরামত কত তার, 
বডীন কবিছ ঠাই ঠশাই। 
কিন্তু তব বাসধঘব, নাম যার কলেবর, 


তার আর মেবামত নাই || 


সাহেব ও গর, 


ওগো মা ভিকৃটোবিয়া, 

কর্‌ গো মানা করু পো মানা ! 
তোর রাঙা ছেলে যেন মোদের, 

চোখ রাতে না চোখ রাঙে না 1) 


১) বন-_পুরা--টাকা, (২) বন্ত-সোলা। 


(৩) মধুর--বিঘণ 


ঈশ্বর 


(এরা) ধ'রে ধ'রে দিচেছ পেটে, 
আস্ত ভগবতীর ছানা । 
(ও মা) সকল গরু ফুরিয়ে গেলে, 
দগ্ধ খেতে আর পাব না আর পাব না! !! 


বাঙ্গীলীর মেয়ে 


লক্ষী মেয়ে যার। ছিল, 
তারাই এখন চড়বে ঘোড়া চড়বে ঘোড়। ! 
ঠাঠ ঠমকে চালাক চতুর, 

সভ্য হবে থোড়া থোড়া !! 
আর কি এর এমন কোরে, 

সাত সেঁজ্তির বৃত নেবে? 
আর কি এরা আদর কোরে, 

পিঁড়ি পেতে অনু দেবে? 
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কপালে যা লেখা আছে, 
তার ফল তো হবেই হবে! 
(এরা) এ বি পোড়ে বিবি সেজে, 
বিলিতী বোল কবেই কবে! 
(এর) পর্দা তুলে ধোয়ুটা খুলে, 
সেজে গুলে সভায় যাবে! 
ড্যান হিন্দুয়া্নী বোলে, 
বিন্দু বিন্দু বাওি খাবে! 
আর কিছুদিন থাকৃলে বেঁচে, 
সবাই দেখতে পাবেই পাবে ! 
(এরা) আপন হাতে হাঁকিয়ে বগগী, 
গড়ের মাঠের হাওয়া খাবে । 


* ১২৬৫ বঙ্গাব্দে দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে 
কবিবর এই দৈববাণী করিয়া গিয়াছেন। 


সম্পূর্ণ 


অ-গ্টুক্ ও কাশ্পিভ কন্বিভানবলা 


আজও িএে জেন 


গ্রীষ্ম দমন পূর্ববক বর্ধার রাজ্য শাঁস্ন। 


0) শপ 


ছিলেন রাজ্যের বাজ গীম্ম মহাবীর। 

যার দাপে হয়েছিল সকল অস্থির || 

নদ নদী সরোবর শুক ছিল'সব। 
চারিদিকে পড়েছিল হাহাকার রব || 
মানুঘের দেহ ছিল অলসে অবশ । 
ছিলনাকো পৃথিবীর কিছুমাত্র বস|। 
ধোরেছিল দিনকর তনয়ের বেশ। 
পৃতাপেতে প্রায় সব কোরেছিল শেঘ।। 
এ সব দেখিয়। বর্ষ হয়ে ক্রোধানিিত। 
আইল কবিতে যুদ্ধ গণম্মের সহিত ।। 

আসন গাড়িল আপি জলদের আড়ে। 
থেকে থেকে হেঁকে হেঁকে হুহঙ্কার ছাড়ে || 
করি দৃশ্য ভয়ে গৃণীগ্ম বিশু ছাড়া হয়। 
হোলো গ্রষ্ম পরাজয়, হোলো গীম্ম পরাজয় | 
অভিঘেক করে ভেক কত ভেক লয়। 
থাতু বরঘার ভয়, ধাতু বরঘার জয় || 


বিক্রমে বসিয়া বর্ধা বিনোদ বিমানে | 
বার বার বিঘম বিজয় বজ হানে ॥ 
যন ধন ডেকে ধন করিছে কি রণ । 
তপন গোপন করে আপন কিরণ || 
নিদয় নিদাঘ হোলো দলবল হতি। 
হেন গৃশগ্ঘ যেন ভীঘ্ঘ শরশয্যাগত || 
বিস্তার করিল ক্রমে ধোরতর তম। 
নৃত্য করে জলধর হলধর সম || 
উত্তাপে তাপিত ছিল জীবজস্ত যত। 
বারি বর্ধে মহাহর্ধে স্পশে সুখ কত।। 


পরিপূর্ণ নদী নদ সরোবর কপ। 

ধীতল করিল পূথ্থী কীন্তিকর ভূপ॥ 

হয় দৃশ্য এই বিশু নিরাকারময় | 

হোলো গতম পরাজয় হোলো গাশ্ম পরাজয় || 
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয । 

খুতু বরঘার জয় ধাতু বরঘার জয়।। 


কোরেছিল পাপী গীক্ম স্বভাব অভাব। 
স্বভাব স্বভাবে পূন পাইল স্বভাব || 
পৃকৃতি পুকৃতি পেলে ঘূচিল বিকৃতি। 
বরঘা জগতে ভাল বাখিল স্ুকতি।। 
চাতকের পাতকের হোলো সমাধান । 
বরিঘে সুধাব বাবি সুধার সমান || 
পক্ষ ছেড়ে নাচে পক্ষী আনন্দ অপার। 
জলদ বলদ হোলো পক্ষী হোয়ে তার |। 
তৃষা গেল কৃশা হযে দুঃখ নাই আর। 
জীবন করিল দেহে জীবন সঞ্চার || 
সন্তোষ-সাগরে সদা মগ্‌ হয়ে থাকে । 
জল দে জল দে বলি আব নাহি ডাকে ।। 
যত পারে তত খায় স্থির হযে রয়। 
হোলো গরষ্ম পরাজয়, হোলো গীল্ম পরাজয় || 
অভিঘেক করে ভেক কত ভেক লয়। 
ধাতু বরঘার জয়, ধতু বরঘার ভায়।। 


হীনকর সুধাকর নাহি সুধাধারা | 

তারা যারা পতি সহ লুকাইল তান || 
অভিমানে মরে খেদে যামিনী কামিনী । 
হাত নাড়া দেয় তারে ভামিনী দাষিনী ॥ 
এই দুখে তার পক্ষে পক্ষ নাই কেহ। 
বলো শুধু তারাপতি তারাপতি এহ | 
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চকোর চঞ্চল বিশ্বে করে হায় হায়। 

জুচার চাঁদের চিহ্ন দেখিতে না৷ পাঁয়।। 
রাজপক্ষ পুতিপক্ষ পক্ষ কেহ নয়। 

দূই পক্ষে দূই পক্ষ * পক্ষ করিরয়।। 

করে সেহ হোন কেহ বন্ধু নাহি পায়। 
সুধায় সম্ভোঘ করে ক্ষুধায় সুধায় || 
হতমান অভিমানে মিয়মাণ হয়। 

হোলো গরশদ্ম পরাজয়, হোলে গণীত্ম পরাজয় | 
অভিঘেক করে ভেক কত তেক লয়। 

ধাতু বরঘার জয়, ধাতু বরঘাব জয়।। 


নদ নদী' সমূদয় ছিল ভেদ ভেদ । 
ঘুচিল তাদের সব পৃরর্বকাধ খেদ || 
নীরাকারে নিরাকাব সাব সূত্র ধবে। 
পরম্পর এক হয়ে আলিঙ্গন করে ।| 
ধারাধর ধাবা ছাড়ে ধবি এক ধারা । 
ধবাষ ধবে না আর তার বাবিধাকা || 
কল কল কলবব প্রবাহ বিস্তাব। 

বৃদ্ধি করে সমীবণ সখা হযে তাব॥। 
ললিত লহরী লীল৷ দৃষ্টি মনোলোভা | 
বিচিত্র রচনা তার মনোহর শোভা || 
চলে বারি ধীরি ধীরি গিরির উপব। 
পরিপূর্ণ হ'লো তায় সকল গহ্বর || 
ধরাধর ধবাধরে দেখে পায় ভয়। 
হোলো গ্রীক্ম পরাজয়, হোলে গীক্ম পরাজয় | 
অভিঘেক করে ভেক কত ভেক লয়। 
ধতু বরঘাব জয়, ধাতু ববঘাব জয় || 


বরঘার নাচঘব শিখর সমাজ | 

যাহাতে শোভিত নানা স্বভাবে সাঁজ || 
হোরিলে পুফুল্ল হয হৃদয়-কুমোদ | 

রাত্রি দিন গীত বাদ্য আমোদ পূমোদ || 
বায়ু ঝঁম্‌ ঝমা ঝামু জলদ বাজাষ | 

ফঘ্‌ ফন্কু সব পন্‌ সমীবণ গায় || 


* রাজপক্ষ অথাৎ জালদাদি বিপক্ষ হওয়াতে 





তালে তালে সেই ভালে নিজ তাল ধরি 
চিত্ত সুখে নৃত্য করে ময়র মরুরী || 

ধন ঘন ধোর রাগে ধন রাগ তাঁজে। 

গুড়, গুড়, গুড়, গু নহবত বাজে | 

বিবিধ আতোশ বাজী শব্দ তার জোর । 
পট্‌ পট্‌ হড়মড় কড়মড় শোর || 

স্বভাবে আমোদ তায় শ্বভাবেই হয়। 
হোলে গীত্ম পরাজয়, হোলে গীশ্ পরাজয় || 
অভিঘেক করে ভেক কত তভেক লয়। 

ধাতু বরঘার জয়, ধতু বরঘার জয় | 


ধরাধাম করি বর্ষা নিজ হস্তগত। 
হাকৃহোক্‌, ডাকৃডোক্‌, জাকৃজোক্‌ কত।। 
জলে স্থলে করিয়াছে সব একাকাব। 
একাকার হবে এই চিহ্ন বুঝি তার ॥ 
অবনী আচছন করে অন্ধকাবৰ জালে । 
পাবিত করিতে স্থাষ্টি বৃষ্টি-জল ঢালে || 
কেহ কেহ মনে এই অনুভব করি। 
বটপত্রশায়ী পুন হইবেন হরি | 

ধরিবেন পৃর্বভাৰ এইরূপ ছলে । 

সেই হেতু সমুদয় পৃরিতেছে জলে ॥ 
পুলয়ের অভিপুায় ববঘাৰ ছল । 

শূন্য হোতে অবিরত পড়ে তাই জ্ল | 
এই মত নান। লোকে নানা কথা কয়। 
হোলো গীশ্ম পরাজয়, হোলো গীম্ম পরাজয় | 
অভিঘেক করে ভেক কত তেক লয় | 

ধাতু বরঘার জয়, ধাতু বরঘার জয় || 


কমলার প্রিয়পুজ্র ভাগ্যধর যত। 
বরঘায় তাদেব সন্তোগকব কত।। 
মনোহর অটালিকা বসতিব স্বান। 
বিহার আহার সুখ তাহাব সমান || 
কালেব স্বভাবে বটে সকল নবম । 
আহারের গুণে করে শরীর গরম || 
দুখের নিকটে দুখী সদা পরাভব । 


কাচা ঘরে বাঁচা ভার ভিজে যায় সব।। 
উপবাসে উপবাস কেবা কবে খোজ । 
রদ্ধনে বন্ধন নাই অরদ্ধন রোজ || 


চকোর চক্রের অদশ ন-জনিত দূঃখে কেবল আপনার 
দটি পক্ষেকে পক্ষ করিয়া কৃষ্ণ ও শুকু দুটি পক্ষ 
যাপন করিতেছে। 
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অধ্মে মধ্যম আুখ হয় থেকে থেকে। 
ন্ুখে খান চালতাজা তেল লুণ মেখে | 
সবদিকে পরিমিত বিপরীত নয়। 

হোলো গীক্ম পরাজয়, হোলো গান পরাজয় || 
অভিঘেক করে ভেক কত তেক লয়। 

ধাতু বরঘার জয়, গতু বরঘার জয় ॥ 


পুকাশিব কত গুণ রাজা বরঘার। 
পথিবীর যৌবন হইল পূনব্বার || 

শাখ। করে লতার স্তবক-স্তন ধরে। 

সখ্য ভাবে বৃক্ষ তারে আলিঙন করে ।। 
দয়াবান আর নাই ক্ষরীর সমান। 
জগতে জীবের করে জীবিকা বিধান ॥| 
ক্ষেত্রপতি নেত্রপাত করে পূৃতিক্ষণ। 
সস্তোঘ-সাগর্সে ভাসে কৃঘকের মন ॥ 
দিবানিশি সান করে জলদের জলে । 
বীহিবৃযহ বৃদ্ধি হয় বরঘার বলে 
ফলতরে নত মুখ এই অভিপ্রায় । 

স্বভাবে পুণাম করে স্বভাবের পায়।। 
রাজ] পুজা দূই পক্ষে ফলে ফলোদয়। 
হোলে গীীম্ম পরাজয়, হোলে গীখ্ম পরাজয় || 
অভিঘেক করে ভেক কত ভেক লয়। 
ধাতু বরঘার জয়, ধতু বরঘার জয়।। 


ফটিল কদস্ব ফুল, ছুটিল সৌরভ । 
কিল কামের তায় উঠিল গৌরব || 
গহ'পাশে শেফালীকা সদ্য বিকসিত। 
ধরা ভর মহানন্দে গন্ধে আমোদিত || 
সরোবরে চারুশোভা চল ঢল জল । 
নিশিতে কমুদ শোভে দিবসে কমল || 
মধ-লোভে মধুকর করে ছুটোছুটি। 
দিবা নিশি এক ভাব নাহি পায় ছুটী।| 
দলে দলে দলে দল প্মোনন্দ ভরে। 
করে গান প্রিয়া গুণ, গুণ গুণ শ্বরে।। 
ব্রমরের বাড়ে ল্রম ভ্রম নাহি মনে। 
দই দিক্‌ রক্ষা করে সুখ আলাপনে || 
ক্ষণমাব্র মনে নাই ক্ষোভের উদয় । 
হোলে গীশ্ম পরাজয়, হোলো গীঙ্গ পরাজয়ণ। 


ঈশ্বরতজ গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


অভতিঘেক করে ভেক কত ভেক লয়। 
ধাতু বরঘার জয়, ধাতু বরঘার জয়।। 


খরতর সার শর করে ভর বক্ষে । 

নহে স্থির বহে নীর বিরহীর চক্ষে || 
মনে ভয় অতিশয় কেহ নয় পক্ষে । 
নাহি' তার পৃতিকার কিসে আর রক্ষে । 
কলেবর অর জর পরম্পর কহে । 

করে পরাণ হান্‌ ফার্‌ কিসে মান বহে | 
হরি হরি পাণে মরি ধরা ধরি থাকে । 
ঝরে ধারা তারাকারা তারা তারা ডাকে || 
নাহি পতি কাদে সতী কলব্তী বাল!। 
দৃষ্টমতি রতিপতি দেয় অতি জালা | 
ধন ধন ডাকে ঘন ঝন ঝন রবে। 
পঞ্চশরে বধ করে প্রাণে মৰে সবে || 
অনঙ্গ অনলে অর্গ পুড়ে হয় লয়। 

হোলে গী্ম পরাজয়, হোলো গণ পরাজয় || 
অভিঘেক করে ভেক কত ভেক লয়। 
ধাতু বরঘার জয়, ধাতু বরঘাব জয় || 


ভর ভর করিতেছে কুষের বাস। 
ফর ফর রবে বাস বহিছে বাতাস || 
তর তর জলধারা ধরিছে ধরণী । 
থর থর বিরহিণী কাঁপিছে অমনি || 
দর দর নয়নেতে বহিতেছে ধারা। 
ধর ধর কহিতেছে সব্খীগণ যারা | 
জর জর কলেবর স্থির নাহি রয়। 
মর মর হয়ে মুখে এই কথা কয় ।। 
কর কর কৃপা কর কর পরিত্রাণ । 
হার হর, হর হর, হর, হর প্রাণ | 
কর কর, করি কর চাহিছে মদন | 
হর হর নামে স্মর না হয় দমন || 
ভর ভর যৌবন জোয়ারে ভাটা হয়। 
হোলে! গীগ্ঘ পরাজয়, হোলো গী'্ঘ পরাজয় || 
অভিঘেক করে ভেক কত ভেক লয়। 
ধাতু বরঘার জয়, খতু বরঘার' জয় || 


সংষোগী পাইল ভাল সংযোগের দিন. 
দৌহে হোলো দৌহাকার পেমের অর্থীন || 


ঈশ্বর গুণের গ্রস্থাবলী ৩৪৭ 


দরে গেল পূর্বকার সমুদয় খেদ। 

ধাত্রি দিন সংযোগের না হয় বিচেছদ ॥ 
অঙ্গ পঙ্গ নহে ভঙ্গ করে রঙ্গ সুখে। 

দুই পায় মারে লাথি অনঙ্গের বুকে ॥ 
করে পেম অভিঘেক জলদের জলে। 
ভেক দিয়া ভেক মুখে জয় জয় বলে ।। 
হড়হড় শব্দ সদা হয় রোয়ে রোয়ে। 
দুই অজ এক করে হরগোৌরী হয়ে ।। 
উভয়ের এক ভাব উভয়েই এক । 
বিচ্ছেদের সঙ্গে আর নাহি হয় দেখা || 
পুলকে পূরিল দেহ পুফুলল হৃদয় । 

হোলে। গীশ্ম পরাজয়, হোলে। গীম্ম পরাজয় | 
অভিষেক কবে ভেক কত ভেক লয় । 
খাত বরঘার জয়, খাতু বরঘার ভয় | 


শোঁকোচ্ছণাস। 


যেমন সুজন বহু গুণের আধার । 

সরলতা ধনে ভরা মনের ভাগ্ার || 

গুণ বিনা কোন দোঘ ছিল নাক যার। 
ছিল নাক রাগ ছেঘ দন্ত অহঙ্কার || 

ছিল না৷ বিবাদ কতু কাহার সহিত। 
স্বহিত সাধনে সদা অহিত রহিত ॥। 
জগতে না দেখি যার শক্র এক জন। 
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন ॥ 
হায় হায় বিধাতার বিচার কেমন। 
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন ।। 


যাহারে জিজ্ঞাসা করি সেই গায় যশ। 
শীলতায় সকলেরে করিয়াছে বশ ॥। 

কটু কথ। কারে কয় জ্ঞাত যেই নয়। 
কেবল শিখিয়াছিল বিনয় পুণয় || 
সদাকাল সদালাপ সকলের সহ | 
আনে না চাতুরী ছল জানে না কবহ।। 
সুধার অধিক যার সুখের বচন। 
অকালে কালের করে সে হলে প়ন। 


হায় হায় বিধাতার বিচার কেমন । 
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন] 


ব্রিকূল উজ্জল ক'রে যে হয় পুসুত। 
সাধু সাধু পিতা তার সাধু সেই জুত || 
পুসব করিয়া এক পুন্ত্রবূপ মণি। 

রৃতুগর্তা নাম পেলে যাহার জননী ॥| 
পাইয়ে পুণয়িপতি এরূপ প্রকার! 
হ'য়েছিলে। প্রণয়িনী পণয়িনী যার || 
এমন যে প্রিয়তম কলের রতন । 

অকালে কালের করে সে হ'লো পতন || 
হায় হায় বিধাতার বিচার কেমন। 
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন ॥। 


আুরসিক আুপেমিক ভাবের সাগর | 
স্ুকবি ব্লচনা-চার-নায়িকা-নাগর || 

সরাগে লেখনী পাত্র যখন ধরিত। 

গদ্য পদ্য মদ্যমতৎ মোহিত করিত।। 
ভাব, অর্থ, যদি রসে পদে বেখে পদ । 
বেড়েছে প.সাদ-গুণে নাম আর পদ || 

যে করে পুসাদ-গুণে পুসাদ গহণ। 
অকালে কালেব করে সে হলো পতন || 
হায় হায় বিধাতাব বিচাৰ কেমন । 
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন।॥ 


অধিকারী কিছুদিন থাকিলে জীবিত। 
হইত অশেঘরপে জগতের হিত || 
জ্ঞানগর্ভ গৃগ্থগুলি করিয়া পৃকাশ। 

পূরাইত আপনার যত অভিলাঘ || 
নাটকের পৃথাপথ করিলে পুচার। 
পাঠকের হ'তো তায় কত উপকার |! 

যে করিত কতরূপ কশল সাধন । 

অকালে কালের করে সে হলো পতন ।| 
হায় হায় বিধাতার বিচার কেমন । 

অকালে কালের করে সে হ'লে পতন ॥ 


শত শত জীব ধরে মানবের ছবি। 
ওণে দেখ তার মাঝে ফজন ঘা কবি ।। 


৪৮ 


সহস্র মাঝে বড় দুই জন পাই। 

সে কবি সুকবি কিনা স্থির কিছু নাই। 
প্রিয়তম কবিব জীবন নিলি হবি। 

যম! তোব নাম (হবি) হবি হবি হবি | 
কবিকপে প্রয নাম ধবেছে যে জন। 
অকালে কালে কবে সে হ'লো পতন ॥ 
হায হায বিধাতাৰ বিচাব কেমন। 
অকালে কালেব কবে সে হ'লো পতন ॥| 


তত্ব-প্রকরণ । 


আবে মন মধুকব ফুবাইলে দিন। 
পবমার্থ মধু কোথা পাবে অবর্বাচীন | 
কাল গতে কালাগতে বিবেক নলিন। 
ল্রান্তিবশে পতিক্ষণ হইবে মলিন || 
বিঘয কেতকী গন্ধে হইবে পৃমত্ত। 
বিদাবিত হলো তনু তবু নাই তত্ত।। 

পুনঃ পুনঃ এই কথা কবি উপদেশ । 
আপনাব দূবাচাবে পাও এত কেশ 

সে কথা শোন না তুমি একি বিপবীত। 
আত্বায আত্মীয় ভাবে নাহি কব হিত॥। 
ক্ষণিক আমোদে কাল হইলে বিগত 
পবলোকে যাতনাষ কষ্ট পাবে কত। 
যেমন ষীনেব গতি আহার-লালসে | 
যেমন পতঙ্গ ভ্রমে অনলেতে বসে | 
যেমন তৃঘায মজি কুবঙ্গ কাতর । 

সেই ব্বপ দশা তব হবে নিরস্তর || 
কামনা-কণ্টকে তব ভাব বাকি আছে। 
অভাব হইলে ভাব কেশ বা কি আছে। 
ইঙ্গিতে ইঙ্গিত তোরে ভাঘে কত যুজি। 
পুবেশ না করে কালে তার সেই উজি || 
দিবানিশি মত্ত থাক পাতক-পুসঙ্গে । 
পগলভ্যে মজিয়৷ কাল হব রঙ্গে তঙ্গে।। 


অনিত্য ভৌতিক দেহ, তার পৃতি কত সহ, 
গণনে ন। যায়। 


ঈশ্বরচন্জ গুথে প্রস্থাবলী 


নিত্য নিত্যসনাতন, তাধ পুতি কেন মনঃ 
তিলেক না ধায় || 
যত ভাবি ভাবি ভাকী, তবে ভীঘকে ভাবি, 
হরি ইহকাল । 
ততই পগাঢচ পাপে, 
একি মাযাজাল || 
যামিনী আগতা৷ হেবি, পৃকট, কমল যেরি, 
মধ্কব কহে। 
মুদিত হও ন৷ পদ, হেবিলে সে ভাব ছদ্া, 
পাণ মম দেহে || 
সেইরূপ উপদেশ, হদে হয়ে পমাবেশ, 
কহে কত যুজি। 
কিন্তু এলে পাপনিশা, মানস হাবায দিশা) 
মানে না সে উক্ভি॥। 
হায বে স্বভাব দৌঘ, হাষ বে ক্ষণিক তোঘ,; 
হায বে পুদোষ প্রা মোহ। 
সুবভী স্থুবপামতি, পেয়ে তাৰ হীনগতি, 
দূঃখ দিয়ে অবিবত দোহ || 
জ'ননীব দ:খ সত্র, পুবোধ তাহাব পুত্র, 
অনুদিন তনু তাৰ তনু। 
বিদ্যা নামে তাৰ সুতী, মাতৃদূংখে দুঃখযুত।, 
নযনেতে ক্ষবে অশ্ক অনু ॥। 
হায বে মানপ মোব, পাপমদে হ'লে ভোব, 
জান না গবলমাখা মদ । 
পবমাধু হলো গত, যাতন। পাইবে কত, 
ভযন্কব বৌববেব হদ || 
তাই বলি ত্যজ ভ্রম, পাপপথে কেন শ্রম, 
পবিক্রম কব মায়া-ফাস। 
শেঘহীন সুখ হবে, সদা সদানঙগে রবে, 
বোধচন্দ্র হইলে পকাশ | 


মত্ত মশকাল যাপে, 


[হুতহার। 
মানুঘ হইতে যদি থাকে অভিলাঘ। 
গুণের গৌরব যদি করিবে পৃকাশ ॥ 
সজনে নিকটেতে লহ উপদেশ । 
দেশু হোতে দুর কর হিংসা! আর দেঘ ॥ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণের গ্রস্থাবলী ৩৪৯ 


নিরভতয় অন্তরে সরল ভাব ধব। 
অহঙ্কার অলঙ্কাব পরিহাব কর || 
খুল না দোঘের কোঘ গুণ লুকাইয। | 
ছাঁড়হ কবাঁল ভাব মবাল হইয়া || 
আপন সমান ভাব পবেব সহিত | 
পবহিতে জ্ঞান কব আপনার হি'ত || 
পরমেশ পবপেম প্রাপ্ত হবে তবে । 
পর়ুলোকে পবসুথে পবধামে ববে || 


অবনীতে আছ যত স্বজন সজুমতি। 
পরতিক্ল হযোনাঁক নিন্দুকেব পৃতি ||" 
নিন্দাকাবি উপকাকবী জননীব চেয়ে । 
সদা কবে উপকাব পবদোধ গেয়ে ।। 
পুপৃতি পূজ্রেব মত হ'য়ে অনুকূল] | 
স্বকবে কবেন দূৰ শবীবেব ধূলা || 
বসলা-মত্ডনী ধবি নিন্দুক সকল । 
অবিবত কবে দৃব অস্তবেব মল || 
রতাকবে আছে যত অমূল্য বতন। 
কৃবেবেতে ভাওবেতে আছে যত ধন ।। 
যদ্যপি সে সব তুমি কব বিতবণ। 
তথাপিও তুষ্ট নয নিন্দুকেব মন || 
হাতে তুলে যদি বিছু দিতে নাহি হয়। 
আপনাব বাক্যে তাৰ তুষ্ট যি বয।। 
অতএব তাব চেয়ে কোথা আছে সুখ । 
ফুটুক্‌ ফুটুক্‌ সদা নিন্দুকেব সুখ || 


ভারত সন্তানের প্রতি। 


পবাধীন ভাবতেব প্রিযিপৃত্র যত। 
ভ্রাস্তিবপ নিদ্রাবশে ববে আব কত।। 
ক্রমেতে হঙ্টল শন্য সুখেব কলস । 
এখন" হরিছ কাল হইযা অলস ॥। 

উঠ উঠ শব্যা ছাড় শুয়ে কেন আব! 
বাহিরেতে কি হযেছে দেখ একবাব + 
কেন আর ধুমাইয়া সময় হাবাও । 
মশারির ছার খুলে মুখ তুলে চাও ।। 


৪৮ 


এখন আলস্য নহে বিধান বিহিত । 
সাধ্যমতে সিদ্ধ কব স্বদেশের হিত || 
ঈশৃবেব কাছে কবি আশা এই মত। 
বাজ। হোব্‌ জুবিচাবে সদাচাবে রত || 
বাণীব কৃপায় হোক্‌ বাণীব কৃশল। 
সুখী হ'ও ভাবতে সম্তাঁন সকল ।। 


গ্রীক্সের অত্যাচার । 


ভীম্মসম মহাবল গীীক্ম মহাবাজ | 
আইলেন ধধাতলে ধবি বণসাজ || 
বসন্ত সামন্ত সব জ্য কবি বণে। 
বসিলেন মান্ঘেব মন-সিংহাসনে || 
শানে শোঘণ কবে সিদ্ধুব সলিল । 
হতাশনে দগ্ধ হয মলযা অনিল || 
ভব জব কলেবব কেহ নহে স্থির | 
আই ঢাই কবে সদ] সকল শকীব || 
পৃভাকব ভযক্কব খবতব তাপৃ। 
ছাতি ফাটে প্রাণ যায বাপূ বে বাপৃ 
বাপু রে বাপৃ।॥। 


কবিযাছে দৃটটিবোধ জীব সবাকাব। 
ঘোব বিষ্টি মজে স্যষ্টি বৃষ্টি নাহি আব || 
কত বা বহিব আব চক্ষে দিযা গুলি । 
আগুনেব কণা সম ধবণীব ধুলি | 
বিকট পুকট বৌোদ্র দৃশ্য যেন কাল । 
কষেতে দাহন করে আকাশ পাতাল ।। 
পাতাল কবিযা ভেদ শুফ কবে নীব। 
উত্তাপেতে পুড়ে যায বাস্তকিব শির || 
শমন সমান হলো শমনেব বাপ্‌। 
ছাঁতি ফাটে প্রাণ যায বাপূ ৰে বাপু 
বাপৃ বে বাপৃ॥। 


পৃথিবীব কোন সুখ মনে নাহি ধবে। 
ণিঠব নিদাষে প্রাণ ছটফট করে|! 
অচন্ভা সবল যত বল বৃদ্ধি হরে । 
নিদ্রা নাহি করে বাস নয়নের ঘরে | 


৩৫৩ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


কেবল বাতাস খাই হাতে লয়ে পাখ]। 
পাখাব বাতাসে পাণ নাহি যায় বাখা || 
আপনি না থাকি আব আপনাব বশে! 
পৃথিবী ভিজিয। যায শবীবেব বসে ।। 
সংসাব সংহাবৰ কবে গুমটের দাপৃ। 
ছাতি ফাটে পু।ণ যায বাপৃ বে বাপৃ 

বাপু বে বাপৃ।। 


ঘামাচি ঘামের ব্যাটা সাজাইল সাভি। 
বাবু ভেযে যেন সব নাট্বেব মাঁজি | 
চিড়ি চিড়ি চিড়বিড়ু কবে সব দেহ। 
সকলে বিঘম ব্যস্ত জুস্থ নহে কেহ' || 
অবিশাম বঝাবে যাম বাম বাম হ'বি। 
অলসে অবশ অঙ্গ পিপাসায মবি || 
ইচছা৷ কবে শুঘে খাই অকুল সাগৰ। 
উদবি বোগেব প্রা উদব ডাগব || 
অহবহ ডুবে থাকি জলে দিয। ঝাঁপৃ। 
ছাতি ফাটে পণ যায় বাপৃ বে বাপু 
বাপৃ বে বাপৃ॥ 


মূগতৃষ্ণ1 সমতৃষ্ণ পূতি জনে জনে । 
তৃষ্তায বিতৃষ্ণা কভু নাহি হয মনে || 
দবে থাক্‌ দীন হীন বড় বড় বাবু । 
গৃশম্মেধ দমনে সবে হইলেন কাবু || 
পটাস্‌ পটাস্‌ দম ছিপি উঠে ঠেলে । 
ঢকার্‌ ঢকার্‌ ঢক্‌ গালে দেন ঢেলে | 
ববফ মিশিত কবি পান কবে সোদা। 
কালগুণে বিপবীত মূখে লাগে বোদা ।। 
জীবনে জীবন জলে বৃকে লাগে হাপৃ। 
ছাতি ফাটে পরাণ যায বাপ বে বাপৃ 
বাঁপৃ বে বাপৃ।। 


অসহ্য সৃধ্যেব কব সহ্য নাহি হয়। 
অনল-উন্তাপে দহে জীব সমুদয় || 
বাতাসেব মনে বড় হয়েছে হুতাশ। 
হয দৃশ্য বঝি গীত্ম করে বিশু লাশ।। 
চাবিদিকে পড়িয়াছে হাহাকাব রব। 
নদ নদী সবোবর শুকাইল সব।। 


রবিকরে করে নাশ ভূচর খেচর। 

জল বিনা জলাশয়ে মরে জলচর || 

স্বভাব স্বভাবে সবে পায় পরিতাপ। 

ছাতি ফাটে পণ যায় বাপু রে বাণৃ 
বাপূ বে বাপৃ।। 


ব্রিভুবন কম্পমার্‌ গীক্মেব বিক্রমে। 
ঘটিয়াছে ব্যতিক্রম স্বভাবে ক্রমে | 
ভুজঙগ তক্ষক শিখী গোচব সবাব। 
সংপৃতি উভযে নাই শক্রভাব আর || 
থাকে শিখী বৃক্ষোপবে হিংসাহ্েঘ ভূলে। 
নির্ভয়ে ভূজঙ্গ বহে সেই তকমূলে | 
ধবিযাছে ক্র অহি ধাম্মিকেব ভেক। 
মুখে পেষে ছেড়ে দেয় খাদ্যবস্ত ভেক || 
ববিতাপে ফৌষ্‌ ফৌঁস্‌ ভূলিযাছে সাপৃ। 
ছাতি ফাটে পণ যাষ বাপৃ বে বাপু 

বাপ ৰে বাপৃ। 


ক্ষেত্রে কবি নেত্রপাত কাঁদে যত চাঘ। ৷ 
বিফল হইল সব বছবেব আশা || 
আকাশেতে নীবদ যদ্যপি উঠে ভাই। 
নিবাকাব দেখে শুধু নীবাকাব নাই || 
চাতকেব পাতকেব নাহি হয় শেঘ। 
জলধব ছাড়িয়াছে গগনেব দেশ || 
বৃঝা যায় সঠিক ফটিক জল হাকে। 
ভাল দে বে, জল দে বে, জলদেবে ডাকে || 
পিপাসায বাড়ে আবে পরমেব পুলাপ। 
ছাতি ফাটে পাণ যায বাপ বে বাপ 

বাপৃ বে বাপৃ।। 


দিবসে পৃচও তাপে অলাষ শবীর। 

কাব সাধ্য হয ভাই ঘবেব বাহির ॥| 

শীতল কবিতে তনু যদি লই হাতা । 
ছাতাব আঁশয় কৰি বাঁচে নাকো মাতা || 
অখণ্ডিত পধমায়ু তবে লাভ হয়। 

এবার বৈশাখ মাসে পাণ যদি রয় 

পৃতপ্ত তপন-তাপ হয় সমাধান । 

'তার তাতে, বালি তাতে, তাতে বধে পণ 


ঈশরচত্জ গুণ্ডের গ্রন্থাবলী ৩৪১ 


তাপ উঠে লাগে ফুটে ছুটে দিই লাফু। 
ছাতি ফাটে পুাণ যায় বাপৃ রে বাপৃ 
বাপ্‌ রে বাপৃ॥ 


দারুণ দূঃখের দশা কৰ আর কায়। 
ঘর্ম করে চর্মভেদ মন্্রভেদ তায় || 
দিবানিশি সমভাব সমান শাসন | 
হইল বিঘম শত্রু অঙের বসন || 
উলঙ্গ থাকিতে সদা অভিলাঘ কবে। 
আঙ্গনা অঙ্গেতে নাহি অলঙ্কার পরবে || 
সন্ভোগীর সন্তোগেতে না হয় সন্তোগ। 
সংযোগীর ভাঙ্গিয়াছে সংযোগেব যোগ ।। 
ধাতু হয়ে রতিদ্েধী একি ঘোব পাপ। 
ছাতি ফাটে প্রাণ যায় বাপৃ বে বাপু 

বাপু বে বাপূু।। 


বর্ধার অত্যাচার 


আঘাঢ়ের আগমনে সুখে সঞ্চার । 
ববঘার অধিকার হইল সংসাব | 
ব্রিভুবন আচ্ছাদন করে অন্ধকার । 
অবিরত ধোর বৃষ দৃষ্টি নাই আর || 
পৃব্বের স্বভাব সব হইল অভাব। 
অকপ্াাৎৎ অবনীর এই এক ভাব ।। 

দিন রাত্রি রাত্রি দিন এক ভাবে রয়। 
দিন রাত্রি ভাবি মনে দিন রাত্রি নয়।| 
স্বভাবের ভাব পূনঃ ভাবিযা না পাই। 
তমতাব সমভাব, রাত্রি দিন নাই ।। 
কোথা সেই নিশাকব কোথা সেই রবি । 
একবার নাহি দেখি উভয়ের ছবি || 
ঘন ধন ঘননাদ' বজাধাত হয়। 

চমকে চণ্লিল৷ রাশি পলকে পূলয় || 
বিজলি পৃভাবে বুঝি ভাবের আভাসে। 
রবি শশী খপি খসি পড়িতেছে ত্রাসে || 
অলদের "্জলাধাতে ভয়ে শশধর | 
ভলধির লে গিয়া লুকাইল কর || 


কোথা ছিল কোথা এলো পোড়ে গওডগোলে। 
ঢাকিল কনককান্তি জনকের কোলে || 
পিতৃসেহে জলনিধি সজল নয়ন। 
ক্রোধে কবে ভযানক শবীব ধাবণ || 
নদী নদ আদি কবি লয়ে নিজ দল। 
কল কল কলববে পৃকাশিছে বল ।। 
বাবিধব করে যত বারি" ববিঘণ। 
রতাকব কবে তাহা উদবে গহণ || 
আনিযা সকল জল নিজ পূবে বাধে 
বিপক্ষ শাসন কবি শান্ত কবে চাদে || 
কেহ কয় তাহা নব ওন অভিপাষ। 
গুরুদাবা তাবা-হব। পাপ কোথা যায় |। 
হাতে হাতে পুতিফল মূগচিচ্ু গায় । 
গুরুপাপে গুরু-সাপে গুপ্ত ববঘায় || 
তদবধি পক্ষে পক্ষে কমে বাড়ে দেহ। 
ভাদ্রেব চতুরীযোগে নাহি হেবে কেহ' | 
ছেলে বুড়া আদি কেহ বাহিব না হয়। 
দেখিলে অসংখ্য পাপ ন্টচন্দ্র কয়।। 
কেহ কহে তাহা নয় শুন বিবরণ । 

সিগ্ধ করে দগ্ধ কবে বিয়োগীর মন || 
সুচারু চাঁদের কবে পেয়ে পবিশাপ | 
বিবহী বিঘাদে তারে দিলে অভিশাপ || 
স্বকন্মের ফল ভোগে এই বর্ধাকালে। 
জড়িত যামিনীনাথ জলদের জালে ।। 
তারানাথ তাবানাথ শোকে সাবা তারা । 
দূখে তাবা মূর্দিযাছে নযনেব তারা || 
ক্রমেতে বরঘা রাভা কসিয়৷ কসিয়া । 
শাসনে আনিল সব আসনে বসিয়া || 
তপন তাপিত হোয়ে মনে পেয়ে ভয়। 
তনয়-আলয়ে আসি লইল আশয় | 
রবি শশী উদয়েব বিরূপ ঘটন। 

এ কালে হইবে কি সে কাল নিরূপণ ।। 
1তমিরে পূরিল বিশ্‌ দৃশ্য নাহি হয। 
দনমার্‌ রাত্রিমাব অনুমান ঘয || 
বরঘাবে ধন কবে ঘন অভিষেক । 
মহানন্দে জলে স্থলে নৃত্য করে ভেক।| 
ক্েকোরবে নাচে শ্রিখী পাখা বিস্তারিয়। | 


লুহখ ডাকে চাতকিনী উড়িয়া উড়িয়া || 


৩৫২ 


জল খায় বল পায় উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে। 


বাবি দে বারি দে বলি বারিদে না ডাকে | 


নদী নদ সিদ্ধু হদ সব একাকার । 

জলে স্থলে প্রভেদ না দেকি কিছু আর ।। 
সদানন্দে অন্ধপায় হোযে জ্ঞানহত। 

যথা ইচছা৷ তথা যায জলচর যত || 
খাঘি, যোগী. উদাসীন, যে যেখানে ছিল । 
চাতুর্মাস্য কোরে সব আশ্‌য় লইল || 
পথিকের কেশ-কথা কহা নাহি যায়। 
পথেতে পযানকালে পৃমথেব প্রায় ॥ 
দেখিয়া শঠেব মৃত্তি পূর্ণ হয আশা। 
বপন করিছে বীজ যত সব চাঘা || 
পাঁণপণে কেহ বোনে কেহ বান্ধে আলি। 
কেহ কেহ সুবৃষ্টি পূরন কর কালি ।। 
উঠিছে ধানেব বৃক্ষ বলে করি ভর। 
সুদৃশ্য শ্যামল শোভা অতি মনোহর || 
পবের পবন আসি মুখে পম যাচে। 
মৃদৃস্বরে গান করে নাচে সেই গাছে 
সহজে দুর্জয় গীষ্ম নহে পবাজয়। 
সুযোগ পাইলে পবে কবে কবে জয় || 
যুবক যুবতী পৌহে সুখে যুক্তি যথা । 
কার্ধযকালে বিক্রম বিস্তার করে নথা ।। 
দেখিয়া বর্ধাৰ মনে উপজিল ক্রোধ । 
একেবাবে দিলে তাব কৃকন্মেব শোধ 11 
দিবানিশি বাবিধর গবশ্ষ বাধিবারে | 
করিলেন সুধাবৃষ্টি মুঘলেব ধারে । 
রসিকা রসিক সহভাবে গদগদ । 

সুখে কহে কর সাব বরঘার পদ || 
সংযোগীর ইচছা মনে প্মের পৃভাবে। 
চিরকাল এই কাল থাকে সমভাবে || 
প্মেরসে মত্ত দৌহে পেমানন্দ ধোরে। 
হায় রে বরঘা খতু বলিহারি তোরে || 
অপরূপ একি তোর কারণের জোর । 
অকারণে বাড়ে সদ নয়নর ঘোর | 


জাহির ও ৫ ই 


ঈশ্বরচ্জ গুণ্ডের গ্রন্থাব্লী 


শীতের অত্যাচার । 


পাইয়া স্বর্গেব জল, প্মানন্দে চল ঢল, 
কবে শীত পুভাব পৃচাব। 


ধাঁবয়া ভীমেব বল, আইল হিমের দল, 
ভয়ে জীব সিমে আকাব || 
দারুণ মাঘের জাড়, বিদ্ধিছে বাঘের হাড়, 


নাহি তার বাগেব ব্যাপার । 
ঘুচিয়াছে ডাক ডোক্‌, জাঁক জৌক্‌ হাক হৌক্‌, 
নাহি বোক বেষ্ব-আচার |] 


গঙ্গা-সাগবীয় শীত, হইয়াছে বিকসিত, 
হরঘিত সংযোগী সকল । 
সঙ্গমের যাত্রী যত, সঙ্গমেব ক্রিয়া কত, 
অবিবত কাঁপিছে কেবল || 
সঙ্গমে শীতল বাবি, ডুব দিয়া যত নারী, 
তীরে উঠি তনু টল টল। 
উত্তরীয় সমীবর্ণ, শব্দ কবি স্বন্‌ স্ব, 


কবিতেছে অঞ্চল চঞ্চল || 
বসন ন। থাকে বুকে, উড়িছে দক্ষিণ যুখে, 
ছেটমুখে টানে এক হাতে। 
চালে মাত্র হাত খানি, পুকৃতির টানাটানি, 
সন্ত্রম কি বক্ষা হয় তাতে | 
কবেরে চঞ্চল কবি, তাহাব অঞ্চল হবি, 
অঞ্চল নাচিযা দেয় ছুট । 
দুই হাতে দৃই থাপা, কত দিকে দিবে চাপা, 
কটি থেকে খোসে যাষ খট || 
এ দিক্‌ সাবিতে যায, আব দিকে ঘটে দায়, 
উপায় ন৷ পায় কিছু পায়। 
হাসে লোক পদে পদে, যুক্ত করে পদে পদে, 
হাতে পদে বিপদ ঘটায || 


হৃদয় চরণ কর, চমকিত পরস্পর, 
তনু তায় ধনুর আকার ॥' 

ধন্য রে সঙ্গমতীর, জুড়িয়া লাবণ্যতীর, 
পূরঘেরে করিছে পৃহার || 

বাতাসে ওঁড়িছে বাস, দেখা যায় খুপৃকাশ, 


এ আভাঘ স্ুলধোধে লও 


ঈদ্বরচজ্জ গুপ্ডের গন্থাবর্গী 


তাহা নয় তাহা নয়, দৃশ্য হয় ভ্যনয়। 
বুঝ ভাব ভাবুক যে হও | 
জাহবী সাগব সহ, কেলি কব অহাবহ, 
কবিতেছে সতীত্ব বিনাশ । 
কামিনী হৃদয়োপব, কৃচবপ ধবি হব, 
কবে তাই পূকোপ পৃকাশ ॥ 
মুখে নাহি সবে কথা, এ যোগ হযেছে যথা, 
ইচছা! হয যাই তথা উড়ে। 
শিব দৃষ্টি শিব তাতে, কবাঙ্গুলি বেল পাতে, 
পূজা দিযে আসি মাথা খঁড়ে।। 
মকব সংক্রম যোগে, অটদিন ক্-ভোগে, 
স্পষ্ট তায বাড়ে অনুবাগ । 
ডাগর পুণ্যেব আশা, পাগব-সঙ্গমে আসা, 
নাগব লুটিবে তাব ভাগ || 
ল্যাজে যুখে এক হযে»  বিববেব মাঝে বোষে, 
ফণী আব নাহি তুলে হাই । 
উতক্ষ্য ভেক ধবিবাব, ফৌস ফৌস কবিবাব, 
সাঁপেব বাপেব সাধ্য নাই || 
অচল হইল জল, নাহি তাব কিছু বল, 
শিশিবে সকল সুশীতল । 
দূবেতে থাকৃক সান, কেবা কবে ভপ পান, 
জল নয দাতকাটা কল | 
নস্যিলোসা দধিচোসপা, উঘাকালে লষে কোশা, 
যত সব গোসাব গোঁসাই | 
সান কবি আতে আতে, লেগে যায দাঁতে দাতে, 
হাতে হাতে ফল ফলে ভাই || 
কলেবব দব দব, ওষ্ঠাধব থব থব, 
স্তবপাঠ কখা কত ভঙ্গে। 
মা-মা-মা-মা-ত-ত-ত-ত, আু-সু-ব-ব-ধ-ধ-বধ-ধ, 
ধূ-ধ-নী-নী-গ-গ-গ-গ-গংগে | 
এই শীতে নায পাতে, আলোচাল কলাভাতে, 
একসন্ধ্যা পেটে দে যাবা । 
বিধাতাব লিপিযোগ, এ জন্মোব ভোগাভোগ, 
*্পৃর্বজন্ে চোর ছিল তাবা || 
তাহা নয় বিপুচয়। সাক্ষাৎ অনলময, 
ভয় কেন কবিবেন জলে । 
হিম ভীম অতিশয়, সু খল সমুদয়, 
সহ্য হয় পূর্ব পুণাফলে || 


৩৫৩ 


সহজে হইল স্থিব, কি কবিতে পারে নীর, 
যত শর্মা অগ্িশর্া যেন। 
শীতে শীতল বাবি, নাহি মানে কোন নাবী, 
পাতে নেষে বেঁচে আসে কেন | 
স্বতিবঙ্গিণী দলে, সুব-তবঙ্গিণী জলে, 
স্বখে চলে অভয শবীব। 


স্বভাবে সমুদ্র কায, * লাবণ্যতবঙ্গ তায়, 
কি কবিবে তবঙ্গিণী নীব || 
নযনমন-দগ্ধ কৰা, নযনে আগুন ভব, 


অনল শিখব পযোধবে | 
কোখায শীতেব বল, এক ঠাই অগি জল, 
ক্ষণে সিকি ক্ষণে দ্ধ কবে ।। 
কৃয়াশায দি বোধ, দিগদিক্‌ নাহি বোধ, 
সমরূপ সন্ধ্যা! আব ভোব। 
ঢুকিয়৷ গৃহীব পৃবি, চোবে নাহি কবে চৰি 
যত ব্যাটা! চোব যেন চোব || 
দম্পতীব মহাসুখ, দূবে গেল সব দুখ, 
বাত্রিদিন হযেছে সমান । 
শবীবে শবীব ভুজ্ঞ, দেখে শীত ব্রাসযুজজ, 
লেপ নাহি' অজে পাষ স্বান।। 
ক্ষণমাত্র নাহি' ঘুম, নিযত ছমেৰ ধূষ, 
উষ্ধ বিবাভিত সেই স্থানে । 
নানা উপচাব ধবে, হৃদয় অধব কবে, 
পূজা কবে দেব পঞ্চবাণে || 
শীত সহযোগে বর্ধা, বিযোগীব বুকে বর্শা, 
মাবিল সাবিল একেবাবে। 
অনিবাব হাহাকাব, এমন কে আছে আব, 
এ বিপদে বাচাইতে পাবে ॥ 


দেহ আসি দেখা । 


এ সুখ-সময কোথা আছ বসময়। 
দিবস-বজনী মম দহিছে হদয || 

নগবে নাগবী আশে পৃবাসে রহিলে। 
বসন্তে একান্ত-কাস্ত, কান্তায়ে দহিলে | 
নগরে বসস্ত-শোভা নাহি এক বিশ্দু। 
বসস্তেয় সাক্ষী তথা আছে মাত্র ইনু 


৫ 


যর্দি বল কোমল মলয়ানীল বহে'। 
মলগন্ধে মলয়জ সৌবভ কি বহে || 
দেখ আসি সঅবোববে মধুব মাধবী । 
মধুকব পদ্মদলে মু কৰে চুবী || 
নিন্মল শীতল জল ঢল ঢল কবে। 
অপাঙ্গ-ভঙ্গিম-ভর্ে মবাল বিহরে || 
পদ্নেব মৃণাল খাষং পদ্মজবাহন। 
নূপৃবেব ধ্বনি জিনি ডাকে ঘন ঘন ।। 
ভাসিযা মীনেব দল লাবণ্য দেখায় । 
সুবঙ্গে তবঙ্গ' পরবে খেলিবা বেড়ায় || 
অহরহ তব সহ নিশি আগমনে । 
নিকেতন গুরুজন তাজিযা গোপনে || 
কঞ্জবন পধ্যটন কবিতাম আসি। 

তব মুখ হেবি সুখ-সাগবেতে ভাসি || 
দিবা অবসাঁনে তব শুনিযা সন্কেত। 
উচাটন হতো মন লযে অভিপেতে।। 
পলাইত সে চাপল্য স্ুখ-মিলনেতে। 
কত সুখ হতো পেম-অন্শীলনেতে || 
পরে যবে পবিহত স্বদেশ অঞ্চল । 
তদবধি মম মন হইল চঞ্চল || 

সে চাঞ্চল্য নিবাবিতে আছে মাত্র একা । 
তাই বলি পাণবধু “দেহ আসি দেখা || 


কালকন্যার সহিত বর্ধবরের বিবাহ । 


কাল-স্ৃতা সব্বনাশী, সংহারিণী যেই | 
বর্ধবরে ববমাল্য, দান কবে সেই |! 
ভগৃকালে লগু স্থিব, মগু সুখভোগ | 
শুভক্ষণে শুভকন্ম গণ্ডগোলযোগ || 
কিছু মাত্র লঘু নয়, সমুদয় গুক। 
পুরোহিত নিশাকর, দিবাকব গুরু || 

এ বরের নাপিত, হইবে কোনজন | 
আপনি আপন যুণ্ড, করেন মুন || 
সুচার শির্বিকা দিবা, রাত্রি তা'র চাল। 
তাহাতে চড়িল বর, বারে চক্রপাল || 
পুকৃতি মালিনী কৃত, দেখিতে সুন্দর । 
ধূমকেতু হয়েছিল, মাথার টোপনন || 


ঈশ্বরচজ গুণের গ্রস্থাবঙা 


অধ উদ্ধ জাতি কিব1, মাঝে তা'র ফাক? 
সেই ফাকে চেপে কাটে, সংসার-গুবাক || 
অপরূপ অগ্বাজী, করে গ্রীক্মরাজ। 
চমকিত সব লোক, দেখে তা'র কাজ || 
এমন ভাঁকেব বিষে, আর নাহি হয়। 
ববঘ। সয়েছে জল, ত্রিভুবনময় || 
কাদক্বিনী রামাগণ, নানা ভাব ধরে। 
ধবিযা বরণডালা, স্ত্রী-আচার করে ॥। 

কত জাক বাজে শাক, উলু উলু মুখে। 

কত সাজ সাজাযাছে, বাজায়েছে সুখে || 
স্রবপসী সৌরদামিনী, বাসরে আসিয়া । 
কবেছে কৌতুক কত, হাসিয়া হাসিয়া ॥ 
রীতিমত সাতবার, সাত পাক দিয়া । 
ধৃবিযাছে সাতবার, পিঁড়ি হাতে নিয়া 1 
তাবা তিথি আর্দি কবি, শালা শালী যা'রা। 
কাণ ধোরে কানুটি, দিয়েছে কত তারা ।। 
হায একি অপরূপ, যাই বলিহাবি। 

শরদ গবদ' বস্ত্র, ববসভূদা ভারি || 

কয়াসার মছলন্দে, বব দেন বার । 

শীত ধাতু পরাইল, নীহারেব হার || 

বসম্ত কলজী শেষ, কবিযা পচাব। 

ঘটক বিদায় নিলে, শোভাব ভাগাব।। 
কটুম্ব অয়ন পক্ষ, নিমন্ত্রণ লয়ে। 
এসেছিল বিয়ে দিতে, বরযাত্রী হয়ে 
রাশিগণ অধ্যাপক, বান্ধণ প্ডত। 
সকলেই সমাগত, হ'য়ে নিমন্ত্রিত || 
আমারের পরমায়ু, কবে জলপান। 

একে একে সকলেই, কবিল প্রস্থান || 
ওলাউঠ। বিকাব, বসন্ত আর জর। 

আব আর ভয়ঙ্কব, কাধ্য বছুতর || 


এবা সব রবাহৃত, কত পালে পালে। 
হয়েছিল বোষা ভাট, বিবাহের কালে | 
তাবতেই উপযুক্ত, বিদায় লইয়া । 
আশীব্বাদ ক'রে গেল, সম্তোঘ হইয়া | 
বিবাহ হইল শেষ, ওহে বর্ধবর | " 
মাচ নিয়া ঘরে গিয়া, বউভাত কর | 


একা তুমি এসেছিলে, চ'লে যাও একা । 
দেখো ঘেন বোয়ে বরে নাহি হয় দেখা 1 


ঈশ্বরচজ্ঞ গুণ্ডের গ্রস্থাবলী ৫৫৫ 


রৌদ্র এবং বর্ষণ। 


বিরাজিত পূভাকর নভ-সিংহাসনে | 
নিকর পৃখবতর কর ব্রিভূবনে || 
অনিলেব উগৃভাব অনল-ভূঘণে । 

সে তাপে তাপিত তনু তন্‌ পৃতিক্ষণে।। 
নিদাধ পৃভাবে ধৰি তষ্তাতুব মনে। 
বিস্তাবিল কোটি কব সমুদ্র শোঘণে || 
কৃবঙ্গিণী তুবঙ্গিণী মাতঙ্গিনীগণে | 
জলাশযে জলাশয খোজে বনে বনে ।। 
জলব্রম ব্যতিক্রম তপন কিবণে। 

দ্রমে মে বনে বনে তৃপ্ত নয বনে।| 
হত আশে ফিবে আসে পজল নযনে । 
হায হায কব কায এ দূঃখ কেমনে || 
এইবপে কেশ কপে মগ জনে জনে । 
কেবল মধুব হাস নলিনী বদনে || 
স্ব-বিবব ফণিবব ত্যজি ক্ষণে ক্ষণে । 
ভ্রমিতেছে স্ুশীতল স্বল অন্ঘণে || 
মেকবাঁজে শিখিকৃল ছাযা দবশনে । 
হবিঘে সবল মনে বসে সে আসনে ।। 
ঘোব বণ বকণেব অকণেব সনে। 
আদিত্য পৃমত্ত তাই বহিববিঘণে || 
পৃতিজ্ঞা কবিল ববি বকণ-শাসনে | 
শৃন্যপথে চলে বথে ঘর্ব ঘোঘণে |! 
গৃহ আট কবি ঠা বীব আভবণে। 
তাবা সঙ্গে তাবা বে বেগে ধায বণে।| 
বকণেধ সেনাপতি ববঘা স্বগণে ।। 
যুদ্ধ হেতু ক্রুদ্ধতাবে আসে আস্ফালনে || 
সাভিয়৷ জলদদল যুঝে পার্পণে। 
তপন গোপন, ভযে আপন ভবনে || 
বরুণেব বাজধানী হইল বিমানে । 
সার্জিছে কাদতম্ব চাক কনকভূঘণে || 
হাবাবলী বলয বিলাস নিবীক্ষণে । 

না বঝে বিজলি খেল! বলে সাধাবণে || 
সবস অন্তবে ঘন ববিঘে সধনে? 
শীতল হইল বা সলিল ভক্ষণে || 


মন মিশনরি | 


বুঝে শেষ সবিশেষ নিবেদন কবি 
বিহিত বচন ধব মর্ন মিশনবি || 
জগতেব অধিপতি একমাত্র যিনি । 
সমভাবে সকলেব সাধনীয তিনি || 
তাহাতে বিতর্ক করি বিফল বিচাক। 
তক্তিৰ অধীন বিভু যুক্তি এই সাব ।। 
জাতি ধর্ম পাত্রভেদ কিছু নাই তায । 
যে ভাবে যে ভাবে তাবে সে ভাবে সে পায|। 
নিছে কেন মগু হও মহাভ্রাস্তিকূপে | 
দেহে তিনি অবস্থিত পবমাজাবপে || 
জ্ঞানেবে স্বাপণ কব মনেব আধাবে। 
মর্দ বুঝে কর্ম বব ধর্ম অনুসাে || 
জগতেব ত্রাণবর্তা মহাপুভু ঈশু | 

এই বাক্যে মজাইলে সমুদম শিশু || 
সহজে বালক জাতি পশ্ডব সমান । 
হিতাহিত পুণ্যপাপ নাহি পুণিধান || 
আপনি পবম প্রাজ্ঞ বিদ্যাবিশাবদ | 
পরীক্ষায় পাপ্ত হ'লে পাদ্বীব পদ || 
এইবপ সম্্রমেব অধিকাব নিষা | 

বাব বাব কেন বব অজ্ঞানেব ক্রিষা ? 
বসনা-ধনুকে যুড়ি মিষ্টবাক্য বাণ। 

শিশু পশু বধ কব ব্যাধেব সমান || 
শুন্য কবি ভ্ননীব হৃদয-ভাওবি। 

হবণ কবিয়া লহ' প্রাণে কমাব || 
থাকিতে জীবিত পূত্র মবণেব পা । 
পিতা মাতা মনোদুখে কবে হায হায়।। 
অনিবাব হাহাকাব চক্ষে জলধাবা | 
ব্যাকল যেমন ফণী হযে মণিহাবা || 
সন্তান কাড়িযা লহ' ভেঙ্গে সুখবাসা | 
একেবাবে শেষ হয ভীবনেব আশা ॥| 
মিশনবি মন ভাই কি কহিৰ আব । 
ধান্সিকেব কর্ম নহে এবপ পুকাব || 
ঈশু ভ'জে পবকালে মোক্ষ লাভ আছে। 
এ কথ। বোলে। না আর শিশুদের কাছে ॥ 


৬৫৬ 


পৃভব পূজাব কল্পে নাহি ভিনু ভেক। 
যেরপে যে পূজা কবে পূজনীয় এক || 
কবিলে মানুঘ পূজা উঠে মুক্তিবজ] | 
উদ্ধাব না হয কেন যত কর্তাভজা | 
তাহাব৷ মনুঘ্য-পৃূজা, কবে অহবহ | 
কিছুমাত্র ভেদ নাই তোমাদেব সহ' || 
ভুবন হইল মুগ্ধ কহকেব গুণে । 

টেকি ভ'জে স্বর্গলাত হাসি পাষ শুনে | 
পবয পদার্থ যদি ঈশুখীষ্ট বায] 

তবে কেন মবে যাবে পেবেকেব যায || 
হাঁ হায কব কায, মনে হয় ৫শোক। 
ঈশুবে মাবিল কেন ইহুদী লোক? 
মেবীপুভ্ব ঈশু যদি ঈও বস্ত হবে। 
জ্স্জাতি পম কেন না পাইল তবে? 
ঈশু ঈশ যদি হন সংশয কি তায। 

হইত জগৎ শুদ্ধ এক অভিপায || 
পবস্পব অন্তবেতে দ্বেষ পবিহবি | 
সকলে পাইত ত্রাণ ঈশু নাম কবি।। 
চবমে পবম ধন যদি চাহ সুখে । 

দিও না শিশুব কানে ঈশু নাম ফঁকে।। 
ভ্রাস্তির সাগবে বাঁধ সেইবপ সেতু । 
পবধর্থে দ্বেঘ শুধু অধন্থেব হেতু ।। 
নিজে নিজে তার স্কন্ধে যেই অন্ধ চড়ে। 
উভয়ে চলিতে পথ কপমধ্যে পড়ে || 
দীপবাহকেব ভাব নাহি যায জানা। 
অন্যেরে দেখায পথ নিজে কিন্তু কাণ! |! 
আপনার কর কাল নাহি দেখ চেযে। 


হর কাল বালকের পবকাল খেয়ে || 
ভবসিদ্ধু চচর্চঘব তরি তাহে কপ। 
কর্ণধার মহাপুভু রেবরেণ্ড ডফৃ || 
শমন দমন ভষযে শুনে ঈশু-কথা। 
বালক পালক নেড়ে পার লয় তথা |! 


ঈশ্বয়চন্জ গুণের গ্রস্থাবলী 


স্তুতি। 


জয় জয পবমেশ, আদি নাই, নাই শেঘ, 
ব্যাপিযা ব'য়েছ চবাচব। 
অবপ স্ববপ সাব, সকলেৰ মুলাধাব, 
তুমি নও জ্ঞানেব গোচব |। 
জ্ঞানাতীত জ্ঞানময, নিবাময নিবালয়, 
নিহ্বিকাবৰ নিত্য নিবাকাব। 
্রমে হ'যে অভিমানী, যে বলে তোমায় জানি, 
কিছু মাত্র জ্ঞান নাই তাব | 
কি ব'লে ডাকিব, আহা, ভাবিযা না পাই তাহা। 
নাম নাই নাহিক উপাধি । 
সাধনাব তুমি ধন, সাধিছে সাধক জন, 
সাধ্য নাই, আমি কিসে সাধি | 
কিছুই ন৷ হয স্থিব, অনল অনিল, নীর, 
কত বা দেখিব আব ভূমি । 
কোথা হে ভবেব পতি, কি হবে আমাব গতি, 
অগতিব গতি নাকি তুমি || 
দাতাবাম নাম ধব, দীনে দয় দান কব, 
ব্রাণ কব ভবেব বন্ধনে । 
কি কবি, কোথায যাব, কোথায তোমায পাব, 
উপাষ না পাই ভেবে মনে || 
কেহ কষ এই হয, কেহ কয় এই নয়, 
এই এই কহিছে সবাই । 
মিছে কবি ডাকাডাকি, মিছে কবি তাকাতাকি, 
মিছে আখি দেখিতে না পাই || 
ডাকি যত বার বার, উত্তর কি দেও তার, 
কিছু আব না৷ পাই শুনিতে। 
ব্রমে ধৃবি দেশ দেশ, এ দিকে হতেছে শেষঃ 
মিছে দিন গুণিতে গুণিতে || 
এই আমি, তুমি কই, মুখে তব নাম কই, 
কেবল হইল সাব ডাকা । 
নিশাস বাযুর সহ, আয়ু যায় অহবহঃ 
কোর্স মতে নাহি যায় বাখা || 
তুমি কেবা আমি কেবা, কেব৷ করে কা'র সেবা। 
কিছুই ন! স্ুন্ধান পেলেম ! 


ঈশ্বয়চন্্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


বুঝিতে না পারি সার, শুধু করি হাহাকার, 
মিছামিছি এলেম্‌ গেলেষ্‌ || 

কিছু নাহি জানিলেষ্‌, কি ছিলেম্‌ কি হলেষ্‌, 
আবার কি হ'ব আমি শেঘে। 

কোথা হ'তে আপিয়াছি, এখন কোথায় আছি, 
এব পরে যাব কোন্‌ দেশে || 


কার বলে আমি বলি, কা'র বলে আম বল।, 
চলি বলি, কা'র অনুবাগে। 
এখন যে, আমি বলি, এই আমি হ'যে বলা, 


এ আমি, কি বলিয়াছি আগে ।। 
যদি ব'লে থাকি আমি, আমি নই তাৰ স্বামী, 
কে আমায় “আমি' বলাষেছে 
এ কথা সুধাই কাবে, সাব কয় কে আমাবে, 
ভেবে মন ব্যাকল হযেছে || 
করি নাথ, প্র ণিপাত, ধবি হাত বল, তাত, 
'আমি' বলা কত দিন ববে। 
এই আ।ন ছিল সেই, এই আমি এই এই, 
এ আমির' শেঘ হবে কবে ।। 
নাহি' বুঝি সবিশেষ, কোথা পাব উপদেশ, 
আমি-শেঘ, কে কবে আমার । 
কবি বিভু কৃ্পাদেশ, ভুমি না কৰিলে শেঘ, 
শেঘ তবে কে কবিবে আব || 
যতক্ষণ আমি রই, ততক্ষণ আমি কই, 
এ আমি' ত আমি নাহি র'ব। 
বল হে ভুবন-স্বামি, এখন বযষেছি আমি, 
'আমি গেলে আমি হে কি হ'ব।। 


কি তোমার মনে আছে, জানণিব তা কা'র কাছে, 
তুমি কিছু বল না ত মূুখে। 
ভাবিলে বিরূপ হয়, লোকেতে পাগল কয় 


মিছামিছি মরি মনোদুখে || 

এক দশ! সবাকার, কেহ নাহি জানে সার, 
মন খুলে কেহ না পকাশে। 

জিজ্ঞাসা করলে পরে, পাগলে পাগল করে, 
পাগলে পাগ বলে হাসে | 


পরস্পর ভাঘাভাঘি, কেবল দেঁতোর হাসি, 
করে শুধু বিবাদ বিচার। 
ভাব লয়ে আচাআ চি, একে ত পাগল আছি, 


পাগল করো না তুমি আর || 


৩৫৭ 


এ ভাবে ত নাহি র'ব, অভিরুচি যাহ তব, 
যম] হবার তাই হ'ৰ শেঘে। 
যেরূপে যেমন ভাবে, যেখানেতে ল'য়ে যাবে, 
আজ্ঞা ল'য়ে যাব সেই দেশে || 
আমি ত স্বাধীন নই, তোমার অধীন হই, 
ক্ষমতা আমার ধ্কিছু নাই । 
আমি হই আভ্ভাধারী, তুমি হাও আল্লাকার। 
যেমন কবিবে হ'বে তাই |। 
তুমি নাথ ইচছাময়, ইচছায সকলি হয়, 
ইচছামতে কবিতেছ সব। 
কেন ট্টি কবিতেছ, কেন পুনঃ হারিতেছ, 
কাব সাধ্য কবে অনভব || 
কত হেবি মনোহর, কত হেরি ভয়ঙ্কর, 
স্থিবতব না হয় নির্ণয়। 
হ'লো৷ হ'লো। এই এই, গেল গেল নেই নেই, 
এই নেই' এই পবিচষ |] 
কেন সেই কেন এই, এই এই নেই নেই, 
বিছুই না হই অবগত। 
এই নেই মনে এনে, আমাবে না আমি জেনে, 
হাসিব কাদিব আর কত ।। 
গত কাল, কত কাল, ইহকাল পরকাল, 
কাল, কাল হইল আমান । 
ইহক।ল এই হয, পাবকাল কারে কয়, 
কে কবে এ কালেব বিচাব | 
অদৃষ্ট কোথায বয়, ইন্দ্রিয গোচর হয়, 
এ কথা কহিব কা'র কাছে! 
ফুটিতে না পারি মুখে, ভয়ে মরি এই দুখে, 
নাস্তিকে নাস্তিক বলে পাছে || 
নিতান্ত তোমার হই, নির্ভয়ে তোমায় কই, 
তোমা বই বলি কাবে আর। 


সভয়ে অভয় দিয়া, জ্ঞান-শশী পৃকাশিয়া, 
নাশ কর ভ্রম-অন্ধকার | 

স্বভাবেতে ভাব বয, মনে যাতে স্থির হয়, 
মনোময় হ'য়ে কর তাই। 

বশীভূত হ'লে মন, পাইব অমূল্য ধন, 
আব আমি কিছুই না চাই || 

গঞ্চিত যা! ছিল কায়, বঞ্চিত হতেছি তায়, 


পুন তাহ! হবে না সঞ্চার। 


৩৫৮ ঈশ্বরচজ গুণ্ডের গ্রস্থাবলী 


বড় আব নাহি বাকী, যটা দিন বেঁচে থাকি, 
এখন দিও না ফাঁকি আব || 
নিশীস যেতেছে যত, বিশাস যেতেছে তত, 
জীবনে আশাাস নাহি কবি । 
বিস্তাব কবিযা গা, পাঁণেবে কবিছে নাশ, 
কাল আছে একশ-পাশ ধবি || 
এখন তখন নাই, কখন চলিয়া যাই, 
কি হইবে দেখিতে দেখিতে। 
এ ভাবে কি দেহ ব'বে, তখন পতন হবে, 
কিছু আব না হ'বে বলিতে ।। 
শাসবোধ হ'লে পব, জীবন বিহঙ্গবব, 
কলেবব পিঞ্জব ছাডিযা | 
কোর্পথে উড়ে যা'বে, কেহ না দেখিতে পাবে, 
সব ব'বে অজ্ঞান হইযা || 
এই পাণ এই দেহ, যাব পতি এত স্হে, 
এ আমাব চিবধন নষ। 
আজ কিংবা কাল মর্সি, মরণে ন। ভয কবি, 
মবণ বাবণ কিসে হয || 
যেখানে যে ভাবে হবি, দেহ-যাব্রা শেঘ কবি, 
জ্ঞানে মবি এই মনস্কাঁম | 
ধ্যান কবি জ্ঞানযোগে, বগনাষ বস ভোগে, 
জপিতে জপিতে তব নাম |। 
যদি হয শয্যা-সাব, বসিতে না পাবি অবি 
যদি কিছু না শনি শবণে। 
যদি ন৷ দেখিতে পাই, তাহে কিছু ক্ষোভ নাই, 
তোমা সআ্বিব মনে মনে || 
যদি হয় বাক্য বোধ, যেন থাকে এই বোধ, 
তুমি আছ অন্তবে আমাব । 
হৃদয়ে তোমায দেখে, যাব এই ভব থেকে, 
এব বাড়া ভাগ্য কি আমাব || 
আর নাহি আমি রব, আব নাহি আমি কব, 
আমার রবে না কিছু আব। 
যদি কিছু থাকে শেষ, কি কহিব সবিশেঘ, 
কোবো৷ তাই যা হয বিচাব || 


তত্বজ্বান ভিন্ন মুক্তি নাঁই। 


সাংসারিক কত কেশ কবিতেছ ভোগ। 
মনে মনে এই বোধ শিক্ষা হবে যোগ || 
অখেব বাসনা যত করি পবিহাক। 
নিবাহাবে কভূ থাক, কভু নীবাহাব || 
ইচছাঁধীন আহাব না চাহ কা'বো ঠাইী। 
একপ সাধনা করি কোন ফল নাই ॥। 
জতাদেব মুখ চেষে গগনেতে থাকে । 
শুনা যায শঠিক, ফটিক জল ডাকে || 
পাণান্তে মহীব নীব কভু নাহি লষ। 
চাতক-চাতকী তবে যোগী কেন নয? 


বাহ্যিক বিঘষে প্রা বাসনা-বিহীন | 
লোকেব সমাঁজে তুমি সাঁজিযাছ দীন || 
ত্যজিযাদ্‌ বসন ভূঘণ চাক বেশ। 

উলঙ্গ সন্যাপী হ'যে ভ্রম দেশ দেশ|। 
পবিচদ পবিহাবে প্রাজ্ঞ হলে পব। 
উদ্ধাব হইত কত খেচব ভূচব || 
স্বেচছাধীন চিবদিন যথা তথা ভ্রমে । 

স্রখ ভোগ ভাতিশয্য নাহি কোন ত্রমে || 
লজজাহান দিগন্বব নিজ ভাবে ব্য । 

ন'নব পর্দভ তবে যোগী কেন নয ? 


স্বচছাচাবী হ'যে তুমি, স্বেচছাচাব ধব। 
খাদ্যাখাদ্য কিছু নাহি বিবেচনা কব ।। 
ঘৃণাহত, সুখে বত, স্বমত পুচাব। 

কোন মতে নাহি কব আচাব বিচাব || 
যাহা ইচ্ছা সুখে তাহা কবিছ ভক্ষণ । 
ভক্ষণ কখন নয যোগেব লক্ষণ ।। 
আহাবের লোভে সদ] বেড়ায় ঘুরিয়]। 
যাহা! পায় তাহা খায় উদব পূরিয়া || 
তক্ষযাভক্ষ্য বিচারেতে ঘৃণা নাহি হয়। 
শৃকর-শৃকরী তবে যোগী কেণ নয়? 


শবীরের সমুদয় লোমকুপ ঢেকে । 
দিবানিশি থাক তুমি ছাই-তস্মু মেখে || 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী ৩৫৯ 


বড়ছটা থোবঘটা ভজনাব ভাঁকৃ। 

মাঝে মাঝে উচ্চরবে ছাড়িতেছ ডাকৃ।। 
ভ্রম হেতু যোগতত্তে হাবাযেছ দিশে। 
ডেকে ডেকে ছাই মেখে যোগী হ'বে কিসে |! 
ভশ্মমাখা কলেবব দৃশ্য ভয়ঙ্কব। 

ভষে কাঁপে থব থব দেখে যত নব ।। 
থেকে থেকে ডাক ছাড়ে, ভস্মুভাঝে বয। 
ককব-কককী তবে যোগী কেন নয? 


শীত গীগ্ম সহ্য কব নিজ দেহবলে। 
দুখ বোধ নাহি মাত্র বৌদ্র আব জলে || 
জাল আব তৃণফল কবিয়া আহাব | 
তপস্যা চিবকাল কর্ণিছ বিহাব || 
সমভাবে সহ্য কব সকল সময | 
তপস্বীব এই যদি সত্যখন্শ হম | 

তৃণ জল খায শুধু কাননে বসতি । 

চু মাত্র নাহি ববে, মদ? শুদ্ধমতি || 
শীত, গম্ম, বৌদ্র, জল, সহ্য সমুদ্য | 
বনেব হবিণ তবে যোণী কেন নব? 


শিবদূর্গা, ভাবা, বাম; বলিতেচ্ছ সখ । 
সদা কৃষ্ঃ, বাখাকৃষ, বাধাকৃষণ মুখে || 
দেবদেবী নাম সব মনে পড়ে যত। 
উচৈচহস্ববে উচচাবণ কব তুমি তত || 
লোকমাঝে জ্ঞাণী হও স্ব পাঠ কবি । 
দেবদেবী নাম নহে ভবসিন্ধু-তবী। 
কৃষ্ণ, বাম, মুখে বলি মুক্ত হ'লে পব। 
মুক্তিপদ প্রাপ্ত হ'ত বিল্গ খেচব || 
বাধাকৃষ্চ, শিবদূর্গা, সদা মুখে কষ । 
স্তক আব শাকী তবে, যোগী কেন নয ? 


মঠধাবী হও তুমি, লইয়াছ ভেকৃ। 
দু'টি ভক্ই পভুপেমে স্থুখে অভিষেক || 
সঙ্গতেব সঙ্গগুণে, পঙঞ্জতে বসিযা | 
অধব-অমূত খাও বসিয়া বসিয়া || 
পত্রে'পর্রে এক কবি পুভৃপ্ষ যাটি। 
উচিছ্্ট আহার করি বাছ তুলে নাচ।। 


আহাব দেখিলে পবে সস্তোঘিত থাকে । 
লাঙ্গল বিস্তাব কবি মেও মেও ডাকে || 
পাতেব উচিছ্ খেয়ে মনে তুষ্ট বয। 
গৃহীৰ বিড়াল তবে যোগী কেশ নয £ 


বঙ্গ দিব৷ অঙ্গবাগ, অনু স্থুশোভিত। 
দেখে হয মানুঘের মানস মোহিত || 
শি্বেশ হতকোশ অপবপ ভাব। 

সযুদব শবাবেতে পরিপূর্ণ ছাব |] 
নাসিবায চিত্র কনা, তাছে বসকলি। 
গলাব ত্রিকণ্ঠী বান্ধা, গাবে নামাবলা || 
ঢাব মেবে ভান ভাবি, তাহে কিবা ফল। 
তিলব কতলি নহে মুক্তিব এথল || 
বিটিব্র কবিশি দেহ, যোগী যদি হব। 
মবুব-মখুবী তাশ যোণী কেন নয ? 


পূজা হোম যে যাণশ নানানপ ক্রিয়। | 
পঙ্গাতা7৭ পূম বাস বাশাকশি নিযা || 
ফুল তুপি সান ববি পূজা নিবেশ। 
মালীব মালঞ্ সব কবিবাছ শেষ || 
পিতলেব গোপালেব পবম আদব । 
নির্মাণ কবহ শিব কাটিযা পাথব || 
লইযা পিত্তলখণ্ড মাখাও চন্দন । 

মনে মনে ভাব তায় নন্দেখ নন্দন || 
ধাটিযা প্রস্তব কাসা যোগী যদি হয। 
কীসাবি ভাসঙ্কব তবে যোগী কেন নয ? 


সুখ দখ কিছুমাত্র বোধ নাই মনে। 
সমভাবে একা তুমি বাস কব বনে ।। 
দিবানিশি ধবাসনে মৃদ্যা নয়ন। 

কণ্টক তৃণেব পৃষ্ঠে জুখেতে শযন | 
গোপনে নিবিড় স্বানে আছ মাত্র একা । 
মান্ঘধেব সঙ্গে আব নাহি' হয দেখা || 
এবপ বিবল ভাবে বাস কবি বনে। 

সিদ্ধ হ'য়ে বিভু পায় ভ্রমমাত্র মনে || 
নিষত নির্জন হ'ষে বনবাসে বষ। 
*ভল্নুক শার্দল তবে যোনী কেন নয় ? 


৩৬৬ ঈশরচজ গুপ্ডতের/গ্রন্থাবলী 


শরীরে বিশেষ চিহন করিয়৷ পুকাশ। 
বাহিবে জানাও স্বীয় ধর্মের আভাস || 
বাধ্য করি নিজ মতে বদ্ধ করি দল। 
বিস্তাব কবিছ ক্রমে যত যুক্তি বল।। 
ধর্মের সুচনা কবি নাম হ'ল জারি। 
নানারপ গীতবাদ্য আড়ম্বর তারি || 
সাধনায় সাধূভাব স্বভাবে সরল। 

ভিনু এক চিহ ধরি কিছু নাহি ফল || 
ঢোল মেবে গোল কবে জ্ঞানী যদি হয়। 
নট নটী, যাত্রাকর যোগী কেন নয ? 


তত্ব-গীত। 


ওহে মখুকব, কব কি আশা | 
কেন ভবে তব হ'যেছে আসা ? 
যেমন ভাবিবে, তেমন হা'বে। 
ভাবি হে তোমাব, ঘোষণা ববে।। 
কর মধু আশা চবম পরে । 
পরমাথ-কলি দলে। না পদে ।। 
সংসার-কেতকী, তাহা কি চাও। 
অন্তব-রাজীব পশ্চাতে চাও |] 
একান্ত বাসন।, মার কবে। 
নিতান্ত কমলে পৃফূল কবে ।। 
ম'লে ফুল ফুল পরোমদ ঘাণ। 
লোলে মধুলিহ, বাচিবে পাণ।। 
ভ্রমে মধুহীন কণ্টকী-ফুলে। 
গেবে অন্ধ হ'বে পরাগ কলে । 
পাতকী কেতকী, শুধুই ঘাণ। 
পড়িলে তাহাতে নাহি হে ত্রাণ ।। 
অসি সম ধাব পাতার তা র। 
পক্ষ ছিনু হ'বে বলি হে সাব।। 
থাকিতে যাইতে না পারে মন । 
এ হেতু নিশ্চয় কর হে পণ || 
পেয় কেতকীর পাশে না যা'বে। 
শেয়ঃ পদ্িনীতে সম্তোঘ পাবে।| 


নিত্য যধু পেয়ে ত্যজ না ওহে । 
বৃথ! ভ্রম কেন সংসার-মোহে ।। 
সৌবভ গৌববে, বিষ পৃস্ন। 
আছযে বদ্ধিত, বলি হে শুন। 
তা'ৰ তাৰ পেলে, না হ'বে ভুল। 
তব ঘবে যাব ন! পাবে তুল | 
অতএব বলি শন হে' সার । 
পক্কজেব পব লহ হে তাব || 
কত এত অলি ভ্রমিছে তখা | 
সাধু সাধু বলি কহিছে কথ। || 
নাহি শোক মোহ কিছুই কা'ব। 
পবমার্থ ভাবি গলাব হাব | 
একমাত্র সেই, সত্য বিধান । 
ক'ব সত্য পণ, মনোনিধান || 


ঈশ্বরের প্রতি। 


জব জয জগন্াথ জগদীশ জয। 

একমাত্র সত্য তুমি, মিছে সমুদয || 
ভূতাতীত ভূতিনাথ, নিত্য নিত্বিকাব | 
সব্বভূতে আবিভঁতি, তুমি সব্বসাব ॥। 

ধাতা পাতা ব্রাতা তুমি, তুমি সব্বময | 
ত্জন পালন লয, কটাক্ষেতে হয || 
বুঝিতে না পাবি তব ভাবেব আভাস । 
কেনই স্জন কব, কেন কব নাশ।। 

কেন কব, কেন হব, কেন ব! জিজ্ঞাসি। 
তুমি কোথা, আমি কোথা, মিছে ভাঘ ভাঘি || 
জবা আসি দেহ ভোগ করে অহবহ। 
মবণের আগমন, জনমেব সহ || 

জন্মিলে জগতীপুবে, মবিতেই হয়। 

এ মবণ নিবাবণ, কিছুতেই নয়4। 

বুঝিতে না পারি কিছু, করি হাহাকার । 
কেন জনা? কেন মৃত্যু? কেন এ সংসার! 
পাঁচভুতে জড়ীভূত ভূতের আগার । 
অভিভূত হই দেখে ভূতের ব্যাপার | 


ঈশ্য়চ্জ গুগ্ডের গ্রন্থাবলী ৩৬১ 


পঞ্চের পৃপঞ্চ এই, সকলি অসার । 
অসাবেতে সাব বোধ, মাযাব বিকাব || 
মায়ামদে মত্ত আমি, অন্ধ অনিবাব । 
মোচন না হয় কভু লোচনেব ছ্বাব || 
দেখিতে না পাই কিছু বস্ত আপনাব। 
'আমায না জেনে কবি আমাব আমাব || 
সকলেই কবিতেছে, আমাৰ তোমাব। 
কে আমাব, আমি কাব কেবা হয কাব ।। 
কেহ আব নাহি ভাবে, বিহিত বিশেঘ। 
কি ছিলেম, কি হলেম, কি হইব শেঘ || 
বল নাথ কাব কাছে সাব কথা পাব। 
কোথায এসেছি আমি, কোথায বা যাব || 
অভাবেতে মনে শুধু ভাবেব উদ । 

মবণ নিকট অতি, আাবণ না হয |। 

কিছুই না] কবিলাম আপনান পুবে। 
মিছে কাল হবিলাম, মবিলাম ঘৃবে | 
বুশ্ধ্শাৰ কিছু নয ভবেব ব্যাপাব | 
মিছামিটি হাই হই কেন ববি আব ।। 
এই দেহ, এই আমি, অজব অমন | 

এ ভাব না উঠে যেন মনেব ভি || 
হৃদযে উদয হ'ও, কবি অনবোধ। 

এখনি ছাডিব দেহ, দেহ এই বোধ || 
যতক্ষণ দেহে প্রাণে না হয বিচেছদ | 
ততক্ষণ মনে যেন নাহি থাকে খেদ || 
কিছুমাত্র নাহি কবি মবণেব ভয। 
তোমাঁব অভয পদে মন যেন বয।। 

ধবিযা তোমাব ধ্যান, আখি মুদে থাকি । 
না কবিষা কোন বব, মনে মনে ডাকি || 
পযোজন নাহি আব অন্য আলাপনে । 
পাঁণ মন নত হ'ক তোমাৰ চবণে || 
একেবাবে ডুবে যাই ভাবেব সাগবে। 
ভাবময তব ভাব, ভাবি ভাব-ভবেণ। 
ধ্যানে জ্ঞানে তোমাফ হেবিব জাগবণে। 
নিদ্রা ষৈন নাহি আসে শেত্র-নিকেতনে || 
বিফলে ঘৃমাই যদি, মিছে কাল যায। 
অন্তবে জাগিযে তুমি. জাগাও আমা || 
যে ধূমেব ধোব নাই, নাহিক চেতন । 

যে ঘমে স্বপন নাই, নাই জাগরণ || 


একবাব হ'লে সেই মহানিদ্রাগত | 

উঠিতে না হয আব জনমেব মত || 
যতক্ষণ সেই ঘুম না ধবে আমায। 
ততক্ষণ জাগবণে হেবিব তোমায় || 

সে ঘুমে কর্তা তুমি, আব কেহ নয || 
তুমি না পাঁড়ালে ঘুম, (সে ঘুম কি হয || 
যখন পাড়াবে ঘুম ঘুমাব তখনি । 

এখন পাডাতে হষ পাডাও এখনি || 
পাড়াও পাড়া ও ঘুম, পাডাও আমায | 
সকলে দেখুক চেয়ে, ঈশুব ঘুমায় || 
ঘুমালে ঈশুব, জাগানে বেবা আব। 
একেবাবে শেষ হবে গুপ্ত সমাচাব || 

পাড়' ঘুম পাঁবে কনে, নাচাতে নাচাতে। 
নিভে নাচো গাষে হাত বুলাতে বুলাতে || 
তব মুখ পানে আখি মেলিতে মেলিতে। 
ঢুল' ঢুল' হ'বে শেষ দেখিতে দেখিতে || 
ঘুম ঘুম' বণিবে চে কোলে শোযাইযা | 
একেবাবে নিদ্রা যাৰ নযন মৃর্দিবা |] 


প্রার্থনা । 


গে! 


| 


গণাতাত ওণময, স্যজন পালন লষ, 
তোমাব ইচছাষ হয সব। 
মহিমা বৃঝিতে তব, বিধি, ভব, পবাভব, 


তাবহ্নীন কেশব বাসব || 


যখন যে দিকে চাই, যেকপ দেখিতে পাই, 
কিছু নাহি' হয নিবপণ | 

নদী নদ বতুাকব, কানন ধবণাধব, 
সকলি তোমাৰ নিকেতন || 

তকণ অকণ ছবি, নযনে নিবখি কবি, 
কত ভাব উদয অস্তবে। 

অন্ধকাবৰ কবি দৃব, দিনপতি তিন পুর, 


আলোকেতে পুলকিত কবে || 


বজনী সজনী সনে, অআুধাকর আগমনে, 
করে কত গরিমা পৃকাশ। 


৬৬২ 


পফল্প কমুদ দল, মধুতরে ঢল ঢল, 
গন্ধবহে বহে তার বাস।। 

চকোরনিকর সুখে, শশিগুণ গায় মুখে, 
করে সুধা পুলকে ভোজন । 

বিশ্বাম কৃটীরে হারি, জ্ঞান-যোগে ধ্যান ধরি, 

যোগী করে তোমার সাধন || 

দিবাকর নিশাকর, | দই আখি তুমি ধব, 
আকাশ তোমার কলেবর। 

পবন-নিশাস হয়ে, ভ্রমিছে সৌবভ ব'য়ে, 

চরণ ধরণী ধরাধর || 

তুমি বিভু বিশ্যয়, রূপ তব দৃশ্য নয়, 
শাস্ত্রে কষ কেবল চিনায়। 

তব গুণ বণিবাবে, বর্ণাবলী বলিহাবে, 

বণনে বিবর্ণ বর্ণ হর || 


দয়াময় দয়া কর, দাখেব দর্গতি হব, 
দৃষ্টি দেহ চাহিয়া এ দানে । 
গতি হীন আমি অতি, অগতির তুমি গতি, 


ক্ষমাকব, ক্ষমা করব ক্ষীণে || 
মাতিয়৷ বিষয়-মদে, না ম'জে তোমাব পে, 
পদে পদে বিপদ আমাব | 


বিশেঘ কহিব কত, অপবাধ আছে যত, 
কৃপা করি কর পবিহাব || 
দোষ পাপ যত মম, হয়েছে তৃণের সম, 
নাম তব, পবল অনল । ৰ 
ভরসা হতেছে মনে, পৃড়ে সেই হুতাশনে, 
ছার খার হইবে সকল |। 
যা হবার হইয়াছে, তাহে কি উপায় আছে, 
কৃপা কর এখন আমায়। 
অসার ভাবিয়। সার, পূনক্বার যেন আর, 
পাপ পথে মন নাহি ধায় |] 
ভাবতরে হয়ে ভাবী, কেবল তোমায় ভাবি, 
ভাকী কালে ভাল যেন হয়। 
কর নাথ পরিবোণ, দেহ আর মন পণ, 
তোমাতেই করিলাম লয় || 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


শরদর্ণন। 


ভেকের ভীঘণ রব, এতদিনে অপহুব, 
স্রসময় শরদ আইল । 
বিমল রজতাকাব, হইলেন সুধাধারঃ 
চক্দিকার মালিন্য যাইল || 
তুঘারে তৃণের দল, উঘাকালে ঝালমলঃ 
কবে কিবা শরদ তপনে। 
যেন যরকত পবে, মৃূকৃতা উজ্জল করে, 
শোভা৷ করে ভানুর কিরণে | 
দিনমান বাত্রিমান, পায় সম পরিমাণ, 
সমুদয় শশী অনুমান । 
শরদেন দিনকব, ধরে কর খরতর, 
মকবের ভাস্কব সমান || 
দোযালা বাতাম বশ, তাহছে কত রসোদয, 
ফুলচয় ফুটে অগণন। 
মধুকব মবৃকরী, সুখে মধু পান করি, 
ওঞ্জপ্লিয়া জুড়ায় জীবন || 
পদ]দলে শিত্য আসি, ভ্রমর্বী সুখেতে ভাঘি, 
খঞ্জনের সহ বাদ কবে। 
সে রস দেখিয়। পদ্য, পরিহরি ভাব ছদা, 
হাশ্য করে কত তাব তরে | 
নিশ্শল হইল জল, রাজছ'ংস দলে দ'ল, 
সুখে কেলি করে সরোববে। 
নিশাকরে হেরি পক্ষ, বিস্তার করিয়৷ পক্ষ, 
পুমোনন্দে চকোর বিহরে || 
আকাশের শোভাকর। নীলবর্ণ জলধর, 
শেণীবদ্ধ শোভে সারি সারি! 


সঘনে গরজে ঘোর, অতিশয় করে শোর, 
ন] বরিঘে এক বিন্দু বারি || 

ময়ূরের বাড়ে রঙ, চাতকের আশা ভঙ্গ, 
অঙ্গ তার তৃঘায় আকুল । 

কেমনে প্মের ধারা, বিনা জলধর-ধার!, 
অন্য জলে বিরাগ বিপুল পল 

বরঘায় নদী নদ, পেয়েছে পূবল পদ, 
গদগদ সব একাকার । 

একটানা অবিশ্মি। নহে স্থির এক যাম, 


প্রবাহ বহিছে একধার |] 


ঈশরচজ্জ গুণ্ডের গ্রন্থাবলী 


রুধির সমান নীব, দুই ধাবে ভাঙ্গে তীব, 
তাব শব্দে শবণ বধিব। 
পুফৃল দোদৃল্য কায, গাপিল সাগবে ধায 
পেমানন্দে হইযা অস্থিব || 
যেমন পূণয-আঁশে, ভ্রভগতি পতি পাশে, 
ধাষয বিলাগিনী ববানান। 
আলু থালু কেশ বাস, স্খলিত কবরী পাশ, 
লাজভয নাহি মাত্র মনে || 
স্রখেতে আসক্ত হয়ে, গকেতে স্বদল লষে, 
জলে কত চবে জলচব। 
বঙেতে মীন নাচে, ফেনে তাব পাছে পাঁছে 
বিশাল বোযাল ভমঙ্গর্ন || 
নেমেছে গঙ্গা চল, ডাকে ভল কল কল 
না মানে উজান আব ভাটি। 
তীব হতে তককল, হযে চিন-ভিন মুল 
ভেসে যায দৃশ্য পবিপাটি || 
এইবপ নাণ। (শাভা, ভাবুবেব মনোলোভা 
গঞ্চাবিত স্তখেব শবদে | 
স্বভাব স্বভাব বশে, কতদপ কত বাস, 
পুকটিত হয পারদ পদে | 
ইচচ্ভাময ইচচামাত্র, পামাদ্তি পতিপাত্র, 
মইশ্তি্ল মহিমা প্রকটে | 
ভাবুক ভকতনন, জদয-কমল-বন 
ভক্তিভবে বিবাসিত বটে || 
অনুবাগে হুষ্টমনে, শবদেব আগমনে, 
পূজে লোক ইচচাবপা শক্তি। 
দিযা নান৷ উপহাব, মাণে বত পবিহাব, 
ব্যক্ত কবে মানসিক ভভ্ভি || 
অনাদ্যা অসাধ্যা আদ্যা, 
কল্পনাষ কবি দশভক্তা | 
তত্তুহীন যতজন, কবিবাবে স্থিব মন, 
পৃতিম৷ গড়িযা ববে পুজা || 
হাবি পৃষ্ঠে আধিষ্টাত্রী, যোগমাঁযা জগদ্ধাত্রী, 
সাবদা কমলা সহচবী | 
ধবাতে ন। ধবে শোভা, সাধকেব মনোলোভা।, 
মূন্ুয়ী মহীশী মহেশৃকী || 
সেই পৃজ। অনুসাবে, হুলস্থুল এ সংপাবে, 
আমোদ পমোদ তিন দিন। 


ব্রিভশৎ দুবাবাধ্যা, 


৩৬৩ 
স্বীষ পবিবাধ সহ, সখী সবে অহরহ, 
আনন্দ-গাগব সীমাহীন || 
বল দিবাপন পাবে, পূর্ণধমী আইল ঘবে, 


চিনা হনে ঢল দল। 
চ্শি দাপা-সত মখ নিবাবে পাস দূখ, 
ঢল শাহ অাঁশান্দব পল || 
(15055515517 মহামায়া পূজা কবে, 
বত মাযা 'ভাঁছে বেড যাষ | 
উদ্বামণখ ডাবে দূরে, স্না বাব ভব দগে, 
উপসাণ মবি ভা হান 
নাহি ল্ুপা তা শালি. লাশামেধা সব শাস্তি, 
শান্তি মাত্র দূশশব শৌবব | 
তিণ দিন হাতভান, এব'মন একধ্যান, 
দূণা দুণী এই মাত্র বব।। 
বলি চোম চণ্ভীপাঠ, যারা কনি কত নাট, 
হাট ঘাট সব এবাকান । 
নবমী হইলে ণতি, দূ খ যত পৃর্বমত, 
অতলে আনন্দ দাই আব || 
প্রবাসীণ মদে পুন পবিতাপ দশগুণ, 
ব্বিহ শ্কাব উপস্ি। 
দুটীণ দিখস পর্ণ, নিবাস ত্যভিতে ভুণ, 
পতিশণ চিন্ত খিকলিত || 
হতাশ হতাশ হযে, পশিপাব মধ্যে বযে, 
নিত দেয শানাণালি। 
মণ্তে যাত*। পাব, বেমনে ছ্রাঁডিযা যাব, 
এহ ভেবে ভশু হয বালি।। 
শিঘম প্নিহ-শ্যখা, মুখে নাহি সবে কথা, 
চল চল যন যুগল । 
যেন দাবানল ভবে, শহন দাহন কবে, 
তাহাতে চঞ্চল মূগদল || 
বিদাব কি দায মবি, হৃদয ব্যাকৃল কবি, 
দম্পতিবে জ্ঞানহাবা কবে । 
বলিতে সে ঘোন দুখ, লেখনী বিবর্ণ মুখ, 
মুখে তাব বাক্য নাহি সবে || 
বিশেঘ যবতী যাবা, হযে তাবা আত্মহাবা, 
তাবাকাবা ধাবা বহে শেত্রে। 
চিবদিন জন্য বশ, সুহ' পম দৃই রস, 
অঙ্কৃবিত মানসেব ক্ষেত্রে॥। 


ডঃ 
কবঙ্গ নযনে জল, সদ। কবে ছল ছল, 
সুববঙ্গ অধব-বস হীন । 
ছটফট কবে মন, নিকেতন ভাবে বন, 


জীবন বিচেছদে যেন মীন || 
বিঘম বিযোগ ৰোগ, দিবাবাত্রি কৰে ভোগ, 
কাতব বিনা জুস্থ নহে মন। 
পূবোধ না মানে মনে, সদ। ভাবে প্রিযজনে, 
বাহুগস্ত স্রধাংশু-বদন | 
পবাসীব নানা নপ, উলে বিঘাদকপ, 
ক্ষণকাল মাত্র সখী নয | 
ছাঁড়িলে বিধয কর্ম চলে না সংসাব ধর্ম, 
মহা খেদ মর্নভেদ হয || 
যাত্রা! কবি দধি চুষে, ঘবেব বাহিবে শুষে, 
ঝাব ঝব ঝঁবে দটি অক্ষি। 
মনে ভাবে একি দা, কব কাষ পাঁণ যায, 
হায হায মনুঘ্য না পক্ষী || 
কেহ কেহ কছে' ভাই, চাকবীব মুখে ছাই, 
বিদেশেতে আব নাহি যাব। 
বাবমাস ঘবে ব'যে, কোঁনবপে খণী হযেঃ 
ঢাঘ ক'বে ধান বেচে খাব |। 
ও বাড়ীব হবিদাস, কাবোছু ঢোলাব চাষ, 
বিদেশেত আব নাহি যায। 
ঘবে থেকে অল্পধনে, তুষ্ট আচে হট মনে, 
কোনবপে শাক ভাত খায ।। 
আমবা কি ওহে ভাই, পবিবাধ বাঁডা নাই, 
আমি তিনি ছেলে আব মেষে । 
মোটা বস্ত্র মোটা ভাত, তাহে হবে দিনপাত, 
সুখে বব হরিওণ গেষে || 


হও আত তব ত্র 


আত্ম'তত্ব। 


শবীবেব মাঝে কত, বস্ত আছে শত শত, 
অনুগত সবে আপনাব। 

বাহিবে দেখাষ সাব, অন্তবে আপন সার, 
'অতাবেও না ভাবে আসার || 


ঈশ্বরচজ্জ গুপ্তের এস্থাবলী 


না হইলে বক্ষা নাই, এ দ্রব্য এখনি চাই, 
যথা! পাও কৰ আহবণ। 
ঘবেব সকলি মন্দ, এইবপ হয় ছন্দ, 
ইত্রি»গণেব পূতিক্ষণ || 
ওবে পাণ তুমি পণ, আব কা'বে বলি পাণ, 
তোমা দোপব নাহি আব। 
যাতে তাতে বও তৃষ্ট, কখন ন। হও রুষ্ট, 
শদাকাল সন্তোথ তোমার || 
তোম। ছাড়া ওক কই, তোম। ছাডা গুক কই, 
ওক কই কাবে'আমি আব! 
দযা কবি দেও শিক্ষা, এখনি লইব দীক্ষা, 
শিঘ্য আমি হইব তোমাব || 
যে দেখি লৌকিক গুক, শুধু অভিমান-গুক, 
নাহি বোধ ক্রোধ-ভব। মন । 
উপদেশ লযে তাব, নাহি কোন উপকাব, 
কিসে হবে কল্যাণ-সাধন || 
যোগী যত যোগ ধবি, পাণেব স্তম্তন কবি, 
পাঁণ-ধর্শ একপে শিখিবে | 
ভবধোব পাবাবাব, অনাযাসে হবে পাব, 
সদা শখ মনেতে পাইবে || 
এই প্রাণ-নাযু কখ।, সামান্য বাযুব যথা, 
শুন তথা ভাব ব্যবহাব। 
সভত সব্বব্রগামী, যে জন আমাব স্বামী, 
স্বখর্দাতা সদ] সবাকাব || 
শন্দ কবি সাঁই সাঁই, গতি কবে সব ঠাই, 
কা'ব সহ নাহিক আন্বন্ধ | 
কখন সুগন্ধ হয, কখন কৃগন্ধ বয, 
কিন্তু তাহে নাহি কোন গন্ধ || 
বাযুব নাহিক বপ, তবু একি অপৰপ, 
ধবায খুলিব সহকাব । 
নান] বর্ণ দেখা যায, কিন্তু নাহি' স্থিতি পায়, 
নীল' বক্ত ধূসব আকাব || 
এবপ দেখিয৷ ভাব, বুঝি! বস্তব ভাব, 
ভাবে ভাব গুক সমীবণ। 
লহ এই উপদেশ, অনাযাসে পবিশেষ, 
হবে আত্ব-তত নিবপণ || 
পাপনুক্ত জন যেই, বিঘয়ী ন। হয় সেই, 
যর্দি কর বিষয় অর্পণ । 


ঈশ্বরচন্জ গুণের গ্রস্থাবলী 


বিশ্বয় সম্বন্ধ তাব, কখন কি হয় আর, 
যেমন বায়ুর বিচরণ || 
আত্ব। শুধু জ্ঞানময়, সদ। এক বপ হয়, 


দেহ যোগে ভিনু তিনূ, বপ। 
িও। কালো ছিজ ভূপ, কভু বৈশ্য শুদ্ররূপ, 
নবনাবী আদি নানারপ || 
অনিত্য এ নানাবপ, কেবল অজ্ঞান-কুপ, 
অভাবেতে ভাবেব উদ । 


জানিযা বিশেষ মর্ম, ছাড় এই সব ধর্শ, 
দেখ এক বঙ্ধ জ্ঞানময || 
অরূপেতে রূপজ্ঞান, মর্খেব এপ ভান, 


নাহি জানে তত্তেব বিচাব। 

তত্তেব ততৃজ্ঞ যাবা, এবপ না বলে তাবা, 
ধূলিযোগে বাধু নানাকাব ।। 

পাণ বাহ্য সমীবণ, এইবপে গুক হন, 
শিখিযা তাদেব ব্যবহাব । 

সন্তোধে এপিলা মন, আত্ব-তত্ত নিদর্শন, 
জেশে হও ভবসিন্কু পাব ।। 


স্তোত্র। 


জয জয জয, 
নিবাময দয়াময | 
পবিপূর্ণানন্ন, 
মধুকব মনোষয || 
তুমি নিবাকাব, নিতা নিব্বিকাব, 
নিবাশৃয নীবাশয়। 
হয়ে নীরাধাব, অখিল আঁধাব, 
মুলাধাব বেদে কষ || 
বিভু বিশুরূপ, 

* স্ব স্বরূপ বপ ধব। 
কটাক্ষে ক্যান, কটাক্ষে পালন, 
কটাক্ষে সংহাব কব || এ 

অসীম জলধি, 
সকলি তোমাৰ লীল! | 


অক্ষ অব্যয়, 


মনোমষকবন্দঃ 


নহ দৃশ্যবূপ, 


অবনী অবধি, 


ধু 


খেচব ভূচর, আর জলচগ্ক, 
কত জীব পৃকাশিল। ॥। 
ভব-ভাবে ভব, হয়ে পরাভব, 
তব স্তব কৰে কত। 
ভাবেতে ভূলোকে, 
ভাবিছে ভাবুক যত।॥ 
ফলে তাহা নয, 
চবাচবময লেখা । 
বিমল অক্ষবে, জ্যোতি তাছে' হবে, 
ললিত লিপিব বেখ! || 
পরম ভক্তি বপ, 
পকাশে পুকাশ হয। 
অপমীব পৃভু, সেই রূপ তু, 
নযন-গোচব নয || 
মিছা মৃঢ় নবে, পথি পড়ে রে, 
তাহে নয জ্ঞানোদয | 
মিছা কবে শৃম, মিছা পঝাক্রম, 
মিছা কবে আযু ক্ষয় ।। 
পৃস্তক ফেলিযা, নযন মেলিয়।, 
ব্লাও-পৃস্তক যদি । 
স্ুখেতে তাহাব, 
মন ভাসে নিববধি || 
অক্ষাি অক্ষবে, বর্ণনা অক্ষবে, 
সন্তব কখনেো। নয। 
ছয় য় হয়ঃ অক্ষয অব্যয়, 
নিবাময দযাময || 


পুণয পলকে, 


তব পরিচয়, 


নয়ন অনুপ, 


দেখে একবাব, 


পুভাত সময, কিবা বসমষ, 

তকণ অকণোদয । 

ঢল ঢল কপ, কিবা অপবপ, 
পবনে অস্থিব হয় || 

কঘিত ফাঞ্চন, কবিষা লাঞন, 
বালার্ক বদন-শোভা | 

কবি বিলোকন, কত ছিঞগণ, 
গান কবে মনোলোভা || 

গে গানে তোমা, মহিম৷ পৃচা়, 
অবল৷ বিহজ করে। 


৮১০১ 
পাতে যায় বিটি, পুনঃ পায় দৃষ্টি, 
কচিব ববিব করে ।। 
পণ্ড পক্ষী সবে, স্বীয স্বীয রবে, 
কবে তব ধন্যবাদ । 
মনের ভিতরে, সেস্বরে বিতরে, 
অপ্ব্ব আহ্াদ-ম্বাদ || 
কবে বিতরণ, 
তরল তহিন-ধাঁবা | 
যেন অবিকল, পেম-অশ্ন্জল 
হরিঘে ববিষে তা'বা।। 
পুভাতে পবন, জড়ায় জীবন, 
শীতল সুগন্ধ বয। 
সদ। গুণ স্ফবে, 


যত তরুগণ, 


ঝুর ঝুর সুরে, 
কৃম্ম-আসনে বষ ॥। 
কিব। মধ্কর, 
গুঞ্জরে মধব স্ববে। 
পৃষ্প-রজো পর, 
তব আবাধনা করবে ।। 
সমীর হিলোলে, যায় ঢোলে ঢোলে, 
তটনী তবঙ্গশে নী । 
মনে হেন জ্ঞান, নদী ধবে ধ্যান, 
আকৃলিত তা'ব বেণী ।। 
এইরূপ কত, শোভ। শত শত; 
পাতে করি নিবীক্ষণ। 
পৃফুল হৃদয়, 
ভাবেতে মোহিত মন || 
তক্তিযোগবশে, 
শরীর লোমাঞ্চ হয়| 
জয় জয় জয়, 
নিরাময় দয়াময় || 


দিনের যৌবন, 
পখর পূহরছয়ে। 
তপন ত নয়, 


কেহ নাহি দেখে ভয়ে।। 
সধনে ঘৃণিত, 
খরশান চক্র রূপ । 
জলে ধক্‌ ধক্‌, 
চমকে চঞ্চল রূপ || 


কমল উপর, 


ঢালি কলেবর 


জ্ঞানের উদয, 
কৃতজ্রতারসে, 


অক্ষয় অব্যয়, 


পুকাশে যখন, 

তপনতনয়, 
গগনে পৃণিত, 
করে চকৃ মক্‌, 


ঈশ্বরচন্ গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


ক্ষবে খর কর, করে জর জর, 
হরে পণ গন্ধবাহ। 

ক্ষধা তৃষ্ণা জরা, তিন সহোদর], 
করে আসি দেহ দাহ।। 

কিবা! অন্‌ পম, তব কৃপা ক্রম, 
ভুবনে ভূঘিত ভোগ। 

ক্ুধ। হেতু ফল, তৃষ্ণা হেতু জল, 
জরা হেতু নিদ্রাযোগ ॥। 

তব অনুগৃহে, কেহ দূখখী নহে, 
জীবচয় শিব লভে। 

আহার বিহার, সুপ্তি সহকার, 
মহা সুখে রয় সবে 

শান্ত হয়ে মনে, রত জীবগণে, 
তব গুণ অনুবাদে । 

পুভাতের রব, ছেড়ে পক্ষী সব, 
নবরূপ স্বব সাধে ।। 

শুনে সেই গীত, হযে অতি পাত, 

হরঘিত হয় মন। 

কি আছে অভাব, স্বভাবে স্বভাব, 
ভাবে ভাবে অনুক্ষণ || 

তুমি হে বিধাত।, সব্বসুখদাতা, 
বিশুপাতা, অবিনাশ । 

তুমি কৃপাকিন্কু, জ্ঞানরূপ ইন্দু, 
ভ্রম-তমো কব নাশ ।। 

তব জ্যোতি বিনা, হইত মালন।, 
গংসাবেব শোভা যত। 

দিব দ্বিপুৃহবে, ক্ষুধা তৃষ্ণা) ভরে, 
পাণী সব হতাহত || 

দেখি কি আশ্চর্য্য, বিন। পরিচর্যয, 
পূর্ণ কর সমুদয় । 

জয় জয় জয়, অক্ষয় অব্যয়, 
নিরাময় দয়াময় || 

দিনেশ তপন, করিলে গমন, 
অস্তাচলচুড়োপরি | 

দিবসেবে ধরি, ফেলে গাস করি, 


নিশাচরী বিভাবরী || 


ঈস্বরচঞ্জ গুপ্তের গ্রন্থাবলী ৩৬৭ 


শশী সেই কালে, ব্যোম অন্তরালে, 
দেখা দেন হাসি হাসি। 
' সুশীতল করে, ধরা সঞ্চ করে, 
সুধা ক্ষরে রাশি রাশি || 
চকোরী চকোর, ভাবে হয়ে ভোর, 
যৃদ্ত্বরে শূন্যে ধায়। 
আনন্দ উৎসবে, পিয়' পিয়' ববে, 
তোমার গরিমা গাষ || 
বেড়ি শশধর, শোভে নিবন্তব, 
কোটি কোটি কোটি তারা । 
নাহি' অনুরূপ, যেন এক ভূপ, 
ধেরিয়া অসংখ্য দারা || 
পুস্ফুটিত ফুল, সৌরতে অতুল, 
সমীরে বিতরে বাস। 
নাসাপথে ধায়, 
নয়নে করেন বাস ॥| 
রাখিয়। গোৌখব, লুকায সৌরত, 
হৃদয়-নিভূত ঘরে । 
বুঝি তাই সার, নযনেৰ দ্বার, 
নিদ্রা আসি বোধ করে || 
নিদ্রা সহ মন, করিনে রমণ, 
সম্ভবে স্বপনশ্সুত । 
অতি।চমৎকার, স্বভাব তাহাব, 
নানারপ গুণযুত ॥ 
অজুখীরে সুখ, স্ুখিজনে দুখ, 
দান করে নিজ বলে । 
যার নাহি খেদ, তা'র মন্ভেদ, 
পৃণয়ে বিচ্ছেদ ফলে ।। 
এইরূপ তব, লীলা অসম্ভব, 
কি কব হে ভবধব। 
দেখ ভব-ভাব, ভাবি তব ভাব, 
সে ভাবে সম্ভব সব। 
দিনে দিনকর, রাত্রে নিশাকর, 
গ্দেয় তব পরিচয়! 
জয় জয় জয়, 
নিরাময় দয়াময় || 


নিদ্রা বুঝি তায়, 


অক্ষয় অব্যয়, 


বল। 


শ্ঞানহীন মুর্খ যেই মৌন বল তার । 
তশ্কবেব বল শুধু মিথ্যা ব্যবহার | 
ভূপতি তাহাব বল অবল যে জন । 
বালকের বল হয় কেবল রোদন || 
অস্ত্র আব যুদ্ধ হয় ক্ষভ্িয়ের বল। 
ভিক্ষকের ভিক্ষা বল দেহের সম্বল || 
ব্যাপার তাহাব বল বৈশ্য যেই জন। 
শড্রের কেবল বল বান্ধণ-সেবন | 
বিদ্যাবলে ধবে বল পণ্ডিত সকল । 
বল বল বণিকেব বাণিজ্যই বল || 
হিংসকেব হিংসা বল অন্য কিছু নয। 
নিন্দাই তাহাব বল নিন্দক যে হয় ।। 
কেশ আব বেশ হয বেশ্যাদেব বল । 
বঞ্চন৷ তাদেব বল যাব! হয় খল || 
যুবতী নাবীব বল যৌবন রতন । 
বাচালেব বল শুধু মুখেব বচন || 
মীন শস্য সমূদ্রের জল হয বল। 
তকদের বল শুধু ফুল আর ফল | 
শশী আব তপনেব বল হয কর । 
দেবতার বল শুধু শাপ আর বর | 
গৃহস্থেব ধন্ম বল স্তাবকের স্তব। 
শুচিব অধ্াণ বল ধনীর বিভব ॥। 
যিনি হন বুয্নাচারী বৃদ্ধ বল তাব। 
যতিদের বল হয় সদ সদাচার || 
গুণ আব এঁক্যভাব গুণীদের বল । 
ঝণির কৃটিল কথা ছুতো আর ছল || 
পৃণ্যবল তাব৷ ধরে পুণ্যবান্‌ যত। 
পাপ হয় তার বল পাপে যেই রত।। 
সত্যবন বল তার সৎ যেই হয়। 
অপত্যই বল তার সৎ যেই নয় || 
অনুগামী অনুচর যে হইবে ভাই । 
আনুগত্য বিন! তার অন্য বল নাই ॥| 


সুকর্মশালীর বল ধীরত৷ সাহস । 
ম্বনীর কেবল বল মান আর যশ।। 


৩৬. 
সন্যাসীর ন্যাস বল যোগীদেব যোগ । 
ভূত্যেব ভূপতি-সেবা ভোগীদেব ভোগ | 
সতীবল পতিসেব। পূজাবল ভূপ। 
শিঘ্যবল গুকসেবা ভেকবল কৃপ | 
বিবেক তাহাব বল শান্ত যেই জন। 
সঞ্চয তাহাব বল অল্প যাব ধন ।। 
শান্তি বল বিপে বায়েব উপাসনা । 
সাধকেব বল হয় কেবল সাধনা | 
বাজাব পতাপ বল বলেব পৃধান। 
যাহাব অভাবে যায বাজ্য আব মান || 
সেই বাজ শান্তিবলে বলী যদি হয। 
তাঁব কাছে কোন বল বলবান্‌ নয || 
শক্তি বল শাক্তেব শৈবেব শিবনাম । 
বৈষবেব বল শুধু হবে হবে বাম ।। 
ভক্তিবল ভক্তেব অন্য নাহি' তাষ। 
ভক্তাধীন ভগবার্‌ ভক্তেব সহাষ || 
ঈশবে যে সপিষাছে দেহ পাণ মন । 
কত বল ধবে সেই নাহি নিবপণ || 


ভ্রমণ 


(১) 

অ্রমণেব সুখ কত, বিগত বিঘা যত, 
অবিরত সুখে বত মন। 

হেবি সব নব নব, কত কব হ'তবব, 
পবাভব মুখেব বচন ।। 

এক ভাব অহবহ, দেখা হয যাৰ সহ, 
পহোদব সম সেই জন। 

কিছু মাত্র নাহি' খেদ, কিছু মাত্র নাহি' ভেদ, 
অভেদ ভাবেতে আলাপন || 

আদ্‌ সিদ্ধ কবি পাক্‌, উদবেতে পবিপাক্‌, 
ক্ষধানল তখনি নিব্বাণ। 

ভাল মন্দ ভেদ নাই, যাহা পাই তাহ] খাই, 
লাগে ছাই অমূত সমান | 

রোগীব ন। থাকে বোগ, ভোগীর দ্বিগুণ ভোগ, 
যোগীর যোগেতে মন লয়। 

বিধাতার চারু স্থা্টি, চারিদিকে করি দৃষ্টি, 
সুরখবরূপ বারি বৃটি হয় || 


ঈশ্বরচঞ্জ গুপ্তের গ্রস্থাবর্লী 


একে ত গঙ্গার শোভা, অতিশয় মনোলোতা, 
ব্রিভৃবনে তুলা তাব নাই। 

তাহে অতি পিযতব, নয়ন-সম্তোঘকব, 
মনোহব চব ঠাঁই ঠাই || 

স্থানে স্থানে কত কত, নদনদী শত শত, 
পবিণত গঙ্জাব চবণে। 

বোধ হয তাবা সব, কল কল কবি বব, 


পূলকিত প্েম-আলাপনে || 

নদী নদে, যোগ যথা, অপবপ তাৰ তথা, 
সে কথা কহিব কাবে আব। 

যে জন ভাবক হয, সেই তাৰ ভাব লয, 
দেখে সেই চক্ষ আছে যাব || 

স্বভাবে ভাল ধাবা, এক ঠাই দৃই ধারা, 
পৃতেদ পৃতেদ তাৰ তাব। 

এক' দিকে কষ্ণবেখ।, স্বিববপে যায দেখা, 
শেতবেখা অন্যদিকে তাৰ || 


হযেছে একত্র যোগ, ফলত বিভিন্‌ ভোগ, 
ভিনু ওণ ধবে দূই জল। 
এক জলে যেন সুধা, পান মাত্র বাড়ে ক্ষধা, 


স্বভাবত অতি নিবমল ॥। 

নানা জাতি নানা জন, বিশেঘতঃ মহাজন, 
তবিযোগে নানা পথে যায । 

ভীটি যায দলে দলে, কেহ' বা উজান চলে, 
যেখানে যাহাব মন চাষ || 

গোলাগঞ্জ হাটে হাটে, বাটে বাটে মাঠে মাঠে, 
নানা জাতি দ্রব্য সমুদয | 

নাহি অন্য আলাপন, নিরূপণ কবি পণ, 
দিযা ধন কেনা বেচা হয || 

সম্বোধন অবধান, পবস্পব সাবধান, 
ব্যবধান হাটেব ভিতব। 

বুঝে সব নিজ মূল, মূলেতে লাভের তুল, 
ভূল নাই স্থলেৰ উপৰ || 

কেহ যায় কার্ষযস্থলে, কেহ বা ভ্রমণ ছলে, 
কেহ কবে তীর্থ পর্ধযটন। 

গতি বটে সবাকাব, সেইরূপ সুখ তার, 
যাহার যেমন আস্বাদন || 

সমস্ত দিবস ভরি, সাহসে চালাই তরী, 
স্থির করি শব্ধরী সময় || 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণের গ্রন্থাবলী 


কোথা গা কোথা হাট, কোথা বন কোথা মাঠ, 
কিছুমাত্র নিরূপিত নয় || 
দশখানা এক ঠীই, তাহে কিছু ভয় নাই, 
নিদ্রা যাই অভয় অন্তর | 
যতক্ষণ জাগরণ, হাসিখুসি ততক্ষণ, 
সুখে মন থাকে নিবন্তব || 
স্বান যথা ভাল নয়, তথা হয মনে ভয়, 
দস্যচয় পাছে লয় ধন। 
নিদ্রাযোগ পরিহবি, জপ কৰি হবি হরি, 
বিভাবরী কবি জাগরণ || 
স্থির করি দৃই তারা, দৃষ্টি কবি সুখতাবা, 
কাবে মুখে তাবা তাবা বব ।। 
নিশি যাবে কতক্ষণ, নিবীক্ষণ পতিক্ষণ, 
পৃতীক্ষর্ণ কবে তাই সব ॥ 
বৃক্ষেতে বিহঙ্গচয, দেষ দিবা পবিচয়, 
ললিত ভৈরবে ধবি তান। 
ঈঘত রক্তিন বেখা, পূর্বদিকে যায দেখা, 
পুলকে পৃবিত হয পাণ।। 
হেবে পুভাতের মখ, বিগত বিপুল দূখ, 
নব সুখ হৃদযে উদয | 
নৌকাবাসী যত নবে, বিশৃকব বিশেশবে, 
ভক্তিভবে স্মবে সমদয || 
পৃবেব বাঙ্গাল জীব, “বৈববী বনানী হিব, 
অবিবোল, অবিবোল অবে 1”? 
যত সব দেড়ে চাচা, দাড়ি ধুষে খুলে কাচা, 
আল্লা বোলে ডাকে উচচস্ববে || 
শুনিয়া সে পৰ *বনি, অন্তবে আহাদ গণি, 
দিনমণি কবি দবশন | 
অপরূপ আভা তাব, তরুণ কিবণ-হার, 
জলে জলে লোহিত ববণ || 
হেরি এই অপরূপ, মনে ভাবি এইরূপ, 
কবিয়া জাহবী জল পান। 
পরিতৃপ্ত পৃভাকব, বিস্তার কবিয়া কর, 
পন্য হ'তে স্বর্ণ কবে দান।। 
ক-আশ। যদ্যপি হয, তমোময় সমুদয়, 
, দুটি নাহি হয ভলম্বল। রর 
যে দিফে ফিরিয়া চাই, কিছুনা দেখিতে পাই, 
অন্ধকারে আবত সকল ।। 


৩৬৯ 


আসিয়াছে দিনমান, কেবা করে অনুমান, 
মিয়মাণ নিজে দিনকব। 
জলস্থল একাকাব, ভেদ বোধ নাহি আর, 
ধূমাকাৰ তিমিরনিকব || 
শিশিবের ঘোব ধূম, *. জল হ'তে উঠে ধুম, 
উদ্ঘ'ভাগে উঠিতে না পায়। 


ঘন ঘন খবে খবে, গঙ্গাব গতের পরে, 
বাযু ভবে খেলিয়া বেড়াষ ॥। 
খেচর না চবে চবে, আখিমুদে বৃক্ষোপরে, 


মাঝে মাঝে কবে নিজ শ্বর। 
তাহে পাই উপদেশ, বকতনী হইল শেঘ, 
প্রাচীতে উদয পৃভাকব || 
একেবাবে গতি বোধ, দরে গেল দূববোধ, 
মহ] ভ্রম মবীচিকা পা । 
উঘাব তুধানবৃষ্টি, দবে গেল দৃবদৃষ্টি, 
আপনাবে দেখিতে না পাষ || 
তবলেব অজ-পবে, নীহাব বিহাব করে, 
সোতোবেগে সিন্ধু-পথে ধাষ | 
নাহি তাব অনুবপ, যুদধ্বনি টপৃ টুপূ, 
অপবূপ রূপ হয তায় | 
নযনেব পবিতৃপ্তি, * ববিব কিঞ্িৎ দীপ্তি, 
জলে যদি জলে সেই কালে । 
তাছে বোধ হয হোন, চঞ্চলা চপলা যেন, 
বিভূঘিত বজতেব জালে ।। 
ভূতেব অদ্ভুত খেলা, ক্রমে যত হয বেলা, 
ভ্যাল৷ ত্যাল। এশিক ব্যাপাব । 
ক্রমে তাব যায ক্রম, ভ্রামকেব যায় শ্রম, 
*মপথে যুক্ত পুনবর্বাব || 
অরুণ উদযকালে, ছুটে যায় পালে পালে, 
দাড়ী মাঝি আব আর যত। 
পৃভাতেব কর্ম সারি, উঠে সব সারি সারি, 
নিজ নিজ কর্ধে হয় বত।। 
হাক্‌-ডাক্‌ জোব-জার, কবে কত শোর্-শার্‌, 
লেগে যায় মহা গণ্ডগোল । 


ধ্বজি তুলে খুলে তরী, “বদব বদর হরি, 
গঙ্গার পীরিতে হবিবোল 11” 
ভাটিপথে যায় যত॥ তাদের উল্লাস কত, 


কপি হেঁকে পালি আবর্থঘণ। 


উদ 


কপি-মুত্তি নিবখিয়া, পিতু সহ পৃকাশিযাঃ 
অনকল আপনি পবন ॥ 

ফ্যালে দাড় বুঝে বাঁক্‌, ধোব হাঁক জোব ডাক, 
গোঁপে পাক, সন্তোঘ হদয । 


একে পালি তাহে তাঁটি, দুই দিকে পবিপাটী, 
শীতকালে, তাদেব সময || 

গোড়েনে গোড়েনে উঠে, নীব কেটে তীব ছুটে, 
নিমেঘেতে চক্ষ্-ছাঁড়া হয । 

কলেব জাহাজ সব, মিছামিছি কবে বব, 
তাব কাছে কোথা পড়ে ব্য |। 

যাষ উঞজজানেব যান, যায উজানীব যান, 


পৃতিক্ল অগ্ুনাব পতি। 

নির্ণ সহজে গুণ, তাব পেটে যত গুণ, 
সেই গুণে অতি মৃদ গতি।। 

চলে অতি অল্প নীবে, ধীবে ধীবে তীবে তীবে, 
বাড়িযাছে বিষম বিপদ । 

কি কব তাহাব গতি, যেন সতী গর্ভবতী, 
চোলে যেতে টোলে পডে পদ || 

স্বানে স্বানে পাকজল, ছাড়ে ডাক কল কল, 
বল কবি বেগে দেষ মোডা | 

উজানীব। সেইখানে, » নাহি আব বাচে প্রাণে, 
গোঁদেব উপবে বিঘফোড়া || 


লহবী আসিছে আড়ে, গুণ বায উচচ পাড়ে, 
ঘাড়ে বল কবি দেষ টান। 
অতি জোব একটানা; কি কবিবে গুণটানা, 
টানাটানি ক'বে যায পরাণ ।। 
কাটিতে জলের টান, সটানে মাবিছে টান, 
তবু নাহি আব হাত নড়ে। 
ক্ষণমাত্রে হয় খুন, তথাচ না৷ ছাড়ে গুণ, 
হইাটিতে হোচট খেডে পড়ে | 
পাছাড় মাবিছে ধেষে, কাছাড় আছাড় খেষে, 
তক সহ পড়ে এসে জলে । 
শব্দ হয় বিপর্যয়, পেয়ে ভয মনে লয়, 
সমুদয় যায় বসাতলে || 
সেইখানে যত লায়, ঠেকাঠেকি হয়ে যায়, 
গুণ নিয়ে ছড়াছড়ি লাগে। 
পাশাপাশি চালাচালি, স্দালাপ শালাশালী, 


গালাগালি পাড়ে পব রাগে || 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রন্থাবলী 


পবস্পর ঠযালে রাগে, বাহির হইবে আগে, 
ছই ঝাপ ভেঙ্গে যায় কত। 
বচনেতে মাতামাতি, কিন্ত নাই হাতাহাতি, 


কটু কয মুখে আসে যত || 

ভেড়,যা যেড়,যাবাদী, আগেভাগে হয় বাদী, 
তেবিমেবি হিন্দী নয পৃবা। 

“আবি গণ ভাবি দেও, পিছে লাও হট লেও, 
বেটিচোৎ বাঙালী শৃশুবা ||” 

বাঙাল কহিছে মামু, সেম্বাই কোম্বাই যামু, 
মাঝি বলে “গুণ ছাবে দিমু?” 

“'পুঙিব পোলানি হালা,  ছি'বিলে পেলেব ছালা, 
দ্যাডু টাহা দাম দোবে নিমু 117? 

দিশী দাড়ী মাঝি যাবা, দিশি গাল দেষ তাঁরা, 
সে কথা জানাব আব কাকে? 

কাটিযা সোতেব আড়ি, হ'লে পৰে ছাড়াছাড়ি, 
আড়াআড়ি আব নাহি থাকে |। 

কোথায সাতাব দিযা, চলে যায নৌকা নিযা, 
দক তেঙে উঠে গিযা চবে। 

পখ যদি পায সোজা, বড় নয ভাব বোঝা, 
ঝকে ঝকে যায বসভবে || * 

চালে তবী শমভবে, ঠেকে যায ডুবো চবে, 
ধ্বভি মেবে যায মাঝামাঝি । 

ঠেলে যায বাছবলে, পড়িলে অধিক জলে, 
সাবাস সাবার বলে মাঝি || 

বছকষ্টে সেই স্বান, পাপ্ত হয়ে পবিব্রাণ, 
ধবে গান গুণে যেতে যেতে। 

এত যে কবিল কেশ, নাহি বোধ দূখলেশ, 
মনেব আনন্দে যায় মেতে ।। 


তাদেৰ ললাটপটে, এক দিন যদি ঘটে, 
অনুকূল পবনেব যোগ । 
কি কব সুখেব ভাব, অপুত্রেব পুক্রলাভ, 
দবিদ্রেব যেন বাজ্যভোগ || 
বদর বদর বাণী, চাট্গেঁয়ে মেত্রাণী, 
এই বোলে পালি দে তুলে। 
গুড়কে মাবিয়া টান, কাছি ধোরে ছাড়ে গান, 


রীধাবাড়া সব যায় ভূলে | 


* রসভবে-্দাড়ী মাঝিদিগের ব্যবহারিক 


ভাঘা। ইহার অর্থ শেণীবদ্ধন্ূপে নৌকা চালনা | : 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


এ ঘটন] অসময়, এক দিন বড় নয, 
বাতাসেব বাতিকেব খেলা । 

কিঞ্চিৎ কবিয়া হিত, একেবাবে বিপবীত্ত, 
পরিশেঘে পশ্চিমে ঠেলা || 

বাজাব বন্দব নাই, তিন দিন এক ঠাই, 
বনে মাঠে কবি অধিবাস। 

আহাবে যোগ্য নষ, উপস্থিত যাহা হয, 


পেট্‌ পৃবে খাই গাস গস || 
কিছুতেই নাহি দৃখ, বিবস না হয মুখ, 
মহাস্সখ চাবিদিকে চেযে। 
যাত্রী পব বাধে চবে, বাতাসেতে প্রাণে মবে, 
বাবো আন! বালি ফেলে খেষে || 
সমীবণ শন্‌ শন, দেহ কবে কন্‌ কর্‌, 
কোনমতে নাহি হই স্থিব। 
দারুণ দুর্জয় জাড়, নাহি' বাখে কিছু সাড়, 
হাঁড় ভেঙে কাপায শবীব || 
জলেব উঠেছে দাত, চুলে মে কেটে হাত, 
খেলে হয পৃমাদ পুবল। 
পিপাসায ম'বে যাই, শীতে নাহি ভ'ল খাউ, 
এ কি পাপ রাত-কাটা জল || 
হোক্‌ জল বড় হিম, ছোকু হিম বড ভীম, 
তাতে বড় করবো নাকে। দোষ । 
সমস্ত দিবস বায, বড খেদ কি তাষ, 
বড় জোব যায দই ক্রোশ || 
শুধু মানুঘেব নয, অনেকের শক্র হয, 
এই শীত দুষ্ট দূবাচাব। 


শত্রু হযে জাহবীব, শুকামে সকল নীব, 
অস্থিচন্ন কবিযাছে সাব || 
জুবধূনী আধমবা, বুকেতে পডেছে চড়া, 
বাকেব হযেছে ফেব তাই। 
কত শুমে নিযে তবী, বিশ কোশ ঘূবে মবি, 
এক কোশ তবু নাহি যাই || 
গমনে বিলম্ব যত, মনেব অসুখ তত, 
দুই মাসে কড়ি দিন এসে । 
মনে ভাবি দঝ ছাই, ফিবে আব কাজ নাই, 
তাটিপথে ফিবে যাই দেশে 
তখনি সে ভাব যাষ, স্থিব কবি অভিপাঁষ, 


নূতন দেখিতে চায় মন। 


৭১ 


এ কি যাষ ত্যাগ কর, অজ্ঞান তিমির-হর।, 
দৃখ-তবা জুখেব ভ্রমণ || 
যদি ইখে আছে দূখ, আমি ভাৰি ঘোব সুখ, 
পৃকৃতিৰ পৃকৃতি একপ। 
পৃকৃতিব কাব্য যাগ, বিকৃতি কি হয় তাহ।, 
অপবপ অতি অপবপ ।। 
ভ্রামকেব অভিপুাষ, দৃষ্টিপথে সদা ধা, 
সাব তায বস্ত বিচাব। 
নদী নদ গিনি বন, নানাবপ দবশন, 
নিৰপণ বিশেষ ব্যাপাব || 
এশিক সকল কার্য, হয বটে অনিবার্ধয, 
কবে ধার্য সাধ্য কাব হয | 
তথাচ অবোধ মন, কবে হেতু অন্ঘেণ, 
এ কারণ বিশ পর্ধিচয || 
মানুঘেব কীন্তি যত, কত স্থানে হেবি কত, 
অবিবত মনেব উল্লাস । 
আশু আগা আশাসিদি, ক্রমে হয বোধবৃদ্ধি। 
ভাত যত হই ইতিভাস || 
কোখায দেখিতে পাই, মানঘেব বাস নাই, 
গনুদ্য চব আব বন। 
মকভম হয যখা, খাদ্য নাহি পাষ তথ।, 
পশু পক্ষী না কবে ভ্রমণ || 
শুনি শেঘ লোকে বলে, চিল আগে এই স্থলে, 
অতি মশোছব শন ধাম । 
গা বান্সঅাব গর্তে, বিনাশ পেয়েছে সর্ষে, 
ক্রমে লোপ হইতেছে নাম || 
তথাঁকাব নানা পুাণী, হযে সব নানাস্বানী। 
নানা স্থানে কবিল আগাব। 
এক ঘবে দৃই ভাই, তাব। গেল দুই ঠাই, 
সুর্খ নাই কাবো মনে আব || 
স্থানে স্থানে নব গ্রাম, বাক্ত তাৰ নাই নাম, 
বসিযাছে দৃই চাবি ঘব। 
কেহ চাঘ কবে মাঠে, কেহ বা দোকানীঠাটে, 
পবিবাব পালে পবস্পব || 
এই সব বিলোকনে, বিপূল বিলাপ মনে, 
ভাবনাব পথে ভাব ধাষ। 
ঈশৃবীয কাও কল, কোথা জল কোথা স্বল, 
] বল বুদ্ধি নাহি খাটে তায ॥ 


উ৩২, 


ভয়ঙ্করী সোতম্বতী, হয়ে অতি বেগবতী, 
যে দিকেতে করেন গমন । 
বিস্তার বদন ধরি, সেই দিক্‌ গ্রাস করি, 
অন্য দিকে করেন বমন || 
এক কল খান বটে, অন্য কূলে দায় ঘটে, 
কোন দিকে শোভা নাহি' রয়। 
এক কল বাস-হত, আব কলে চর যত, 
তীববাসী দৃববাসী হয়| 
যেতে যেতে কিছু দৃব, অচিবাৎ দৃখ দৃব, 
স্বগপুর তুচ্ছ বোধ হয়। 
এই যে অখিল স্থষ্টি, যাহাতেই কবি দৃষ্টি, 
তাহাতেই বৃদ্ধানন্দময় || 
[র হতে ধরাধর, ঠিক যেন ধবাধর, 
মনোহর কলেবর তাব। 
তাহে বোধ কতরূপ, হয় তার কত রূপ, 
অপবূপ দৃশ্য চমত্কার || 
পব্বতে পুকাও্ড তরু, দেখা যায ক্ষড্র সরু, 
বাতাসেতে নড়ে তাব শাখা । 
তাহে হয় এই ভ্রম, যেন কৃষ্ণ বিহক্গম, 
উড়িতেছে বিস্তাবিয়৷ পাখা || 
উদয় উদয়াচলে, ভানু চলে অস্তাচলে, 
দুই কাল অতি মনোলোভা | 
বসন সবস রসে, বাক্য নাই তাৰ বশে, 
পকাশিতে শিখরের শোভা |] 
বিশেষ মধ্যাহকালে, গগন জলদজালে, 
যদিস্যাৎ হয় আচছাদিত। 
দিনকর ক্ষীণকব, মাঝে মাঝে করে কর, 
সঘনে চপল চমকিত || 
নয়ন পেয়েছে যেই, সে সমযে যদি সেই, 
চেয়ে দেখে পর্ব তের পানে । 
স্বভাবের ঘোরঘট।, বিনোদ বিচিত্র ছটা, 
সেই জন একামাত্র জানে | 
বেষ্টন করিয়া ক্ষিতি, বক্রভাবে করে স্থিতি, 
উচচ চূড়া দূরে দেখা যায়। 
'যেন কার কুলদার।, মধুপানে মাতোয়ারা, 
বেণী শেণী এলাইয়৷ ধায় |! 
নির্বরে নি:স্ত নীর, আস্বাদনে যেন ক্ষীয়, 
তীরবেগে পড়ে ভূমিতল। * 


ঈশ্বরচন্জ গুণ্ডের এরস্থাবলী 


তাহে নাই কিছু মল, পরম পবিত্র ভ্বল, 
স্বভাবতঃ অতি স্ুশীতল | 
নিকট হইলে পর, তত নয় মনোহর, 


ফলত; সুন্দর শোভা বটে। 

অতি দীর্ঘ স্থৃলকায়, শেণী গাথ৷ দেখা যায়, 
বিরাজিত তরজিণীতটে || 

অধঃ উদ্ছবে বৃক্ষ যত, নানাজাতি শত শত, 
কত তার বেষ্টিত লতায় । 


খেয়ে তাব রস-ফল, নানাজাতি দিভদল, 
নিজ স্বরে বিভুগুণ গায় ॥ 
সুখী তার৷ বারো মাঁস, করে যার চাঘবাস, 


স্থির রূপে হয়ে গিরিবাসী। 
মন্দরের অতি কাছে, কন্দবে বন্দর আছে, 
বিকি-কিনি কবে তথা আসি | 
নাহি কোন অপুতুল, খায় কত ফলমূল, 
ঝবণাব বাবি করে পান। 
পরিশমে শস্য হয়, ধৃত দগ্ধ অতিশন, 
স্বভাবতঃ অতি বলবান্‌ ।। 
আশপাশ দেখি চেয়ে, উঠেছে আকাশ ছেয়ে, 
সাধ্য নাই বাযু করে গতি। 
হিংস জীব বছতব, বিশাল বিপিনবর, 
ঘোরতর ভয়ঙ্কর অতি।। 


কিন্ত অতি বমণীয়, মুত্তি তার কমনীয়, 
দুঃখ এই গমনীয় নয় | 
মন বলে যাই উড়ে, ত্রমিব পর্বত জুড়ে, 
পাঁণ বলে আমি করি ভয় || 
শিখর-নিকর ধ্বন্দ, মনে পাণে ঘোরদন্দূ। 
ভাল মন্দ বিবেচনা কত। 
দেখিয়৷ পাণের ভয়, মন শেষ ভীত হয়, 
সেই মতে দেয় অভিমত || 
তথাচ ন! যায় লোভ, মনের ন। মেটে ক্ষোভ, 
কত মত করে আন্দোলন । 
যত দরদূট্টিযায়, অনুমান করি তায়, 
দূর হতে লয় আস্বাদন || 
কোনখানে জল জড়ে ** পর্বত উঠেছে ফৃঁড়ে, 
পক্ষী গিয়ে উড়ে বসে তথা । 


* কাহালগা। এবং জাজিরা, এই দুই দ্বলে 


গঙ্গার জলের উপরে পর্বত । 


ঈশ্বর গণের গ্রস্থাবলী 


দলে দলে করে ভিড়, উচচডালে বাঁধে নীড়, 
কোনরূপে শঙ্ক। নাই যথ৷ || 
চারিদিকে অলময়, মধ্যভাগে গিরি ব্য, 
অতিশয় ভয়ানক স্বল। 
ভাটিপথে সোত ধাষ, বেগে লাগে তাৰ গায়, 
কর্ণভেদী শব্দ কল কল ॥। 
উচেচ তাব চড়া জাগে, গণবৎ মধ্যভাগে, 
পবিপূর্ণ কালো কালো গাছে। 
দূরে অনুমান কবি, জলপান কবি কী, 
উদ্বৃদিকে ৩ও তুলিযাছে || 
এই ভাব একবান, পবক্ষণে ভাবি আব, 
এ পৃকাব শোভ। নাহি' পায়। 
সর্দাশিব সদ সেবি, স্ববতবঙ্গিণী দেবী, 
নিবন্তব ধবেন' মাথায় || 
হবেব দ্বিতীয জাযা, পাঘাণনন্দিনী মায।, 
শিব তাবে না হন সদ্য । 
সপতীন্ সেখে সুখ, দেবীব দাকণ দৃখ, 
ফাটে বুক তাপিত হৃদয় || 
হিমালয় মহাশয, দৃহিতাব দৃখচয, 
শুনে মনে হইলেন খাপা। 
দূতেবে বলেন বাণী, সে দূত পর্বত আনি, 
দিয়েছে গঙ্গাব বৃকে চাপা || 
পুনঃ অনুমান কবি, সুবধূনী নিশাচরী, 
গিবি ধবি করেছে আহাব । 
পাথব কঠিনকাষ, উদবে কি পাক পাষ, 
পেট ফেঁপে কৰিছে উদৃগাব || 
স্বানে স্বানে অতি বম্য, সবাকাব হয গম্য, 
হম্্টি তায় অতি উচচতব । 
অদ্রিব উপবে আড়ি, তাহাতে বিচিত্র বাড়ী, 
জল হ'লে দেখি মনোহব | 
সবল ধবল কায, নীলকব আপি তায়, 
ধন-লোভে সদ কবে বাস। 
গিবি বন উপবন, তাব কোলে চলে বন, 
বনে্বন দেখিতে উল্লাস || 
বাস করি এক বনে, যেতে চাই আব বনে, 
বনে মনে বনেব মমতা | 
বনবাসী ঘটে হই, কিন্তু বনবাঁসী নই, 
খাব বন যাবে নাকো তথা || 


। 





৭৬ 


সে দিব নিশামানে, পর্ধতের অধস্থানে, 
থাকা যায় লইয়া তরণী | 
কেহ আর স্থিব নয়, মনে ভয় কত হয়, 
জেগে বয সকল যামিনী || 
কিন্ত যেই ধীর জন, ক'বে অতি স্থির মন, 
নগদেশ কবে নিরীক্ষণ । 
যায তাৰ যত দৃখ, * পায় স্বভাবের সুখ, 
সফল তাহাব জাগবণ || 
আছে বটে গুকভয, ফলে তাহা গুরু নয়, 
লঘু হয সময়ে আবাব। 
ভূধবেব নিকেতন, তাহাতে বিপুল বন, 
বিলোকন বিনোদ ব্যাপাব || 
স্বলেস্বলে দীপ্তি ছলে, «বক্‌ ধবক্‌ অগ্ জলে। 
আলোময় হয় গিবিদেশ | 
কত বপ হয় শোব, শব্দ তাব কবি জোর, 
কবে আসি শবণে পৃবেশ | 
না বুঝি ভাহাব সুত্র, যেন কোন্‌ ধনিপুক্র, 
পবিপাটী পরিচছদ ধবি। 
মণি-মুক্তা দিঁযা গাষ, বিবাহ কবিতে যায়, 
আলো জেলে সমাবোহ কবি ॥। 
ধন্য বিভূ বিশুময, তব রূপ দৃশ্য নয়, 
উদোশে অসংখ্য নমস্কাব | 


তোমাব এ ভব-বাজ্য, কত তায় চারুকার্য, 
কবে ধাধ্য শক্তি আছে কার | 

ছোট ছোট নগ-মাঝে, শিবেব সদন পাজে, 
মাঝে মাঝে পীবেব আলয | * 

যায কাশী বৃন্দাবন, যাত্রিগণ ভক্তি মন, 
দবশন কবে সমুদয় || 

শিখব সমাজে গড়, 1 এখন বয়েছে ধড়; 


মৃত দেহ পণ নাই তাব | 
সেদুর্গেব দুর্গ ঘোব, ভাগ্যে বনী ভোর, 
কবিযাছে সকল সংহাব || 
* জীর্গিবাব পর্বতে শিবালয এবং পাঁবের 
আত্তানা আছে, হিন্দু কালেজেব পূর্বতন শিক্ষক 
মেং ড্রজো সাহেব উক্ত আস্তানাধ বিষযে ইংরাজী 
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কতেলিয়াগড় | 


৩৭৪ 


পভুত্বের হয়ে শেঘ, পবাধীন রাজা দেশ, 
সম্পদের লেশমাব্র নাই | 
রতাকর হলো চর, গোম্পদ পৃখরতব, 
সোতোধব কালে দেখি ভাই || 
পুরাতন কীত্তিনাশ, তাবে বলে সব্বনাশ, 
সব্বমতে দূখেব ব্যাপাব। 
কি করি উপায হত, মনেব সন্তাপ যত, 
মিছে কেন পৃকাশিব আব || 
ভাগ্যের ধটন৷ যাহা, কালক্রমে ঘটে তাহা, 
খণ্ডন না হয কভু তাব। 
কালেতে পর্বত যত, চর্ণ হযে ধবাগত, 
বেণু ধবে পব্বত আকাব || 
ধেন বস বাশি বাশি, ভাগীবর্ধীতটে আসি, 
উচচ চবে কবিযা ভ্রমণ | 
তৃণ পত্র যত পাষ, সোবে সোবে চোবে খায়, 
রাখাল কবিছে গোচারণ || 
নানাবর্ণ ধেন্‌ সব, কবিতেছে হাম্বারব, 
খাদ্য লয়ে হয় বাগাবাগি। 
থাকে সব এক ঠাই, আব কোন চিন্ত৷ নাই, 
কেবল আহাবে অনুবাগী || 
হেলে দলে গতি কবে, কেহ আসে নিমু চবে, 
কেহ কবে ভূতলে শযন | ৃ 
যথা ইচছা। তথ! যায়, বাযুব পশ্চাতে ধায, 
বেঁকে বেঁকে নাচাষ চবণ 
মাঝে মাঝে কেহ কেহ, পুকাশিয়া মাতৃসেহে, 
আপন বওসেব দেহ চাটে। 
বাচুর পুলকতরে, থেকে থেকে মৃদূশ্বরে, 
হেঁট হয়ে মুখ দেয় বাটে |। 
ভূতলে ফেলিছে ক্ষীর, তৃঘাতুবা পৃথিবীর, 
তৃঘা! কৃশ। করিবার তরে। 
যিনি হান সব্বাধার, করি তার উপকার, 
মানুঘেরে উপদেশ করে ।। 
বলে, “ওরে নর যত, হ' রে তোরা অবগত, 
কেমনে করিতে হয় দান।'? 


মুখের আধার দিয়।, দেখায় দাতব্য ক্রিয়া, 
বাছুর পুচুর কৃপাবাৰ্‌ ॥ 
পালেতে পালে ঘাড়, নেড়ে ঘাড় বুকে চাড়, 


শুঙ্গ আড় বিকট গর্জন। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


দুইর্থাড়ে দেখাদেখি, শিঙে শিতে ঠেকাঠেকি, 
করে রণ গাতীর কারণ || 

ধন্য রে কৃহকী ভব, ধন্য ধন্য মনোভউিব, 
তোমাতেই সকল সম্ভব | 

যিনি এই ভবধব, সেই ভব পরাভব, 
অসম্ভব শক্তি বটে তব ।। 

পিপাস। অধিক হ'লে, আসিয়। গঙ্গার কোলে, 
যত পাবে কবে জলপান। 

পৃত্রবতী গাভী তাষ, বিন। মূলে নাহি খায়ঃ 
বাট হ'তে দৃপ্ধ করে দান॥ 

একে তো ধবল নীব, তাহে সুবভিধ ক্ষীর। 
পড়ে যেন সুমেরুব ধারা | 

দগ্ধ খান ভাগীবথী, জল খান ভগব্তী, 
সুখখী তাবা দেখে ভাই যাবা | 

আব এক সে সময়, জখময শোভা হয়, 
দেখে ধীব চক্ষ কবি স্থিব। 

বাচুন গঙ্গায ঝুকে, পেছু ঢুকে ককে রুকে, 
কচিমুখে কেড়ে খায ক্ষীব || 

নিবখি একপ ভঙ্গী, মন হয নবরঙ্গী, 
অনুবাগ সঙ্গী তাৰ কাছে। 

অভিপ্রাষ অন্বাগে, মানসশ্মন্দিরে জাগে, 
স্মবণ জীবিত তাই আছে || 


স্মবণে স্মবণ কবি, কবেতে লেখনী ধরি, 
লিখি তাই যাহা মনে লয। 

দৌঁঘ যত রচনান, কবিবেন পরিহার, 

গুণগাহী গুণী সমুদয় | 
ভ্রমণ্ণীয় ভাব যাহ, আমি বুঝাইব তাহা। 
পুকাশিতে করিয়াছি মতি। 

ফললোভী কৃব্জ প্রায়, মন মম উদ্ছ্বে ধায়, 
কিন্ত কালী কি কবেন গতি || 

যথ। জ্ঞান যথা যুি, সেইরূপ হয় উক্তি, 


ভাব রস অনুগামী তার। 
কে পাবে করিতে ক্রম, “মুনীনাঞ্চ মতিত্রম'। 
দীপের পশ্চাতে অন্ধকরি || 


পাঁচনি করিয়া করে, হারে রে রে রব ক'রে, 
গোপাল গোপাল পালে মাঠে । 
শিশুকালে পশুপালে, সঙ্কেতে সকল চালে, 


মাঝে মাঝে ফেরে যাটে ঘাটে | 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ডের গ্রস্থাবর্সী 


পরস্পরে করে খেলা। কেহ কাবে মাবে টেল, 
তার যেন সাজিযাছে নাটে। 
যায় যায় পাছে চাষ, আগুপানে ছুটে ধায়, 
নাচে হাসে বাখালিযা ঠাটে || 
পাঁশেতে পাচনি থুযে, ভূমিব আসনে শুষে, 
গীত গায মোহনীয স্ববে। 
রাগ স্বুব বোধ নাই, তথাচ শুনিযা তাই, 
অমর্নি মানস মুক্ধ কবে || 
ছেবি বাখালিযা ভাব, কত ভাব আবিরাবি, 
ভাব-ভবা। ভবেব ভবনে । 
ধন্য ব্যাস মহাশয, তখনি উদাস হয, 
বজলীলা পড়ে যায মনে || 
যে লীলায় নিজে হবি, বাখালেব রূপ ধবি, 
হইলেন নন্দের নন্দন | 
ননী চবি ঘবে ঘবে, যশোদা ধবিয়া কবে, 
উদ্‌্খলে কবিল বন্ধন! 
উত্বায় উত্থান কাব, মনোহব মুত্তি ধবি, 
ধড়া চূড়া কবি পবিধান। 
জননীর কাছে যেচে, বাঁকা হযে নেচে নেচে, 
ক্ষীব গব নবনীত খান || 
বাল্যভোগ সমাধিযা, শ্নদামাদি সঙ্গে নিয়া, 
গোকলেব গহনে গমন । 
আধো আধো মিছ ববে, ডাকিছে বাখান সবে, 
বেণু শুনে ধায ধেন্গণ || 
তপন-তনয়াতীবে, গতি অতি ধীবে ধীবে, 
রূপ হেরে লজ্জা পায শশী । 


রাখালেবে সাজাইযা, বেণু বাদ্য বাজাইযা, 
বিহাবৰ বিবল বনে বসি || 
বনের সুফল পাড়ি, কবে সবে কাড়াকাড়ি, 


এ'টো। ব'লে ঘৃণা কিছু নাই। 

খেতে খেতে বনে ফেবে, মৃখে বব হা বেবেবে, 
হ]বেওবেদেবে মোবে ভাই।। 

জুধামাখ। বাধ! নাম, বাঁশী লয অবিশাম, 
কত লীলা জুখ-বৃন্দাবনে | 

ভারতে ভারতী সার, আমি কি লিখিব আব, 
পুণিপাত ব্যাসের চরণে || 

পৃড়ীছের একরপ, পরবে হেবি অন্যরূপ, 
সন্ধ্যাকালে পুভেদ আবার । 


৬৭৪ 

এই সব স্থিব কাল, সমভাব চিরকালি, 
পৃতিকাল নৃতন প্রকাব || 

অস্তগত নিশাকব, পকটিত পূভাকর, 


তাহে হয প্রকাশিত দিন। 
পাতিযা ভগণ্ভশল, তিন কালে তিন কাল, 
ধবে খায আযুক্ঞা মীন | 
জলেব হৃদযে বাস, নূতন দেখিতে আশ, 
চাই তাই নুতন দিবস। 
কিন্ত তায বোধ হাত, দিন যত হয গত, 
শুন্য হয আবুব কলস ।। 
ভবেব ব্যাপাব যত, সমুদয এই মত, 
মোহবসে মুগ্ধ বৰ সবে। 
মহাবতু মহাবন, দাছি' তাৰ অনেঘণ, 
বিমোহিতি বিফল বিভবে || 
আমিও সেবপ হই, যত লিখি যত কই, 
ছাড়া নই ভ্রম-অন্ধকার | 
এসেছি শ্রম-ছলে, ভ্রমি বটে স্বলে জলে, 
তবু সদ বিঘম বিকাব | 
কখন কখন ভাই, পদবজে চ'লে যাই, 
মনে কিছু চিন্তা নাই আব। 
যাই যাই ঠাঁই, ঠাই, আশেপাশে ফিবে চাই, 
দেখি তায় অশেষ পুকাব || 
কত যায কত বঙ্গে, দেখা হয যাব সঙ্গে, 
যেন তাষ কতকেলে প্রেম। 
কিছু নাহি' দেখি চেয়ে, কত সুখ তাবে পেয়ে, 
দবিদ্রে যেমন পায হেম || 
কিবা জাতি কোথা ধাম, কেবা জানে কাব নাম, 
কেবা কাব পবিচয লয়। 
গকলেৰ মন শাদা, পবম্পব ভাই দাদ, 
ভ্রাতুভাবে সম্বোধন হয | 
এইবপ দিবাভাগে, নব নব নব বাগে, 
অনুবাগে কবি সমাধান। 


বজনীৰ আগমনে, তৰণীব নিকতনে, 
যথাক্রমে হয় অবস্থান? 

উন্নসিত সব্বজন, পুকাশিত পৃষ্পবন, 
সব্বমতে আছি হবনদিত। 

বর্তমানে সমুদ্য, মিত্র হয শক্র নয়, 


কেবল বিপক্ষ ব্যাটা শীত |। 


৩৭৬ 


চড়িয়া মানসবথে, এই শীতে জলপথে, 
জল-পথে চলে যেই জন। 
যেমন বহ্জাৎ ঠর্যাটা, তাব কাছে জব্দ ব্যাটা, 
পদাধাত কবে পূৃতিক্ষণ || 
তাঙে৷ ভাঙে ঘুম ঘোব, চেতনাব নাহি জোব, 
নযনে মৃদিত নিজ স্থানে । 
নিশি-শেঘে দাঁড় বেষে, জেলে যায গীত গেষে, 
তাব স্বব স্বধা লাগে কানে |। 
অমনি চেতন হয়, মন আব স্থিব নয, 
শুনিতে লালসা পৃনবায | 
আর কি তেমন হবে, তেমন ললিত ববে, 
পুলকিত কবিবে আমা || 
তখন ছিলাম যাহা, পুনঃ আব নাই তাহা, 
আমি তে আমি আর নই। 


এখন পে ভাব কই, এখন যে হই হই, 
সেইভাবে কবি হই হই || 
লিখিতে লিখিতে মন, হযে গেল উচাটন, 


মবমে রহিল তাই খেদ। 
পেমে বেখে পাতি, অদ্য এই হলো ইতি, 
ইতি পরে হবে পব-পবিচেছদ | 


পভ 


খর 
হী 


(২) 


হ্যাবে ও কবাল-কাল, নিদয় কালেব কাল, 
চিবকাল স্থিবকাল নও ? 
হোয়ে বহবপা পাষ, ধব বহুরূপ-কায, 
কালে কালে ফতবপ হ₹ও।। 
সীমাহীন বতাকব, হব তাব বতুকব, 
কব তায় দ্বীপেষ সঞ্চাব | 
গোষ্পদের বিন্দু জলে, সিন্ধু কব নিজ বলে, 
পৃণিমাবে কর অন্ধকার || 
রেণুকে পর্বত কর, হয়ে সেই ধবাধব, 
শোভী।৷ কবে গগনমণ্ডলে । 
সগণ সহিত হায়, গগন ছাড়ায়ে তায়, 
মগন কবহ রসাতলে |! 





* ঢাঁকা, রাজনগব, বিক্রমপুব, সুবপূর্গা 
পুভৃতি দর্শনে এই কবিতা রচনা করেন । 


ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


নগব কানন কর, সমুদয় শোভা হর, 
কালে কালে কালমুত্তি ধর। 

তোমাৰ অসাধ্য কিবা, রজনীবে কর দিবা, 
দিবাবে বজনী তুমি কব 

তুমি কাল সব্বকাল, ইহকাল পরকাল, 
গকলি তোমাব কবাধীন। 

বালকেবে বৃদ্ধ কব, যুবাং যৌবন হর, 
বলীবে কবহা বলহীন || 

হণ্তাবে ওবে সব্বনাশী, এ দেশের সব্ব নাশি, 
উদধে দিয়েছ স্বর্ণ ভূমি । 


গবর্বনাশা সব্বনাশা, পৃর্থীপতি কীন্তিনাশ।, 
বৃত্তিনাশ। কীত্তিনাশ। তুমি || 
দেখিয়া হোতেছে ক্রোধ, এখনি করিব শোধ, 


দেখিব কেমন তুমি নদী। 

খেয়ে বাৰি প্রাণে মাবি, একেবাবে দফা সারি, 
জহ মুনি হ'তে পাবি যদি|| 

বাজ বাঁজবল্লডেব, হৃদিবপ-পল্লবের, 

সমুদ্য দুর্লভেব ধন। 

সাধনেতে যেই ধন, সঞ্চাবিল নুপধন, 
সেই ধন কবিলি নিধন || 

বিক্রমে বিক্রমপুব, ছিল সে বিক্রমপুর, 
সে বিক্রম কিছু নাই আব। 

বঙ্গদেশ ভঙ্গ ফবি, রঙগবস পবিহরি, 
অঙ্গ-শোভা হবিয়াছ তাৰ | 


শীবাজনগব গাম, শীমতীব প্রিয়ধাম, 
কেবল হয়েছে নাম সাব । 


শোভামধী বাঁজপুবী, মে শোতা কবেছ চরি, 
সকলি কবেছ ছাবখাব || 
বাজবংশ-অবতংস, মানসেব বাজহংস, 
স্খ-অংশ ধ্বংস কবিযাছ। 
নীবানন্দ নাহি আব, নিবানন্দ সবাকাব, 
মানসেব নীব হবিয়াছ || 
মনোহব সবোবব, উপরন দেবধর, 
একেবাবে সমুদয় নিলি। 
সুখের বাঙাল দেশ, কাঙাল করিয়া শেখ, 
যশের জাঙ্গাল ভেঙ্গে দিলি 
পাঁচীনের চিহ্ন নাই, ছিমু-তিনু সব ঠাই, 
কত দিন রবে আর রব। 


ঈশ্বরচঞ্ গুণ্ডের গ্রস্থাবলী 


“বেগের” সে বেগ হত, মলিন কলীন যত, 
গালি লাঙ্লি হোলো সব।| 


খড়দহ-মেল যাবা, বেমেল হয়েছে তাবা, 
খড়েতে আগুন লাগিযাছে। 
নাহি আর পৃব্বভাব, ক্রমে ক্রমে উঙ্গভাব, 


স্বভাবে অভাব ঘটিযাছে || 

বিক্রমেতে ফুলে ফুলে, বিক্রমপুবেতে ফুলে, 
কবেছিল কলেব গৌবব | 

সে ফুলেব নাই বস,---- সে ফুলেব নাহি যশ; 
নাহি তাব মখুব সৌবভ || 


দূর্নীতী বল্লভী দল, বললতেব নাহি বল, 
ভববল্লভেব নাহি দয! | 

গব্বহীন সব্বানন্দী, সব্বানন্দ হোল বন্দী, 
সব্বানন্দ পাইযাছে গযা || 

বেদমেল বেদ হত, বিশেঘ কহিব কত, 


কোথা আছে পণ্ডিতবতন। 
বংশজ বশভা যত, হযেছে বংশজ-হত, 
কেবা কবে তাদেব যতন || 
গৃহ নয় তুষ্ট নয, কাবেো নয় পবিণয, 
দূখ হয কহিতে অধিক। 
এক ভাব পবস্পবে, মযূব থাকিলে পবে, 
সকলেই হতেন কাত্তিক || 
গোষ্ঠীপতি শোত্রী ধাবা, গোষ্ঠীহীন পাঁয তাঁবা, 
ক্রমেতে ক্রমেব ব্যতিক্রম 
কলে শীলে ধনে মানে, পূর্ব কে ব। মানে, 
কালগুণে ঘুচিল বিক্রম || 
শোন ছিল সোনা নাম, সোনাব সোনাৰ গাম, 
মে সোন। এখন নয খাটি। 
পৃবাতন বাজখাম, কেবল বযেছে নাম, 
ভূপতিন নাহি ভিটে-নাটা || 
কেহ নাই বাজবংশে, পূজাণাণ কোন অংশে, 
পর্ববৎ নহে আব সুখী । 
জুখসূ্য অুস্তগত, মানী সব মান-হত, 
ধনবার্‌ সকলেহ দুর্বী || 
মহারাজ আদিশুব, সুখীৰ সাক্ষাৎ জুব, 
»বৈদ্যকূল মন্তক ভূঘণ | 
পঞ্চগন ছ্বিজবর, আনিলেন নৃপবব, 
নি যজ গ্রাধন কারণ || 


৬৩৭৭ 


দাস লয়ে নিজ নিজ, আইলেন পঞ্চ দ্বিজী, 
পাচ কল কাষস্থ সে পাচে। 
বাজাবে মানাতে ভক্তি, জানাতে বিপের শক্তি, 
আশীব্বাদ করিলেন গাছে ।। 
সে তক শীবস ছিল, আশ'ব্বাদে মুগ্ডবিল, 
ওঞজঝিল লুনাম-ল্মব | 
অদ্যাবধি সেই তক, ফলে ফুলে কল্পতক, 
বহিযাছে হইযা অমব || 
কোথা সেই আদিশ্ব, কোথ। তাৰ আরিপুব, 
কোথা সেই বংশধব তাব। 
কোথা সে বল্লাল-ভূপ, যাব কীন্তি নানাঝপ, 
ক্লীনেতে বযেছে প্রচাব || 
জাতিব প্রধান গণি, কূলীন মাথাব মণি, 
আছে যশ দশদিক ছেয়ে | 
কাবেো নাই অপমান, এখন সমান মান, 
বল্লালেব চাপ্রাস পেষে | 
শশীবাজবল্লভ বাঁ, শেষ বাজ বাঙ্লায়, 
তুষ্ট বাবে সকল বান্ণ। 
কবি এক যজ্ঞ-সূত্র, স্বজাতিব যজ্ঞ-সূত্র, 
পূন্বায কবিল স্থাপন || 
অকাতবে বহধণ, যে কবিল বিতবণ, 
কীত্তি যাব পৃথী পাবে ধায়। 
তাহাব বংশজ যত, ফণী যেন মণি-হত, 
দিবসান্তে আহাব না পাষ || 
যেন শিশিবেব দিন, দিন দিন অতি দীন, 
ক্ষীণ হীন মলিন-বদন। 
বাগ নাই পৃর্ববাগে, গতি হয় অধোভাগে, 
ভাডিযাছে স্বর্গে সদন || 
কি ছিল কি হলো আহা, আব নাকি হবে তাহা, 
যা হবাব হইযাছে শেঘ। 
বিস্তাবিষা৷ কালগাস, কালেতে করেছে গাস, 
সমুদ্য বাঙালেব দেশ || 
পুভা যত পূৃব্বকাব, কিছুমাত্র নাহি আব, 
অন্ধকাব ছেবি সব স্থান। 
কোন দিকে নহে' ভাল, বৈদ্যেৰ সৌভাগ্য আল, 
একেবাবে হযেছে নিব্বাণ | 
কায়স্থাদি জাতিচয়, পৃর্ববূপ কেহ নয়, 
সবে কয় দুখের কাহিনী | 


ঈশ্বরচত্র গুণ্ডের গরস্থাবর্লী 


৩৭৮ 
কেবল নামেতে ঢাকা) ঢাকায় নাহিক টাকা, বড় বড় মহাজন। ছিল কত মহাজন, 
পৃতিকলা পেচক-বাহিনী || ৃ রা করিত রে ৬ রী 
এখন কোথায় ধন, ন মহাজন, 

আচার-বিচার যত, কিছু নাই পূর্বমত, চারটা 


বেশ ভূঘা হযেছে পুভেদ। 
ধনী বলে ধ্বণি মাত্র, মধুহীন মবপাত্র, 
সকলেরি অন্তবেতে খেদ || 


কত গঞ্জ কত গ্রাম, বিখ্যাত যাদের নাম, 
কিছু আব চিহ্ন নাহি তাব। 
করিয়া ভীঘণ গতি, কল খেয়ে কূলবতী, 


সমুদয় করেছে সংহার || 


ব্যবপ। গিয়েছে কেঁচে, যারা সব আছে বেঁচে, 
ব্যবসাধী কেহ আর নয়। 
এক দশ! সবাকার, মুখে রব হাহাকার, 
কোনরূপে দিনপাত হয় ॥। 
শুনিলাম যথা তথা, সকলেরি এক কথা, 
কাবে৷ মনে কিছু নাই জুখ। 
যতেক বাঁঙালীগণ, কাঙাল সকল জন, 
বাঙালীরে বিধাতা বিমুখ || 


লীভাব্বলী 


আও  এাদ। ও) এ/ছাট০০০৪ ৮ ৮ 


কেদাব--তিওট। 


নম বে আমাধ | এ কিন্রাস্তি তোমাব।। 
ভাবনা কেন বে? ভাব ন। কেন বে? 
অরূপ স্ববপ সাব। 
শিশিব, বসন্ত, নিদাঘ, বৃষ্টি, 
যে জন কবিল এ সব সষ্টি, 
যে জন দিয়েছে নযনে দৃষ্টি, 
তাবে ভাব একবাব || 
দিবাকব, নিশাকব, লয়ে বাব ভাস। 
দিব! নিশি, কবে কবে, তিসিব বিনাশ || 
নিয়ত নিযম কবিযা লক্ষ্য, 
বাশি বাশি বাশি, পূকাশে পক্ষ, 
অহবহ সহ্গ কবিযা সখ্য, 
বাব বাব ভ্রমে বাব || 
অনিত্য বিঘযে কেন ভ্রম ভ্রম-আঁশে ? 
ভজ নিত্য, নিত্যবিত্ত, চিত্ততীর্থবাসে || 
হৃদয-নিলয়ে পবম-বতন, 
সে ধনে তুমি না কব যতন, 
বৃথায় কফবিছি শবীব-পতন, 
অসাব ভাবিযা সাব |। 


পবজ---কাওযালি । 


হায 1 আমি কি কবিলাম এত দিন। 
দিনশ্যত গত তত, দিন দিন দীন || 


বৃথায় হইল জনু, বৃথায হয়েছি মনু, 
অতনু-শাসনে তনু, তনু অনুদিন। 
তাঁবে নাহি ভাবি ভাবি, কাব ভাবে গিছে ভাবি, 


না তাঁবিয়। ভবভাবি, ভেবে হই ক্ষীণ || 


* এক, দই, তিন। দিন গণনা। 


অসাব ভাবিয। সাব, হাবাইযা সবর্বসার, 
কত বা গণিব আব, “এক, দই, তিন" * | 
সহজ 1 আমাৰ ভাই, সহজে ন৷ দেখ। পাই, 
জল থেকে পিপাসায মবে যথা মীন || 
সহজে যেবপ কই, গহজে সেবপ নই, 
বৃথা কবি হই হই, হযে বোধ-হীন। 
নাহি হয অনুভব, এ দেছ' হইলে শব, 
কোথা ভব, কোথা ব'ব, কোথা হব লীন ॥ 


পুবৃত্তিব অনুবোধে, মাতিযা বিষয় ক্রোধে, 
এখনো আপন বোধে, হতেছি পৃবীণ। 
কাল-কবী-হবি হাবি, হবিনাম পধিহরি, 


ভ্রমে কেন কাল হবি, হয়ে পবাধীন ॥| 


০৮ ০ 


লুম্‌ বিঝিট---একতাল৷ | 
অসময কেন আজ আমাবে, 
ডাকো বসময হে। 
অবল৷ গবল। বালা, কত জাল! সয় হে। 
পাণে কত জ্াল। সয় হে 
তুমি নট হযে নট, অথট-ঘটনা-ঘট, 
মুখে যত কথা বট, কাজে কিতা হয় হে। 
সখা, কাজে কি তা হয হে' || 
সময়ে সকলি সাজে, অসময়ে লাঠি বাজে, 
কাল ভেদে কাজে কাজে, অুধা বিঘময হে। 
সখা, স্বধা বিঘময হো ।। 
তোমাব অধীনী আমি, তুমি হে পুণের স্বামী, 
তোমা ছাঁড়া হ'লে আমি, আমি আমি নয হো'। 
সখী, আমি আমি নয হো 


অপিচ, 
অবস্থা, লোক, তত্ত, গুণ, তাপাদি তিন। 

1 সহজ---সহোদব, সঙ্গে যে জন । এ স্থলে 
আডুণ। 


৮৩ 


তুমি হে চুষ্বক সম, লৌহবপ মন মম, 
তব আকর্ষণে মন স্থির কিসে রয হে। 
পথ, স্বির কিসে বয় হে ।। 


বাহাব---একতালা৷ | 
এসো এসো প্রার্ণপরষেসি পেষমই | 
তোমা বিনে পাণ-প্রিযে আমি আমি নই || 
তুমি প্রাণ আমি দেহ, দেহে পরাণ পরাণ দেহ, 
ভ্রমবাব নাহি কেহ কমলিনী বই। 
তুমি ভাব আমি স্বামী, তৃমি লো আমাৰ আমি, 
দেহ-ভেদে তুমি আমি আমি তৃমি কই 


আতা আআ ঢা তত অজ তত আত 


লুযুঝিঝিট--আড়খেযৃটা | 


কেমনে, বল পবোধ-শশীব হইবে সঞ্চাব হে 
মোহ-মেধে ঘেবিযাছে, অখিল সংসাব হে । 

এই অখিল সংসাব হে || 
পাইযে অনিত্য দেহ, নিত্য-ত্রমে কবে সহ, 
আপন স্ববপ কেহ, না কবে বিচাব হে। 

কেহ না কবে বিচাব হো ।। 

মনেবে বঝাব কত, মন নহে মনোমত, 
অবিরত হেবি যত, 

মহ] মাযাবি বিকার হে || 


দেশ--আড়া | 


অভ্ঞানতিমিব বল কোথা ববে আব। 
সুখদ সবল শশী স্বভাবে সঞ্চাব || 


ঘূচিল বিপক্ষ-ভয, বিপৃচয পবাজয, 
আলোকে পৃলকময, অখিল সংসাব | 
গগনে কবিলে ঘন, শশিশোভা আচছাদন, 
নাশে যথা সমীবণ, সেই অন্ধকাব। 
মেধান্তে যামিনীকব, স্বিবতব শোভাকর, 
মনোহব ম্‌গধব, আধার আধার || 
সেরূপ কবিযা ভ্রম, বিবেক পবন পম, 


মহামোহ মেধতম কবিল সংহাব। 


মাযাবি বিকার হো। 


ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


পৰিপূর্ণ জ্ঞানজ্যোতি, পুকট পুদীপ্ড অতি, 
পুবোধ-পীঘৃঘপতি পুভাবে পুচার ॥ 





আড়ান।---ঝাপতাল। 


এই বসন্ত সামস্ত লযে মদন সাজিছে 
অতি পূলকে। 
কি শোভা কি শোভা কি শোভা ভূলোকে। 
বামেতে কামিনী সতী, ভূবনভামিনী রতি। 
লজ্জিত যামিনীপতি দামিনী থমকে । 
হেবে দামিনী থমকে ॥ 


অন্তব] | 


মিলিত উভয অঙ্গ, স্বভাবে সভাবে সঙ্গ, 
ক্ষণমাত্র নহে ভর্গ, এ কি বঙ্গ হায। 
মদমত্ত মনোভব, বুঝি ভব পবাভব, 
মোহিত হইল ভব, রূপেব আলোকে । 
চাক বপেব আলোকে | 
ফটিল সুবভি-ফুল, চুটিল শ্রমব-কূল, 
কৃটিল কামেব শুল, টটিল হৃদয়। 
খবতব জ্মব-শব, ব্রিভুবন থব থব, 
কলেবব জবজব, কোকফিল-কৃহকে । 
কাল কোকিল-কহকে || 
সমীবণ ফবফব, গুণ গুণ গবগব। 
ওঞ্জবিছে মধুকব, মনোহব স্বব। 
না দেখি এমন ধীব, এ ববে কে ববে স্থিব, 
দহে' দেহ অশবীব, ত্রিলোক চষকে। 
ববে ত্রিলোক চমকে | 


সম শোভা জলে স্বলে, তক বাজে নবদলে, 
ছ্বিজ নিজ দলে দলে, দোলে ফুল দল । 
সুধাস্বরে কবে দান, ধবে তান হবে পাপ, 


ছয় বাগ মুত্তিমান্‌ বাগিণী ঝলকে। 
রাগে রাগিণী ঝলকে || 


বাহার---তিওট | 


এই শ্গখিল সংসার আমি করি অধিকার । 
সুরাসুর আদি সবে অধীন আমার | 


ঈশ্বরচন্দ্র গুণে গ্রস্থাধ্সী 


নাম ধরি রতিপতি, পিয়তমা এই বতি, 
রৃতিবসে বতি বিনা গতি আছে কার। 


আমার কটাক্ষে হয় জীবেব সঞ্চাব || 
| সৃজিত সব, আমি নই পবাভব, 
-  কালরূপী ভব ক'ত কবিবে সংহাব। 
আমি কবি ধারা সৃষ্টি, না হ'লে আমাৰ দৃষ্টি, 
এই সৃষ্টি কবে সূচি, হেন সাধ্য কাব ॥ 


ভন হও 


বাহাব--.ঠুংবি | 
ওহে ফুলশরধব স্মব হে, আঁমাঁষ ধব ধর ধব হে, 
দেহে দেহে যুক্ত কব, ধব পযোধব হে । 
আমাব ধব পযোধব হে || 
ধরি কব গুণাকব, কবে বাধো কলেবব, 
দেহ' পাণ-পরযিবব অধবে অধব হে। 
দেহ 'অন্বে অপব হে ।। 
কলবতী আমি সতী, পাণপতি তুমি গতি, 
বতিবসে বেখে বতি, হবভয হাব হে'। 
বধু হবভয হব হে।। 


হস এল ০০ গনী 


বাহাব---"আডা | 


এই কৃসুমেবি বাণ আমি যদি কবি যোগ । 
এখনি কবিতে পাবি বিবেক-বিযোগ || 
এমন কে আছে সতী, বতিবপে নাহি বতি, 
পতিব্তা ছাড়ে পতি, যোগী ছাড়ে যোগ । 
কোথা বা সামান্য জীব, পবিহবি নিজ শিব, 
কবে সদা পদাশিব, বিঘয-বিভোগ || 


বাহাব--তিওটা 


পুবল পরমাদ কব পৃতাব আমাব। 
পাতিয়া পেমেব ফাদ মজাব সংসাব || 

বতিরস সাব তাব, যে পেষেছে 'তাব তাব, 
সেকি কভু মানে আর, বিবেক বিচার । 


৮১ 


কামিনী কোমল কান্তি, জগতের করে স্রান্তি, 
কোথা রবে ক্ষমা * শাস্তি 1 পবোধ সঞ্চার | 





সুহিনী--কাওয়ালি | 
মবি মবি ওহে বধ রাখ বাখ পণ হে। 
অভেদে আপন দেহেঞদেহ দেহ স্বান হে || 
কলেবব জব্জব, ভযে কাপে থর থর, 
ওহে স্মব, ধর ধব, কব কর ত্রাণ হো। 
বিঘাদে মনেব দৃখে, অনল জ্লিছে বুকে, 
কথা নাহি সবে মুখে, গেল গেল পাণ হে ॥ 


বাহাব---বপক। 
ভেব না ভেব না পিষে, ভেব নাক আর । 
কখনো কি হ'তে পাবে পবোধ পূচাব || 
আমাদের সিদ্ধ-বিদ্1, বিদ্যমানে এ অবিদ্যা, 
পৃকাশ কবিবে বিদ্যা, হোন বিদ্যা কাব। 
কেবা আছে মম সম, কোথা সেই দম শম; 
কোথা সে নিয়ম, যম, যম আমি যার || 
পাণধন তুমি ধনি, তুমি-ধনে আমি ধনী, 
আমি ফণী তুমি মণি, ভূঘণ আমার || 


বাগেশুবী---ধামাল। 
কি কব অবোধ মন, লহ' সুবিধান | 
আত্মা-নদী-জ্ঞান-নীবে সুখে কব সন ।। 
কি কহিব শোভা তাব, ককণা-তরঙ্গ-হাব, 
শীতল হযেছে যাব, সুচাক সোপান || 


অন্তব। | 

বিঘয় সলিলে মন, কেন কব নিমজ্্জপ, 
ইথে পাপ হতাশন, বাড়ব সমান । 

স্পশমাত্রে জ্ঞান-জল, হবে তুমি সুশীতল, 


যা'বে তৃষ্ণা, ক্ষুধাঁনল, পাবে পবিভ্রাণ |॥ 
খীস্বাজ---আড়া । 
কেহ নাহি আব, ভবে কেহ নাহি আর । 
সব্বগত তুমি বিভু, তুমি সব্বসার ॥ 
* ক্ষমা--অপবাধ-পহন | 
ণ শীস্তি---সব্বত্র সমভাবে ম্পূহানিবৃত্তি ॥ 


তাহ 
কেখা হে ককণাকব, কাঁতবে ককণা কব, 
কপাময নাম ধব, ককণা-অপাব। 
দখানলে সদ! জ্লি, কাব বলে হব বলী, 
তোম। বিনা কাবে বলি, কে আছে আমাৰ || 
তবক্ষধা কবে কৃশ, কব হে পবম-ঈশ, 
বিঘয়-বাসনা-ব্ঘি, বাবিনিধি পাব। 
হব হব তাপ হব, জগতেব পাপ হব, 
তবে বুঝি মহেশুব, মহিমা অপাব || 
কেমনেতে স্থিব থাকি, মনেবে বুঝাষে বাখি, 
যে দিকে ফিবাই আখি, দেখি অন্ধকাব। 
হৃদয-আকাশে আসি, 
অজ্ঞান-তিমিব-বাশি কবহ সংহাব || 
এই দেখি এই অব, পবে এই সব শব, 
বুঝিতে না পাবি তব, এ ভব-ব্যাপাব। 
ভ্রম যেন নাহি হয, মোহ যেন নাহি বয, 
দূৰ কৰ গমুদয, মাযাব বিকাব || 
নিজ দেহ দেখে স্থল, মনেব হইল ভূল, 
নাহি' ভাবে সব্বমূল, তুমি মুলাধাব। 
আত্বমভাব বেখে দৃবে, না গিষে সন্তোঘপবে, 
কামনাকাননে ঘুবে, কবে হাহাকাৰ || 
পরকাশিয়। নিজ সহ, অধিকাৰ কবি দেহ, 
মনেবে পবোধ দেহ, এসে একবাব | 


পেলে তব শীচবণ, মোহিত হইবে মন, 
আশাবোগ নিবাবণ, তবে হবে তাব || 
মনেতে বিবাজ কব, মনেব বালিন্য হব, 


এই মন কলেবব, বিভব তোমাব। 
স্বরূপ স্বভাব ধবি, দবশন দেহ হাবি, 
জনম সফল কবি, হেবে সে আকাৰ | 
তব রূপ ধ্যানে ধবি, জ্ঞানেতে তোমায স্মবি, 
আব যেন নাহি কবিঃ আমাৰ আমাব । 
অসার সংসাব এই, সাব ইথে কিছু নেই, 
মন যেন ভাবে এই, তুমি মাত্র সাব || 


বেহাগ-্আড়া | 


এই আছে, এই নাই এই তো শবীব। 
তবে কিসে এ জীবনে, জানিয়াছ স্থিব || 


ববি-ছবি-ভাস ভাসি, 


ঈদ্বরচত্র শের গ্রস্কাব্ী 


দেহেতে লাবণ্য শোভা, ক্ষণষারে গনোল্লাভা।। 
যেমন কষলদলে, ঢলঢল নী ॥ 
জলে দেখ বিষ্ব যত, দেহে পাঁণ সেইমত, 
আকাশে পকাশে পভা যেমন অচির । 
অনিত্য বিষযাসবে, মত্ত হও কেন সবে, 
সত্য-সুধা পাণ কব হযে অতি ধীব || 


খান্বাজ----একতাল। । 


আমাঁব তুলনা কি হয আমি অতুল্য অজয। 
তযোগুণে তমোবপী, মম সম নয || 

সব্রোপবি কৰি গবর্ব, ইন্দ্র চন্ত্র অতি খর্ব, 
তুচছ বিধি হবি শব্ব আমি সব্বময । 

আমাব সহিত তুলে, তুলন। কবিলে তুলে, 
লঘ্‌ হযে ববি শশী গগনেতে ব্য || 


বেহাগ--আড়া | 


আমি সহজ ত নয জীবেব সহজ'তনয । 
সৃষ্টি স্বিতি লয আমাব পৃভাবেতে হয় || 
সবাব পধান আমি কুলীন-কুলেখ স্বামী, 
কে আছে, কাহাব কাছে, দিব পবিচয || 
আমাব যে কত মান, নাহি তা'ব পবিমাণ, 
অভিমানে অনুমান, মিয়মাণ হয়। 
কে বুঝিবে ফলিতার্থ, মম অর্থ পবমার্থ, 
অপদার্থ অযথার্থ হেবি সমুদয় |! 
মায়াময এ সংসাবে, দয়। নাহি কবি যাবে, 
সেই জীব একেবারে, মাটি হয়ে দয়। 
কথ। নাহি শ্ববে মুখে, নিয়ত মনের দৃখে, 
বঞ্চিত সঞ্চিত সুখে, থাকিতে বিষয় || 
বিধি হবি হর কেবা, আর যত দেবী-দেব), 
না ক'বে আমার সেবা, স্থির কব বয়। 
জলচব, স্বলচর, ভুচর, পবনচর, 
যত সব চরাচব, আম। ছাড়া নয় || 
আমাৰ চেতনে ভাই, অচেতন ফেহ নাই, 
সচেতন সব ঠাই, দেখ বিশৃময়। 


ঈশ্বরচন্জ গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


পূভাহীন হ'লে আমি, কাম নাহি হয় কামী, 
তবে আব আমি আমি মুখে কেবা কয় ।। 
না থাকিলে অহঙ্কাব, তবে বল অহং কাব, 
সহজে পুখৃত্তি পাষ নিবৃত্তিতে লয। 
পূরুতি পুরানা স্থূল, জগতেৰ আমি মূল, 
আমা হ'তে যত কপ, হতেছে উদয | 
কবি ক্রম পবিক্রম, ক্রমে আমি কবি ক্রম, 
এ ক্রমেব ব্যতিক্রম, কখনো কি হয? 
কবিয়া কারণ-বৃ্টি, প্রত্যক্ষ কবাই দৃষ্টি, 
মূঢ় জনে এই সৃষ্টি, মিছে তৰ্‌ কয ।। 


আলেয়া----মধ্যমান। 


এই শবীব-ব্তন হইবে পতন । 
নিজভাবে ভাবী হয়ে কব বে যতন ।। 
এই শবীব-বতন হইবে পতন । 

না হইল স্খলাভ মনেব মতন || 


ধৃয়। 

আপন আপন-বব, নিশিব-স্বপন শব, 
গোপন কি আছে তব, ভব-পৃকবণ। 

পেয়েছ ভোগেব দেহ, তাৰ পৃতি কব স্হে, 


পবে আব নাহি' কেহ, মুদিলে নয়ন || 
পৃকৃত পুকৃতি-গুণ, বিকৃতি কি তাহে পুন, 
আকৃতি দেখিয। কৰ সুকৃতি-সাধন। 
দেহ ছাড়। আত্বা এক, নাই নাই মিছে ভেক, 
দৃষ্টিহীনে অভিঘেক কোবে৷। না বে মন॥। 
পেয়েছ উজ্জল আখি, তার কাছে কোথা ফাঁকি, 
বুঝিতে কি আছে বাকী, সাব বিববণ। 
স্বভাবে ব্বাখিয়৷ দৃষ্টি, দেখ দেখি এই সৃষ্টি, 
সৃষ্টিছাড়া অনা সৃষ্টি, সূষ্টির কাবণ || 
গৃহ তার। তিথি রাশি, কাল দণ্ড বাশি বাশি, 
ব্বীর্তিমত আসে যায় কবিয়া ভ্রমণ | 
স্বতাবের এই ধারা, স্বভাবেতে বদ্ধ তারা, 
স্বভাবে অভাব-ভাব হয় কি কখন || 
এ তো নত্হ ভার বোঝা, সহজেই ধীয় বোঝী, 
সোজ। পথ ছেড়ে ক্ষরে কপথে গমন। 


৩৮৬ 


সোজ। পথে স্বর্গভোগ, ভ্রমে তোগে কর্মভোগ, 
করিতেছে মিছে যোগ, যত মুড়ুগণ ॥ 
শোন শোন নবলোক, কোথা তোর পবলোক, 
অভ্তান-মদেব ঝোঁক, প্রলাপ-বচন। 
পবকালে কর্মফল, কেবল ধূর্তেব ছল, 
আকাশ-তকব ফল, অলীক যেমন |। 
গগনেখ নাহি মূল, তাতে নাহি ফোটে ফুল, 
পুবাণেব লেখা ভুল, মিছে দবশন । * 
সাধে আমি বলি বঢ, বল্‌ বল্‌ ওবে মূঢ়, 
কোথা পেলি মন্দ গুঢ়, আত্বনিরূপণ || 
যাহ। নাহি তাই আছে, শুনেছিস্‌ কার কাছে, 
মিছে কাচে কাচ কাচে, মুর্খ যত জন । 
কোথা তোব দিব্যজ্ঞান, ধ্যান নয এ যে ধ্যান, 
নয়নে ন। হয় কেন, আত্ম-দবশন | 
ভ্রমে যত হবে কাল, আপনাব কবে কাল, 
জীবনান্তে পর্বকাল, অলীক কথন । 
পদ্পাতে যথা জল, নাহি পাষ বাসস্থল, 
সেইকপ ভাবি ফল, কন্মেতে ঘটন ॥ 
পুকৃতিৰ কিবে লীলে, দুগ্ধেতে অস্বল দিলে, 
পবিণামে হয ষথ! দিব সুজন । 
বাবু বহ্ছি ধবা জলে, পবস্পব যোগ-বলে, 
স্বভাবে সেবপ সদা হতেছে চেতন ॥ 
অজ্ঞান মানবচয, এই দেহ জড় কয়, 
জড় নয জড় নয় দেহ সচেতন। 
বৃহ ।তি কবি যুক্তি, কবেছেন এই উত্ভি, 
অন্য আব নাই মুক্তি, মুক্তিই মরণ | 


আকাব পৃকাৰ বব, সম সব অবয়ব, 
সমান জনম মৃত্যু সমান গঠন। 
সম ছেদ সম ভেদ, কিছু নাই ভেদাভেদ, 


সম সুখ সম দূখ রমণ গমন ॥| 


তবে কেন ভও নবে, মিছে ভেদাভেদ ধরে, 
কল্পনা কবিযষে কবে, বর্ণ নিরূপণ । 


এই বড় এই ক্ষুদ্র, এই দ্বিজ, এই শুদ্র, 
চুষে না ছুঁয়ো না ওবে, ও হয় যবন || 
সাধে আমি হই ক্রুদ্ধ, বোখেবে করিয়া রুদ্ধ, 


এ অশুদ্ধ আমি শুদ্ধ, এ ভেদ কেমন! 


* দরশনস্ন্দর্শন অর্থাৎ ব্যায়, সাংখ্য, 
পাতগজলাদি। 


৩৪ 


কত দূর অভিমান, অজ্ঞানের এই ভান, 
কেমন পাষাণ প্রাণ, পরেমহীন যন।। 
অরসিক হয়ে রসে, দ্বেষবশে ব'লে বসে, 
এ হয় পাপের অনু, কোবে। না ভোজন। 
না খেলে তো নাহি ত্রাণ, খেলে পবে থাকে প্রাণ, 
দেহে কবি বল দান, বাচায জীবন ।। 
নবাধম কর্মচেটো, হেন অনু" বলে এটো, 
বন্ধরূপে কবে যেই জীবের পালন। 
দঃখে বহে চক্ষে ধার, হয়ে সবে তেদহাবা, 
বলে এই পরদারা, কোবে। না হবণ | 


পর-বোধ আছে যার, সেই ভাবে পবদাবঃ 
পর নহে কেহ কার, সকলি আপন। 
সকলেরি এক গতি, সকলেবি এক মতি, 
সকলেরি মনে রতি, সহিত মদন || 
পরস্পব নহে পব, স্বভাবেব অনুচব, 
স্বভাবে অভাব যাব, সে কবে বাবণ। 
তোগে ভেদ যদি ববে, পশু পাখী সবে ভবে, 


স্বেচছামত কেন তবে, কবিবে গমন || 
খাঁটি নহে কারো মনত প্ষঅন্ধ যত ভান, 
বলে এই পরধন, কোরে না গৃহণ। 


পাগলেরা এই কথা, বলিতেছে যথা তথা, 
বাচাল হইয়া করে শ্রাস্্র আলাপন 
পাণে আর নাহি সয়, দিলে সত্য পবিচষঃ 
পাগলে পাগল কয, এ কি কৃলক্ষণ। 
নাস্তিকে নাস্তিক ভাঘে, শুনিষ। পুকতি হাসে, 
তাহারা আস্তিক যর্দি নাস্তিক কেমন || 
জয় জয় বৃহস্পতি, চাব্বাক-চবণে নতি, 
বৌদ্ধমত সত; অতি শ্রাস্ত্র সনাতন । 
অদৃশ্য পদার্থবাদী, পৃতারক মিথ্যাবাদী, 


হেরিব না হেরিব না তাদের বদন || 


বেহাগ--আড়া । 


স্বেছাময় মন তুমি জগতের ভূপ। 

আপন স্বরূপ তুমি আপন স্বরূপ || 
লো সব মিছে ভ্রমে, সংসার-কাননে শ্রমে, 

মাহি দোঘ কোন ক্রেসে, নিজ নিত রগ । 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ওগ্বাবলী 


নান! ভাবে ভাব হবে, অভাবের ভাব ধরে, 
ব্রিপ স্বভাবে করে, স্বভাবে বিরূপ ॥। 
স্থখে নাহি কাল বঞ্চে, পড়িয়া বিষম-তঞ্চে, 
বশ বস আদি পঞ্চে, ভাবে নানা রূপ । 
আত্মহিতে যত কর্ম, সেই মাত্র মূল-ধর্ম। 
কি কৰ তাহাব মর্দন, অতি অপরূপ ॥| 
হয়ে মন অনুকূল, ঘুচাও মনেগ ভূল, 
দেখাও সহজ ভাব, স্বভাব অন্প। 
আর কত দিনে পবে, এক রবে এক কবে, 
একভাবে এই উবে, হবে একরূপ || 
আত্বাহিতে হবে রত, সবে মাত্র একমত, 
না থাকিবে মতামত, ইচখা-অনুরূপ | 
ভিনু ভাব যাবা ধবে,  নান। পথে ঘুবে যণ্র, 
আপন নাশেব তবে, নিজে খোড়ে কপ 
না চিনিযা ভাল মন্দ, যত অন্ধ কবে দ্বন্দ, 
নাশিতে তাদের ধন্ধ, বঝাব কিরূপ। 
কাশীবাসী ওবে জীব, শিবময় মনঃ শিব, 
শিবরূপে ন৷ পূজিয়ে, পিস কিরূপ || 
বঞ্চনা-মদের ঘোব, বাড়িয়াছে বড় জোব, 
কবি ধি মিছে 'শাব, চুপ চপ চুপ॥ 


ঝিঝিট-সআড়। | 


ওদে এব কে বে দৃবাচার। 

অতি কাকার, দেখি অতি কাকার || 
কি সাহসে দীড়াইল সমূখে জামাব। 
ওরে এব কে বে দূরাচাব | 


ধৃয়। 
মর মবু লর্‌ সব্‌ঃ ও রে এরে ধর ধর, 
কাট কাট্‌, কেটে ফ্যাল্‌, মার মার মার্‌ | 
হ্যাদে এটা ধেসে ধেসে, বঝসেছে নিকটে এসে, 
গদি হেসে বেসে হেসে, করে কি ব্যভার || 
কিছু নাহি করে তয়, ঘাড় নেড়ে খাড়া দয়, 
বুক চেড়ে কথা কয়, এত অহক্কার। 


অতি-নীচ দুরাশয়, আমার সমান হয়, 
কত বড় লোক আমি ক'রে না বিচার |! 
সহিতে প। পারি যাহা, পকলেই কয়ে তাহা, 


ফোনমতে ছাড়ি না ফিসে পাথে পা । 


ঈশ্বরচণ্জ গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


এ ব্যাটা, চড়েছে গাড়ী, এ ব্যাটা রেখেছে দাড়ি, 
ঠিক যেন তলো-হ'ড়ি, মুখ ভার ভাব ॥ 
দরী। লহ যোগ কবি, যদ্যপি স্বভাব ধবি, 


এ জগতে বল তবে বক্ষা থাকে কাব। 
কে পাবে জামাব চোটে, মুখে যেন খই ফোটে, 
স্বর্গ মর্ত্য কেশে ওয়ে, ছাড়িলে হঙ্কাব | 
মহাবীর আমি ক্রোধ, বোধেব কি বাখি বোধ, 
জনমের মত তাবে কবেছি সংহাব। 
উপরোধ অনুবোধ, হিতাহিত বোধাবোব, 
কোনে। কালে, আমি কাবো, ধাবিনাকো ধাব || 
পিতা মাতা বন্ধু ভাই, বিছুই বিচাব নাই, 
যখন যাহাবে পাই, তখনি পৃহাব। 
যে আমাবে হিত বলে, তাহ] শুনে অঙ্গ জূলে, 
আগে যেন গানে গিযে চড় মাবি তাব।। 
কত কত বাজকল, কাহাবে৷ বাখিনি মূল, 
কবিয়া জ্ঞানেৰ ভূল, হয়েছি পুচাব। 
পরম্পব আপনাবা।, বিবাদে পড়েছে মাঝ), 
শোক শেয়ে দাবা সুতি, কবে হাহাকাৰ | 


বিধি হব, মুবহব, হইলে আমাৰ চব, 
অন্ধ হযে একেবাবে দেখে অন্ধকাব | 


কোথা হিংসে পাণাপুযে, শীঘু আসি দেখসিয়েঃ 
দেবলোকে কবিযাছে স্বর্গ অধিকাৰ || 
পোড়াও পোড়াও কোপে, ওড়াও ওড়াও তোপে, 
সমুদয় উড়ে পুড়ে, হোক' ছাবখাব | 
আমি তক তুমি ছাযা, আমি প্রাণী তুমি মাঁযা, 
মিলন কর্বিযে কায, ধবি একাকাব || 


অশেঘ হইবে শেঘ, শেঘ থাকা ভাব। 


আকাশেরে চেলে নিযা, পাতালে ফেলিব গিযা, 
পবন অনল ক্ষিতি, কোথ1 বৰে আব || 

যার বাসে কৰি বাস, তাৰ ঘটে সব্বনাশ, 
সকলি অসাব হয, নাহি' থাকে সাব। 

অনুকূল। দেবী ভ্রান্তি, কৌথা শদ্ধা, কোথা শান্তি, 
কোথা দয়া কোথা ক্ষান্তি, নষ্ট পবিবাব || 


শত্রগণে ফেলো মেবে, . একেবাবে দেও সেরে, 
জগতে না হয যেন, পুবোধ পুচাব। 
অগি আলো মন ফঁড়ের। সকলে মরুক পুড়ে 


আমরাই ভাটি জড়ে, করিব বিহার | 


খেমটা । 


প্রাণে আব সব না। প্রাণে আর সয় ন। | 

গয না বে পাঁণে আব সয না সয় না || 
খোপা বেঁধে পেটে পেড়ে, 
চোপা কবে নথ নেড়ে, 

ঠেকাবে বাঁচে লা আব গীষে দিয়ে গয়না! । 
গাষে দিযে গযন। || 

শুষেছে ছাপোব খাটে, বয়েছে বাঁণীব ঠাটে, 

বাগেতে গুযুবে মবি গতোব তো বয় না । 
গতোব তো বয না |। 

পাণে আব সয না প্রাণে আব সয না। 

সয না-বে, পাণে আব সয না, অয না| 

দেওব বিঘম ছাই, ননরদীবে বক্ষা নাই, 

মকক্‌ তাদেব ভাই, তাতে কিছু বয না। 

তাতে কিছু বয় শা | 
বুকে ক'বে পতি লষে, আমি থাকি এযো হয়ে, 

যতিনী মতিনী মাগী, বাড় কেন হয় না। 
বাড় কেন হয না॥ 

পাঁণে আব সব না প্রাণে আব সয না। 

সয না-বে পাঁণে আব পয না পয না || 

ভাই বোন, যত-ও লো, সকলেই যাক্‌ চুলো, 

নেড়া হোক্‌ মুলোক্ষেত, কিছু যেন বয না। 
কিছু যেন বয় না || 

- "ধু মেৰে দেও তেড়ে, ওবা যাক্‌ দেশ ছেড়ে 

থালা ঘড়া কড়া কেড়ে, কিছু যেন লয না। 
কিছু যেন লয না। 

পাণে আৰ সয না, পাণে আব সয় না। 

সয় না-বে প্াঁণে আর, সয় না সয না || 

বাপ বুড়ে। বড় ঠকৃ, মুখে মিঠে হাড়ে টকৃ, 

বোসে আছে যেন বক, তন্তু কভু লয় না, 
তন্তু কতূ লয না। 

উদবে ধবেছে যেটা, সাক্ষাৎ ডাকিনী সেটা, 

দেখিলে শবীব জলে, ঠিকৃ যেন মযন]। 
ঠিক যেন মযনা । 

পাঁণে আব সয় না, পাণে আর সয় না, 

সয় না-বে পাঁণে আর সয় না সয় না| 


৬ 


তাল---খেমটা । 
বল বল, কিসে হ'বে, ক্ষধা নিবাবণ। 
কঠোব জঠবজালা, কবে আলাতন || 
ব্য 
সাধ ক'রে দিই গান, এত চাল্‌ এত ডাল, 
একদিনে গেল কান্‌, কি কবি এখন। 


তেল, লুণ, নাই ঘবে, হাঁড়ী ঠন্‌ ঠর্‌ কবে, 
নূতন কবিতে হ'বে, সব আযোজন || 
সঁকলেরি যুখ-বাকা, কোথা গেলে পাব টাকা, 
কাব কাছে যেতে পাবি, পেতে পাবি ধন। 
চবি ক'বে আনি কড়ি, পাঁছে শেঘ ধৰা পড়ি, 
দিয়ে দড়ি হাতে খড়ি, কবিবে শাসন || 
যতই বাড়িছে বেলা, ততই ক্ষধাব ঠেল।, 
আভ্‌ বুঝি কপালেতে, হ'লো না৷ ভোজন । 
চল দেখি হাটে যাই, চিড়ে মুড়ি যদি পাই, 
ফাক। ফকে। খেষে তবে, বাঁচাব জীবন || 
এই দেখি শত শত, বড় বড় ধনি যত, 
আমাদেব কবে না কেন, ধন বিতবণ । 
গোয়ালাব বাড়ী ওই, ভাঁড়-ভবা ছানা দই, 


চুপি চুপি কেন তাই, কবিনে হাব || 

ফলবান্‌ যত গাছ, ফলেছে বাছেব বাছ, 
পৃকৃবেতে কত মাছি, ন। হয় গণন। 

গাছে উঠে, ফল পাড়ি, 
যত পাবি বাড়ী নিযে, কৰিব গমন || 

পৃকরেব কর্তা যাবা, এখানে তো নাই তা'বা, 
ছিপৃ ফেলে ধবি মাছ, কে কবে বাবণ। 

দেখে যদি ছিপৃ সুতো, না হয মাবিবে জুতো, 
ধুলো ঝেড়ে চোলে যাব, মুদিষে নযন || 

যা হবাব তাই হয, মিছে কেন কবি ভয, 
পেটে খেলে পিঠে সয, এই তো বচন । 

চুরি ক'রে নত, টেড়ি,  সেদিনে খেটেছি বেড়ী, 
না হয় আবাব গিয়ে, খাটিব তখন || 


বেড়ী নয়, মল পবি, মাটি কেটে, দিন হবি, 
কাবাগার সে আমার, শৃশুব-সদন। 
হ্াদে ওই থালখানা, যদি ভাই যায আনা, 


সুদিন তো হবে তায়, স্ুখেতে যাপন ॥ 
ধোবার। কাপোড় কাছে, ভাল ভাল ধুতি আছে, 
শুকৃতে দিয়েছে, সব চিকন-বসন | 


জড় কবি কাড়ি কাড়ি, 


ঈশ্বরচজ্জ গুণের গ্রশ্থাবলী 


সবুজ, সফেদ্‌ লাল, পাললাদাধ বেড়ে পাল, 
আনিয়াছে পাল পাল, খোটা মহাজন || 

মোগোল, পাঠান কত, কাবেলেব মেয় যত, 
উটে উটে, আনিতেছে, কবিযা যতন । 

এ সব স্থুখেব যোণ, যদি নাহি হয ভোগ, 
তবে কেন কর্ধি মিছে শবীব-ধাবর্ণ || 

বেশেব দোকান লোট, বূপা।, সোনা, টাকা, নোটি, 
বেঁধে মোট, চোট্‌ ছোট, পাল। ওবে, মন || 


(অন্যদিকে অবলোকন পূর্বক) 


এই দেখি পেট ডোঙ্গা, টেকুৰ্‌ উঠিছে চোঙা, 
হাতী, ঘোড়া, কত কত, কবেছি ভক্ষণ । 
কোথায গিযাছে গোলে, আবাব উঠেছে জোল, 
দেবেদেবেখেতে দেবে, বাচা বে এখন || 
কটাক্ষেতে দিযে টান্‌, এখনিই আন্‌ আন্‌, 
বান্‌ খান কোবে খাই, এ তিব্‌ ভুবন । 
প্রিযতম৷ তৃষ্ণা সতী, আমি তা'ব প্রাণপতি, 
এই দেখ বূকে তা'বে কৰেছি স্থাপন || 
আমাদেব হযে বশ, মনেব বিঘয-বস, 
মৃহ্ত্তে বৃন্মাওকোটি, কবিছে স্জন। 
আমাব কাবণে তাখ, শিদ্রা নাই একবাব, 
বানাব পথে শুখু কবেন ভ্রমণ || 
দেহ হনে নিদ্রাকৃল, তবু নাই তায ভুল, 
স্বপনে আপন ভাব, কধেন জ্ঞাপন ৷ 
আমাদেব ঘোব বেগ, কিসে তিনি নিকদ্বেগ, 
মন বিনা এই বেগ, কে কবে ধাবর্ণ | 
হেন সাধ্য কাব আছে, কে যায় মনেব কাছে, 
মনেব পূবোধ দিযা, কে কবে বারণ । 
যদি কেউ খড়ি পেতে, কোনবপে গুণে গেঁথে, 
আকাশেব কত তাবা, কবে নিবপণ || 


যর্দি কেউ এ জগতে, উপায়েতে কোনমতে, 
পৃতাপে কবিতে পাবে, বাতাস বন্ধন । 
কোনবপে যদি কেউ, জলধিব যত ঢেউ, 


বোধ কবি একেবাবে, কবে নিবখিণ || 
পরকৃতিব এ সংসাবে, কোনবপ অক্্রধারে, 
যদ্যপি কবিতে পারে, আকাশ-খধগুন। 
পূর্বদিকে পরাতে ববি, পুঁভাবে পৃষ্ধাণে ছবি, 
সে উদয় রোধ যদি করে কোন জম ॥ 


ঈশ্বর গুণ্ডের গ্রস্থাবলী 


এ সব সম্ভব নয়? সন্তাবন। যদি হয়, 
হয় হয় হলে হলে কে করে বারণ । 
যনেয়ে কেদেবে বোধ, লাঠি ধোরে আছে ক্রোধ, 


করিবে আমায় রোধ কে আছে এমন্‌ || 


( তৃষ্ণায় মুখচুম্বন পৃব্বক ক্ষধায় অত্যন্ত 
কাতর হইয়া আর একদিকে মুখ 
করিয়া পেটে হাত দিযা 
মুখতঙগিমা 1) 


পেটের নিকটে আর, কিছুতে না পাই পার, 
সমুদয় অন্ধকার করি দরশন । 
ঢুকিয়াছে ভস্মকীট, না৷ মরে ক্ষধার ছিট, 
চমূকেতে কত আর করিব শোঘণ || 
উঠিয়াছে খাই খাই, না মেটে আশার খাই, 
খাই খাই রবে সবে ছাড়িছে বচন। 
ঠাই ঠু!ই ডাই ডাই, যেন পব্বতের চাই, 
কোথা হতে এসে করে কোথায় গমন || 
এই দেখি এই এই, ক্ষণপরে নেই নেই, 
এ খেয়ের খেই কেটা করে নিরূপণ । 
কেব। বাছে পচা সড়া।, কেবা আছে বাসিমড়ী, 
যত পারি তত করি উদরে ধারণ ||. 
ওই যে ঠাকর-ঘরে, বামুনেবা পৃজ। করে, 
বছবিধ খাদ্য ণিয়। করে নিবেদন । 
ওতো কভূ শুদ্ধ নয়, এটো৷ করা সমুদয়, 
কতক্ষণ আগে আমি করেছি ভক্ষণ || 
ওদের কলের বধূ, পৃফল ফলের মধু, 
কেহ নাহি পায় যার দেখিতে বদন । 


কত দিন আগে আমি, হয়েছি তাহার স্বামী, 
ঘরে বসে মনে মনে করেছি রমণ || 

ওর। পেয়ে খাটখানা, স্রখে হয়ে আটখানা।, 
ধোরে কত ঠাট্‌ খান। করেছে শয়ন । 

সকলের অগোচরে, সময়ের অবসবে, 
কত দেশ শুয়ে তায় করেছি যাপন || 

দেবপতি তারাপতি, হ'ল গুরুদারাপতি, 
তাহে কিছু এক৷ নয় কামের সাধন | 

সম্তোগে হইল লোভ,  ন তুগিলে পায় ক্ষোভ, 


সেধে কেঁদে প্জে ছিল আমার চরণ || 


৬৮৭ 


আমিজাগি পর্ব আগে, কাম ক্রোধ পরে জাগে, 
ন] চাগালে কেব। চাগে, সবারি মরণ । 

মানসের তালবাস।, মানসেই ভালবাস, 
আমার চরণে জাশ। লয়েছে শরণ || 

বিধি হরি জ্মরহর, সেবা করে নিরন্তর, 
আমারে না দিয়ে কিছু করে না গৃহণ | 

ধর্মের যে পৃত্র হয়, যারে লোকে যম কয়, 
সে যর্মের উচচপদ আমার কারণ || 

আমার সেবক যারা, দারুণ চতুর তারা, 
চতুরতা কেবা জানে তাদের মতন । 

ডুব দিয়ে জল খায়, শিব নাহি টের পায়, 
নল-দিয়ে দূধ করে উদরে শোঘণ || 

রেখে বস্ত্র অবয়ব, জিব দিয়ে চাটে সব, 
জিলিপির ফের ভেঙ্গে করিবে ভোজন । 

পিতা মাতা দেব গুরু, সবার উপরে গুরু, 
নিজ এটো। সকলেরে করে বিতরণ || 


(আবার আর এক দিকে চাহিয়া |) 
তাল একতালা | 


হায় হায় মজিল নয়ন, 
বল কি করি এখন। 
অপরূপ মনোলোভা, আহা মরি কিবে শোভা, 
জনমে করি নি কত হেন দরশন || 


৩৯ 


হয় হায় মজিল নয়ন | 


কি করি এখন, 


আহা এই নদীতটে, দোকাব্‌ জাকালো বটে, 
একেবারে খুলে গেল ভূলে গেল মন। 
বিশ্বাধর পানতুয়া, বাসিত চন্দন-চুয়।, 


ভাসিছে হাসির রসে, কিবে সুগঠন || 
পাক রেখে কড়া কড়া, ভাজিতেছে ছানাবড়া, 
পড়ে বস্‌, টস টসৃ, মুখের বচন । 


সুূপ চিবুক তাজা, যেন বর্ধমেনে খাঁজ, 
অর্থবা৷ কি সরভাজা, সুচারু-বদন | 

মরি মরি কিবে নাসা, নিখৃতি-সন্দেশ-খাসা, 
মনোহর।, মনোহরা, শোভিছে শবণ। 

পয়োধর তিলেগজা।, সাজানো রয়েছে মজা), 
আয় আয় বোলে মন, করে আকর্ষণ ॥। 

দেহেতে লাবণ্া-নীর, যেন পাতা-্সাজোক্ষীর, 


» ঢল ঢল সর তায়, সুখের যৌবন। 


ভচ 
এই শ্ষণির, এই সব, স্থমধ্ব বছতব, 
হায়, আমি কতক্ষণে, কবিব ভোজন || 
দিবে নিশি জলে খোলা, সদাই বযেছে খোলা, 


এক মনে গড়িতেছে, কত শত মন । 

নাহি দেখি দান তোলা, মনে মনে যনতোলা, 
সে মন ওজনে কৃত কে জানে কেমন || 

যাই দেখি মন এ'চে, যদি কিছু দেষ যেচে, 
পৃতিগাহী হযে তবে করিব গৃহণ | 

না গেলে তো নয নয, যেতে এই কবি ভয, 
বোধ হয জিলিপি জিলিপি যেন মন || 
আমাৰ এ পোডা পটু কিছুতেই ভবে না । 

কিছুতেই ভবে না || 


আমাৰ এ পোডা পেট কিছুতেই ভবে না । 
অনস্ত বন্দাও চেলে, কাড়ি ক'বে দেও ফেলে, 

নিশাসে কবিব শেঘ এক্‌ কোণে ধবে না || 

আমাব এই পোড়া পেট, কিছুতেই ভবে না। 


কিছুতেই ভবে না |! 


ক্ষান্ত নই দিনে বেতে, বসেছি আচোল পেতে, 
কখনই পূৃবিবে না কৌচড় আমাব। 

যত পাই পেটে ভবি, সমুদ্র শোঘণ কবি, 

তথাচ খযেচ খালি, উদব-ভা গ্তাব || 

কিছুতে না হয তৃপ্তি, 
আমাব ভযেতে তাবা, নিকটেতে চবে না। 
আমাব এ পোড়া পেট, কিছুতেই ভরবে না । 

কিছুতেই ভবে না।। 


কোনমতে নাহি আলি, কিসেহবে আতৎ্খালি, 
দশন-ধঘণে সব, কবি চুৰু মাব। 


জঠব অনলে পুড়ে, ছাই হযে যাষ উড়ে, 
কোথায় গিষেছে তাব, চিহ্ন নাই আব || 
উদবেই জমূদয়, কোথায উদবাময, 


পেট ফাপা দৰে থাক, বায়ু কভু সবে ন1 ॥। 
আমাব এ পোড়া পেট কিছুতেই ভবে না। 


কিছুতেই ভবে না ॥ 


বাপনার হযে বশ, খেতেছি বিঘয়ুরস, 
করেছি অখিলময, বসনা-বিস্তাব। 


সন্ভেঘব কোথ। দীপ্তি ৰ 


ঈশ্বরচন্জ্র গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


আমাব বিক্রম যথা, শান্তির সঞ্চার ত।) 
বিষম ভ্রান্তিব কথা, বিশাল ধ্যাপাব || 
আমাব কি আছে ঘুম, কেবল ভোগের ধুম, 


যত পাই তত খাই আশা কভু মরে না । 
আমাব এ পোড়া পেট, কিছুতেই ভরে না। 


কিছুতেই ভরে না ॥ 


বাহাব---খেমটা | 


দিন দূপুবে চাদ উঠেছে, বাৎ পোয়ানো ভার, 
হ'লে৷ পৃণিমেতে আমাবস্য।, 
তেবো-পহর্‌ অন্ধকাব ॥ 
এসে বেন্দাবনে ব'লে গেল, বামী বষ্টমী, 
একাদশীব্‌ দিনে হবে, জন্নু-অষ্টমী || 
আব্‌ ভাদাৰ্‌ মাসেব সাতুই পোঘে, 
চড়ক্‌ পূজোব্‌ দিব্‌ এবাব্‌। 
সেই মযবা মাগী মোবে গেল, মেবে বুকে শুল, 
বামুব্গুলে। ওঘুদ্‌ নিযে মাথা বৌচেচ চুল, 
কান্‌ বিট্িজলে ছিষ্টি ভেসে, 
পড়ে হলে ছাবেখাব || 
এ সৃয্যিমামা পূর্বদিকে, অস্তে চ'লে যায, 
উত্তুব্‌ দখিণ্‌ কোণ থেকে আজ, 
বাতাস্‌ লাগৃচে গাষ। 
সেই বাভাব্‌ বাডীব্‌ টাটু ঘোড়া, 
শিং উঠেছে দূটো তাৰ ॥। 
এ কলু বামী, ধোপা শ্যামী, হাসৃতেছে কেষন। 
এক্‌ বাপেব পেটেতে এবা, জন্নেছে কজন্‌। 
কান্‌ কামৃবপেতে কাক মবেছে 
কাশীধামে হাঁহাকাব্‌ | 


বাহাব---খেমটা | 


কোব্ব কত নিজ গুণ পৃকাশ। 

আমাবু বাতাসে হয় সব্বনাশ | 
আমাব ছাযার আগে আগে, সাধ্য কে দীড়ায়। 
তধযে উস্ুরৃস্ক ফলনাতৃদ্কু, শু হয়ে যায়।। 


ঈপবচগ্ গু৫ের গ্রস্থাবলী 


আমায় দেখলে পরে অনুপুনু, 
আপনি করেন উপবাস। 
আমার মির্টি কথা, যাষ্ট লাগে গায়। 
যদি আড় নয়নে দিষ্টি করি, ছিষ্টি উড়ে যায়, 
আমার পদাপ্পণে ঘু-ধু চরে, 
হাড়ে গজায় দূব্বোযাস || 


রক্গিণী--চৌপদী 


যৌবন গিয়েছে ঢোসে, শরীর পড়েছে খোসে, 
তবু আছ ঠিক বোসে, ঠোটে দিয়ে কস্‌ লে, 
ঠোঁটে দিয়ে কষৃ। 
ভাল ভাল ভাগ্য জোর, কটাক্ষেই কর ভোর, 
এখন' লাবণ্য তোর, করে টস্‌ টস্‌ লো। 
করে টস্‌ টন | 
তোয়ারি তোমার চেযে, এমন কে আছে মেয়ে, 
ঈঘৎ ভঙ্লিতে চেয়ে, কর সব বশ লো, 
কর সব বশ । 
তুমি দিদি কম্পলতা। সমাদর যথা তথা, 
পড়িলে তোমার কথা, সবে গায় যশ লো, 
সবে গায় যশ।। 
স্বিরভাবে অষ্ট যাম, পদানত রতি কাম, 
বাযুবেগে তোর নাম, ছোটে দিক দশ লো, 
ছোটে দিক্‌ দশ। 
দল হীন হ'লো কলি, তথাচ মোহিত অলি, 
হ্যালো দিদি বুড়ো হলি, তবু এত রস লৌ, 
তবু এত রস।। 


বারোয়াস-আড়া ৷ 


ছিছি ধনি, ওখানে দাড়ায়ে কেন আঁর। 
এলো এসো, কোলে এসো বসো একবার || 


আঁজি একি শুভদিন, আমি তব পমারীন, 
দেখি নাই বছ দিন, বদন তৌধার। 
তৌঁল' প্রিয়ে মুখ তোল, মুখের আচল খোল", 


খোভার হরণ কর, মনের আধার | 
৫৩ 


৬৮৯ 
করযুগে ছেদে ধর, হর হর তাপ হর, 
মানস পুল কর, খনি আঙার | 
তুমি লো পাণের পণ,  বাহিরেতে কেন পণ, 


তোমায় করেছি দান, হৃদয়-ভাওরি || 

শুন শুন প্রাণ-পিয়ে, দেহ নিয়ে মন নিয়ে, 
পাণের আসন গিয়ে কর অধিকার । 

নধর-পল্লব যেন, অধর শোভিত হেন, 
নৃপূরের ধ্বনি পায়, শ্রমর-ঝঙ্কার । 

বচন কোকিল-স্বর, নয়নেতে পঞ্চশয়, 
করেছে বসম্ত তব, দেহ অধিকার || 


বাহার--খেযৃট। | 


জয় মহারাজ, ভয় করে। না আর । 
আমি কোবের্বা একা, একাকার ॥ 
এমন্‌ পতিবৃতা সতী আছে কে। 
আমি সাত পুরুষকে, রমণ করাই অতি পুলকে, 
সেই সাংবীসতী সাবিত্রীকে, 
সদা ঘটাই ব্যভিচার || 
আমার একটুখানি বাতাস লাগলে গায়। 
বেচে কোশা কৃশী, মুনি ধঘি, বেশ্যা বাড়ী যায়। 
লোকেব পাত্রাপাত্র, গোত্রাধোত্র, 
এখন্‌ কিছু নাই বিচার |। 


আদ্রিণীছন্দ। 


ছি ছি ছি, দোড়য়ে এসে, জোড়য়ে ধরে, 
মনে আগুন কেন জালো । 
ও কথা, আর বোলো না আর ধোলেো না, 
আব বোলো না, অমনি ভালো, 
অয্নি ভালো || 


ছি ছি ছি, সভার মাজে, মরি লাঁজে, 
ছি-নর বেলা ববির আলো । 
ও কথ। আর বোলো না। আধ বোলো ন।, 
আর বলো না। অব্নি ভালো; 
অমূনি ভালো | 


3৯৯ 


ছি ছি ছি, পময় আছে, সবাই কাছে, 
কামের পাশা কেন চালেো। 


ও কথা, আর বলো! না, আর বলে। ন।। 
আর বলো না। অযৃনি ভালো, 
অমূনি ভালো || 


ছি ছি ছি, রঙ্গ দেখে অঙ্গ জলে, 
ঠিক যেন ত্রিভঙ্গ কালো । 
ও কথ! আর বোলো না, আর বোলো না, 
আর বোলো না। 
অমনি ভাল, অমনি ভাল |] 


বেহাগ--আড়। | 


তোমার ভোগের নহে, এ ভব বিভব, 
ভাবের তবন-তব স্বভাবে সম্ভব । 
তুমি আমি নাহি রব, রবে মাত্র এক রব, 
যত সব, তত শব, এই সব, এই শব || 
ধরি হে চরণ তব, মন হে পৃসন্‌ ভব, 
কাম-আদি মনোভব, কর পরাভব || 


বেহাগ--আড়া । 


ওহে জীব, হও শিব, কিবে অশিব তোমার? 
সরল-স্বভাবে কর, সাধু ব্যবহার । 
শ্বযোগে করিয়ে যোগ, কর সবে স্ুখভোগ, 
'ভোগ, মোক্ষ ভরা এই, ভবের ভাও্ডার || 
ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম, পুরুঘার্থ, যার নাম, 
সুখে চতুর্বগধাম, কর অধিকার । 
“বরুণা-তরুর'' তলে, যে বসেছে কৃতুহলে, 
চারি ফল এসে ফলে, করতলে তার || 
বায়ুবৎ ব্যবহারে, গতি করি এ সংসারে, 
করুণা-কৃসুম-বাস, কর রে বিস্তার । 
ছেঘ “হংসা হর হর, দয়া-ধর্মা ধর ধর, 
যত পার কর কর, পর উপকার || 
সবে যেন ঘরে ঘরে, ভাল খায়, ভানু পরে, 
কেহ যেন নাহি করে, দূথে হাহাকায় 


ঈশ্বরচত্জ গুপ্তের গ্রস্থাবলী 


যে জন পামরমতি, হদয়-নিদয় অতি, 
কেন গো-মা-বসুমতি, বহ তার ভার || 

আপনিই সুখে রয়, সেকি হয় দয়াময়, 
পর দখে দূখী নয়, বৃথা-জনা তার। 

বুঝিয়৷ দেহের মর্ম, করিবে যে সব ধর্ম, 
তার মাঝে দান-ধর্শ, শেষ্ঠ সবাকার || 

করি ধন উপার্জন, কর কর বিতরণ, 
সঞ্চয়ের পৃয়োজন, কি আছে তোমার । 

যা করিবে বিতরণ, সে ধন তোমার ধন, 
মোলে পরে ধন জন সঙ্গে যায় কার | 

আপনি না খায় পরে, করেতে না, দান করে, 


বৃথায় শরীর ধরে, সেই দৃ'রাচার্‌। 
যে জন কৃপণ হয়, বেঁচে থেকে মরে দয়, 
সে যদি সজীব, তবে, মরেছে কে আর || 
কভু সে জীবিত বয়, ভ্রমেতে জীবিত কয়, 
কামারের জাতা সম, শাসের সঞ্চার । 
না পায় স্যশ রস, ধরাময় অপযশ, 
কখন ন] থাকে বশ, দারা পরিবার || 


যত জন পরিজন, সবে করে অযতন, 
পিতা ব'লে পুত্র নাহি ডাকে একবার | 
মোলে বাপ যায় পাপূ, নাহি তায় পরিতাপ, 
দার! মনে ইচ্ছা করে, বিধবা-আধার || 
কৃপণের পিতা যিনি, পুত্রহীন কাজে তিনি, 
কখন কি কন্‌ ইনি, তনয় আমার | 
ধন-ভোগ নাহি করে, পাপ-ভোগ ভুগে মরে, 
কৃপণ আপনি নাহি, হয় আপনার ॥ 
অদাতা অধম জন, মাটাখড়ে পোতে ধন, 


তার মাঝে পুয়োজন, ফত আছে তার | 
টাকা পোতে লোকে কয়, মাটী ধোড়া পে তনয়, 
অধ-গমনের পথ, করে পরিফার || 
'কিমলা”' বচন ধর, সকলের দুখ হর, 
অচলা হইয়া কর, জগতে বিহার | 
পুকাশিয়া নিজ স্হে, ধনধান্য দেহ দেহ, 
কভু যেন নাহি কেহ, থাকে অনাহার || 


সমভাবে রবে সবে, কারো না বিপদ হবে, 
উুডল উঠুক ভবে, সুখ পারাবার | 
লক্ষ্মীহীন, যত দীন, কত কষ্টে ফাটে দিন, 


'সারে তাদের হয়। সবলি অসার || 


ঈশ্বরচঞ্জ গুণের এন্থাবর্গী ৯১ 


লক্ষ্পিছাড়া সবে কয়, সমাদর নাহি রয়, 
পৃজ্য সেই বিশৃমষ, লক্ষী আছে যার । 

ধনবলে বল ধবে, দবিদ্রেব দৃঃখ হবে, 

হিতকব কর্ম কবে, অশেঘ পূকাব || 

ধনেতে ধর্েব যোগ, ধনে হয় স্বর্গ-ভোগ, 
এই ধন সুবিমল, সুখেব আধাব । 

সষ্জি কৃপা কব যাবে, ভোগ মোক্ষ দেহ তারে, 
কব তাৰ একেবাবে, ত্রিতাপ সংহাব | 

ওমা লক্ষি! তাই কই, ““লক্ষ্ণীছাড়া”” যদি' হই, 
“দয়ামফী” নামে হবে, কলঙ্ক কপাব। 

কৃপণতা কব কেন ? “কৃপা দৃষ্টি” রাখ হেন, 
“লক্ষ্ীছাড়া” নাম যেন, না হয় পৃচার || 


খাশ্বাজ--ঝাঁপতাল। 


আলানা গল ফত, ককণাময, ককণা তোমার হো) 
নামের নহিমা যদি না ধবিবে, 
কাতবে ককণা যদি না কবিবে, 
জীবেব যাতনা যদি না হবিবে, 
অনাথ তবে ছে কেষনে তবিবে, 
তোষা বিনে আব কাহাবে স্মবিবে, 
বল না কে আছে আব হে'। 
ভবেব ব্যাপাবে হয়েছ ব্যাপাবী, 
বিষম-ব্যাপাবৰ বুঝিতে না৷ পারি, 
মূলধন কোথা মনে না বিচাবি, 
লাঁভেব ব্যাপাবে মানিলাম হাবি, 
অসাব-সংসাবে করেছ সংসাবী, 
কেমনে পাইব সাব হে'। 
মলেয্‌ মলেম় হলেয্‌ মাটী, 
পায়ের বন্ধন কেমনে কাটি, 
নিয়ত মারিছে মাথায লাটি, 
কারাগারে পোড়ে কেবলি খাটি, 
খাটাখাটি কোবে খেটে মবি শুধু, 
খাঁটি কর একবাব হে। 
গৃহস্ব, করেছ দিয়ে গৃহ ঘব, 
গকলি আপন, সকলি তো পর়* 
নিভ দি ভাবে খাছ পরস্পর, 


কারে বলি নিজ, কারে বলি পর, 
জনক জননী জুত সহোদর, 
শত শত পরিবার হে। 
ভোগেব সম্ভব থাকিতে ভবে, 
বিধম-ব্যাকূল কেন হে তবে, 
কি হ'লো, কি হ'লো, কি হবে কি হবে, 
কাবে দিব ভাব, কে ভার লবে, 
দেখ আহা। সবে, আহা, হাহা রবে, 
কত কবে হাহাকাব হে। 
সকলেবি দেখি মলিনমুখ, 
বিপূল বিঘাদে বিদবে বুক, 
এহিক সম্পদ ভোগের সুখ, 
তাহাতে দিতেছ দারুণ সুখ, 
ভোগেতে বঞ্চনা, যোগেতে বঞ্চনা, 
লাঞ্চনা হইল সার হো। 
বিঘয়ী কবিয়া দিলে না বিষয়, 
তাৰ কি আছে বিশেষ বিষয়, 
এই বড় নাথ দৃখেব বিঘয়, 
বুঝিতে পাবি নে তোমাৰ বিঘয়, 
ভাবী হযে ভাব না নিলে যদি, 
কাবে দিব তবে ভার হে'। 
দিলে না, হলো না, সুখে স্থভোগ, 
ভোগ কৰি শুধু, আপন কৃভোগ, 
এখন' বযেছে যোগেব সুযোগ, 
সেবোগে কেন হে, না হয আুযোগ, 
তোগে কর্দ্মভোগ, যোগে অনুযোগ, 
এ যোগাযোগ কাব হো । 
ভোগেব স্থভোগ আব তো ধবি নে, 
যোগেব স্বযোগ আব তো কবি নে, 
আসাব আশায আব্‌ তো মবি নে, 
চবাচবে আমি আব্‌ তো চবি নে, 
আমি ছাড়ি আমি, তাই কব তুষি, 
যা হয় সুবিচাব হে । 
আব্‌ কি হে আমি, এ আমি রব, 


আব্‌ কি তোমাবে, আমি হে' কব, 

একেবাবে নাথ, শেষ কোরে সব, 

মুখে আমি ভব, তব নাম লব, 
সুথে হব ভবপার হে'। 


গুডিনিাজ টিভি 


ভজন । 


অবহঙ্ অবহৎ, শিরকো। জহরৎ, 
মেরা গুরুজী অবহৎ। 

তোষ্‌ সব লোগ্‌ নিস্তাব হোয়ে গ।, 
লেহ এহীক। 'মৎ। 

বাব লেহ এহীকা মঙ্।|। 


কহি জাঙকো না মানো বাবা, 
না মানে! দেবী, দেবা | 

এক মন্সে, অর জীকো, 
পাওমে করবো সেবা । 

বাবা পাওমে কবে সেবা | 


যবৃহি যেসা আয়ে মন্মে, 
তেষৃর্সে করো ভোগ্‌। 
ছোড় দেও সব্‌ ধূর্তকে বাথ, 
ভূক যাগ্‌ যোগ্‌। 
বাবা ভূকা যাগ্‌ যোগ্ || 


আঁব্‌ কি নাবী, পব কি নাবী, 
যেস্কি মেলে সঙ্গ | 

নেহি ছোড় দেও ক্যা খুসি হযাষ, 
কাম দেও-কি বজ। 
বাব কাম দেওকি বঙ্গ || 


এসে পাপ, এসে পৃণ্য, এহো ধূর্তঁকী বাৎ, 
মরণৃসে ষব্‌ মুক্ত হোয় তব, 

পাপ যায় কোন্‌ সাঁৎ | 

বাবা পাপ যায কোন্‌ সা || 


দিন্‌ দিন্‌ দিব গাওমে ঢালো সব" গঙ্গাজল্‌ । 


তবু তেরে কি, শোধন্‌ হোবে জঠবভরা সব্‌ মলৃ, 


বাবা জঠব্‌ ভরা সব্‌ মলু।। 

কাহ্‌ বাজার্‌ সে, লুট করো সব্‌, 
কাহে রহোতো ভাকা || 

এহি লোগমে ভোগ করো! সব, 
বাবা কাহা পরলোথ ফাকা || 
কহ! পরলোগ কাব! ॥ 


ঈশজজ গুভের এন্থাব্র্ধী 


অর্থৎ মেরা, পাণ-পেয়ারো, অহর্থ মেরা জানি! 
অর্ৎ পাওমে পূণৎ করো সব, 
আয়োর্‌ না জানো আবৃ। 
বাব আয়োর্‌ না জানো আন্‌ ॥। 


আলেয়া---রীপক | 


হায় হায়, কি অধর্ম, মূখে বলে ধর্ম ধর্ম, 
ছেড়ে ধর্ম, করে কর্ম, মর্ম বোঝা ভার । 
“অহিংস।-পবমধর্শ্ন” করে না৷ পচার || 
কাম্পনিক-আচরণে, হিংস। করে যত জনে, 
কিছুমাত্র নাহি মনে, দয়ার সঞ্চার । 
রচনা করিয়ে বেদ, যাগ যজ্ঞ, পরিচ্ছদ, 
করিতেছে পশুচ্ছেদ, বিবিধ-পকার। 
হত্যা করে পণ্য হয়, এই কি রে শাস্ত্রে কয়? 
ওরে তোবা দৃবাশয, অতি দরাচার। 
অধর্মেতে ধর্ম লাভ, বিপরীত এই ভাব, 
নিষ্ঠবত। আবির্ভাব, অন্তরে সবার। 
পাপী যদি নব হয়, বাক্ষসূ কাহারে কয়? 
সাপে অধিক এবা, পাপের আধাব । 
এতদূৰ ভ্রান্ত সবে, যজ্ঞ করি পুণা হবে, 
পৃণ্যবলে স্বগে ববে, পেয়ে অধিকার । 
কিসে পাবে স্বগফল? গোড়া কেটে ডালে জল, 
পাপ্‌ ক'বে, পূণ্য বনৃ, কবে হয় কা'র। 
চিরস্থায়ী, আত্মা” নয়, মোলেই তো মুক্তি হয়, 
পরলোক কেন কয়? যুক্তি কোথা তার। 
মিছে কৰি যাগ যোগ, ভোগে কষ্টভোগ রোগ, 
দেহ গেলে ভোগাভোগ, কিসে হবে আর? 
অতি শঠ দৃষ্ট যারা, ভোগায় ভোগায় তারা, 
হয়ে গবে আলো -হারা, দেখে অন্ধকার | 
আত্মা” ন। থাকিলে আর, ভোগ তবে হবে কার, 
আহা কেহ একবার, করে না বিচার | 
কেন তোর। কষ্ট সোস্‌? দৃখে কেন নষ্ট হস্‌, 
বৃদ্ব-মত যদি ল'স্‌ ভাবনা কি'আর। 
হিংসা! পাপে তোরে যাবি, সুখ মোক্ষ হাতে পাবি, 
একেবারে দর হ'নে মনেক বিকার । 
যে নারীতে, যে সময়। ভোগের বাঁপরা হয়, 
সেই নারী, সে সবর, €তাগ্য আাপরনা। 


ঈবরচঞ্জ গুণের পরস্থাব্গী 


সে যে পিয়া, তুমি পি, উভয়েই “বমণীয়'”, 


স্বীয় আব পরকীয়, করো না বিচার । 


সুবাদু সম্পর্ক যেটা, কাল্পনিক মিছে সেটা, 


এখনি হতেছে হাটি এখনি সংহাৰ। 
গড়িয়া অলীক মত, ব্যলীক বঞ্চক যত, 
অন্ধ কবে বাখিয়াছে, অখিল-সংসাব | 


বাহাব---খেম্‌ টা । 
পাণে, জল্তে হ'লেই, বলতে হয়| 
পোড়। দেশে লোকেব আচাব দেখে, 
চোলৃতে পখে কবি ভয || 
ঢুকে কাবাগাবে, সাধু হল চোর্‌, 
বন্দি-গলো ফন্দি ক'বে, পালায ভেঙে স্বোর্‌, 
এক্‌ ফাকা-ধবে, সোলুতে জলে, 
জোর বাতাসে সে কি বয। 
ওরে, “পাঁচ্ধরা”? আব্‌ “দশঘবাব্‌?' যেলা, 
সাত্গাঁয়েব লোক্‌ “একুরাযেতে?”, 
করতেছে খেলা | 
ক'বে চলাঢলি দশৃদিকেতে, 
ঢোলুতে থাকে সমূদয | 
এবা, অগৃদ্বীপেব মেলা ক'বে সায, 
নেড়া হযে নবধীপে, চ'লে যেতে চাষ, 
কেটা জলের্‌ ধবে, আগুব্‌ ঘালে ? 
সহজ্‌ বড় সহজ নয । 
হয়, দেখতে দেখতে সাত সমুদ্র পাব, 
কাছে থাকৃতে পাবে, বাখতে পাবে, 
শক্তি আছে কাব, 


ওবে মুখেব্‌ বাহিব হোলে পবে; 
সাধ্য কি আব কথা কষ | 


সুখে, প্রেযানন্দ-হাটে, কব হাট আমার 
আমাব, তোমা তোমাবৃ, ছাড়ে মিছে ঠাট্‌, 
এই ভাগাহাটে ঢেড্খা পিটে, 
দিচছ কাবে পরিচয় || 
দেখি সমতাঁবে, পব্‌ গুলো অসৎ, 
কেট্ট বেঁচে থেকে সৎ হ'ল না, মোরে হবে সৎ, 


যায় মাথ। নই তাঁর মাথা-ব্যথা, খেপেছে 
সব ভগত্ময় || 


কর 


ঝিঝিট---আড়খেষ্টা | 
ওরে, ন্যাংটা, ওরে, ন্যাংটা, ওবে ন্যাংটা রে। 
এই কি রে তোর্‌ ধর্ম। 
ছি ছি, এই কি বে, তোব্‌ ধর্ম || 
এমন্‌ মানব্‌ জনম পেয়ে, কবিলি কি কর্ম । 
ছি ছি, এই কি বে তোৰ্‌ ধর্ম || 


ওবে ন্যাংটা, ওবে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা রে, 
এই কি বে তোব্‌ ধর্। 
শিষ্ে মেখে বিষ্তে-গাষ গন্ধে কাছে টেক। দাষ, 
কিলিবিলি কবে “ক্রিমি” ফুঁড়ে পচা-চর্শ | 
ছি ছি, এই কি বে তোব্‌ ধর্ম। 
ওবে ন্যাংটা, ওবে ন্যাংটা, ওবে ন্যাংটা রে, 
এই কি বে তোব্‌ ধর্ম ॥ 


মন্তকেতে মাখা-মনৃ, কবিতেছে ভলুভ্‌, 
ববিতাপে হযে জল্‌, মুখে ঢোকে ধন্। 
ছি ছি এই কি বে, তোৰ্‌ ধর । 
ওবে ন্যাংটা, ওবে ন্যাংটা, ওবে ন্যাংটা রে, 
এই কি বে তোর ধঙ্ব। 


মুন্তিখানা কদাকাব, তাহে অতি দৃবাচাৰ, 
পিশাচেব ব্যবহাক, মবি কি অধর্শ | 
ছি ছি এই কি বে তোব্‌ ধর্। 
ওবে ন্যাংটা, ওবে ন্যাংটা, ওবে ন্যাংটা বে, 
এই কি রে তোৰ্‌ ধর্ম ।। 


নর্কেতে ডুবে বোর নিজে কভু নর্‌ নোয্‌, 
শান্্র ধবে কথা কস্‌ কোথা পেলি মন্্ব। 
ছি ছি, এই কিবে তোব্‌ ধর্্ব? 
ওবে ন্যাংটা, ওবে ন্যাংটা, ওবে ন্যাংটা রে, 
এই কি বে তোব্‌ ধ্্।। 


গণ্-গবা মুর্খ ধোব্‌, বৃথায় করিস শোব্‌, 

শাস্তেব বিচাবে তোব্‌ কিসে হবে শর্ব ॥ 
ছি ছি, এই কি বে, তোর্‌ বন্ব। 

ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওবে ন্যাংটা রে, 

্‌ এই কি রে তোর্‌ ধর্ম | 


ন 


পর্জ--স্পোস্তা | 


ওরে ভিখারী! এই কি রে তোর্‌ পৃসঙ্গ || 
তোর্‌ ধর্শ-কথায়্‌, মর্শ-ব/থায়্‌, 
কর্ম দোঘের্‌ আসজ || 
এই কিরে তোর্‌ পুসঙ্গ। 
দেখ যুক্তি-মুতে, এ জগতে, 
স্বভাবে সব “উলঙ্গ || 
তুই যখন্‌ এলি, ন্যাংটা ছিলি, 
খালি ছিল সব্বাঙ্গ || 
শেঘ যাবি যখবৃ, ন্যাংটা তখব্‌, 
হবি পুন অসঙ্গ | 
কেন ভবের নাটে, কাপড় পোরে, 
করিস মিছে কুবঙ্গ || 
রাখ জ্ঞানাঙ্কৃশে, শাসন করে, 
মানস মাতাল মাতঙ্গ। 
আমার্‌ স্বভাবসিদ্ধ-মূত্তি দেখে, 
কেন করিষু আতঙ্গ || 
তোর বুদ্ধধর্ম শুদ্ধ নহে, 
মিছে করিস কৃসঙ্গ। 
ছিছি, কষ্ট পেয়ে নষ্ট হ'লি, 
কবে হবে সুসঙ্গ || 
তোর মনে ময়লা কয়লা ভরা, 
বাহিরেতে গৌরাঙ | 
মিছে বাহির শাদা, ফটিক চাদ, 
বিঘদন্ত-ভুজজ || 
তুই ঘোর তুফানে পোড়ে কেবল, 
দেখিস তরন্‌ তরঙগ। 
ওরে স্থির পাণিতে পাতর ভাসে, 
জলে কলের শুড়জ।। 
ডোব্‌ আমার সঙ্গে, পমতরঙগে, 
দেখবি কত সুরঙগ 
ডুবে থাকৃলে খানিক্‌, পাবি মাণিক, 
নাচবি হয়ে ত্রিভঙ্গ ॥। 
তোর কাঁচাৰাধন্‌ খাঁচা ছেড়ে, 
উড়ে যাবে বিহঙ্গ। 
নে আমার দীক্ষে, কেটে শিক্ষে। 
ফেলে ভিক্ষে-করজ | 


ঈশ্বর গুণেয পরস্থাধ্সী 


আড়ানা--আড়া । 
মন রে আমার, কর ভ্রম পরিহার | 
নাজেনে অহং, কেন কর অহঙ্কার || 
মিছে আচে তুলে আচ, করিতেছ সাতপাঁচ, 
করিতেছ কত কাচ অশেঘ পকার। 
পচে করি পাঁচাপাচি, আচে কর আচাআশাচি, 
এ দিকে, যে কাছাকাছি হয়েছে তোমার || 
পৃকৃতি বিকৃতি কর, কি পূৃকৃতি তুমি ধর, 
আকৃতির ভেদে কর স্ুকৃতি স্বীকার । 
অভাবের ভাব ধরে, স্বভাবে অভাব করে, 
স্বভাবের ভাবে নাহি চরে একবার || 
কল্পিত-ভাবিত সবে, ভ্রমেতে শ্রমিছে ভবে, 
তবে আর কবে হবে ভাবের সঞ্চার । 


তোমরা মানব যত, রয়েছ ত শত শত, 
অবিরত কত মত, করিছ আচার || 

টলিতেছ ঢলিতেছ, কত ছলে ছলিতেছ, 
চলিতে বলিতেছ নরের আকার । 

টল টল ঢল ঢল, ছল ছল, যত ছল, 


কিন্ত ভাই বল বল বল কর কার | 
একাকারে এলে দেশে, একাকারে যাবে শেঘে, 
একেতেই হবে শেঘে সব একাকার । 


দেশ দেশ ক'রে দ্বেষ, বেশ বেশ ধ'রে বেশ, 
... দেশেতে বেশের ভেদ, ভাল দেশাচার ॥। 
একেতেই সব হয়, একেতেই সব লয়, 
কিছু নয় কিছু নয় আকার পুকার। 
যখব্‌ এসেছ ভবে, উলঙ্গ তো৷ ছিলে সবে, 
এখন্‌ বসন তবে সাজে কি পুকার | 
যখন মরণ হবে, বপন কোথায় রবে, 
দিগন্বর হয়ে সবে যাবে তব পার । 
মনে যার থাকে নিষ্ে, কি তার চন্দন বিষ্টে, 


এ শুচি এ অশুচি কি সে করে বিচার | 
ভিতরেতে ভরা! মল, মন নহে নিরষল, 
বাহিরে ঢালিয়ে জল কর পরিষ্কার । 


হায় একি ভ্রম ধরে, মিছে অভিমানে শয়ে, 
বাহির পবিত্র করে ভিতর অসায় | 
ঘারে বল মিরমল, আগে তাহা হিঘ হব, 


যত দেখ স্থল হন নলের ভাওায়। 


'ঈশ্বরচ্ গুপ্তের গ্রন্থাধলী 


অমল কাহারে কয়, মল ছাড়া কিছু নয়, 
মলময় সমুদয় অখিল-সংসার || 
খাও অন্‌ খাও জল, খাও মূল খাও ফল, 


পরিণামে হবে মল পংশয় কি তার। 

সেই মল পুনব্বার, স্বলরপে হয় সার, 
অসারের মাঝে সার কে বুঝিবে সার || 

উলারে ভাবিলে সার, অসারেই হয় সার, 
এ অসার এই সার বিঘম-আকাব | 

দেহ মাঝে 'আত্বা” যিনি, অতি শুদ্ধ সার তিনি, 
অসারে সারত্ব তার কে করে সংহার | 

তুল-পথে সবে চলে, পুণ্য পাপ কারে বলে, 
জলবিষ্ব মিশে জলে হয জলাকার। 

মরিলেই মুক্ত হয়, কিছু আর নাহি রয়, 
পরলোক কারে কয় কাবে কই আর।1 

দেহে “আত্মা যাবে কয়, অবিনাশী সেতো নয়, 

শকীর হইলে লয় লয় হয় তার। 
এই হয় এই লয়, হয়ে আর নাহি বয়, 
স্বপুবৎ সমুদয়, কেবা হয় কার || 

সবাই খেয়েছে মদ, সবারি টলেছে পদ, 
পরস্পর ভূলে কয় আমার আমার । 

কেন ভাবে নারী নর, এ-্আমার এ যে পর, 
নয়ন মুদিলে পর সব অন্ধকার || 

ফেবা কার হয় যোগ্য, কেবা কার চিরভোগ্য, 
যখন যে ভোগ করে তখন তাহার | 

কারে দিব উপদেশ, ভোগের হইলে শেঘ, 
তখন সধ্বন্ধ-লেশ নাহি থাকে আর || 

আমি তে৷ আমার নয়, নাবী কি আমাব হয়, 
যাহে যার অভিরচি করুকৃ বিহাব। 

দো যেন নাহি ধরে, দ্বেষ যেন নাহি করে, 
এই ছেঘ ঘোরতর পাপের আগার || 

পর কারে নহে কেহ, সমভাবে কর স্হে, 
রোগের আধার দেহ ভোগের আধার । 

স্বেঘহীন নহাধর্ম, বৃঝে তার সাব মর্ম, 
আত্বহিতে কর কর্ম ইচছা যে পুকার | 


ক আই ভি 


ভজন । 


তুষ্টিনিকেতন, রিষ্টি বিনাশক, 
স্থট্টি-পালন-লয়কারী | 

নিন্দিত ব্রজত, ধ্েতকলেবর, 
ভস্মভূঘণ জটাধারী || 
সব্বশিবময়, সম্পদসদন, 
পঞ্চবদন মদনারি। 

রক্ষ নিজ সুতে, মোক্ষ পূদায়ক, 
দক্ষদৃহিতামনোহারী || 
সব্ব-শুভন্কর, শঙ্কর-সুরেশ, 
শুদ্ধ সতত, অদাচারী। 

নির্শল-নিও ণ, শিত্য-নিরাময়। 
ত্বং ছি' ত্রিগুণ-ত্রিপুধাবি || 

শাশত-চিন্]য়, বিশু পৃকাশক, 
আত্ব-অনাদি-অবিকারী | 

সংহর ইঈশ্‌র পংসার-পিপাসা, 
দেহি চরণ-সুধাবারি || 

মা কালি মা"কালি, জয় কালি, জয় ফালি। 
মা তোমাকে পূণাম করি || 





বেহাগ--আড়া। 


নিদ্রাগত কত মন, রহিবে রে আর। 
চৈতন্য সহায় করি, ভাব সব্বসার || 
বিঘয়-বাঁসনাধীনে জাগিলে না চিরদিনে, 
জান না, যে, দিনে দিনে, যেতে হবে পার || 
নিজপুত্রে বেখে ধাটে, তপন বসেছে পাটে, 
নিশা-নিশাচরী ঠাটে, করিবে আহার | 
স্তানেরে জাগাও আগে, নিজে জাগো যোগেযাগে, 
এই বেলা দিবাভাগে, কর আত্বসার || 
গুপ্ত-আজ্ঞা, আঙ্গ। ছাড়ি, বায়ু তরে দিয়ে পাড়ি; 
সিন্ধু পারে গুরু-বাড়ী চল “সহসার” | 
তবে তে! চরমকালে, মিশাবে পরমকালে, 
নাহি আর সেই কালে, কাল-অধিকার || 


বা ঈশ্বরচজ উতর গ্রস্থাধলী 


বেহাগ--একতাল! | 


কে রে বামা,---বাবিদববণী, 
তকণী ভালে ধরেছে তবণি, 
কাহাব ধরণী, আসিযে ধরণী 
কবিছে . দনুজ-জয। 
হেব হে' ভূপ, কি অপবূপ, 
অনুপ বপ, নাহি স্ববপ, 
মদন-নিধন-কবণ-কাবণ, 
চবণ শবণ লয | 
বামা, হাসিছে ভাঘিছে, লাজ ন! বাসিছে, 
হুঙ্কার ববে, সকল শাগিছে, 
নিকটে আসিছে, বিপক্ষ নাশিছে, 
গাসিছে বাবণ হয। 
বামা, টলিছে ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে, 
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে, 
কোপেতে জ্লিছে, দনূজ দলিছে, 
ছলিছে ভুবনময় || 
কেবে, ললিত বসনা, বিকট দশনা, 
কবিষে ঘোঘণ! পৃ.কাশে বাসন।, 
হয়ে শবাসনা, বাম! বিবসন।, 
আসবে মগণা বয || 


ভি? উহা 


বিঁঝিট-আড়া | 


দনুভদলনী দুগ!, জননী যাঁহাব বে, 
জলে, স্বলে, অন্তবীক্ষে, কি ভয় তাহাব রে | 
মুখে বল দূগে দুর্গে, তবিবে এ তব-দূগে, 
নাহি দগানাম দূর্গে, কাল অধিকার বে। 
কালীনামে কাল হব, কালী-বপ ধ্যানে ধব, 
দেহ, মন, কালী কব, কালী সহ্বসার বরে। 
কালীভক্ত যেই জীব, শিব তাবে দেন শিব, 
আঁপনি কবেন তাৰ অশিব-সংহাব রে। 
মুদিয়ে নয়ন তারা, অস্তবে জাগাও তাকা, 
তীরাকাব। প্রেষধারা, ফেল অনিবার সে। 
তারা-গুণ কব গান, তাৰ বিনে নাহি ত্রাণ; 
তারানামামূত-পান, ফর একবার রে। 


তাবানাম নাহি করে, ধিক্‌ বিকৃ সেই দরে। 
বৃথ! সে শবীব ধবে, বৃথা জন্য তাষরে। 

কালী-সহ ভাব কাল, কালেতে পলাবে ফাল, 
ইহ'কাল, পবকাল, সফল তোষাব রে ॥। 


বাহাব---আড়া | 


হায হায হায়, একি, আুখেব বিহাব। 
ধবি চবণে তোমাব, ধবি চবণে তোমাৰ । 
ছেড় ন। ছেড় না ধনি, হদয আমাব || 
কাবে আমি, আমি কই, আমাতে তো, আমি নই, 
আমাধে তোমায দিযে, হযেছি তোমাব। 
এ পৃকাব জুখোদয, হয নি হবাব নয, 
এমন্‌ স্থখেব ভোগ কবে হবে কাব। 
ঘুচিল মনেব খেদ, এখন্‌ পেয়েছি ভেদ, 
ক্ষণকাল বিচেছদ না হয যেন আব। 
তোমাবে হৃদযে ধবি, সব্ব দুঃখ পবিহবি, 
তৃণ সম জ্ঞান কবি নিখিল সংসাব || 


আয তত সস ভি 


বেহাগ--একতালা | 


কে বে বামা,”--ঘোড়শী রূপসী, 
সুবেশী, এ যে নহে মানুষী, 
ভালে শিশুশশী কবে শোভে অপ্সি, 
বপসপী, চাক ভাস । 
দেখ, বাজিছে ঝম্প, দিতেছে বম্প, 
মারিছে লমফ হতেছে কম্প, 
গেন বে পৃথ্ধী, কবে কি কীন্তি, 
চবণে কত্তিবাস।! 
কে বে করাল কামিনী; মরালগামিনী, 
কাহাবে৷ স্বামিনী, ভূবনভাষিনী, 
রূপেতে পৃভাত করেছে যামিনুা, 
দামিনীজড়িত-হাস। 
কে বে যোগিনী সঙ্গে, রধিরস্রঙগে, 
রণতরজে নাচে ত্রিভঙ্গে, 
কুটিলাপাঙ্গে, তিমির অঙ্গে, 
করিছে তিমির নাশ ।! 


'ঈশ্বরচজ গুপ্তের গ্রন্থাবলী 


আহ।) যে দেখি পব্ব যে ছিল গব্ধ, 
হইল খর্ব, গেল রে সর্ব, 
চরণ-সরোজে পড়িয়ে শর, 
করিছে সব্বনাশ। 

দেখি নিকট মরণ, কর রে স্রণ, 
মরণ-হরণ অভয় চরণ, 
নিবিড় নবীননীরদবরণ, 
মানসে কর পৃকাশ। 


বারৌয়া--ঠুংরি | 
মঙ মজ মজ, তারাতত্তুরসে মজ । 
ভজ ভঙ্জ ভজ তজ, শিবকালী ভজ || 
হয়ে যন মধুকর আনন্দে ঝঙ্কার কর, 
ধর ধর ধর দেহে, পাদপদ্াব্জ । 
দর্গা যেই মুখে বটে, তাৰ কি দুর্গতি ঘটে, 
কাবে শঙ্কা, মাঝে ডঙ্কা, চোড়ে ভজিগজ | 
আর কি কালেব ভষ পে কাল কোথায রয, 
মহাকাল কালী-মন্ত্রে তুলে দেও ধ্বজ । 
ভাবে হও গদগদ, তুচছ হবে ব্ন্ধপদ 
করহ সম্পদ পদ কালীপদবজ ॥ 


সুহিনী বাহার--তেওট | 
রমণীর শিরোমণি রূপে মূনি-মন হরে। 
ব্রিতৃবন-মনোলোভা ধরাতে না শোভা ধরে || 
শশধর ধরে শশ, কি তাৰ রূপের যশ, 
পরিপূর্ণ সুথারস চারু মূর্খসুধাকরে | 
অধরে মধুবহাসি, ক্ষরে সুধা রাশি রাশি, 
চেতন হরিল আসি, কূটিলকটাক্ষ-শরে । 
এ যে অতি রূপবতী, গতি জিনি গজপতি, 
রতি ছেড়ে রতিপতি, রতি-লোভে পায়ে ধরে। 
কেশশছেঘে জলধর, হইয়ে গগনচবর, 
বরঘায় নিরন্তর ডেকে-ডেকে কেঁদে মরে || 
আর দেখ বিঘধরী, কেশছেঘ-বিঘ ধরি, 
গ্াঝে মাঝে ফণ] ধরি, রাগে ফৌস্‌ ফৌস্‌ করে। 
হেবি করপদাধজে নলিনী মলিনী লাজেঃ, 
কলস্ক-কণ্টক-সাজে পৃবেশিল সরোবরে । 


৩৯৭ 


খঞ্জন-গঞ্জনকর, রঞঁন-নয়নবর, 
অগ্রনকি যনোহর, মন নিরঞ করে। 
কটি মানে মানী মানী, * নহে আর অভিমানী, 
এ কাটবে ক্ষীণ মানি অপমানে বনে চরে । 
বদনে বদন রাজে, উপমা ন! তাহে সাজে, 
কনকমুক্ধ সাজে, মুক্তা কি শোভা কবে। 
লস্ুবভি-বাসেব বাসা, মবি কি সুন্দরনাসী, 
নিশাসে চপলা খেলে, শীতল সমীর সরে । 
অধর ললিত-রাগে, বিম্বফল কোথা লাগে, 
রাগ দেখে বাগে বাগে, রেগে শেঘে গোলে মরবে, 
কৃচ-কলিকার কাছে, কদশ্ব কোথায় আছে, 
নিহরি শিহবি শেঘে, আপনি আপনি ঝরে । 
ললিত লাবণ্যকায়, চোলে যেতে গোলে যায়, 
বিধি বঝি হায় হায, গড়েছে নবনী সরে । 
পবশ “পবশ” পায়, অথচ সরস হায়, 
হইল সুবর্ণ কায়, ঢনটল বসভবে । 
স্ব” মিছে উপসর্গ, মানি নে স্বর্গের বর্গ, 
কপালিনী চতুব্বগ , ধবিয়াছে নিজ করে। 
ছাড়িলাম স্বাভিমত, মনোমত এই মত, 
পেলেম পবমপথ, হায হায়, হবে হবে || 


আালেয়া----আড়া | 


সব্বভীবে সমভাব, ভাব ও বে মন। 
মমতা সমতা কর, ক্ষমতা যেমন ।। 

এই আমি এই মম, কেবলি মনেৰি শ্রম, 
নিশির স্বপন সম দেহ ধন জন। 

আপন আপন রব, কেন কর জীব সব, 
আপন শরীব তব, নহে বে আপন ।। 

কেবা আত্বা কেব পর, পেেমভরে পরস্পর, 
পূজ পু পবাৎ্পর, পতিতপাবন। 

কত দিন আব রবে, এখনি তো যেতে হবে, 
হেখে খেলে নেচে গেষে কর বে গমন || 








ম্বনী--সিংহ। 


খাঁজ 


বারৌয়া---আড়া । 


এ তব-ভীমজলধি, অকুল পাথার। 
যদি না জানি সাঁতার । 
তবু কি ভয় আমার ।। 
অকলে কি আমি রব, হরি হরি মুখে কব, 
সুখে তব নাম লব, হব ভব পার। 
পদতরি দেহ তরি, হরি তয় হরি হরি, 
তাবিক নাবিক হরি, তুমি কর্ণধার | 
তর়ন্সে নাহিক ডর, গুণধর গুণ ধর, 
নির্থণের গুণে আছে, ব্রিগুণ সঞ্চার । 
আছি পৃতিক্ল কূলে, লহ অনুকূল কলে, 
অকৃল সাগরকূলে কেন রাখ আর ॥| 
কিছু নাহি দেখি আর, হেরি শুধু নীরাকার, 
নীরাকারে হ'লে বিভু, তুমি নিরাকার |; 
কি কব দূখের লেখা, ডেকে নাহি পাই দেখ।, 
অকুলে পড়িয়া এক, হেরি অন্ধকার । 
বিঘম তীঘণ ভব, ভবধর তুমি ভব, 
পুপনে পুলনু ভব, ভবমূলাবার ॥| 


শি ৩০০ পচ ও জে ৩০০ জজ 


বারৌয়া---আড়। | 


ভবে বৃথা জন্ম তার, মিছে ধরে নরাকাব"। 
ভবে বৃথা জন্য তার। 

যার যনে নাহি করে, বিবেক বিহার || 

যর্দি চাও চিরপদ, ভাবে হও গদগদ, 
ছাড় অভিমান মদ দ্বেঘ অহঙ্কার || 

মোহ মদে হয়ে মত্তঃ ভুলিয়া পরমতত্‌, 
তত্তের না জেনে তন্রু, তত কর কার? 

তত্ত তত্তে পড় টোলেঃ ভক্তিরসে যাও গোলে, 
সে তত্র ততী হ'লে, তত নাই আর। 

আপনার নহে কেহ, কার পৃতি কর সহ, 
তমি কার কার দেহ, কর রে বিচার | 

মন বশীভূত করি, বিরাগের অস্ত্র ধবি, 
কাম-আদি যত অরি, করহ সংহার ।। 


ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাথলী 


বেহাগস্পআড়া | 


কোথা হে অনাথনাথ, দীন দয়াদয়। 
কতদিনে দীন হীনে, হইবে সদয় || 

ঘোরতর মনোরোগ, কতই করিব ভোগ, 
স্রখের জ্যোগ যোগ, কখন না হয়। 

বিঘয়-বাসনা-রস, পরিহরি একাদশ, 
যর্দি এসে হয় বশ, তবে কারে ভয় || 

হয়ে মন আল্ঞাচারী, পৃবৃত্তির আজ্ঞাধারী, 
রিপূদের আজ্ঞাকারী, আল্ঞাকারী নয় । 

কল্পনার সিংহাসনে, মোহে মুগ্ধ পৃতিক্ষণে, 
কেমনে হইবে এখনে, বেরাগ্য উদয় || 

না জেনে আপন বিত্ত, অনিত্য ভাবিয়া নিত্য, 
বিঘয় বিকল চিত্ত, সকল সময় | 

করি এই অনুরোধ, দেহ নাথ নিজবোধ, 
লোভ মোহ কাম ক্রোধ করি পরাজয় || 


ললিত---চুংরি । 


একি বে সেই বারাণসী--সেই বারাঁণসী, 
একি সেই বারাণসী, 
একি' রে,---সেই বারাণসী ।. 
উত্তরে বরুণা যার, দক্ষিণেতে অর্সী || 
পতিতপাবশী-গঙ্গ।, সম্মুখে আপনি ভঙ্গ, 
মণিকণিকার ঘাটে, লয়ে তত্তুমস্সি || 
দেবদেব স্মরহর, পরব্ন্ধ বিশেশর, 
শক্তিরূপে মুক্তি যার, বামভাগে বসি ॥। 
কীট-আদি যত জীব, সকল হতেছে শিব 
শিবময় সমুদয়, এই পঞ্চক্রোশী ॥ 
স্বগের অমর যত, হাহাকার করে কত, 
বিঘয়বাসনা-বিঘ---বারিনিধি পশি। 
গুপ্ত ভাবে শোভা ধরে, অস্তরেতে আলো করে, 
ব্রিতাপতিমির হবে জ্ঞানরূপ শশী ॥ 


বারৌয়া--তেওট। 


যে যা বলে, বলে ঘলে, বলুক্‌ বে। 
। বলে, বর আছে কায়। 
পৃত্যয় পদ্ষমনিধি, মনে জেলে সাক || 


ঈশ্বরচ্ গুপ্তের গ্রস্থাধলী 


তক্তি বাখ, শদ্ধা রাখ, আপনার ভাবে থাক, 
যে নামেতে ইচছা হয়, ডাক একবাব । 
যেও না বেকাব দ্বারে, আপন হৃদযাগাবে, 
ভাবভবে ভাব তারে, ভাবনা কি তাৰ ।। 
না৷ জেনে আচার ক্রম, বিছাব কামোড় সম, 
কি ছাব মনেব ভ্রম, মিছাব বিচাব | 
দেশ কাল পাত্র ভেদ, ধর্ম বর্ণ পবিচেছদ, 
পৃভেদ অন্তবে খেদ, স্বভাবে সঞ্চাব | 
সাঘ-মতে বেখে মতি, সাব-পথে কৰ গতি, 
সিন্ধুজলে নদী নদ সব একাকাব। 
যেখানে সেখানে ববে, কোন কথা নাহি কবে, 
শুধু তাব নাম লবে, বদনে তোমাক । 
ধরে! নাক কোন বেশ, কবে নাক কিছু দ্বেঘ, 
মূল মাত্র উপদেশ, আত্মা ম্লাধাব। 
যাহাব যেমন ভাব, তাহাব তেমন লাভ, 
স্বভাবের ভাবে কবে, সাকাব স্বীকাব || 
ভাবগরাহী জনার্দন, সবাবি অন্তবে বন। 
স্বভাবে সদয় হন ভাব লন তাব। 


ছিড়িলে ভারিব শিকে, নষ্ট যথা দুই দিকে, 
একেবাবে ভেঙ্গে যাষ দূ'দিকেব ভাব । 
সেইকপ দ্বেঘধী যত, দুই দিকে হয হত, 


সংসাবসাগবে ডুবে না পাষ পাথাব | 


আকাব পৃকাব তাৰ, হয় হ'ক্‌ যে পৃকাব, 
বিচার করিষে তাৰ ফল নাই আব। 
উক্ভিহাদে মগু হও, একেবাবে ডুবে বও, 


পূনক্বরি ভেসে আর, দিও না সাতাব || 





ভৈরবী---আড়িখেমটা | 


এসে আমনধামে, সুখেতে আনন্দ কব, 
ভুলে সদানল্স চিদানন্দ, নিরানন্দ কেন ধব || 
ভোগ কর পার যত, যোগ কর সাধ্য-মত, 
ভোগে যোগ হয়ে রত, আনন্দকাননে চর | 
না হ'লে ইচছায় ভোগ, করো না বে অনযোগ, 
পাপরোগ, কর্মতোগ, একেবারে পরিহব || 
লাটে নাটে, ঠাটে ঠাটে,। কির না থে বাটে বাটে, 
এ ভব-আনলাহাটে, দিবানন্দে কেন মর | 


৩৪৬ 
স্বভাব করিয়া বশ, স্বভাবের গাও ঘশ, 
তৃপ্ত হয়ে খাও রস, কাছে সুধাবতাকির || 
যত দিন ভবে থাক, এক ভাব মনে বাখ, 


দূর্গা ব'লে সদা ডাক, নেচে গেয়ে কাল হর। 

অপবপ কিবা বপ, অবপের দেখ বধপ, 
ধবেছ মানববপ পেয়েছ তা কলেবর || 

পুকৃতিৰ যত কার্ধয, কিবপে হতেছে ধার্য, 
হেব হেব মহাবাজ্য চাক বিশৃ-চবাচর । 

দেখ নিশা দেখ দিবা, মবি কি বিমল-বিভা, 
কিবপ ধবেছে নিভা নিশাকব দিবাকর || 

যিনি এই ভবকব, অখিল বন্নাণ্ডেশ্র, 
পভ] হযে তাব কবে দান কব শদ্ধা-কব || 

বোগ দন্ত অহঙ্কাব, কব কর পরিহাব, 
যিনি এই সব্বসাব মনে মনে তাবে সার । 

যে পযেছে সাব মনন, সেকি মানে ধঙ্্াধর্শ, 

হৃদযে উদয শঙ্খ পবব্হ পবাৎপব || 


ললিত--তেওট | 


কব কব কব মন, সুহ পবিহাব। 
বিষয-বিশাল বিষ, অসার-সংসা || 
পঞ্চেব পপঞ্চ দেহা, মুঞ্চ মন তঞ্চ-সুহ, 
পঞ্চাতীত আত্ব। বিনা, কেহ নাহি আধ || 
ভরমময মায়া-সূত্র, ইন্দ্ি-গলিত মুত্র, 
মিছে কন্যা, মিছে পুল্র, মিছে পবিবাধ || 
অন্ধ যত নবলোক, নাহি ভাবে পরলোক, 
ত্রান্ত হয়ে খবরে শোক, কবে হাহাকার । 
আপনি আপন জানো, আত্বধনে মনে মানো, 
আব সব পর শ্তধু, আঘ্বা আপনাব || 


বামপৃ.সারদদী সব । 


এ জগতে কি আর আছে । 
বল কি আছে, কাধ কাছে চাবো, 
এ জগতে কি আব আছে । 
আর,--কোথাও নাই বরে কোথাও নাই বে, 
যা আছে তা, আমার আছে ।। 


৪89৬ 
পদ | 
আব চাই নে চোখে, চাই নে কিছু, 
নাচি নে আৰ নাটের নাচে। 
ওরে সবাই এসে, নৃত্য করে, 


আমাব $কাছে পেল যাচে।। 
যতন করে বতর্‌ পেলেষ্‌, 
মতব্‌ মতন্‌ বাঁছেব কাছে। 
আমি কীঁচা-সোনাব মুখ দেখেছি, 
আব কি ভূলি ঝুঁটো কাঁচে।। 
তুমি আমি ভেদ বাখ নি, দেখাচছ, 
সব আচে আচে। 
আমি যা পাব তা পাব শেঘে, 
পাচ মিশালে, পাঁচে পাঁচে ।। 
এইটি-মাত্র ভিক্ষা কবি, 
বিড়দ্বনা ঘটে পাছে। 
ওহে দোহাই ঈশৃব, দোহাই দোহাই, 
মই কেড় না তুলে গাছে।। 


সিদ্ধুভৈরবী---একতালা । 


কোথা হে' হার বিশ্বেশুব, যেন লঙ্ভ্জ] নাহি পাই, 
রাঙ্গাপদ ধ্যান কবি, কাশীধামে যাই || 
হর হর হবি, মুখে শুধু জপ কবি, 
দৃর্গানাম বল বিনা, অন্য বল নাই। 
ইচছাময় বেদে কয়, নাম ধর ইচছাময়, 
মনে যাহা ইচছা। হয়, কব নাথ তাই। 
হ'লে অয় তাল হয়, ন। হয় তো নয নয়, 
পাঁচে পাচ হ'লে লয়, পদে দিয়ো ঠাই | 
তোম! বিনা নাহি জানি, তোমা বিনা নাহি মানি, 
নিরন্তর মনে শুধু, তব গুণ গাই। 
কৃপা কর কৃপাময়, আব না যাতনা! অয়, 
ঘুচে যাক্‌ তবক্ষুধা, তত সুধা খাই ॥ 


বহে ধাব। দূ. নযনে, 


যেখানে মমতা-সেহ, 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রদ্থাবলী 


ললিত---আড়়া | 


হবি হে তোমাবি দোহাই । 
তোমা-বিনে এ জগতে আব কেহ নাই || 
দেখ নাথ, দেখ দেখ, নিয়ত অস্তবে থেক, 
ভবভয-ভাজ।, বাঙা-পদে দেহ ঠাই। 
আমি দাস তুমি স্বামী, আমি হে তোমার আমি, 
তুমি তুমি, আমি আমি, হ'তে নাহি চাই || 
স্থধা মিষ্ট অতিশয, আস্বাদনে তৃপ্তি হয়, 
ধা আমি হবনাক, সুধা আমি খাই। 
তোমাতে হইলে লষ, “তুমি-বোধ”' যদি বয়, 
আযাব 'আমিত্ব'' হব, ক্ষতি তাহে নাই || 
ঘূচাও গকল আশা, না হয না হয আসা, 

মনে মাত্র এই আশা, শীচবণ পাই || 


ভেববী---আড়া । 
দাকণ শোকেব বাণে, দহিছে হৃদয় বে। 
জেনেছি আমাবে বিধি, নিতান্ত নিদয বে || 
মোহে মুগ্ধ পৃতিক্ষণে, 
কেমনে হইবে মনে, পবোধ উদয বে। 
ব্যাপিয়া রয়েছে দেহ, 
বিবেকাদি বৃত্তি কভ্‌, সেখানে কি রয় রে।। 


সঙ্গীত | 


একি গো, এ কি গো, মা গো মাগো, ও সা, 

এতো। নহে মা গো, শুভ সমাচার । 
বিঘম-বিশাল-বিঘয়-বাসনা, 

বিঘেতে বিভুর ঘটিল বিকার্‌। 

কেমনে কে মনে প্রদান করিল, 
পৃবৃততি-পুণয় পূর্বলংস্কার । 
জগতে জনক যাতনাশ্লালোতে, 

বতমে জড়িত হবে পুন || 


উদ্বরচঞ্জ গুপ্তের গ্রস্থাবলী ৪০ 


মহেশমানস মোহিত তায, 
মহী মোহকব-মদনমোহন, 
মৃত্তি-মনোহর হে ।। 
মোহনমুকুট মুখসুশোভিত, 
মথুরামহীপ-মুকুন্দ-মাধব, 
মধুবমুবলিধব হে। 
বজবল্পব * বালকবূজবল্লত 1, 
বজবললবী ] বল্লভাবপুবললভ, 
বাশরীবদন-বিপিনবিহাবী, 
বিনোদ বহ্কিমবর হে ।। 
বারিধিবাণিক। বিহারবিলাসী, 
কামন-বকাবি বংশীবটবাসী, 
বিরিঞি বাসব-বিশেঘ-বাঞ্িত, 
বিরাট-কলেবর হে। 
নিবিড় নীলনলিননয়ন, 
নবনীলোলুপ-নন্দনন্দন, 
নবীননীরদ নিন্দিত ূপ, 
নিখিল-নটবন্ধ হে || 





ধিকৃ ধিক ধিক্‌, কি কব অধিক, পরমানশ্দ-প্ে-পৃপঙ্গ, 
কে আছে এমন, কাবে বলি আয় | পুমোদপীয়ুঘ পূরিত অঙ্গ, 
সব্বমূলাথার হয়ে সব্বসার, পতিতপাবন পৃণতপালক, 
করিনা বাত ও পবমপুরুঘ পর হে 
হতেছে অসার || ডি টবিহারক, 
255 তপনতনয়তাপতারক, 
তাপিত-ব্রাসিত-তনয়ে ত্রাহি, 
হবি হবিতয় হর হে ।। 
ভজন । ক্ষণকাল রে। 
জয় মধুসূদন? মঙ্গলমলির। 0 
জয় জয় মবহর হো। 
অপরূপবপ, অবপ-বিবপ, রান 
শ্ববপ স্ববপধব হে ।। রর 
ধ্যা। উনহে, সুজনবাজ, মানস আমাব। 
মরি মরি কিবে মাঁধরী হায় ছাড় ছাড় ছেষ হিংসা ক্রোধ অহঙ্কার || 


কপাজলে সান কব, বিবাগ-বদন পর, 
ধব ধব অঙ্গে ধব, ক্ষমা অলঙ্কার । 
ভযানব' এই ক্রোব, বাখে না পদার্থ-বোধ, 
উপবোধ অনুবোধ, কবে পবিহাব। 
ক্রোধেব অধীন যাবা, আখি থেকে অন্ধ তারা, 
ব্রমে কত হিতাহিত, করে না বিচাব || 
মরি মবি আহা। আহা, ক্ষমা ধৈর্য্য গুণ যাহা, 
পৃথিবীব কাছে তাহা, শেখো একবাব। 
তকর স্বভাব ধব, ছেদকের দূংখহব, 
যত পার, তত কর, পর উপকার || 
পিয়হাস, প্রিয়ভাঘ, সদালাপ সুসন্তাঘ, 
গকলে সমান ভাবে, সদা সরদাচার। 
মুখেতে মধুর রস, পাইবে মধুর যশ, 
শীলতায় কর বশ, অখিল সংসার | 


থর রা রাপরহাররবার রাশি 


রামকেলি--আড়া | 
মহাবাজা কর দরশন, জুড়ালো শয়ন 
হেরে জুড়ালো নয়ন | 


টিয়ার রিট জিত 
»বন্রুব।---গোপ ।--আহির | আশা আহা কিবে শোভা, ত্রিভুবন মনোলোভা, 
$বগ্রড 1---নায়ক, প্য়, অধ্যক্ষ? [ধল্পবী।-- মুখে আর সরে না বচন | 
গ্বোপিনী। একেবানে মুগ্ধ হ'লে, পাণ আত বম || 


ওই, ঈশ্বরচন্জ উতর উন্থাতলী 
দেহে আর নাহি পাঁপ, ঘুচে গেল সব তাপ, আশাপাশ হবিবারে, বরকপে ববিবাবে, 
ভবতয় সমুদয়, হ'লো নিবাবণ। ভঙ্গিভবে মৃক্তি নাবী, কবে আকর্ঘণ | 
যে িকেতে ফিবে চাই, যোহিত হইয়া যাই, কাবে বলি হায হায, জুদূর্লভ নর-কায়, 
পূন আর পাবিনেক' ফিবাতে নযন || এতদিনে হলো তায, সফল জীবন। 
স্বর্গ আর কারে বলে, চতুব্বর্গ করতলে, পাদপদে সদাবত, হয়ে তায, মধুবৃত, 
সমভাবে জলে স্থলে, মুক্তিব সদন। গান করি মকবন্দ কবিব ভোজন || 


হ্াক্ষ আক্কত্ডাউ গীজ্ভ 


মহড়া | 

কি ভাবেতে যেতে বল, শান্ত হওয়া দায়। 

আমরা কেমনে যাব ধরে, পাণে না ধের্ধয ধরে, 
রাই গো সকলে মজি এস কৃষ্ণের পায়। 

অস্তযা | 

কালরূপে ভূলাইব সব গোপিকায়, 

কৃষ্ হবেন অনুকূল যত গোকুলে গোকুল, 
গোপী গোপকুল হ'ল হ'ল পুঁতকূল। 


চিতেন। 
ভেবেছে কি মননে, গোপনে ভাবিবে কৃষ্ণে, 
শীকৃষ্ণের ভাবে হয়ে নিঝিষ্টে, 
একি কথা শুনি রাধে, 
শুধু শীকৃষ তোমার নয়, সকলের দয়াময়, 
যে মজে শীকৃষের রাঙ্গা! পদে। 
সবে ভাবিব কৃষ্ণ-ভাব শীক্ষ্ের দাসী হব, 
শীকষ পাব এই' যমুনায় । 


গীত। 


অপার মহিমা তব শুনি পুরাণে । 
যার চিস্তামণি অন্তরে তার কি চিন্তা মরণে? 
যে জন কৃষ্ণ বলে একবার, 
অতুল্য অমূল্য কৈবল্য হয় তার, 
শুন শ্যাম গুণধাম, তব নান করি সার। 
ভক্তি-ভবজলধি-্জলে হয় পার || 
তুমি হে দীননাথ, অকিঞ্চনের ধন, 
তব তত্ত জেনে সার, করেছিলাম পদ সার, 
তবে কেন ঘর্টিল এমন ? 
বিপদে নাহি দিলে পদাশ্য় | 
এ কেমন ধর্ম তোমার, ওহে ভক্তাধীন দয়াময়! 
কি কব মাধব, যে তব বাবহার। 
যার কৃষ্ণ “জ্ঞান, কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ মত, কৃষ্ণ পণ, 
কৃষ্ণ হে তার কি দশা এমনি হয়? 


কংসের দাসী হে ছিলাম আমি হরি, 
দিয়ে রাঙ্গ। পদে স্বান,ওরাখিলে দঃখিনীর মান, 
আমি নারী চিস্তে নারি। 
কৃরূপ। কৃৎসিতা আগে ছিলাম আমি শ্যাম, 
পরে সুন্দরী করি, আমায় শীহরি, 
রাখিলে হে নিজ নান, তোমার মহিমা অনুপাম, 
বিশুজয়ী তুমি এ তোমা বই নাহি জানি শ্যাম || 


গীত। 


নব নীল নীরধর় কলেবর, 
আহা মরে যাই। 
অপবূপ রূপ, এ রূপের স্বরূপ, দেখি নাই। 
আহ] মরি কিরূপ লাবণ্য, 
চার কলেবর, ভূবন আলে করে, 
ভাব ভঙ্গিভরে, হথে চৈতন্য । 
চারু পলকে পলকে, দামিনী নলকে, 
ঝলকে ঝলকে ও কাল কায়। 
আমি কেন আজ এলেম যমুনায় ? 
পাণ সই, চেয়ে দেখ &, 
পেম-পবনে করি ভর, 
উঠেছে জলধর ধর গো ধর, 
মানস-চাতক উড়ে যায়। 
এ ভাবের বল অভিপায়। 
সখি, এ মেঘে হ'ল জল, 
দাড়াবার নাহি স্বল, বল গো বল, 
বৃন্দে কি করি উপায়? 
আমি কেন আজ এলেম যমুনায় । 


গিত। 
ও কে তমি হে নবীন জটাধারী? 


৫ 


মনোহর কলেবর, 
নটবর যোগিবর, 


৫ ঈ্থরচ্ গুণের গ্রস্থাবলী 


চাহ চকিতে চঞ্চন চারুচক্ষে, 
ভিক্ষার ঝুলি কক্ষে, 
কহ কি দূঃখে, 
হ'লে তুমি ভিখারী ? 
শিরে ভাল জঅটাজাল, 
ফণিফাল 'শশিভাল, 
দিয়ে তাল বাজে গাল, 
শৃশীরাধা ব'লে, 
এ কি ভাব দেখালে? 
আবার শিক্গেতে গান বলে কিশোরী । 
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গীত। 


অতি সরল বাশের 
মোহন বাঁশবী আমাব। 
এ ববে কে রবে? 
যাতে ব্ন্লারদি দেবগণে সবে, 
হয উচাটন। 
সাধে কি মন ভোলে গোপিকাৰ ? 
বন্দাব স্বজন, 
আমার এই মোহন বাঁশরী। 
আমি ক্ষীবোদে পেয়েছি, 
শুন ও সহচবি ! 
এত অন্য, সামান্য 
বাশের বাঁশী নয--- 
বাশী কত গুণ ধবে* আমাব অধবে, 
সবর্বদা নাম ধরে শণীরাধার || 


গীত। 


স্বভাবে অভাব সব, 
কৃ্ণ-বিচেছদের কি ভাব । 


গ্থাবলী *সশাপ্ত 


তু বসম্ত আগমনে, 
বৃন্দাবনে যেন বর্ধার আবির্ভাব । 
একি প্রমাদ হ'ল, 
কিসে বাঁচে জীবন ? 
মবে সব গোপগোপীগণ। 
রাধার নয়ন নীরধর, 
দেখ এ নিরত্তর 
কৃষ্ণবিরহ-বারি করে বরিঘণ। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে বদনে-- 
তৃঘিত চাতকী সম হইলে মানস মম, 
জুড়াইব কৃষ্-পুমবারি বরিঘণে-- 
আবাব কৃছরব বজ্জ হানে পিকবর । 
মনের বিঘাদে, কাদে শশরাধে, 
কোথা বিপদে দয়াময় | 


গীত। 
আমার এই মনোধথে 
আজ এসহে বিভু বিশৃসার। 
ঘড়চক্র বিবেক হয়, 
জ্ঞান শৃদ্ধ! হয়, 
বৃভু তাব। 
আছে বাসনা-সারথী, 
তুমি হয়ে বর্ী, 
রথে, আমার মানস-পথে, 
চল সহসার। 
তুমি আনন্দ-আলোক, 
বালক-পাঁলক, 
হবি এ দীন বালকে, 
বিষয়-বারি কর পার | 


